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আনন্দ পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেডেব পক্ষে ৪৫ বেনিযাটোলা লেন 
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেশ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
আনন্দ প্রেস আশু পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে 
পি ২৪৮ সি আই টি স্ষিমনং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে 


তৎকর্তৃক মুদ্রিত। 


নিবেদন 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ধাবাবাহিক ইতিহাসেব এই দ্বিতীঘ খণ্ডটিব সময়সীমা সপ্তদশ 
শতাব্দীব শুরু হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ।পাঠকদেব স্মবণে বাখিতে বলি যে আসলে 
যোডশ ও সপ্তদশ শতাবদীব মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে,সঠিক স্তরভেদ কবা যায় না তবে সপ্তদশ 
ও নষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যে অবশ্যই কবা যায । প্রথম ও দ্বিতীয খণ্ডে মধ্যে প্রকাশের যে 
গ্লিলশ্ব হইল তাহাব মধ্যে যে কিছু-কিছু নৃতন তথ্য জানিতে পাবিযাছি তাহা যথাসাধ্য 
দেখাইবাব চেষ্টা কবিযাছি । 

সাহিত্য-অকাদেমি কর্তৃক সদা প্রকাশিত 'কবিতাসমুচ্চয়' নামক সঙ্কলনটির প্রতি আগ্রহী 
পাঠকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি | 


গ্রন্থকার 


সংকেত-অন্ষর 
এ - এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (নিজস্ব সংগ্রহ) 
ক _ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের পুথি 
গ - এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (গভর্নমেন্ট সংগ্রহ) 
প _ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি 
প (চি) - এ চিত্তবঞ্জন সংগ্রহ 
প-ক-ত - পদকল্পতরু 
বা-প্রা-পু-বি _ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিববণ 
র-সা-প-প - বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 
বি - বিশ্বভাবতীর পুথি 
শ্রী - শ্রীহট্র সাহিত্য পরিষদেব পুথি 
স _ বর্ধমান সাহিত্য সভাব পুথি 
সা-প-প - বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা 
হি-ব্র-লি - হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটাবেচাব 


বিষয়সূটা 


প্রথম পরিচ্ছেদ : মোগল শাসন ও সপ্তদশ শতাব্দী 


১ মোগল-শাসনে সংক্রম ও বিক্রম ১-৪ , ২ বৈষ্ণবতাব বিচিত্র 
বিকাশ ৪-৫, ৩ অন্য ভাষাব প্রভাব ৫-৬, ৪ নূতন 
পাঞ্চালীকাব প্রবেশ ও কীর্তনশিল্লের সৃষ্টি ৬-৮ , ৫ পোর্তুগীজ 
প্রভাব ৮ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য 


১ পদাবলী উপক্রম ১০ , ২ নেপালে পদাবলী ১১-১৩ , ৩ 
মল্লঙ্মে ও শিখবভূমিতে পদাবলী ১৩-১৪ , ৪ অনা বাজসভায 
পদাবলী ১৪-১৬ , ৫ বিষযে অভিনবত্থ ১৬ , ৬ “চণ্তীদাস” ও 
“বিদ্যাপতি” ১৬-১৭ , ৭ কীতন পদ্ধতিব বিকাশ ১৭; ৮ 
ভাষামিশ্রণ ১৭-১৮, ৯ অন্যান কবি ১৮-২৩ , ১০ 
রামপদাবলী ২৩-২৪ , ১১ কৃষ্ণলীলা কাবোব বকমফেব 
২৪-২৮ , ১২ পবশুবাম রাযেব “সঙ্গীতমাধব' ২৮-৩৩ , ১৩ 
ভবানন্দেব 'হরিবংশ' ৩৩-৪৩ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ 


১ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের উপক্রম ৪৭ ৪৮ . ২ অনুবাদে 
যদুনন্দন ও হেমলতা ৪৮-৫২ ; ৩ ছোট-বছো বচনা ৫২-৫৩ , 
৪ ঘনশ্যামেব 'গোবিন্দবতিমঞ্জবী ৫৩-৫৪ , ৫ 
রামগোপাল-দাসেব 'বসকল্পবল্লী' ৫৪-৫৯ , ৬ বৈষ্ঞবজীবনী 
৫৯-৬৪ , ৭ বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ ৬৪-৮১ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ভারত-আখ্যান ও রাম-কথা 


১ ভারত-আখ্যানেব অনুসরণ ৯১ , ২ কাশীদাসি সংহিতা 
৯২-৯৯ ; ৩ নিত্যানন্দ ঘোষ, বিচিত্র ভাবত-কাহিনী ও অন্যান্য 
ভারত-কথা বচয়িতা ৯৯-১০৪ ; ৪ “সঞ্জয়” ও “অদ্ভুত আচার্য" 
১০৪-১০৬ ; ৫ অধাত্ম-রামায়ণের অনুসবণ ১০৬ 


১-ট 


১০-৪৬ 


৪8৭-৯০ 


৯১-১০০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১১০-১৮৭ 
১ গোড়ার কথা ১১০-১১৩; ২ “জালালি কলিমা” 
১১৪-১১৮ ; ৩ রাজদেবতা ধর্ম-ঠাকুব ১১৮-১১৯ , ৪ সৃষ্টি 
কাহিনী ও ধর্ম-পূজাবস্ত ১১৯-১২১ , ৫ ময়ুবভট্ট ও বাণভট্ট 
১২১-১২৩ ; ৬ ধর্মমঙ্গল কাহিনী ১২৩-১২৭ , ৭ খেলাবাম 
(?) শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাসদ্ধব ১২৭-১৩৩ , ৮ কূপবাম 
চক্রবর্তী ১৩৩-১৩৭ , ৯ রামদাস আদক ১৩৭-১৪০ , ১০ 
সীতারাম দাস ১৪০-১৪৭ , ১১ যাদুনাথেব হবিশ্চন্দ্র কাহিনী 
১৪৭-১৫০ , ১২ ঘনবাম ও দ্বিতীয় কবিবত্বু ১৫০-১৫৩ . ১৩ 
বামচন্দ্র, নবসিংহ বসু ১৫৪-১৫৮ , ১৪ প্রভুরাম, হৃদশ্ঘরাম, দুই 
“কবিচন্দ্র ও বামনাবাযণ ১৫৮-১৬১ ; ১৫ মানিকবাম 
১৬২-১৬৫ , ১৬ বামকান্ত বায ১৬৫-১৭১ , ১৭ বিভিন্ন পালা 
ইত্যাদি ১৭১-১৭২ , ১৮ ধর্মপুবাণ-অনিলপুবাণ ১৭৩-১৭৯ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোগীসিদ্ধ-কথা ১৮৮-২২১ 
১ বিচার-বিশ্লেষণ ১৮৮-১৮৯ , ২ বিদ্যাপতিব 'গোবক্ষবিজয' 
নাটক ১৮৯-১৯১ . ৩ “'গোবক্ষবিজয়' কাব্য ১৯১-১৯৬ , ৪ 
গুরু-শিষ্য সংবাদ ১৯৬-১৯৭ , ৫ দেহ-তত্ব নিবন্ধ 
১৯৮-১৯৯ ১ ৬ গোবিন্দচন্দ্র-মযনামতীর কাহিনী ১৯৯-২০৯ , 
৭ গোপীচন্দ্র নাটক ২০৯-২১৩ , ৮ গোবিন্দচন্দ্র মযনামতী 


কাহিনীব বিস্তাব ২১০-২১৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ : মনসামঙ্গল | ২২২-২৫৩ 

১ বাস্তপূজা ২২২-২২৩, ২ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ 
২২৩-২২৮ ৩ দ্বিতীয ক্ষেমানন্দ ২২৮-২৩০ , ৪ বিষুঃ-পাল 
২৩০-২৩৭ ; ৫ কালিদাস, বসিক মিশ্র, কবিচন্দ্র, তৃতীয় 
ক্ষেমানন্দ, ও সীতারাম দাস ২৩৭-২৪০ , ৬ বংশীদাস ও 
চন্দ্রাবতী ২৪০-২৪২ , ৭ তন্ত্রবিভূতি, জগতজীবন .ঘোষাল ও 
জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ২৪২-২৪৫ , ৮ যষ্ঠীবব, বাণেশ্বব ও অন্যান্য 
কবি-গাষক ২৪৫-২৪৭ ; ৯ বাইশ কবি ২৪৭-২৪৯ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ : পুরাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৫৪-২৭৯ 
১ রামদেবের অভয়ামঙ্গল ২৫৪-২৫৫ , ২ হরিবাম, অকিঞ্চন ও 
জনার্দনের চণ্তীমঙ্গল ২৫৫-২৫৬ , ৩ কৃষ্ণবামের বচনাবলী 
২৫৬-২৭৪ ; ৪ অন্যান্য চণ্ডীকাব্য ২৭৪-২৭৫ , ৫ শিব-মাহাত্ম 
কাব্য ২৭৬-২৭৭ 


নবম পরিচ্ছেদ : রোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি 
১ প্রণয-কাব্যে দেবতা ২৮০; ২ গোড়ার দিকে বিদ্যাসুন্দব 
কাহিনী ২৮১-২৮৩ ;৩ দৌলত কাজীর রচনা ২৮৩-২৮৬ ; ৪ 
আলাওলেব বচনাবলী ২৮৬-২৯৮ ; ৫ “কোবেশী মাগন”-এর 
বচনা ২৯৮? ৬ সৈযদ সুলতানের বচনাবলী ২৯৮-৩০০ , ৭ 
মহম্মদ খানেব 'মুক্তাল-হোসেন' ৩০০-৩০২ 


দশম পরিচ্ছেদ : অষ্টাদশ শতাব্দী 
১ দেশেব অবস্থা ৩০৫-৩০৭ , ২ ভাষায পবিবর্তন ৩০৭ ; ৩ 
সাহিত্যে ছবধারা পুবাতন ও নূতন ৩০৮ , ৪ অন্য ভাষাব 
প্রভাব ৩০৮-৩০৯ , ৫ বৈষ্ণব ধর্মেব অনুকৃতি ও বিকৃতি ৩০৯ 


একাদশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ বৈষ্ুব-নিবন্ধ 
১ কৃষ্ণলীলা কাব্য ও পালা ৩১১-৩১৮ , ২ পুবাণেব অনুবাদ ও 
বিবিধ পুবাণ কাহিনী ৩১৮-৩১৩ , ৩ গীতগোবিন্দ ও বিবিধ 
রচনা ৩২৩-৩৩০ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মহান্ত-জীবনী 
১ প্রেমদাস ৩৩৭-৩৩৯ : ২ চৈতন্যজীবনী ও অনুবপ রচনা 
৩৩৯-৩৪২ , ৩ আনন্দচন্দ্রদাসেব 'জগদীশচবিশ্র (বা 
'জগদীশচবিত্রবিজয') ৩৪২-৩৪৪; ৪ নবহরি চক্রবর্তী 
৩৪৪-৩৪৫ , ৫ “জযদেবচবিত্র' ইত্যাদি ৩৪৫ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : পদাবলীসংহিতা ও কীর্তনগান 
১ বিশ্ননাথ, নরহবি-ঘনশ্যাম ও রাধামোহন ৩৪৮-৩৫০ , ২ 
পদকল্পতরু ৩৫০-৩৫১; ৩ গৌরসুন্দর ও দীনবন্ধু 
৩৫১-৩৫২ , ৪ বাধামুকুন্দ, কমলাকান্ত, নিমানন্দ ও গৌরমোহন 
৩৫২; ৫ নটবরদাস, উদ্ধবদাস, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর 
৩৫২-৩৫৪ , ৬ জগদানন্দ ৩৫৪-৩৫৫ , ৭ আখব, ছুট ও তুক 
৩৫৬ 


২৮০-৩০৪ 


৩০৫-৩১৩ 


৩১১-৩৩৬ 


৩৩৭-৩৪৭ 


৩৪৮-৩৫৮ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৫৯-৩৯৫ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


মোগল শাসন ও সপ্তদশ শতাব্দী 
১ মোগল-শাসনে সংন্রম ও বিক্রম 


যোডশ শতাবীব "শষ পাদে আকবব বাঙ্গালা দেশ অধিকাব কবিযাছিলেন । তবে তখনকাব 
দিনের বাঙ্গালা দেশ বলিতে যে ভূভাগ বুঝাইত তাহাব সর্বত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে 
বেশ কিছুদিন সময লাগিযাছিল ! মোটামুটি ভাবে বলা যায যে আকববেব জীবংকালে, 
বাঙ্গলা দেশেব স্থানে স্থানে, বিশেষ কবিযা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অল্পবিস্তব স্বাধীন পকেট ছিল । 
সেখানকাব ভূম্বামীবা-_সাধারণ কথা “বাবো ভঁইযা”"--সকলেই পবে মোগল সার্বভৌমত 
স্বীকাব কবিযা লইয়াছিল। সেই সময হইতে আবংজেবেব মৃত্ুকাল পর্যন্ত (১৭০৭) 
বাঙ্গালা দেশ বাদশাহাব নিযুক্ত, দিল্লী হইতে প্রেবিত সুবেদাবদের দ্বাবা শাসিত হইত | 
আবংজেবের মৃত্যর পব হইতে বাঙ্জনার সুবেদার প্রায-স্বাধীন অধিকারী হইযাছিলেন । 
অতএব সপ্তদশ শতাব্দীব প্রসঙ্গে ষোডশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
দশাব্দ অবধি আলোচনা কবিতে হইবে | যদিট সাহিতোব ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন 
ধরাবাঁধা কালসীমানা খুব সার্থক নয়, তবুও বাঙ্গালা দেশে পোলিটিকাল ও ইকনমিক 
ইতিহাসে সঙ্গে তাহাব অধিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস সংনদ্ধ বলিযা 
সাহিত্যের আলোচনায়ও ইতিহাসের কালক্রম সর্বথা উপেক্ষা করা যায না। 
মোগল-অধিকার কালে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সবটাই এক অখণ্ড বাষ্ট্রশাসনেব বাঁধনে 
আসিল । তবে প্রত্যন্ত, জাঙ্গল ও পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় অধিকাবীদের প্রজাশাসনেব ক্ষমতা 
অক্ষুপ্ন রহিল । প্রাদেশিক শাসনকতা-সেনাপতিরা বাদশাহেব ফবমান লইযা আসিতেন এবং 
কাজের মেয়াদ ফুরাইলে অথবা তাহাব আগে ডাক পড়িলে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেন। 
বাঙ্গালা দেশের বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল শুধু সমযমত অথবা হুকুম মাফিক খাজনা 
পাঠাইবার । তাঁহারা বাঙ্গালাভাষী ছিলেন না এবং বাঙ্গালা সংস্কৃতির প্রতি তাঁহাদের কোন 
আকর্ষণ ছিল না । সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশেব সংস্কৃতি ও সাহিত্য রাজশক্তির 
উপেক্ষিত ছিল । যোড়শ-সপ্তুদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে অল্প কিছুকাল মানসিংহ বাঙ্গালার 


২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


সুবেদার ছিলেন ৷ বিষ্ুণভক্ত তিনি, বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দেবকীর্তি স্থাপনে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । শোনা যায় তিনি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীব শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন । 
চৈতন্যের দেশ তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল কিনা জানি না, তবে পুরীর দেবকীতির সংরক্ষণে 
তিনি যে যথোচিত যত্ুবান্‌ হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসে আছে । সুবেদার হইলেও 
মানসিংহ মুখ্যত ছিলেন যোদ্ধা-সেনাপতি এবং তাঁহার প্রধান কাজ ছিল অবাধ্য ভূম্বামীদেব 
বশে আনা | একাজে তিনি যথাসম্ভব বলপ্রকাশ না করিয়া সিদ্বাকাম হইয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়বার সুবেদারির সময়ে তিনি দেশের পক্ষে যথার্থ ভালো কাজ হযতো কিছু কবিতেন । 
কিন্ত জাহাঙ্গীর তখ্তে বসিয়াই মানসিংহকে বাঙ্গালা দেশৈব অধিকাব হইতে সবাইযা 
আনিয়াছিলেন । তাঁহাব স্থানে মুসলমান সুবেদাব আসিযাছিল | এতদিন পর্যস্ত হিন্দু ও 
মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে দূরপ্রতিবেশী-সুলভ একবকম বোঝাপডা ছিল । প্রথম হইতে যে 
ধর্ম ও ব্যবহার ঘটিত বিকদ্ধতা ছিল চৈতন্যেব ধর্ম তাহা খানিকটা মিটাইযা আনিতেছিল । 
এখন অবাঙ্গালী মুসলমানেব আমদানিতে সে মিটমাটে কিছু বাধা পড়িল । তাহাদেব ধন ও 
প্রতিপত্তি দেখিয়া বাঙ্গালী মুসলমানেব মুখ এবং পবে হিন্দু বাঙ্গালীব মুখ, বাজধানীব দিকে 
ঘুরিয়া গেল । বৈষ্ণবের কাছে বৃন্দাবন-মথুবা তখন খুব পবিচিত হইলেও অবৈষ্ণব বাঙ্গালী 
পশ্চিমমুখে টান শতাব্দীব শেষভাগ পর্যস্ত তেমন অনুভব কবে নাই, কেননা জাতেব গন্তী 
তখনও বেশ পাকাপোক্ত ছিল । মানসিংহ ও তাঁহাব উত্তরাধিকাবীদেব মতো বৈষ্ণবভাবাপন্ন 
বাজপুত-বাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত সাদবে স্থান পাইতেন । আবংজেবেব আমলে 
বৃন্দাবন-মথুবাব দেববিগ্রহ বিভিন্ন বাজপুত-বাজধানীতে স্থানাস্তবিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পৃূজাবী ও বৈষ্ঞব-পণ্ডিত ব্রজধাম ও বাঙ্গালা দেশ হইতে সেখানে 
গিযাছিলেন | এ ব্যাপাব বাঙ্গালা সংস্কৃতিব এক প্রসারহেতু বলিযা ধবিতে পাবি । 

আগরা-দিল্লীব প্রত্যক্ষ শাসন সময়ে নৃতন করিযা এবং খাজনা আদায়েব জন্য জমিদাবিব 
ও পত্তনিদারির ব্যবস্থা হইল আর সেই পথে নৃতন একশ্রেণীর বডলোক দেখা দিল | ইহাবাই 
নবীন অভিজাত বলিযা গৃহীত হইলেন । ইহাবা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন না। 
টোডরমল-মানসিংহের সময হইতে এবং তাহাব বেশ কিছুকাল আগে হইতেও, বাঙ্গালা 
দেশে পশ্চিমা হিন্দু কাববাবীব ও শ্রেষ্ঠীব আগমন হইতেছিল | ইহাদেব অনেকে এদেশে 
স্থায়ী হইলেন এবং কেহ কেহ জমিদাব-বংশেব সূচনা কবিলেন । অনেক নামকাটা সিপাহীও 
সদসৎ উপায়ে বিস্ত সঞ্চয় কবিষা ভূত্বামী হইল । বাঙ্গালা দেশে দৃববাসী অবাঙ্গালীব কালে 
কালে আর্থিক অভিযানেব প্রসঙ্গে এই ব্যাপাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আবও 
উল্লেখযোগ্য হইল ধনী বাঙ্গালীব মোগলাই জমিদাব বনিবাব মজ্জাগত স্পৃহা । এ স্পৃহা 
ক্রমশ বাডিয়াই চলিযাছিল । 

সার্বভৌম মোগল শাসনেব ফলে উত্তবাপথে প্রাদেশিক বাজাসীমানায় বাধা না থাকায 
জলপথে কাশী-প্রযাগ-আগরা-মধুরা-বুন্দাবন যাত্রা এবং স্থলপথে পুবী ও দক্ষিণ গমন 
অনেক সুগম ও নিরাপদ হইল । তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীর সংখ্যাও দিন দিন বাডিতে লাগিল । 
সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বানপ্রস্থেব মতো শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে অথবা পুণ্য তীর্ঘে বাস ভদ্র 
বাঙ্গালীব চিরদিনের কাম্য ।১ এখন সে কামনা আগেকাব চেষে অনেক বেশি লোকে 
মিটাইবার সুযোগ পাইল । 
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স্বাভাবিক ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সেই সঙ্গে ধান-জমির উপর 
নির্ভরশীলতাও বাডিতেছিল | সমুদ্রপথে বহিবাঁণিজ্য অনেক কাল আগেই বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল এবং ভদ্র ধনী বাঙ্গালীর জমিদার সাজার প্রবৃত্তির সঙ্গে অস্তবাণিজ্যেও বিমুখতা 
জন্মিতে লাগিল । সংসারের প্রয়োজন সামান্যই, সুতরাং শুধু জমির উপর নির্ভর করিয়া 
জমির মালিকের ও জমির চাষীর দিন মোটামুটি মন্দ চলে নাই । কিন্তু তাহাতে সাধারণ ভদ্র 
বাঙ্গালীর সংসার-জীবিকার মান পড়িয়া আসিতেছিল । যাহাদেব জমি নাই অথবা থাকিলেও 
পরিমাণে যৎসামান্য তাহাদেব আর্থিক অবস্থা শতাব্দীব শেষেব দিকে হীন হইযা পড়িল । 
ভদ্র সমাজে ধনী ও দবিদ্রের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ আগে প্রা ছিল না । এখন তাহা ক্রমশ স্পষ্ট 
হইতে লাগিল । এখন বহু রাটীয ব্রাহ্মণ ও কিছু কাযস্থ বিবাহসূত্রে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যায় । 
সেখানে গিয়া ইহাদেব মানমযদাব এবং আর্থিক সঙ্গতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল । 
প্লশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গেব সমসামধিক সংস্কৃতি-সংযোগসূত্র, বৈষ্ণবসাহিত্যেব বাহিবে, এই 
সমযে ইহাদের দ্বারাই দৃঢতব হইয়াছিল । বৈষ্ণবতাব সূত্রে ত্রিপুরা ও মণিপুরের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ আবও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল । 

চৈতন্যেব ধর্মেব প্রভাবে সাধাবণ বাঙ্গালীব চিত্তসংস্কাব অনেকটাই সাধিত হইযাছিল । 
অবব্বাক্মণ সাধারণ লোকেব মধ্যে শিক্ষাব-_লেখাপড়াব-- প্রসার বাডিতেছিল । বৈষ্ণব 
ঘবেব মেযেরাও কেহ কেহ পুকষেব সমান শিক্ষালাভ কবিত । মোটের উপর কিন্তু ব্রাহ্মণের 
স্মৃতিশাসন দিন দিন কঠিনতব হইতেছিল | চৈতন্যেব ধর্ম হিন্দু-মুসলমানের মিলনেব একটা 
ভূমি প্রস্তুত করিযাছিল । সে ভূমিতে যাঁহারা মিলিত হইলেন তীহাবা অগৃহস্থ, সাধু । 
গৃহস্থদের জাতিবিভেদ পুবাপেক্ষা গাতব হইল । বিদ্যার মধ্যে স্মৃতির চচহি বেশি করিয়া 
হইতে লাগিল । ল্লেচ্ছ-সংসর্গ যতই বাডিতে থাকে ততই তাহা অধিকতব দৃষ্য বলিযা 
প্রতীয়মান এবং স্মৃতিশাসন আবও বক্তচক্ষু হইতে থাকে । স্মৃতির অনুশাসনেব ক্ষেত্র 
সংসাবে ও গ্রামসমাজে নীমাবদ্ধ ছিল | সে সীমাব বাহিবে, অথব: অভ্যন্তবেও, গুকতব 
কোন “সামাজিক” অপরাধ ঘটিলে তাহাব কোন নিদিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রতিকাব ছিল না । তা ছাড়া, 
যেখানে ব্রাহ্মণ স্মৃতিশান্ত্রের প্রণেতা এবং প্রযোক্তাও, সেখানে প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সামাজিক 
দাযে পড়িলে স্মৃতিশাস্ত্রেব দোহাই পাডিত না এইসব কাবণে বাটাষ ব্রাক্মণ-সমাজে এক 
নৃতন স্বয়ংক্রিয শাসনব্যবস্থা আপনা হইতেই গডিযা উঠিযাছিল । সে হইল কৌোলীন্য প্রথা । 
আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ও অন্যান্য দোষগুণ বিচাব কবিযা বাটায ব্রাহ্ষণদেব মধো 
কষেকটি “থাক” বিন্যস্ত হইল | বিবাহকার্ষেব জনা থাকগুলিব সমীকবণ হইল । রাটীয় 
ব্রাহ্মণেবা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইল-_কুলীন আব শ্রোত্রিয-বংশজ | কুলীন ও 
শ্রোত্রীয়-বংশজেব মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে অবাধ সুবিধা বহিল না । কুলীন পাত্রে কন্যা 
সমর্পণ কুলীনেব কৌলীন্য বাখিবাব শুক্কের মতো হইল এবং শ্রোত্রিফ-বংশজেব পক্ষে তাহা 
সামাজিক মানবৃদ্ধিব সহাযক হইল | এই উপলক্ষে কৌলীনোোব শাস্ত্র সাধাবণত সংস্কৃত 
ক্লোকমালা ও বাঙ্গাল! ছড়া. সাধাবণ নাম “কুলজী” বা “কুলপঞ্জী”- বচিত হইতে লাগিল । 
কুলজীশাস্ত্রী ঘটক-বামুনেবা ব্রা্মণসমাজে বিশেষ খাতিব পাইতে লাগিল । গোডার দিকে 
এই কৌলীন্য প্রথার ফল কি রকম হইয়াছিল তাহা বলিতে পাবি না, তবে যতই কাল যাইতে 
লাগিল ততই কৌলীন্যেব ফল বেশি কবিয়া বিষ ছডাইতে লাগিল । অন্নতিবিলম্বে “বৈদিক” 
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ব্রাহ্মণ সমাজেও কৌলীন্য দেখা দিল | সকলেই কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইল । এক এক জন কুলীন পুরুষ আট-দশ হইতে পঞ্চাশ-যাট পর্যস্ত কুলীন কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিতে লাগিলেন । সে কন্যাদের বয়স পাঁচ €বা তাহারও কম) হইতে পঞ্চাশ 
(কিংবা তাহারও অধিক) অবধি | এই ব্যাপার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যস্ত অব্যাহত 
চলিয়া আসিয়াছিল । কৌলীন্যের ফলে কোন কোন কুলীন ব্রাহ্মণ সৌভাগ্যের অধিকারী 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । তবে অযথা বংশবৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণেব অবস্থা 
নিঃসন্দেহ পড়িয়া আসিতেছিল । নিক্রিয় রাটীয় ব্রাহ্মত্রে অভাবনীয় সং ও 
দারিদ্রের মূলে এই কৌলীন্যপ্রথা | রাটীয় ব্রাহ্মণদের কুলগর্ব অনেক দিনের | গোড়ার দিকে 
কুলগর্বের ভিত্তি ছিল বিদ্যাধিকার ও সদাচাব | এখন বিদ্যা হইল নিষ্প্রযোজন এবং সদাচার 
বলিতে কৌলীন্যরক্ষা । সুতরাং মানসিক সংস্কৃতিব দিক দিয়াও কুলীন ব্রাহ্মণ হীন হইযা 
পড়িল । ষোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত বাঙ্গালার সমাজে ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণেবই ছিল শেষ কথা । 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রান্দণ সে অধিকাব হারাইতে লাগিল । গ্রামে নেতৃত্বে 
গণ্ডিত-ব্রাহ্মণের স্থান লইতে লাগিল জমিদাব-তালুকদাব-পত্তনিদাব । শেষোক্ত ব্যক্তিরা 
প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তীহাদেব শিক্ষা ও সঙ্গতি যে সাধাবণত খুব বেশি ছিল 
এমন নয় | সুতরাং জমিদারসভায সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষকতাব মূল্য বেশি ছিল না । তবে 
প্রত্যত্ত অঞ্চলের রাজবৎ ভূস্বামীদের কথা স্বতন্ত্র । দেবালয় প্রতিষ্ঠাব দ্বাবা এবং দেবসেবাব 
উপলক্ষ্যে আতিথা-আয়োজন করিয়া জমিদারেরা প্রকারাস্তরে সংস্কৃতিব ধাবণে ও পোষণে 
যে কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছিলেন সে কথা স্বীকার্য। 

প্রধানত নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের ও গোপাল ভট্রেব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্ষেব দ্বাবা 
বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গৃহস্থদের মধ্যে ব্রান্ধণ-গুকবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ 


২ বৈষ্ঞবতার বিচিত্র বিকাশ 


যোডশ শতাব্দী শেষ হইবাব আগেই গৌডীয বৈষ্ঞব-সমাজে গুরুবাদ অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া গিয়াছিল ৷ চৈতন্যেব কোন কোন ভক্ত, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেব বংশধবেবা ও তাঁহাদেব 
কোন কোন প্রধান ভক্ত “গোস্বামী” হইযা গুরুবংশেব পত্তন কবিযাছিলেন । বৃন্দাবনে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন বন্ধু শ্রীনিবাস (ক্রাহ্ষণ), নবোত্তম (কোযস্থ) ও শ্যামানন্দ 
(সদগোপ)-_তিনটি বৃহৎ বৈষ্ণব গুক সম্প্রদাষেব প্রতিষ্ঠাতা | সেকথা আগে বলিযাছি । 
বৈষ্ণব গুরু-মহান্তদেব অনুশীলিত ও অনুমোদিত সাধনব্যবস্থায পদাবলী-কীর্তন ও 
নামসংকীর্তন-বীতি সঙ্গীতেব ও লোকনৃত্যেব অভিনব প্রকর্ষ সম্পাদন করিল | বৃন্দাবনেব 
শিক্ষায় কীর্তন-গানে পশ্চিমা সঙ্গীতেব কিছু পবিমার্জন ঘটিল। “অষ্ট-প্রহব” ও 
“চব্বিশ-প্রহব” নামসংকীর্তন এবং ভোজন মহোৎসব-_যাহাব সূত্রপাত করিযাছিলেন 
চৈতন্য পুরীতে এবং নিত্যানন্দ পানিহাটিতে__জনসাধাবণেব কাছে অভিনব 
উৎসব-সমাজেব উদ্দীপনা জাগাইযা দিল | বিষুপুবেব বাজসভার অনুকূলতায বৈষ্ঞবধ্ম 
একটি নৃতন শিল্পের মধ্য দিযা প্রকাশপথ খুজিল | সে হইল মন্দিবশিল্প | বিষণপুরের বিশিষ্ট 
মন্দির ও নাটমন্দিরের পরিকল্পনা এবং পোডামাটিব ভিত্তিচিত্রে বাঙ্গালাদেশে শিল্পভাবনাব 
তথা বৈষ্ণবতার পথে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিনূপে দেখা গেল । ছোট ছোট দেবমন্দিব 


মোগল শামন ও সপ্তদশ শতাব্দী ৫ 


প্রতিষ্ঠা সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্যাপকভাবে শুরু হইযাছিল । ইটের তৈয়ারি এইসব 
মন্দিরের বহিভিত্তি-চিত্রণও কাদায় ছাপ দিয়া আঁকা (কচিৎ খোদাই কবা) পোডামাটিব 
ইটের । চিত্রের কোন কোন বিষয়ে উড়িষ্যার প্রভাব আছে__বিশেষত অশ্লীল ছবিতে । 
(শোনা যায় এসব অশ্লীল চিত্রের কিছু ম্যাজিক বা তুকতাক মূল্যও ছিল । তাহার মধ্যে 
প্রধান নাকি বজ্রপাত নিবারণ ।) সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার মন্দির বেশি খাড়া নাই । যাহা 
আছে তাহাতে এবং শিব-শক্তির মন্দির ছাড়া অন্যত্র অশ্লীল চিত্র নাই বলিলেই হয় 1২ 
সপ্তদশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বেই চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার বলিযা গৃহীত 
হইয়াছিলেন ৷ এই শতাব্দীতে গৌর-নিতাই রাধা-কৃষ্ণের মতোই যুগল-দেবতারূপে উপাসিত 
হইতে লাগিলেন । বিষ্ুণুমূর্তির বদলে শালগ্রামের পূজা আগে হইতে প্রচলিত ছিল । এখন 
ব্রাহ্মণ ও অন্রান্মণ ভদ্র গৃহস্থমাত্রেরই ভদ্রাসনে শালগ্রাম-পূজা অবশ্য-অনুষ্ঠেষ হইল্‌। 
এখানে বৈষ্ব-অবৈষ্ণবের মধ্যে কোনো ভেদ রহিল না। 
- ষোডশ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই বৈষ্ণব ধর্ম অবৈষ্ণব গুহ্য সাধকদের-_অথারৎ 
যোগী-তান্ত্রিক-সুফীদেব-_আকর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল । সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন কোন 
কোন সাধক-সম্প্রদায বাহ্যত বৈষ্ঞব বৈবাগীর আচার ও আচরণ অবলম্বন কবিলেন । 
প্রধানত ইহাদেব মধ্য দিযাই চৈতন্যেব ধর্ম ক্রমবর্ধমান আচার-বিচার ও সেবাপুজা ইত্যাদি 
বিধিভুক্ত পদ্ধতিব বহিবঙ্গতা এডাইয়া দেশের অন্তর্ভুমিতে নামিযা গিয়া সর্বত্র প্লাবিযা 
প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে লাগিল । প্রধানত এই অনুবাগমার্গী সমাজবহির্ভূত সাধকদেব মধ্যেই 
চৈতন্যেব মনোধর্মেব সজীব বীজটুকু প্রচ্ছন্ন বহিযা গিয়াছিল | পরবর্তী শতাব্দীতে এই বীজ 
হইতে একাধিক অঙ্কুব বাহিব হইয়া ভাবুক মানুষেব সত্য ধর্মকে এবং বেশ কিছু পরিমাণে 
সাধাবণ বাঙ্গালীব চিত্তকে সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক নিযস্ত্রণের বাহিরে আনিয়া যেন 
অবোধপূর্বভাবে মুক্তিব দিশা দেখাইতে চেষ্টা কবিযাছিল | ইহারাই উনবিংশ শতাব্দী হইতে 
আউ্ল-বাউল-দববেশ-সাঁই-সহজিয়া-কতভিজা ইতাদি বিভিন্ন নামেব ছাপে চিহ্নিত (এবং 
বিভক্ত) হইযাছেন ॥ 


৩ অন্য ভাষার প্রভাব 


মুসলমান শাসনেব ফলে সপ্তদশ শ্তাব্দীতে ব্জভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে অনেকটা 
পরিচিত হইয়াছিল | ফারসী তখন রাজকার্ষের ভাষা, সুতরাং ফাবসীও অনেককে শিখিতে 
হইল । এই ফাবসীজ্ঞানের পথ দিযা হিন্দুস্থানীবও প্রবেশ বাঙ্গালাদেশে ঘটিযাছিল | সপ্তদশ 
শতাব্দীর কোন কোন আখ্যাধিকাকাব্যে তাই পশ্চিমা ভাট ও সিপাইয়ের মুখে অথবা সন্ত্াস্ত 
মুসলমান কিংবা পীবেব জবানিতে ব্রজভাষার ও হিন্দুস্থানীর প্রয়োগ দেখিতে পাই । 
অবাঙ্গালীর ভাষায বাঙ্গালীর লেখা কবিতা এইভাবে এখনই প্রথম মিলিল । 

বাঙ্গালা ভাষায় ফাবসী ও আরবী শব্দের প্রবেশ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে একেবারে 
অবারিত হুইয়া গেল । সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যস্তরের অস্ত্যভাগ শুরু 
বলিয়া মনে করা হয়। এই স্তরবিভেদ অনেকটা ফারসী শব্দের আমদানীর পরিমাণ ও 
ফারসীর প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া কল্পিত ! কয়েকটি বিশিষ্ট ও মৌলিক তদ্ভব শব্দের 
ব্যবহার এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হইলৎ এবং সেগুলির স্থানে ফারসী (ও ফারসীর মারফৎ 


৬ বাঙ্গালা সাহিতভযোব ইতিহাস 


আরবী অথবা তুর্কী) প্রতিশব্দ (যা আগেই বিকল্পরূপে চলিত হইয়াছিল) প্রতষ্ঠিত হইল । 
যেমন” হাওয়া, বাতাস (“বা”, “বাই” স্থানে)” , লাল (“বাতা” স্থানে) ; শিকাব, শিকাবী 
(“আহের”, “আহেবি” স্থানে) ; চাকব নাড়া” স্থানে) ; ঠাকুব (“গোসাই” স্থানে) , মোহব 
(“মুদো” স্থানে) ; সিপাই (“পাইক” স্থানে) , জমি (“ভুই” স্থানে) ; মজুব, মজুবিযা 
(“বেরুনিয়া” স্থানে); বেগার (“বেটা” স্থানে), ইত্যাদি । বেশ কিছু এমন ফাবসী শব্দও 
নেওয়া হইল যেগুলিব কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গালায ছিল না । যেমন,__-আইন-কানুন, ফসল, 
মাহিনা, জামা, মোজা, বন্দুক, কাগজ, হিসাব, ইত্যাদি অনেকগুলি নূতন বস্তুব সঙ্গে সঙ্গে 
সেইসব বস্তুর পোর্তুগীজ নামও বাঙ্গালায গৃহীত হইযাছিল | বিশিষ্ট ফারসী শব্দেব মতো 
এগুলিও বাঙ্গালীর শব্দভাণ্ডাবে স্থায়ী হইয়াছে । যেমন, _গরাদে,জানালা, বাল্তি, তোযালে, 
মিস্ত্রি, তিজেল, পরাত, ইত্যাদি । বাঙ্গালা ভাষাব সঙ্গে পোর্তুগীজ ভাষাব উল্লেখযোগ্য 
সংস্পর্শ ঘটে নাই। সুতবাং বাঙ্গালা পোর্তুগীজ ভাষাব প্রভাবের প্রশ্ন নাই । তবে 
পোর্তুগীজ পাদরিরা তাঁহাদেব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে ছোটখাট নিবন্ধ বচনা 
করিয়াছিলেন । তাহাব মধ্যে অল্প কিছু মৌলিক বচনা, বাকি সব অনুবাদ ৷ পোর্তুগীজ 
পাদবিদেব লেখা গদ্যবচনাব আদর্শ সম্ভবত বাগমার্গী বৈষ্ণব সাধকদেব প্রশ্বোত্তবময 
পুস্তিকায গৃহীত হইয়াছিল এমন অনুমান বোধকবি অযথার্থ নয । স্বতন্ত্র পবিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে 
আলোচনা দ্রষ্টব্য ৷ 

ব্যাবহারিক প্রযোজনে বাঙ্গালা গদ্যের অনুশীলন সপ্তদশ শতাব্দীতে অপবিহার্য 
হইয়াছিল । (পূর্ববর্তী শতাব্দীতে এখানে সংস্কৃত ব্যবহৃত হইত, কেননা তখনকাব দিনে 
শিক্ষিত মানেই সংস্কৃতজ্ঞ | সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কম-সংস্কৃত জানা শিক্ষিত ব্যক্তিব সংখ্যা 
বাড়িতেছিল 1) সরকারি দলিলপত্র সবই ফাবসীতে লেখা হইত | শবে যেখানে কাববাব 
বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীব সেখানে বাঙ্গালাই, চলিত | কামতা-কামবপ ও কাছাড-ত্রিপুবাব 
মতো অল্পবিস্তব স্বাধীন প্রতান্ত বাজ্যে সবকাবি কাজেও বাঙ্গালা চলিত | বিষুল্পুবে, 
শ্রীনিবাস আচার্ষের ও তাঁহাব শিষ্য বা শিষ্যদেব প্রভাবে,বৈষ্ণব ধর্মেব মধ্য দিযা সংস্কৃত 
বিদ্যা এই সব বাজসভায বিশেষভাবে সমাদৃত হইযাছিল । কিন্তু সেখানেও সবকাবি কাজে 
বাঙ্গালা ওডিয়া ফারসী এবং নাগবী (হিন্দুস্থানী) প্রয়োজন মতো চলিত । সাহিত্যে গদোব 
ব্যবহাব তখন সম্ভাবনার সীমান্তের কাছেও ঘেষে নাই । তবে দলিলপত্রে এবং লোকমুখে ও 
গল্পকথায় গদ্যের দুইটি ভিন্ন ছাঁদ তখন আপনা আপনি গডিযা উঠিতেছিল | শেষোক্ত 
ছাঁদের কিছু প্রতিবিশ্বন অ-বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, গদ্যে লেখা 'সেকশুভোদযা' বইটিতে পাই। 
সেকথা পরে বলিব ॥ 


৪ নৃতন পাঞ্চালীকার প্রবেশ ও কীর্ভনশিল্পের সৃষ্টি 


সমসাময়িক সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে ধর্মকথাশ্রিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ দীর্ঘ 
রচনায়- পুরাণের অথবা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ-অনুসরণ না হইলে-__বাহিরে ধর্মের রঙটুকু মাত্র 
ফুটিয়াছে, অস্তরে ধর্মের রসটুকু ধরে নাই, অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভীতি যতটা আছে ভক্তি 
ততটা নাই। পরবর্তাঁ শতাব্দীর কয়েকটি বিশিষ্ট রচনায দেবতার সম্বন্ধে অনাগ্রহ আরও 
প্রকট হইয়াছে । সেখানে ভক্তি অত্যন্ত ফিকা এবং ভীতির স্থানে অভ্যস্ত সন্ত্রম ও প্রণতি । 


মোগল শাসন ও সপ্তদশ শত্তাব্দা ৭ 


ধর্ম ও দেবতাকে যথাসম্ভব বাদ দিযা (নীতিতে নহে-_) সপ্তদশ শতাব্দীতে কযেকখানি 
প্রেমকথাময় সুললিত আখ্যাযিকা বচিত হইযাছিল | লেখকেবা মুসলমান এবং তীহাদেব 
উদ্দিষ্ট শ্রোতা-পাঠক আবাকানেব বাজা অথবা বাজপুকষ । সে রাজাবা ধর্মে কি ছিলেন বা 
কি না ছিলেন জানি না। তবে শ্রোতা বাজপুরুষেবা ছিলেন বাঙ্গালী মুসলমান । এ সম্বন্ধে 
বিস্তত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য ৷ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলেব কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন দিকে অভিনব ও 
মৌলিক বিকাশ হয নাই । এ শতাব্দী যেন স্থিতিস্থাপনেব কাল । পদাবলী-বচনাব ধাবা 
আগেকাব পথেই প্রবাহিত ছিল । বিষযে ও বস্তূতে কোন বৈচিত্র্য দেখা দিল না ! কোন 
বিশিষ্ট কবিও নূতন প্রাণেব ও চিস্তাব পবিচয দেন নাই । তবে পদাবলীগানেব পদ্ধতিতে 
বৈচিত্র্য আসিতেছিল, কীর্তনেব সুবে ও মুদঙ্গেব তালে-বোলে পবিমাজিত শিল্পেব সৃক্সতা 
সঞ্চারিত হইতেছিল । কীর্তন-গানে বিভিন্ন পদ্ধতিবও উত্তব হইযাছিল । এ সমযে পদাবলীব 
বাহিরে বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে বৈষ্ণব পুবাণেব ও গোস্বামী-গ্রন্থেব অনুবাদ ও অনুসবণ | 
তাহাতে মৌলিকতা অথবা নৃতনত্ব কিছু নাই । সেগুলি বৈষ্ণবদের কাছে প্রাথমিক 
শিক্ষাগ্রন্থের মতো | বৈষ্ণব-পদাবলী সংকলনে চেষ্টা এই শতাব্দী হইতেই বীতিমত শুক 
হইল | এই শতাব্দীতে পুরাণ-কাহিনীতে সাধাবণ শ্রোতাব সমধিক আগ্রহেব ও সমাদবেব 
প্রমাণ পাই বিবিধ লেখক কর্তক পাণগ্ুব-কথা ও বামকথা বচনাব প্রচেষ্টায় । 
পুবাণ-অনুবাদেব মতো এ প্রচেষ্টাও পববর্তী শতাব্দীতে সমান অব্যাহত ছিল | দুই তিনটি 
চণ্তীমঙ্গলও এই শতাব্দীতে লেখা হইযাছিল । তবে সেগুলি সবই বৈশিষ্ট্যবর্জিত | উত্তব ও 
পূর্ববঙ্গে মার্কপ্ডেয-চস্তীব কাহিনী খুব বেশি সমাদূত ছিল । পূর্বে উত্তবে পশ্চিমে-_বাঙ্গালা 
দেশেব সর্বত্রই মনসামঙ্গলেব সমাদব সাধাবণ ও অশিক্ষিত সমাজে অটুট ছিল । পশ্চিমবঙ্গে 
একটি নূতন “মঙ্গল”-পাধ্গলী সৃষ্টি হইল- ধর্মমঙ্গল । একাধিক সমর্থ কবি ধর্মমঙ্গল 
'লিখিয়াছিলেন । ধর্মমঙ্গল-পাঞ্চালী মধ্য কালের বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট এবং শেষ 
নবোদগত শাখা । 

নিননস্তবেব জনসমাজে বিজন কর্মক্ষেত্রে অথবা নাবী-অববোধে পূজিত কষেকটি 
উপদেবতাও এই শতাব্দীতে দেবতার শ্রেণীতে প্রমোশন পাইযা অভিনব “মঙ্গল” কাব্যেব 
বিষয়ীভূত হইলেন | মুসলমান পীরও হিন্দু দেবতার মতো অর্ঘ্যভাব লাভ করিলেন | এই 
সব অভিনব “মঙ্গল” ও পীর-মাহাত্ম্য গাথা সাধারণত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ 
ছিল । সাহিত্যে শাখা তো নয়ই, প্রশাখা হিসাবেও এ গ্রস্থগুলি মূলাহীন | তবে বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতির একরকম বক্রিম পরিণতিব সাক্ষ্য বলিয়া এতিহাসিকের কাছে তুচ্ছ নয। 

বাঙ্গালা দেশে বহুকাল আগে হইতেই এক বিশেষ অধ্যাত্ম-সাধনাব বীতি প্রচলিত ছিল । 
এ রীতি এখন নাথ-যোগপন্থ নামে পবিচিত । চযাঁ-গীতাবলীব মধ্যে এই যোগ-পন্থীদের রচনা 
ও ভাবনা কিছু পাওয়া গিয়াছে । তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিতেছি । এই সাধনাব ধারা 
বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইযা উত্তর ভাবতেব প্রায় সর্বত্র, নেপাল এবং দাক্ষিণাত্যে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল । খাস বাঙ্গালা দেশে এই সাধনা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির অনুমোদিত বস্তু নয় বলিয়া উচ্চ 
সমাজের গ্রাহা হয নাই । শুধু নাথ-পন্থ কেন জৈন-পন্থও তাই । শঙ্থকুগুলধারী যোগী এবং 
মুণ্ডিতমস্তক ক্ষপণক- দুইই সাধারণ ভদ্র সমাজে দুর্লক্ষণ ও অভব্য বলিযা গণ্য হইতেন। 


৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


যে বিশেষ বিশেষ সমাজে এই দুই ধর্মমত গৃহীত ছিল সে সব সমাজ ক্রমশ ব্রাহ্মণা-সমাজ 
হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল । কিন্তু চৈতন্যেব সমযে নাথ-যোগীব এমন অনাদব ছিল না । 
তবে জৈনধর্ম চৈতন্যের অনেককাল আগেই খাস বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তহিত হইযাছিল । 
নবাবী আমলে রাজধানীর আশেপাশে পশ্চিম হইতে জৈন শ্র্রেষ্ঠীরা আসিয়াছিলেন । ইহাবা 
গৃহস্থ, ইহাদের সমাজ স্বতন্ত্র । জৈনরা বাঙ্গালায় কিছু লিখিয়াছিলেন বলিযা জানা যায নাই। 
তবে নাথ-পন্থীদের মধ্যে পুরাতনধারাবাহী এক বিরাট্‌ সাহিত্য-বস্তু সংগৃহীত হইযাছিল | সে 
বস্তুর সাধারণ্যে প্রকাশ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ঘটে নাই ॥ 


৫ পোর্তুগীজ প্রভাব 


সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতে শুক হয । যোডশ 
শতাব্দীতে পোর্তুগীজরা বাণিজ্যসূত্রে পূর্ব মহাদেশে প্রথম অভিযান করে । জলপথে, 
আধুনিক কালে, ইউবোপীয়দের কাছে যিনি ভাবতবর্ষ আবিষ্কার কবিলেন তিনি একজন 
নাবিক, নাম ভাস্কো-ডা-গামা (৬৪5০০ 09 0818) | তাঁহাব জাহাজ ১৪৯৮ অব্দে 
মালাবার উপকূলে কালিকট বন্দবে ভিডিয়াছিল। ইহার অতি অল্পকাল পবে পোর্তুগীজ 
নৌসেনাপতি আলবুকার্ক (4৯19০670799) গোযা (১৫১০) ও মলক্া দ্বীপ অধিকাব 
করিয়া বিদেশী উপনিবেশেব পত্তন কবেন। তাহাব পব কয়েক বছবের মধ্যেই 
পোর্তুগীজদের আধিপতা সিংহল ও দ্বীপময ভারতে বিস্তারিত হয । বাঙ্গালা দেশে 
পোর্তুগীজদেব ব্যবসাযকর্ম ষোডশ শতাব্দীব গোডা হইতে শুরু হইয়াছিল বটে, তবে সপ্তদশ 
শতাব্দীতেই তাহা জোর কবিযা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল | শুধু বাণিজ্য নয় সেই সঙ্গে 
্্রীস্টীয় ধর্মপ্রচাবও | বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীজ-কাববাব গাঙ্গে জলপথে এবং 
বাঙ্গালা-উডিষ্যাব সমুদ্বোপকৃলেই সীমাবদ্ধ ছিল | কেন্দ্র ছিল প্রধানত দুইটি__পশ্চিমবঙ্গে 
হুগলী আর পূর্ববঙ্গে চাটিগাঁ ৷ পোর্তুগীজদেব অত্যাচারে অবশেষে শাহজাহানেব বিরক্তিব 
ফলে তাহাদেব দমন ও উচ্ছেদ ঘটে | তা ইতিহাসেব বিষয । 

ধর্মপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিযা দেশী ভাষায বাইবেলের ও কিছু কিছু শ্রীস্ট-শাস্্র 
পুস্তিকাব অনুবাদ ও রচনা পোর্তুগীজ পাদবিদেব ও তাহাদেব ভাবতীয শিষাদেব 
উল্লেখযোগ্য কাজ । বাঙ্গালায় পোত্তুগীজেবা বাইবেলেব অনুবাদ কবেন নাই । সে কাজ 
হইয়াছিল গোয়ার কথ্য ভাষা কোঙ্কনীতে । এবং সে অনুবাদ পদ্যে | অনুবাদকর্তা পাদরী 
টমাস জাতিতে ইংবেজ ছিলেন । বাঙ্গালা এই ধবনেব যেসবাপৈক্ষাপূবানো বচনা পাওযা 
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] 


মোগল শাসন ও সপ্তুদশ শতাব্দী 


১ তুলনীয় পবনদূতেব উপসংহাবে কবি ধোষীব উক্তি 
“তবে সম্প্রতামবসবি৩ঃ ক্তাপি শৈলোপকষ্ঠে 
রঙ্মাআসপ্রণিহিতমনা নেতুমীহ দিনানি ॥' 
£ এখন চাই আমি সুবধূনীব তীবে কোন ?শলতলে প্রশ্থীচিন্তায় মন দিযা (বাৰি) দিনগুলি যাপন কবিতি। 
২ "তান গ্রামের ভগ্ন বিশালাক্ষী মন্দিব আমাব জানা অশ্লীল চিএযুক্ত গ্বাপততাব এদেশ সবপ্রথম নিদর্শন 
৩ কাবোব ভাষায অবশ) একেবাবে বক্তিত হয নাই । 
৪ “ভুঁই” একেবাধে পবিতাত্ত' হয নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য 


১ পদাবলী উপক্রম 


কৃষ্ণলীলা পদাবলী-গানেব উৎপত্তি সম্ভবত নাবী-সঙ্গীতে | তা যাই হোক ইহাব প্রথম 
বিকাশ বাজসভায় | লক্ষ্পণসেনেব দববাব হইতে মিথিলা বাজদববাবে, পাঠান আমলে 
পুনরায় গৌডেব রাজদববাবে, এবং তথা হইতে ত্রিপুরা মতো কোন কোন প্রত্যন্ত 
রাজসভায়, পদাবলীব-_বিশেষ করিযা ব্রজবুলি ভাষায লেখা গানেব_ জেব চৈতন্যেব 
বাল্যকাল পর্যস্ত চলিয়া আসিযাছিল | চৈতন্য পদাবলী গান ভালোবাসিতেন, তাঁহার 
ভক্ত-অনুচব অনেকেই পদাবলী বচনা কবিতেন | তাহাব পবে চৈতন্যভক্তদেব দ্বাবা 
পদাবলীব অসামান্য পুষ্টি সাধিত হইল । শ্রীথণ্ডেব বঘুনন্দনেব ও খেতবিব নবোত্তমেব 
সম্প্রদায়ের দ্বারা পদাবলী-কীর্তনেব বিশিষ্ট ছাঁদ সৃষ্ট হওযায পদবলী অধ্যাত্ম ও লৌকিক দুই 
রসেরই আনন্দ-আস্পদে পবিণত হইল । সপ্তদশ শতাব্দীতে পদাবলী ও কীর্তন গানেব পুষ্টি 
বাঙ্গালাদেশ ও বৃন্দাবন উভয় স্থানেব বৈষ্ণবদের দ্বাবা সংসাধিত হইলেও মল্পভূমিব মতো 
প্রাস্তীয় অর্ধস্বাধীন বাজসভায এবং দেশে অন্যত্র শিক্ষিত ভূম্বামীদেব বৈঠকে পদাবলীব ও 
কীর্তন গানের সমাদর যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল | বঘুনন্দন বিগ্রহ-উপাসনাব অঙ্গবপে 
কীর্তনগান বিধিবদ্ধ করিযাছিলেন, নবোত্তম করিযাছিলেন মহোৎসবেব প্রধান অংশবপে | 
জনবল ও ধনবল না থাকিলে মহোৎসবে কীর্তনেব বড আসব পাতা যাইত না । যোডশ- 
সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে বৈষ্ণব নেতাদেব মধ্যে বীরচন্দ্র (নিত্যানন্দেব পুত্র) ও শ্রীনিবাস 
আচার্য দুইজনেই বহিবঙ্গে অখণ্ড প্রভাবশালী ছিলেন । শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন বাজগুক, 
বীরচন্দ্রে আচবণ ছিল বাজবৎ । বাঙ্গালা দেশে “চবিবশ-প্রহব” ও “অষ্ট-প্রহব” সংকীর্তন 
মহোৎসব প্রতিষ্ঠা ইহাদেব যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল । শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁহাব শিষ্যদেব 
প্রভাব একাধিক প্রত্যন্ত বাজসভায এবং গঙ্গাতীবেব কোন কোন ভূম্বামীব মগুলীতে বেশি 
করিয়া পড়িয়াছিল। তাই সেইজন্য সেইসব অঞ্চলে পদাবলী-কীর্তনেব ধারাতেও বেগ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল । অচিবে দেশের সর্বত্র হবি-নামসন্থীর্তন জনগণের মনপ্রাণ বঞ্জনেব এক 
প্রধান ও বিশিষ্ট বিধান বপে গৃহীত হইয়া গেল ॥ 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ১১ 


২ নেপালে পদাবলী 


বিহারে-বাঙ্গালায় তুর্কি অভিযান শুরু হইবার পর হইতে নেপাল বৌদ্ধ ও ব্রা্ণ-পণ্ডিতদের 
প্রধান আশ্রয়স্থল হইয়াছিল | নেপালের রাজবর্গ এবং সন্ত্রান্ত প্রজা-মগুলী অনেকে তান্ত্রিক 
মহাযান-মতের অনুগামী ছিলেন । এই কারণে নেপালে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের প্রাধান্য বেশি 
ছিল । চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে মিথিলার রাজ্যত্রষ্ট রাজা হবি হেব)-সিংহ নেপাল-তবাইয়ের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতে১ সেখানে মৈথিল ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব সমাগম 
বাড়িতে থাকে । এক বাঙ্গালী ব্রাহ্গণবংশ সেখানে রাজগুরুপদ পাইযাছিল । 
নেপালের রাজসভায় সংস্কৃত-প্রাকৃত-€লৌকিক মিশ্রিত নাট্যরচনার সমাদব ছিল । 
লৌকিক অংশের ভাষা হইত সাধাবণত বাঙ্গালা, মৈথিল, মিশ্র বাঙ্গালা-মৈথিল, নেওয়াবী, 
অধবা মিশ্র বাঙ্গালা-মৈথিল-নেওযারী | এই অনুসাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের 
্ নেপাল-রাজসভায চতুর্দশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপান্ত অবধি 
একটানা চলিয়াছিল | নেপালে লেখা সবাপেক্ষা পুবাতন নাটক যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা 
হইতেছে ধর্মগুপ্তের 'রামাঙ্ক-নাটিকা' |২ কবি ধর্মগুপ্ত “বালবাগীশ্বব্” নামে খ্যাত ছিলেন । 
তাঁহাব পিতা বাজগুক রামদাস বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
বামাঙ্ক-নাটিকা সংস্কৃত নাটকেব মতো সংস্কৃতে-প্রাকৃতে লেখা । তবে শেষে চাব অঙ্কে 
কথাবস্তু লৌকিক ভাষায দেওয়া আছে । বামাঙ্ক-নাটিকা বচনাব সময়ে নেপালের বাজা 
ছিলেন জয়ার্জনমল্প ।১ জযার্জুনমল্লেব পুত্র জযস্থিতিমল্লের উৎসাহে মণিক 
“অভিনবরাঘবানন্দ নাটক' রচনা কবিযাছিলেন । নাটকটি বোধ হয যুবরাজ জযধর্মমল্লেব 
কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নৃত্াভিনীত হইযাছিল | প্রস্তাবনা আছে 
অবিবতং সেবমানন্রীশ্রীপশুপতিচবণান্ববৃংহিতবাজ শ্রিযো নেপালপ্রভোঃ 
্রীশ্রীজযস্থিতিবাজমল্লদবস্যাত্মনো হৃদযানন্দিন শ্রীশ্রীজযধর্মমল্লদেবস্য 
লঘুকুলোচিতব্রতবন্ধমহোৎসবপ্রসক্ষমুদিতেন জনসমূুহেন নৃতামানাভিনববাঘবানন্দনাটকং 
প্রবর্তনে তপ্রত্যুহপ্রশমনায তত্রাবতবতু ভগবান বিনাযকঃ | 
“অবিবাম সেবিত শ্রীশ্রীপশুপতিব পাদোদকে যাঁহাব বাজশ্রী বধিত হইযাছে সেই নেপাল-প্রভু 
শ্রীত্রীজয়স্থিতিমল্লদেবেব প্রিষ পুত্র শ্রীশ্রীজযধমমল্্দেবেব বঘুকুলেব উপযুক্ত ব্রত অনুষ্ঠানে 
অঙ্গবপ মহোৎসব উপলক্ষে! আনন্দিত জনগণেব দ্বাবা অভিনীত অভিনববাঘবানন্দ নাটকেব 
প্রাবস্তে অভিনয-বিঘ্বনাশেব উদ্দেশ্যে এখানে ভগবান গণেশ অবতীর্ণ হোন ।” 
পঞ্চদশ শতাব্দীর উপান্তে নেপাল-রাজ যক্ষমল্লদেবের মৃত্ুব পব তাঁহাব বাজ্য পুত্রদ্বয 
দুই ভাগ করিয়া লইয়াছিল । উত্তর-নেপালেব রাজধানী হইল কাঠমণ্ডু (কাষ্ঠমণ্ডপ) আব 
দক্ষিণ-নেপালেব অর্থাৎ মোরঙ্গদেশেব রাজধানী হইল ভাতরাঁও (ভক্তগ্রাম বা ভক্তপুব)। 
পরে আরও একটি বাজ্য হয়, ললিতাপুব (পাটন) রাজধানী করিয়া । তিন বাজসভাতেই 
পূর্ব সাহিত্যচ্চ হইতে থাকে | রাজাবা কবিদেব পোষণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। 
অনেকে কবিযশেও লুক্ক ছিলেন । 
ভাতগাঁওএর ব্রেলোক্যমল্লের রাজ্যকালে (-_যোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত__) রচিত একটি কৃষ্ণলীলানাটকের কয়েকটি গানের ভাষা বাঙ্গালা ও মৈথিল । কোন 
কোন গানে “রামচন্দ্র” ও “বীরনারায়ণ” ভনিতা আছে । নিম্নে উদ্ধৃত ভনিতাহীন পদটির 


১২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ভাষা আসলে বাঙ্গালা ছিল বলিয়া অনুমান হয় ।£ 
সঘন ববিসে মেহা 
সুমরি সুবন্ধু-নেহা* 
জীব চুটুপটু নীদ ন আবে বিরহদগধ দেহা । 
মন পংক্ষি হয়া জাবো 
জাহা গিযা [লাগ] পাযিবো 
হাতে ধরিয়া পায় পড়িয়া গলায় তুলিযা লযিবো 
চন্দন চীব ন” ভ্ভাবে 
কুসুম-সাজ সোখাবে* 
অঙ্গ মোবি মোরি আঙ্গন ঠাবি* মন চৌদিক ধাবে ॥ 
“সঘনে মেঘ বর্ষণ করিতেছে । প্রাণধধূর প্রেম স্মরণ করিযা জীবন ছটফট কবিতেছে, ঘুম আসে না । 
দেহ বিরহে দগ্ধ । 
“মন করে পাখি হইযা যাইব । যেখানে (সে, যেখানে) গিয়া (যদি) লাগ পাইব (তখন) হাতে 
ধরিয়া পায়ে পড়িযা গলায় তুলিযা লইব । 
, শচন্দন সূক্ষ্ম বসন ভালো লাগে না। (তপ্ত দেহে) ফুলেব সাজ শুখাষ | গা মোডামুডি দিযা 
অঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকি, মন যায চৌদিকে | 
ব্রেলোক্যমল্লেব পুত্র জগজ্জ্যোতিমল্লেব নামে পাওয়া যায “হবগৌবী-নাটক' ।৯৯ এ 
নাটকে ভাষা-গান আছে পঞ্ডান্নটি ।১২ ইনি সম্ভবত আবও দুই-একখানি নাটক 
লিখিয়াছিলেন | জগজ্জ্যোতিমল্লের পুত্র জগৎপ্রকাশমল্লেব নামেও নাটক পাওযা গিয়াছে । 
ইহার পুত্র ক্কতামিত্রমল্প “মদালসাহরণ নাটক' ও “গোপীচন্দ্র নাটক' লিখিযাছিলেন বলিযা 
প্রসিদ্ধি আছে । 
ভাতগাঁওএব জগজ্জ্যোতিমল্লেব সমসাময়িক ছিলেন ললিতাপুবেব সিদ্ধি- 
নবসিংহমল্ল 1১ ইহাব বাজ্যকালে রচিত “গোপীচন্দ্র নাটক'এব পদ্যাংশেব ভাষা 
বাঙ্গালা ।১ঃ সিদ্ধি-নবসিংহমল্লেব পুত্র শ্রীনিবাসমল্লেব রচিত একটি ব্রজবুলি পদেব এই 
অংশটুকু লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে১৫ উদ্ধত আছে । 
উপমিঅ আনন নীরজ পঙ্কজ 
শশধব দিবস-মলীনে 
ভোৌঁহ অনুপম অধব শোহাঞ্জোন 
নবপল্লব কচি জীনে । 
সুন পেঅসি কী পবল গক [অ অপবাধে] 
দহ মলযানিল জাব কলেবব 
নাকর মনোবথ বাধে ॥ 
“মুখের উপমায় পঙ্কজ (হয) পরাগহীন, চন্দ্র দিবান্লান ভুরেখা উপমাহীন | শোভাময অধব 
নবপল্লবের কান্তি পবাজিত করে । শুন, প্রেয়সী, কী গুক অপবাধ পড়িল ? মলয়ামিল যাহাব 
কলেবব দহন করিতেছে তাহাব মনোবথ ব্যর্থ কবিও না ।' 


কাঠমণ্ুর রাজা “কবীন্দ্র” প্রতাপমল্লের নামে দুইটি বচনা পাওয়া গিযাছে। একটি 
সঙ্গীতশাস্ত্রর বই, “সঙ্গীততালোদয়চূড়ামণি' ১৬, দ্বিতীয়টি বৃষ্টিব স্তোত্র 'বষ্টিচিস্তামণি' 1১" 
বৃষ্টিচিস্তামণির আরভ সংস্কৃত পদে । 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ১৩ 


বঙঞ্জিতসুগতমুকুটমণিচরণম্‌ 
নির্জিতনিখিলবিবুধজনশবণম্‌ । 
জিতামিত্রমল্লেব পুত্র ভূপতীন্দ্রমল্ল ব্রজবুলিতে অনেকগুলি গীতিকবিতা লিখিয়াছিলেন । 
কয়েকটি নাটকেও ভূপতীন্দ্র-ভনিতায় পদ পাওয়া যায় ।১৮ ভূপতীন্দ্রেব পবে ভাতগাঁওয়ে 
রাজা হন রণজিতমল্ল । ইনি নেপালেব শেষ মল্লরাজা । কয়েকটি নাটকে ইহাব ভনিতায পদ 
পাওয়া গিয়াছে । 
নেপালে বিদ্যাপতি বিরচিত 'গোরক্ষবিজয়' নাটকের পুথি (৪৯৫ লক্ষণ সংবতে লিখিত) 
পাওয়া গিয়াছে । নাটকটি লেখা সংস্কৃত প্রাকৃত ব্রজবুলি মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষায় । 
আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য ॥ 
ও মল্লভূমে ও শিখরভূমিতে পদাবলী 
শ্রীনিবাস আচার্য ও রামচন্দ্র কবিরাজ এই দুই মহান্তেব প্রভাবেই মল্পভূমি ও তৎসংলগ্ন 
বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি বীরহাম্বীর৯ সপরিবারে সবংশে শ্রীনিবাসেব শিষ্য হইযাছিলেন । 
তাহার পর হইতে মল্লরাজধানী শ্রীনিবাসেব ও তাঁহাব পৃত্র গতিগোবিন্দেব অন্যতম পাটে 
পরিণত হয । মল্লরাজ্যের নূতন রাজধানীব নাম বিষুপুব গতিগোবিন্দই বাখিযাছিলেন । 
(বৈকুষ্ঠ এবং একাধিক বিখুপুর গ্রাম হইতে পৃথক কবিবাব জন্য এস্থান বন-বিষুণ্পুর নামে 
প্রসিদ্ধ হয 1) 
বীবহাম্বীরের সভা বৈষ্ণবশাস্ত্রের এবং বৈষ্ুবসাধনাব অঙ্গবপে কীর্তনগানেব অত্যধিক 
সমাদব হইযাছিল । বিষ্ণুপুর যে পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতচচরি প্রধান পীঠে পবিণত 
হইয়াছিল তাহার ইতিহাসও এই হইতে আরম্ভ ৷ পদাবলীর চচও হইয়াছিল । কিন্তু বিষুপুরে 
বৈষ্ঞব-সংস্কৃতিব যে বিশেষ বিকাশ দেখা গিয়াছিল তাহা সাহিত্যে পথে নয, শিল্পেব পথে 
এবং সে শিল্প হইল সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য (মন্দিব গঠন এবং মন্দিব অলঙ্কবণ)। 
বীবহাম্বীরেব ভনিতায় দুইটি পদ শাওযা গিয়াছে ! একটি গুরু শ্রীনিবাসের বন্দনা, আর 
একটি নবানুরাগিণী বাধার দৃষ্টিতে কালাচাঁদেব* স্বরূপ বর্ণনা । বচনা বেশ ভালো | মনে হয় 
পদ দুইটি গোবিন্দদাল চক্রবর্তী রাজার ভনিতা নয়া লিখিযাছিলেন | দ্বিতীয পদটি উদ্ধৃত 
করিতেছি । 
শুন গো মবমসথী কালিযা কমল-আঁখি 
কিবা হৈল কিছুই না জানি 
কেমন কেমন কবে মন সব লাগ উচাটন 
প্রেম করি খোয়ানু পবানি । 
শুইযা দেখিনু কালা “দখিতে পাইনু জ্বালা 
নিভাইতে নাহি পাই 


১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


তিলেক নাহিক রহি স্থির । 
শাশুড়ী ননদী মোব সদাই বাসযে চোব 
গৃহপতি ফিবিয়া না চায 
এ বীবহাম্বীব-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত 
মজি গেলা কালাচাঁদেব পায ॥ 
বীরহাম্বীর “চৈতন্যদাস” ভনিতাযও পদ লিখিয়াছিলেন বলিযা নরহবি চক্রবর্তী উল্লেখ 
কবিয়াছেন । বীরহাম্বীবেব পুত্র ধাডিহাম্বীবেব১ ভনিতায় একটি গুরু (শ্রীনিবাসের) বন্দনা 
পদ মিলিয়াছে ।২২ 
বিষ্ণপুব অঞ্চলে প্রাপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীব একটি পুথিতে* বিষুপুবেব বাজবংশীয বলিযা 
মনে হয় এমন কয়েকজনেব ভনিতায অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ পাইযাছি । ইহা 
হইতে অনুমান কবি যে বিষুণ্পুবেব বাজসভায ও সন্ত্ান্ত প্রজাসভায পদাবলীব চা লুপ্ত হয 
নাই । বিষুপুরের শেষ বাজা চৈতন্যসিংহেব নামেও পদ পাওযা গিযাছে 1 যেমন শ্যামচাঁদেব 
বন্দনা, 
চাযনচান্দ- বান্ধ মুখমণ্ডল 
ভালহি চন্দনচান্দ 
বিংশতি চান্দ চবণ-কব-মগুল 
শিবে শিখি চান্দ সুছানদ । 
জয জয বাধাবল্লভ দেব 
বিদিত যশোমতী- জঠবজলাশয 
ব্রজবধূ-কুমুদিনী সেব ॥ প্র 
(গাকুল-গগন- চান্দ অতি নিবমল 
ঝলমল ভুবন উজোব 
মধুবিম হাস সুধাবসে মাতল 
জগ্ধজন-নযনচকোর | 
মল্লমহীপতি বংশতিলক 
চৈতন্য-মুগাধিপ ভূপে । 
ককণা কব ককণাময কেশব 
শ্যামচান্দ নিজবপে ॥ 


শিখবভূমির অধিপতিব দববারে পদাবলী-চচবি নিদর্শন একটি মাত্র আছে । গোবিন্দদাস 
“কবিরাজে”্ব একটি বামবন্দনাব পদের ভনিতায় হবিনারায়ণেব নাম আছে । গোবিন্দদাস 
“কবিরাজ” শিখরভূমিব রাজা হবিনারায়ণেব অনুরোধে পদটি লিখিযাছিলেন এই কথা বৈষ্ণব 
ইতিহাসে পাই২৭ শিখরভূমির রাজারা রামভক্ত ছিলেন ॥ 


৪ অন্য রাজসভায় পদাবলী 


গোবিন্দদাস “কবিরাজে”্র কয়েকটি পদের ভনিতায় যে “প্রাত-আদিত” উল্লিখিত আছেন 
তিনি যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য এমন অনুমান অসঙ্গত নয় | উদয়-আদিত্য ভনিতায় যে 
দু-একটি পদ মিলিয়াছে তাহা প্রতাপাদিত্যের পুত্রের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 


পদাবলী ও কৃ্ণলীলা কাব্য ৬৫ 


প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসস্ত-বায় সম্ভবত নরোত্তমের আত্মীয় ও শিষ্য ছিলেন । বসম্ত-রায় 
মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে যাইতেন । সেইভাবে তিনি বাঙ্গালা বৈষ্ণব-মহাস্তদের সঙ্গে বৃন্দাবনের 
গোস্বামীদের সাক্ষাৎ সংযোগবক্ষক ছিলেন । গোবিন্দদাস “কবিরাজে”্ব কয়েকটি পদের 
ভনিতায় যে বসস্ত-বায়েব উল্লেখ আছে তিনি পদাবলী-বচযিতা ছিলেন । তিনি যে 
প্রতাপাদিত্যের খুল্পতাত নহেন এমন কথা বলা যায় না। 
শুধু প্রতাপাদিত্যের ভনিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে ।২৫ পদটি এই, 

বন্ধুব লাগি কোন দেশে যাইমু 

বজনী হৈলে কায মুখ চাইমু | ধু । 

ভোখে ভাত নাহি খাঙ পিযাসে না খাঙ পানি 

জ্বলিযা জ্বলিযা উঠে হদযে আগুনি । 

শুতিলে না আইসে নিদ্রা বসিলে পোডে হিযা 

বিষ খাই মবি যাইমু কালাব বালাই লৈযা । 

প্রতাপ-আদিতো বলে বিডম্বনা আশে । 

মিছা ভুলি বহিলম এ ভব-মাযাবসে ॥ 

উদয-আদিতোব ভনিতায় একটি পুবা পদ ও “নৃপ" উদযাদিত্যেব বচনা বলিষা নিদিষ্ট 

একটি ভনিতাহীন পদ পাওয়া গিযাছে । ভনিতাহীন পদটি বামগোপালদাসেব বসকল্পবল্লীতে 
উদ্ধৃত আছে । পদটি এই, 

শ্যাম বন্ধুবে মোব যে জন ভাঙ্গা 

এ হেন দুঃখিনী বাধাব বধ লাগে তায 

কুলেব কামিনী কবি সিবজিল বিধি 

দেখিতে না পাই বপ শ্যাম গুণনিধি | 

বাহিব না হই আমি গুকজনাব ডবে 

দাকণ নন বাণী কাডে নানা ছলে 

না মবিযে ননদিনী খাউ দুটি আঁখি 

এ ভব দুপুবে যেন শা'মবপ দেখি ॥ 


পুরা পদটি আছে পদকল্পলতিকাষ ।১৬ 
কি বলিতে জানো মুঞ্ি কি বলিত পাবি 
একে গুণহীন আব পববশ নাবী 
তোমাব লাগিযা মোব যত গুক জন 
সকল হইল বৈবী কেহ নয আপন । 
বাঘেব সমাজে২" যেন হবিশর বাস 
তার মাঝে দীঘল ছাডিতে নাবি শ্বাস ৷ 
উদয়াদিত্যে২» কহে মনে এ ভয উঠে 
তোমার পিরীতিখানি তিলেক পাছে টুটে ॥ 


রাজা নরসিংহ (নরসিংহ রায়) নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন । “সিংহ ভূপতি” ভনিতায় 
পদগুলি ইহারই রচনা বলিয়া মনে হয় । “নরসিংহ”,“দেব নৃসিংহ”, “নর সিংহ”, ইত্যাদি 
ভনিতার সব না হোক কোন কোন পদও ইহার রচনা । “সিংহ ভূপতি” ভনিতায় পদগুলির 


১৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


সঙ্গে “চম্পতিপতি” বা “চম্পতি” ভনিতার পদগুলির ভাষা, ভঙ্গি ও মর্ম-গত মিল আছে । 
এগুলি যদি একই ব্যক্তিব লেখা হয় তবে নরসিংহ চম্পটিব (পূর্বতন চম্পাহিষ্টি, ব্রাহ্মণেব 
গাঁই-নাম) রাজা ছিলেন । স্থানটি ভক্তিবত্বাকবে উল্লিখিত পরুপল্লীব নবসিংহেব নূতন 
রাজধানী হইতে পাবে | 

বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনাব এতিহ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে বলিব নবসিংহ এবং 
তাঁহার পাত্র (অর্থ মন্ত্রী) কপনারায়ণ বসিক ভক্ত ছিলেন । পববর্তী কালেব কল্পনায 
শিবসিংহ-বিদ্যাপতি-লছিমা অনেকটা নরসিংহ-বপনাবাধণেব আধাবেই গডিযা উঠিযাছিল | 
নরসিংহ রাজাব পত্বীর নাম পদ্মাবতী ছিল কিনা জানি না ॥৯ 


৫ বিষয়ে অভিনবত্ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে পদাবলীতে কৃষ্ণচলীলা যেটুকু অভিনবত্ব দেখাইল তাহা বাধাকৃষ্ে 
মিলনেব নৃতন নৃতন অছিলাব ও সুযোগেব কল্পনায় । এ কল্পনা অনেকটা সংস্কৃত কামশাস্ত্রে 
ও দেশী কুটনীপনাব পথে চলিয়াছে তাহা অস্বীকাব কবা যায না । ভবানন্দেব হবিবংশ 
আলোচনায় তাহাব স্পষ্ট উদাহবণ দ্রষ্টব্য । অন্য উদাহবণ হইতেছে পদাবলীতে বাধাব 
সুবল-বেশ ধরিয়া কৃষ্ণেব সঙ্গে গোষ্ঠে মিলন এবং কৃষ্ণেব নাপিতানী সাজিয়া বাধাব সঙ্গে 
দিনের বেলায় গৃহে মিলন। নূতন সম্নিবিষ্ট কাহিনীগুলিব মধ্যে নবাপেক্ষা জনপ্রিয হইযাছিল 
“কলক্কভঞ্জন” । গোকুলে বাধাব কলঙ্ষিনী নাম ঘুচাইবাব জন্য কৃষ্ণ এক বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ নিদাকণ পীডার ভাণ কবিলে পব ব্রজমণুলীব স্ত্রী-পুকষ বাল-বৃদ্ধ 
সকলে অস্থিব হইযা পড়িয়াছিল | তখন কৃষ্ণেব এক সখা বৈদ্য-বেশে আসিযা ওঁষধ দিযা 
ব্যবস্থা দিল,_-যে নাবী কায়মনোবাক্যে সতী সে যদি ধুচনিণ* করিয়া যমুনাব জল আনিযা 
সেই জল অনুপান যোগে ওঁষধ খাওযাইতে পাবে তবেই রোগী সঙ্গে সঙ্গে নীবোগ হইবে । 
গোকুলের খ্যাতনামা সতী নাবীবা জল আনিতে গিযা একে একে সকলেই বার্থকাম ও 
হতমান হইল । শেষে রাধা গিয়া ধুচনি ভরিয়া জল আনিল । তখন কৃষ্ণ আবোগ্যলাভ 
করিল এবং বাধা সতীশ্রেষ্ট প্রতিপন্ন হইল । এই কাহিনীব জনপ্রিযতা উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রায় শেষ অবধি অক্ষুপ্ন ছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবও কিছু নূতন কাহিনী দেখা দিযাছিল | সে কথা যথাস্থানে 
আলোচিত হইবে ॥ 


৬ শচশ্তীদাস” ও “বিদ্যাপতি” 


“রসিক ভক্ত” আইডিয়াটি এই সময় হইতে ভক্ত বৈষ্ণবসমাজে বিশ্বাসে পরিণত হইতে 
চলিয়াছিল । তাহার ফলে “চণ্তীদাস” ও “বিদ্যাপতি” ভনিতায় পদাবলীৰব ভিযান 
ব্যাপকভাবে চড়িতে লাগিল । বিশিষ্ট ভাববস্তূময় পদে রচয়িতাব ভনিতার বদলে চণ্তীদাস ও 
বিদ্যাপতির নাম বসিতে লাগিল এবং দুজনেরই নামে প্রচুব বাগানুগ-মার্গেব 
সাধনাপদাবলী- বাঙ্গালায়-_রচিত হইতে আরম্ভ হইল । যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর 
সন্ধিস্থলে চণ্ডীদাস নামে একজন বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক যে ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহে 
অবকাশ বিশেষ নাই । ইনি নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন, এবং ইনি যে রাগানুগ-মার্গের সাধক 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাবা ১৭ 


ছিলেন না তাও বলা যায না । ইহাব সমসামযিক বাজা নবসিংহেব পাত্র বপনারায়ণ পরবর্তী “ 
কালে বিদ্যাপতিব সঙ্গে একীভূত হইয়াছিলেন । সুতরাং বিদ্যাপতি-ভনিতাব রাগানুগ 
পদাবলীব কিছু অংশ যে ইহার লেখা হইতে পাবে সে অনুমান অসঙ্গত নয | তবুও বলিব 
যে চন্তীদাস-বিদ্যাপতি ভনিতায এমন বহু পদ পাওয়া গিযাছে যাহাব বচযিতাবা 
স্বনামে-বেনামে কোন ক্রমেই চণ্তীদাস-বিদ্যাপতিব সম্পর্কিত ছিলেন না ॥ 


৭ কীর্তন পদ্ধতির বিকাশ 


চৈতন্যেব প্রথম জীবনে পদগানেব যে বীতি প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক আধুনিক 
পদাবলী-কীর্তনেব মতো ছিল না । খানিকটা মিল নিশ্চযই ছিল, কেন না সে রীতি যে 
পৃবগিত গীতগোবিন্দ ও চযগান বীতি হইতে ধাবাবাহিত সন্দেহ নাই | তবে মিল কতটা ছিল 
স্র'নি না বলিযাই সে বীতিকে বৈঠকী পদ্ধতি বলিতে ইচ্ছা হয । সংকীর্তনে দুই চাব ছত্রের 
পদেব গানে ও তালে চৈতনোব নিজস্ব বীতি যতটুকু ছিল তাহা অবশ্যই পদাবলী-কীর্তনে 
সঞ্চারিত হইযাছিল । নবদ্বীপে ও পুবীতে মুকুন্দদত্ত ও স্বরূপ-দামোদব প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিদগ্ধ 
গাঁযকেব ও বক্রেশ্বব পগ্ডিতেব মতো কুশলী নতকেব যে গীত ও নৃত্য পদ্ধতি চৈতন্যকে 
আনন্দ দিযাছিল তাহাও তাঁহার তিবোধানেব পূর্বেই পদকীর্তন-রীতিকে অনুবঞ্জিত করিযা 
থাকিবে । পদাবলী-কীর্তনেব বিবর্তনে গোড়ার দিকে তৃতীয় বড প্রভাব ছিল ভাগবত-পাঠেব 
পদ্ধতিব ৷ বঘুনাথভট্রেব ভাগবত পাঠেব প্রসঙ্গে এই সুবময় পাঠপদ্ধতিব একটু ইঙ্গিত 
চৈতন্যচবিতামৃতে পাই । 
এক শ্লোক পড়িতে ফিবায তিন চাবি রাগ । 

সপ্তদশ শতাব্দী আবন্ভ হইবাব আগেই কৃষ্ণ (ও কৃষ্ণবাধা) বিগ্রহেব সেবাপূজা-আরতি ও 
পর্ব-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ডে ও বৃন্দাবনে পদাবলী-গানেব পদ্ধতি সুনিদিষ্ট হইযাছিল্‌ । 
তাহার পবে সঙ্গীত-বাদ্যে সেই বপ -পষ্টতব হইযা উঠিল নবোত্তমেব প্রচেষ্টায । সে কথা 
আগে বলিযাছি ॥ 


৮ ভাষামিশ্রণ 


বৈষ্ণব-কবির রচনায় আরবী-ফবিসী-হিন্দুস্থানীব প্রবেশ একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয় | তবে 
বৃন্দাবন বাঙ্গালী বৈষ্ঞবেব প্রথম তীর্থস্থান ও প্রধান শাস্ত্রবিদ্যাপীঠ হওযায বৃন্দাবনের 
ভাষাব-_ব্রজভাষাব- প্রভাব কিছু কিছু পড়িতে থাকে । যাঁহাবা বৃন্দাবনে-মণুরায থাকিয়া 
পদ বচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের পদাবলীতেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায । সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষের ও অষ্টাদশ শতাব্দীব কোন কৌ” কবি যাঁহাবা দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে অথবা 
নিকটস্থ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন তাঁহাবা ব্রজভাষাতেও কিছু পদ বচনা কবিযাছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরহবি চক্রবর্তী । 

ভাষামিশ্র (2750910707৮) কবিতা-বচনাও সপ্তদশ শতাব্দীতে শুক হয | গোবিন্দদাস 
“কবিবাজে”ব পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ কর্তৃকশিখবিণী ছন্দে রচিত একটি ব্রজবুলি-বাঙ্গালা 
মিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক উদাহবণবূপে উদ্ধৃত করিতেছি ।*১ শ্লোকটি বিবহিণীর উক্তি । 

সদা প্রেমোল্লাসী সো পিয়া পরবাসী বিধিবশাৎ 


১৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


শশী বহিত্প্রায়ঃ করিব কি উপাযঃ ক নু বসে। 
গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কানে কুলিশবৎ 
কুহৃকন্ঠীনাদঃ কি হৈল পরমাদঃ০২ কহ সখি ॥ 
“সর্বদা প্রেমে মত্ত সে প্রি বিধিব বিধানে প্রবাসে বহিয়াছে । চাঁদেব আলো আগুনেব মতো | কি 
উপায় করিব । কোথায থাকি | ঘবেবএক কোণে ? সেখানেও বজ্েব মতো কানে লাগে কোকিলেব 
ডাক | বল সখি, একি প্রমাদ হইল ।' 


ব্রজবুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিলাইযা পদ বচনা অষ্টাদশ শতাব্দীব আগে দেখা যায নাই ॥ 
৯ অন্যান্য কৰি 


গোবিন্দদাস “কবিরাজে”র পুত্র দিব্যসিংহ পিতার মতো শ্রীনিবাস আচার্ষেব শিষ্য ছিলেন । 
ইহার লেখা এই একটিমাত্র পদ পাওযা গিয়াছে, 

যব ধবি পেখলু কালিন্দীতীব 

নযনে ঝববে কত বাবি অথীব | 

কাহে কহব সখি মবমক খেদ 

চিতহি না ভাষে কুসুমিত শেজ । 

নব-জলধব জিতি ববণ উজোব 

হেবইতে হৃদি-মাহা পৈঠল মোব । 

তব ধবি মনসিজ হানযে বাণ 

নযনে কাহ বিনু না হেবিযে আন 

দিবাসিংহ কহে শুন ব্রজবামা 

বাই-কাহ একতনু দুই এক-ঠামা 055 

দিবাসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম-কবিবাজ ছিলেন শ্রীনিবাস-আচার্ষেব পুএ গোবিন্দগতিব (বা 
গতিগোবিন্দেব) শিষ্য--সে কথা আগে বলিয়াছি । ঘনশ্যাম ব্রজবুলি পদবচনায নিষ্ঠাবান 
ছিলেন। সংস্কৃত কবিতা-রচনাযও পাবদর্শিতা কম ছিল না। ইহাব গুরুপৃজাঞ্জলি 
“গোবিন্দরতিমঞ্জবী'তে২ সংস্কৃত শ্লোকেব সুত্রে অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ গ্রথিত আছে। 
ইহাতে পদসংখ্যা ছেচল্লিশ | তাহাবে মধ্যে শুধু একটি, নিত্যানন্দ-বন্দনা, বাঙ্গালায । 
সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি পদ দুয়েরই বচনায় ঘনশ্যামেব কবিত্বেব অপেক্ষা নৈপুণ্যই 

প্রকটিত | পদরচনায় পূর্বগামীদেব অনুসবণ স্পষ্ট | যেমন শেখবেব “এ ভব বাদব মাহ 
ভাদর” পদেব এই অনুকৃতি, 


ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল 

ঝিঝি ঝনকত ঝাঁঝিযা 
ডিগিমাধিত মণ্ুকীবব 

মযৃব নাটক-সাজিযা | 
রে ঘন ঘননহ গহন দুবগহ 

গগনে ঘনঘন গঞ্জিযা 
আওযে রতিপতি মত্ত গজবব 

বিবহিণীগণ তর্জিযা | 


হানে তনু-মন পলকে পলকন 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ১৯ 


ঝলকে দামিনী-কীতিথা 
খবধার খবগ উদ্াবি ঝাকত 
বীববসে ভব মাতিযা ৷ 
বাবিবিন্দু নহ পব-জিউ সংহব 
অসম শব-ববখস্তিযা 
নন্দনন্দন- চবণে ভন ঘন- 
শ্যামদাস নমস্তিযা 
“ডাকপাখি ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ ঝমক দিতেছে, ঝিঝি ঝাঁঝব বাজাইতেছে । বেঙেব ডাক ডিগুমেব 
মত লাগিতেছে, মযূব নটসঙ্জা কবিযাছে। ওবে, মেঘাচ্ছন্ন গহন আকাশে দুর্ঘহ মেঘ গগনে ঘন ঘন 
গজজিতেছে ৷ (যেন) মস্ত গজববে চোপিযা) বতিপতি বিবহিণীগণকে শাযেস্তা কবিতে আসিতেছে । 
সে পলকে পলকে তনু-মন আহত কবিতেছে । বিদ্যুতে দীপ্তি ঝবলকাইতেছে, যেন বীববসে মাতিয়া 
খ্নধাব খডগ কোযোন্ুক্ত কবিযা খেলাইতেছে । এ তো বৃষ্টিবিন্দু নয, শত্রব জীবন সংহাবক অবিচ্ছিন্ন 
শববর্ষণ | নন্দনন্দনেব চবণে প্রণাম কবিঘা ঘনশ্যাম নিবেদিন কবিতেছে ॥, 
কতকগুলি পদ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ! যেমন.” 
কোহয়ং ভ্স্কুকেতে হবিগিবিগুহাং হিত্াত্র হন্ম্ে কুতঃ 
কান্তেংহং মধুসুদনস্তদিহ কিং পদ্মালযং গচ্ছতু | 
কষ্পোহস্মীতি গুণোহতনুর্বদতি কিং ন শ্যামমূর্তিঃ প্রিষে 
সোমাভাপবিখেদিতঃ কিমিতি সুস্মেবো হবিঃ পাতু বঃ ॥ 


বাধা কো ইহ পুন পুন কবত হুস্কাব । 
কৃষ্ণ হবি হাম। 
বাধা জানি না কব পবচাব । 
পবিহবি সো গিবিকন্দব-মাঝ 
মন্দিবে শাহে আাওব মৃগবাজ | 
কষ্ণ সো হবি নহোঁ মধুসূদন নাম । 
বাধা চলু কমলালয মধুকবী টাম : 
কৃম্তজ এ ধনি সো নহ হাম থনশ্যাম ' 
বাধা তনু বিনু গুণ কিযে কহে নিক্ত নাম । 
কৃষ্ণ শ্যামমুবতি হাম তুছ কি না জান । 
বাধা তাবাপতি ভযে বুঝি অনুমান , 
ঘব-মাহা বতনদীপ উজিযাব 
কৈছনে পৈঠব ঘন আঁধিযাব । 
কৃষ্ণ বাধাবমণ হাম কবি পবশব । 
বাধা বাকাবজনী নহ ঘন আধিযাব ৷ 


পবিচয-পদ যত সব ভেল আন 
তবহি পবাভব মানল কান । 
তৈখনে উপজল মনমথ-সূব 
অব ঘনশাম মনোবথ পুব ॥ 


২০ বাঙ্গালা সাহিভ্তোব ইতিহাস 


ঘনশ্যাম নামে আরও একজন বড পদকতাঁ ছিলেন । তাঁহাব আসল নাম নবহবি 
চক্রবর্তী । তিনি পববর্তী কালের লেখক | 


কবি বাধাবল্লভদাস (বা বাধাদাস) শ্রীনিবাস-আচার্ষে শিষ্য ছিলেন । শ্রীনিবাসেব শিষাদেব 
মধ্যে রাধাবল্লভ নাম আবও দুইজনের ছিল ।০১ ইহাদেব মধ্যে যিনি বাধাবল্লভ চক্রবর্তী তিনি 
একজন বিশিষ্ট পদকতা। বামগোপালদাস বসকল্পবল্লীতে “শ্রীরাধাবল্পভ চক্রবর্তী ঠাকুব” 
বলিয়া তাঁহার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । নবোত্তমেব এক আত্মীয়-শিষ্য বাধাবল্পভও কিছু পদ 
রচনা করিয়াছিলেন । 

রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ধাবাবাহিকভাবে কৃষ্ণলীলা-পদাবলী বচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। একটি পুথিতে রাসলীলার কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে ।** পদগুলিতে ভাগবতেব 
কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। রাধাবল্পভ কযেকটি “শোচক” অর্থা তিবোভূত মহাজনেব 
স্মারক পদাবলী লিখিয়াছিলেন ।*৮ রঘুনাথদাসেব “বিলাপকুসুমাঞ্জলি'বও অনুবাদ ** 
করিয়াছিলেন | 

'মল্লভূমির বাজা বীরহাম্বীব শ্রীনিবাস-আচার্ষে একজন মুখ্য শিষ্য ছিলেন । ইহাব 
নামান্তর অর্থ বৈষণব-বিরুদ ছিল “শ্রীজীব-গোপালদাস” 1৪০ ইহাব পদবচনা আগে উল্লেখ 
করিযাছি।* ভক্তিরত্বাকবের মতে বীরহাম্বীব “শ্রীচৈতন্যদাস” ভনিতাযও কিছু পদ 
লিখিয়াছিলেন । ইহার পুত্র ধাডিহাম্বীবও শ্রীনিবাসেব কৃপা লাভ কবিযাছিলেন । ধাডিহাম্বীব 
ভনিতায় শ্রীনিবাস-আচার্যেব বন্দনা পদ একটি পাওয়া গিয়াছে ।৯২ 

শ্রীনিবাসেব শিষ্য মোহনদাস ও বল্লভদাস** কতকগুলি পদ লিখিযাছিলেন । একটি 
পদে বল্লভদাস খেদ কবিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীনিবাস-নবোত্তম-বামচন্্র-গোবিন্দদাসেব 
তিবোধানেব পরেও জীবিত বহিয়াছেন । নরোত্তমদাসের শিষ্য শ্রীবল্পভ চৌধুবী বল্লভদাস 
নামে পদ লিখিযাছিলেন | এই দ্বিতীয় বল্পভদাসেব ভনিতায “শ্রীবল্লভ” পাই । ইনি 
গোবিন্দদাস “কবিবাজে”ব সুহৃদ ছিলেন । 

নিন উদ্ধৃত সুবিখ্যাত পদটিব ভনিতায “কবিবল্লভ” নাম আছে । “কবি” বল্পভ নামে 
একজন কবি ছিলেন ।১১ পদটি এই “কবি” বল্লভেরও হইতে পাবে । 
সখি হে কি পুছসি অনুভব মোষ 

+৯ দি টিপা 

৯৮ রে নেহাবলু 
2 নয়ন না তিবপিত ভেলা 
। শ্লী্ধ লাখ যুগ হিযে হিযে মুখে মুখে 


ব্অমিয়-রস টা 





পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ২১ 


অনুভব কানু না পেখি 
কহ কবিবল্পভ হ্ৃদয জুড়াইতে 
মীলযে কোটি-মে একি 08৫ 
শ্রীনিবাস-আচার্ষের পুত্র গতিগোবিন্দের লেখা দুই-চারটি পদ পাওয়া গিযাছে 1৮৬ 
শ্রীনিবাসের পৌত্র সুবলচন্দ্রও দুই একটি পদ লিখিয়াছিলেন ।*৭ শ্রীনিবাসের শিষ্য 
পদকতাদের মধ্যে ইঁহাদেব নামও উল্লেখযোগ্য-_-গোকুলানন্দঃ৮, বংশীদাস** ও 
শ্যামদাস৫০ | 
শ্যামদাসেব একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি । 
কি কহব কহনে না যায 
ও বূপ-মাধুরী হেরইতে হেন বুঝি 
কলঙ্ক লাগিয়া যাবে গায় । 
একে তিরি-ভঙ্গি- বঙ্গ বরনাগর 
তাহে কত বেশ-বনান 
শ্যামেব সকল কলা-রস-কৌশল 
কোন বিধি কৈল নিরমান | 
শ্যাম-কটি পীতধটী বশনাএ রঞ্জিত 
গঞ্জে নবঘন-বিজুবী 
শ্যামদাস-পন্থু নটবব-শেখব 
চলিতে পডএ বপ অঞ্জলি অঞ্জলি 1৭১ 


শিবরামদাস এবং শিবরাম ভনিতাষ অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা পদ পাওয়া গিয়াছে । 
নবোত্তমের এক শিষ্য ছিলেন শিবরাম | ইনি এই কবি হইতে পারেন 1৭২ সব পদ একই 
কবির লেখা না হওয়া অসজ্ব নয । 
শিবরামের€১ দুইটি গোষ্ট-বাৎসলে)” পদ উদ্ধৃত করিতেছি । 
বাম কানাঞ্জি বে আমাব জীবন কানাঞ্চি 
রবি এ অস্তে গেল বাছা ”” তবু দেখা নাঞ্চি । 
নন্দঘোষ ঘরে নাঞ্ি যাদু গছে রে বনে 
অভাগী মায়ের প্রাণ কত ওঠে মনে । 
চিত মোব উচাটন যাদু না দেখিয়া 
পাছু গোপাল যায়্যা থাকে কালিন্দী-তীর দিয়া ৷ 
কোন বা কৃষাণের খন্দ খাইয়াছে ধেনু 
বান্ধিয়া রাখ্যাচে লয়ে রে 'মভাগীর কানু । 
শিবরামদাসে বলে শোন নন্দরাণী 
শাঙলি-ধবলির পাছু আসিব নীলমণি ॥৫৪ 


২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


শুনু কোলে কেমনে বহিব সাবা দিন । 
শপতি কবিযা বলাই যাও মোব আগে 
গোপালেব ভাল-মন্দ সভাকাবে লাগে । 
শিববামদাসে বলে শুন নন্দবাণী 

এ যাদু তোমাব নয অখিলের মণি ॥৭৫ 


বাঘবেন্দ্র-বায ভনিতায যে পদটি মিলিয়াছে তাহা নবোত্তম-শিষ্য বাঘবেন্দ্রেব বচনা 
বলিয়া মনে কবিতে বাধা নাই |£১ 

তোমা না ছাডিব বন্ধু তোমা শা ছাডিব 

বিবলে পাঞ্জাছি হিযা-মাঝাবে বাখিব | 

বাতি কৈলাঙ দিন বন্ধু দিন কৈলাঙ বাতি 

ভুবন ভরিষা বহিল তোমাব খেআতি । 

ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘব 

পব কৈলাঙ আপুনি আপুনি কৈলাঙ পব | 

সকল তেজিযা দূবে লইলাঙ শবণ 

বায বাঘবেন্দ্র কহে ও বাঙ্গা চরণ ॥ 


শ্যামপ্রিযা-ভনিতায় এই যে একটি পদ পাওযা গিয়াছে ইহা শ্যামানন্দেব প্রধান শিষ্য 
রসিকানন্দের (নামাস্তবে বসিক-মুরারির) শোচক | কবি নিশ্চযই শ্যামানন্দেব কনিষ্ঠ পত্রী 
নন, তরে রসিকানন্দেব কোন শিষ্যা অবশ্যই ছিলেন । 

প্রাণ ধবিব কেমনে প্রাণ ধবিব কেমনে 

দিবসে আন্ধাব হৈল শ্রীমুবাবি বিনে । 

হবি-গুক-বৈষ্ণব সেবা হৈল বাদ 

আর কি বসিকানন্দ পুবাইবে সাধ । 

একে সে বসিকানন্দ বসেব তবঙ্গ 

বসিলা রসিকানন্দ ক্ষীবচোবা-সঙ্গ 1৫" 

কান্দিতে কান্দিতে হিয়া বিদবে উল্লাসে 

দশ দিগ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিযা ভাষে ॥ 


রসিকানন্দের জ্যেষ্ট পুত্র বাধানন্দও (১৬১৬-১৬৮৫) শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন । ইনি 
কিছু পদ রচনা কবিয়াছিলেন এবং গীতগোবিন্দের অনুকরণে “রাধাগোবিন্দ' কাব্য” বচনা 
করিয়াছিলেন ৷ 


ভক্ত ও বিদগ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর “ক্ষণদাশীতচিস্তামণি৭* প্রথম বিশুদ্ধ 
পদাবলী-চয়নিকা | বিশ্বনাথের পদে “হরিবল্লভ” অথবা “বল্লভ” ভনিতা পাওযা যায । 
পদগুলি প্রায় সবই ব্রজবুলিতে লেখা | যেমন, 

কহ কহ এ সখি মরমকি বাতি 

সো তোহে কি করল শ্যামব-গাত । 

মনমথ-কোটি-মথন তনু-বেহ 

কৈছে উবরি তুচ্ছ আওলি গেহ | 


পদাবল ও ক্ণল'ল' বানা ২৩ 


কুলবতী কোটি হোযে যহি অন্ধ 
পাওলি কছু কিষে সো মুখ গন্ধ । 
যাকব মুবলী শ্রবণে যি লাগে 
খসতহি বসন শাশ পতি আগে । 
অব নিবধাবসি কোন বিচাব 
বল্লভ সো বস সাগব পাব ॥ 


সঙ্কলনটি সম্পূর্ণ নয, পবিকল্পিত গ্রন্থেব অংশ মাত্র । বিশ্বনাথ সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে 
বিদ্যমান ছিলেন । 


বাৎসল্য বসেব ভালো পদ খুব কমই পাণওযা গিযাচ্ছে । বলবামদাসেব পবে বাৎসলা-পদাবলী 
বচুযিতাব মধ্যে কীরঁনগানেব বানীহাটী৬ (বেনেটা) পদ্ধতিব প্রচলনকাঁ বলিযা খাত 
সবের বান দিলে উদ্যোগ | বে বা পা দুই নটি মি 
নাই । একটি উদ্ধৃত কবিলাম 1১, 
এ খীব নবনী দণ্ডে দণ্ডে খাও 
তিলে তিলে লাগে ভোক-ছানি১২ 
খাইযা মাযেব মাথা এত বলা ছিলে কোথা 
অ মোব কুলেব যাদুমণি 
অদৃব অকণ প্রথব কিবণ 
ঘামিযাছে ও চ্দ-বদন 
বিশ্বাধব তোমাব মলিন হয্যাছে 
আহা মবি মাযেব পবাণ । 
নিমিখ কবিতে ভবসা না কবি চিতে 
মান কবি পাছে হই হাবা 
বিপ্রসাদ € ঘষে কয মনে বড বাসি ভয 
ঘব মাঝে তুমি ধন সাবা ॥ 


১০ বামপদাবলী 


যোডশ শতাব্দীব গোডায ও তাহাব আগে বামাযণ গান “ক ভাবে হইত জানি না, তবে 
সপ্তদশ শতাব্দী হইতে খামাযণ-পাঁচালী যে কীরঙ্নেব ঢঙে গাওযা হইতে থাকে তাহাতে 
সন্দেহ এ । সেই সমযে প্রচলিত বাধাকৃষ্ণ-পদাবলীব প্রভাবও পডিতেছিল । যোডশ 
শতাব্ঈ।তে যত না হোক সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কষ্ণলীলাব ছাঁদে খাম-লীলাব পদ অক্পস্ব্প 
বচিত হইতে থাকে | তবে এই ধবনেব পদ বামায* গাযকেব পুথিব বাহিবে বেশি পাওযা 
যায নাই । যে দুই-একটি পাওযা গিযাছে তাহাব কিছু পবিচয দিতেছি । 

একটি পুবানো পুথিতে “বামদাস” নামে দুইটি পদ পাওযা গিযাছিল 1৬৩ পদ দুইটিতেই 
ব্রজবুলিব মিশ্রণ আছে । প্রথম পদে বামদাসেব ভনিতা, 

যত পাত্রমিত্রগণ কবতহি জোড-হাত 
দেবগণে জযজয-ধবনি 


হী বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহণস 


বামদাসে ভনে ও খাঙ্গা-চবণে 
না ঠেলিহ বঘুমণি ॥ 


দ্বিতীয পদে ভনিতা কৃত্তিবাসেব, 
ভনতহি কবি কীত্িবাস 
জ্ানকীবমণ-চবণে আশ 
বামবপ দেখি জানক' মাতল যেন চাতকী ॥ 


দুর্লঘভ-বায বা “দ্বিজ” দুর্লভেব দুইটি ভালো পদ পাইযাছি ১১০৬ সালে লেখা একটি 
পুথিতে ।১* প্রথম পদটি বাম-নিবসিনেব । 

বাছা বাম 

খানিক দাগাইযা থাক মাযেব মাবণ] দেখ 
আসা চুহ্ব খাই বে বদনে 

মোব প্রাণ বাহিব হৈআ যাবে পথ দেখাইআ 
'তবে তুমি যাইবে কাননে । 

সুমিত্রা বোলেন বাণী শুন বাপু বঘুমণি 
মোব সুত তোমাব কিন্কব 

মোব স্তনে দুগ্ধ খায্যা আপন পবাণি দিম 
যতনে বাখিহ বঘুবব । 

যখন পিতা পড়ে মনে চাহিহ বামেপ পানে 
সীতা মাতা আমাব বিহনে 

খেলাইাত শিশু সঙ্গে” বস্যি' তবখলে 
বাম যেথা অযোধা সেখানে 1১১ 

উঠিল ক্রন্দন বোল অযোধায বাশাহল 
ডমিতলে লোটায প্রজাগণে 

কহেন দুল বাষ কী বা হলা হায হায 
বামচন্দ্র চলিলা কাননে ॥ 


১১ কৃষ্ণলীলা কাব্যেব রকমফেব 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বচি৩ কৃষ্ণখলীলা কাব্য ছিল প্রধানত তিন ধবনেব | এক ধবনেব 
বচনাগুলি প্রধানত আখ্যান, পড়িবাব জন) লেখা | এগুলিতে গান নাই, অথবা থাকিলেও 
অত্যন্ত অল্প । এখানে প্রধানত ভাগবতেব কাহিনীবই অনুসবণ | গোস্বামীদেব চিস্তাব প্রভাব 
ক্ষীণ এবং মূল সুব দাস্যভক্তিব । দ্বিতীয ধবনেব বচনাগুলি প্রধানত গীতিনিবন্ধ, গাহিবাব 
অথবা সুবে আবৃত্তি কবিবাব জন্য লেখা । এগুলিতে পদ অর্থাৎ গান প্রচুব আছে । এখানে 
গোস্বামীদেব চিস্তাব অনুসবণ স্পষ্ট, এবং সুব প্রেমভক্তিব | তৃতীয় ধবনেব বচনাগুলিতে 
আদিবসেবই বহুলতা । বইটি প্রধানত গাহিবাব জন্য বচিত | এখানে লৌকিক কাহিনীব 
অনুসবণ, এবং সুব হাস্যভক্তিবও নহে প্রেমভক্তিবও নহে, ভক্তিনমশ্র আদি ও 
কৌতুকরসেব । সংখ্যায এ ধবনেৰ কাব্য অতান্ত কম । 


স্বন্ধ ধরিযা ভাগবতেন অনুবাদ কবিযাছিলেন সনাতন বিদ্যাবাগীশ |" বাজেন্দ্রলাল মিত্র 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাবা ২৫ 


তাঁহাব এক প্রবন্ধে সনাতন চক্রবর্তী কৃত ভাগবত দশম স্কন্ধেব উল্লেখ করিয়াছিলেন ।»৮” 
তাহা এই রচনাবই অংশ বলিয়া মনে কবি । সনাতনের পবিচয় এইট্রুকুমাত্র পাওয়া যায় 
(নবম স্কন্ধে)। 
কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্তানন্দ 
তাঁব পুত্র ভুবনবিদিত বামচন্দ্র ৷ 
তাঁহাব মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা 
ভাষা-ভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা । 
ভনিতায় পিতামহেবই বেশি উল্লেখ পাই। 
কৃন্তানন্দ তনয-তনয সনাঙন 
বিবচিল ভাষাবন্ধ ভক্তেব কাবণ । 
গ্রস্থকাব উডিষ্যায থাকিতেন । কাব্যটি বোধ কবি সবটাই কটকে লেখা হইয়াছিল ।১৯ 
প্রতোক স্কব্ধেব রচনাকাল দেওযা আছে ।'” যেমন চতুর্থ স্বন্ধেব বচনাকাল 
বসু চন্দ্র খত শশী শক পবিমিত | 
অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে (- ১৬৯৬) । পঞ্চম স্কন্ধও এই শকান্দে লেখা হইযাছিল 
গজ শশি বস চন্দ্র শাক পবিমিতে । 


ষোডশ শতাব্দীব অস্তিমভাগে একজন প্রভাবশালী বৈষ্ণব জযগোপালদাস বাঙ্গালা দেশেব 
তথা বৃন্দাবনেব বৈষ্ণব-সমাজের অপাংত্ঞ্রয পরিগণিত হইযাছিলেন । জযগোপাল শিক্ষিত 
ও মনুভবশীল ছিলেন এবং শিষ্যবর্গেব উপব তীহার খুব প্রভাব ছিল ' তখন বৈষ্ণব-সমাজে 
ব্রান্মণ্যেব আধিপত্য শুক হইযাছে ৷ গুকগিবিব অধিকাব ব্রান্মাণেবই, এবং নূতন মহাস্তেব সে 
অধিকার স্বীকাব কবা হইত যদি তাঁহাবা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র না দিতেন | জযগোপাল ব্রাঙ্ণণকেও 
দীক্ষা দিতেন এবং ব্রান্মণ- সব্রাক্ষণ শিষাদেব বৈষ্ণব উক্তকন্প সমান জাতিবৎ সামাজিক 
আচবণ কবিতেন । মনে হয এই কাবণেই শ্রীনিবাস আচার্ষেব সঙ্গে জযগোপালেব আদর্শদ্বন্ছ 
ঘটিয়াছিল এবং শ্রানিবাসকে সমর্থন কবিবার উদ্দেশোই জীব গোস্বামী জযগোপালকে বর্জন 
করিমাছিলেন |" জয়গোপালেব দুইজন শিষ্যেব 'দাখা ভাগব ত-অনুসাবী দুইখানি কৃষ্ণলীলা 
কাব্য পাওয়া গিয়াছে । দুইখানিব নামই 'শ্রীকষ্ণবিলাস একখানি অদ্যাপি অমুদ্রিত, 
অপরখানি অনেকদিন আগেই ছাপ' হইযাছ্ছে । দুইজনেবই বচনায গুকব প্রতি প্রগাঢ ভক্তির 
প্রকাশ আছে । দুইজনেরই গুকদত্ত নাম অথবা পরিচিতি 'শ্রীকৃষ্ণকিন্কব” । 

প্রথম কাবাটিতে”, গুকর দোহাই আছে ব্রজলীল৷ অবধি ' তাহাব পব হয অপবের বচনা 
প্রবেশ কবিয়াছে নয় তখন গুরু অপ্রকট হইয়াছেন । গুক যে কোন বকমেই জাতিভেদ 
মানিতেন না তাহা কাব্যেব এই উক্তি হইতে বোঝা যায । 

জাতিভেদ তাঁহাব কবযে যেই জন 
সেজন জানিহ পূর্ণ নবকভাজন । 

লেখকের নাম ঘনশ্যাম-দাস | ইনি কাব্যে গুরুবন্দনার পব চৈতন্বন্দনা কবিয়াছেন ও 
তাহার পর নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়া সুন্দরানন্দকে ও গদাধব পণ্ডিতকে প্রণাম 
জানাইয়াছেন | কাব্যরচনায় ঘনশ্যামের ভরসা ছিল গুরুকৃপা । 


২৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


তোমাব কৃপাব তেজে এ মহীমণ্ডল মাঝে 
মনে আছে এমন বাসনা 

শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ. অমিঞা-লহবী তম্্ 
গীতছন্দে কবিব বচনা। 


ঘনশ্যাম গুকব বর্ণনা দিযাছেন ন্গিদ্বচক্ষে । 

স্সিপ্ধ সুবলিত তনু. বসে ঢলঢল জনু 
শ্যামলববণ অনুপাম 

বদন বিমল ইন্দু যেন অমিযাসিন্ধু 
শ্রীজযগোপালদাস নাম । 

মলযজ পবিমলে তিলক আলক ভালে 
এ হবিমন্দিব মনোহব 

বুক বাঞ্া অনিবাব বহে প্রেম জলধাব 
পুলক অঙ্কুব কলেবব । 

পবিধান শুব্রুবস্ত বিচাবেন ভক্তিশাস্ত্র 
নিমালা চন্দনমালা অঙ্গে 

প্রভু তুমি দযাসাগব মো তোমাব কিন্কব 
মোবে কৃপা কবিলে লীলায 

হবিনাম মন্ত্র দীক্ষা যে কিছু ভজনশিক্ষা 
প্রকাশিলে আপন ইচ্ছ'য । 


তাহাব পব গুকব বচনাবলীব উল্লেখ । 
তোমাব কৃপায মাত্র পড়িল ভকতিশাস্ত 
এ সাবসণ্গ্রহ মনোহব 
ভক্তিভাবপবদীপ মনোবুদ্ধিসংবাদ 
অপবপ ভক্তিবত্রাকব । 
মনুমানসমন্বয শুনিতে অজ্ঞান ক্ষয 
এ ধমপন্দভ বসবন্দ 
অপূর্ব কৃষ্ণবিলাস কাষ্জাভাব পবকাশ 
ঘুচিল মনেব সব ধন্ধ । 
'সাবসংগ্রহ', 'ভক্তিভাবপ্রদীপ, “মনোবুদ্ধিসংবাদ , “ভক্তিবত্বাকব', অনুমানসন্ধবন্ব/, 
'ধর্মসম্পর্ক", 'কৃষ্ণবিলাস', ইত্যাদি বচনাগুলি সবই সংস্কৃতে বলিযা মনে হয | জযগোপালেব 
'ভক্তিবত্রাকব' “কদ্রাংশুগশশধব” (- ১৫১১) শকাব্দে অথাঁৎ ১৫৮৯ অব্দে বচিত 
হইযাছিল।" জযগোপালেব “ভক্তিভাবপ্রদীপ” অনুবাদ কবিযাছিলেন কৃষ্ণকিন্কব ।** ইনি 
সম্ভবত নিত্যানন্দ-অনুচব সুন্দবানন্দেব সম্তভতি-_পৌত্র বা প্রপৌত্র_ছিলেন |" 
ঘনশ্যামেব বচনাব আব একটি পুথিতে"* কাব্যেব নাম পাওয়া যায- হবিবংশ' অথবা 
“ভাগবত" অথবা 'ব্রহ্মবৈবর্ত' | লেখক উক্ত পুবাণগুলি হইতে ক্চলীলা সংগ্রহ 
কবিযাছিলেন বলিযা এই বিভিন্ন নাম দিযাছেন । পুথিটিব শেষেব শনিতা হইতে জানি যে 
ঘনশ্যাম “শ্রীকষ্ণকিস্কব” নামেও পবিচিত ছিলেন |" ভনিতায শুধু “কিন্কব” অথবা “কিস্কব 
দ্বিজ”ও পাওযা যায | 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ২৭ 


দ্বিতীয 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'ও এক শ্রীকৃষ্ণকিন্কবেব বচনা । বইটিব একটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ 

পুথিব সন্ধান মিলিযাছে ।:৮ তাহা অমুল্যচবণ বিদ্যাভূষণেব সম্পাদনায ছাপা হইযাছে |» 
বচযিতা শ্রীকৃষ্ণকিন্কবকে সম্পাদক মহাভাবতেব কবি কাশীদাসেব বড ভাই বলিযাছেন এবং 
সকলে তাহা স্বীকাব কবিযা লইযাছেন ।৮* কিন্তু “শ্রীকৃষ্ণকিন্কব” ভনিতা ছাড়া এই 
অনুমানেব আব কোনই সমর্থন নাই । এবং ভনিতাটিব প্রমাণও খুব টেকসই লাগিতেছে না । 
কাশীদাসেব আত্মপবিচযে বড ভাইযেব নাম আছে শ্রীকৃষ্ণকিস্কব । শ্রীকৃষ্ণবিলাসে লেখকেব 
যেটুকু আত্মপবিচয আছে ঠাহাতে দেখি যে এ নাম তাঁহাব গৃহস্থাশ্রমেব নয, গুকদত্ত নাম, 
দীক্ষাব সঙ্গে প্রাপ্ত 1৮, 

প্াহ্মণকুমাব গুক অতি দযাবান 

কর্ণে মন্ত্র দিযা মোব কৈল পবিত্রাণ । 

সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিন্কব নাম থুঞ্া 

'আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিঞ্ঞা 

পুনবপি শ্রীগুকচবণে পবণাম 

যাঁব গুণে শ্রীকৃষ্ণকিন্কব হইলাম | 

যাঁব গুণে মনেব তিমিব হৈল নাশ 

মাঁব গুণে শ্রীকঞ্ণবিলাস পবকাশ 

বিপ্রকলে জন্ম নাম শ্বীগোপালদাস 

আজন্ম ভবিঞ্া কৈল গুকতে বিশ্বাস 
শেষ পযাবে উক্ত শ্রীগোপালদাস কে ? ইনি কি শ্রীকৃষ্ণকিস্কবেব গুক যাহাকে আমি 
জযগোপালদাস বলিযা অনুমান কবিতেছি ” না বচযিতাব নিজেব নাম অথবা পবিচিতি 
(শ্রীগোপালেব - জযগোপালেব দাস) % তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ, অতএব কাশীদাসেব 
ভাই হইতে পাবেন না। আগে জযগোপালেব ভক্তিভাবপ্রদীপেব অনুবাদকতাঁ যে 
কৃষ্ণকিস্কবেব উল্লেখ কবিযাছি তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণবিলাসেব বচযিতা (অথবা অনুবাদকাবী) 
হওযা সম্ভব | 


বংশীদাসেব গ্রন্থ৮২ ঠিক ভাগবত-অনুসাবী নয, এবং গীতিপ্রধান | পুথিব আবস্তেই আছে 
“অথ শ্রীভাগবতানুসাবেণ গীতানি”৩ লিখান্তে ৷ বাশ-বাগিণীব উল্লেখ প্রাই আছে । প্রাপ্ত 
পৃথিতে বিষযগুলি বিপযস্তভাবে বিনাত্ত প্রথমে বাস তাহাব পব দ্বিজপত্বী-উপাখ্ান, 
বাধাকৃষ্েব বিবাহ খণ্ডিতা, বিপবীত খণ্ডিতা, নৌকাবিলাস | নৌকাবিলাসেব শেষ পদে 
গোবিন্দদাসেব ৩নিতা আছে । তাহাব পবে ছয পদে “ অথ শ্রীচৈতন্য-জন্মবহসা' শেষ 
কবিযা কৃষ্চলীলা পুনবাধৃত্ত হইযাছে । 

এ বংশীদাসেব কোন পাবিচয পাই নাই । ইনি ষোডশ শতান্দীব শেষভাগেব লোক হওযা 
কিছুমাত্র বিচিত্র নয | পদগুলিব বচনা ভালো । 


যশশ্ন্দ্রেব “গোবিন্দবিলাস আফাবে বেশ বড বই ।”* প্রধানত বর্ণনাময | আদ্য, বাধা, দান, 
অনুবাগ, পৌগগু ইত্যাদি বিভিন্ন “খণ্ড” অনুসাবে বিভক্ত | বন্দনায গৌবাঙ্গ, সনাতন, কপ, 
গোপাল ভট্ট ও জীব গোম্বামীব পবে কৃষ্ণদাসেব নাম এবং ঠাহাব পবে বিদ্যালঙ্কাবেব নাম 


২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


আছে। বিদ্যালঙ্কার হয়তো কবির গুরু এবং কৃষ্ণদাস “কবিরাজে”র শিব্য ছিলেন । 


যার কৃপা হৈতে আমি মুঢমতি ছাব 
রচিতে কৃষ্ণেব গুণ মন-অধিকার । 
ব্রজবাসীদের বন্দনার পর পিতা মাতা ও গুরুপত্বীর প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন | তাহার পব এই 
কথা আছে 
শ্রীহবিদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে 
কষ্েব ভকত সব দাস বলি বলে। 
ইহা হইতে অনুমান হয় লেখকেব চলিত নাম ছিল হবিদাস দাস । জাতি বৈদ) | ভনিতায 
সর্বদাই “যশশ্চন্দ্র” অথবা “দীন যশশ্চন্দ্র” নাম | 
 গোবিন্দবিলাসেব বচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম পাদেব পবে হইবে না ॥ 
১২ পরশুরাম রায়ের 'সঙ্গীতমাধব' 


দুইজন ব্রাহ্মণ পরশুবাম কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন, প্রা একই সমযে । একজন 
পরশুরাম চক্রবর্তী | ইহাব কাব্যেব বিভিন্ন পালাব পুথি যথেষ্ট পাওয়া যায 1৮? সমগ্র পৃথি 
দুর্লভ ।৮৬ একটি পুথি উত্তরমধ্যবঙ্গে বগুডা অঞ্চলে পাওয়া গিযাছিল ।৮৭ 
একটি পুথিব এক স্থানে ভনিতায় আছে 
ঘবেব ঠাকুর বন্দো শ্রীবঘুনন্দন | 
ইহা হইতে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে কবিয়াছিলেন যে কবি বাম-উপাসক ছিলেন । তাহা 
ঠিক নহে । তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন-_ভনিতায় বাব বার তাহাব উল্লেখ আছে 1৮৮ 
ভনিতাটি খাঁটি হইলে মনে কবিব যে পরশুরামেব নিবাস শ্রীথণ্ডেব কাছাকাছি ছিল অথবা 
তিনি শ্রীখণ্ডের সম্প্রদাযেব শিষ্য ছিলেন । স্বপ্নে ব্যাসেব আদেশ পাইযা পবশুবাম কৃষ্ণমঙ্গল 
বচনা করিয়াছিলেন ৷ একটি পুথিতে”৯ (শ্রীবৎসচিস্তারপালা) বচনাকাল দেওয়া আছে। 
শকাব্দ পঞ্চদশ চৌরাশী ভাদ্র মাস 
তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষে পরকাশ ' 
অষ্টাবিংশতি দিন বৃহস্পতিবারে 
সন হাজাব সম্তবি সাল [অনুসারে ]। 
অর্থাৎ ১৫৮৪ শকাতীতাব্দে ১০৭০ সালে (- ১৬৬৩) গ্রন্থের (অথবা এই পালার) বচনা 
সমাপ্ত হইয়াছিল । 
পরশুরামের কাব্যে কৃষ্ণলীলা অংশে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কাহিনী ভালো কনিয়াই আছে । 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন এখানেও তেমনি চন্দ্রাবলী রাধার বিশেষণ অথবা নামান্তর | কৃষ্ণকথা 
ছাড়াও ভাগবতে ও অন্যত্র বর্ণিত লোকপ্রিয় পুরাণ-কাহিনী কিছু কিছু পরশুরাম চক্রবর্তীর 
কাব্যে আছে। যেমন অজামিল-উপাখ্যান, খ্রুবচরিত্র, প্রশ্রাদ-সংবাদ, রাম-কথা, 
শ্রীবৎস-চিস্তার আখ্যায়িকা, ইত্যাদি । 


পদাবলী ও কৃঞ্ণলীলা কাবা ২৯ 


দ্বিতীয় পরশুরামের পুরা নাম পরশুরাম বায । কাব্যেব নাম “মাধবসঙ্গীত' বা 
“সঙ্গীতমাধব ।৯০ গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে লেখকের আত্মপবিচযেব ট্রকবা ছড়াইয়া আছে । 
দামোদরের উত্তর কূলে (মানকরের দক্ষিণে) চম্পকনগবী (আধুনিক কসবা-চাঁপাই) গ্রামে 
পরশুরামেব পুরুষানুক্রমে বাস ছিল | জাতি ব্রাহ্মণ | পিতা মধুসূদন, পিতামহ সুবুদ্ধি বায়, 
প্রপিতামহ হরি রায় । লোকনাথ সম্ভবত হরি বাষেব পিতা | গোডাব দিকেই এই পবিচয় 
দেওয়া আছে। 


চম্পকনগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম মিবাস পুকষ ছয সাত ' 
লোকনাথ হরিরায় তৎসুত সুবুদ্ধিবায তাব সুত শ্রীমধূসুদন 
দ্বিজকূলে জনমিঞ্া তাঁহার নন্দন হঞা বিবচিল কৃষ্ণের কীর্তন ' 
পাঞ্জা গুর- উপদেশ কৃষ্ণ কৃপা সবিশেষ অনস্ত মহিমা গুণগ্রাম 
আপনি কলম ধরি লিখন কবেন হবি পবশুবামের মাত্র নাম ॥ 


এই চম্পকনগরী কোথায় তাহা পরে আলোচনা কবিতেছি । মাঝ ববাবব আছে কবির 
পোষ্টার উল্লেখ । 

ক্ষেত্রি-অবতংস মহাবাজ-বংশ কুমাব শিখবশ্যাম 

যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী বচিল পবশুরাম ॥ 
শেষে কুমাব শিখবশ্যাম বা শ্যামশিখর ও তাঁহাব দেশ এবং কবিব সঙ্গে তীহাব সম্পর্ক সম্বন্ধে 
একটু বেশি খবর আছে । 


সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিষ-শিবোমণি শিখবশ্াম অধিপতি 
নৃপতি-আশ্রমে দ্বাদশকনা গ্রামে বচিল সঙ্গীত পুথি । 
ধন্য সে ঠাকুরাল বাডুক বহুকাল ধনি সে পাত্র পবধান 
ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণব পদপূজা কবেন হবিগুণগান ॥ 


ক্ষেত্রি জমিদার শিখরশ্যাম কোন রাজবংশেব সম্ভান । তাঁহাব আশ্রযে_ঠাকুব বাড়িতে 
অথবা আখড়ায় কিংবা কর্মচারী রূপে__পরশুরাম দ্বাদশকন্য গ্রামে থাকিয়া গ্রস্থরচনা 
করিয়াছিলেন । পরশুরামের জীবনী সম্পর্কে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীতেব সম্পাদকেব “অনুমিত” 
তথ্য নিঙ্গরূপ ।'তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে মেদিনীপুব জেলার কাঁথি মহকুমার 
চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে সন্নিকটস্থ ছ্বাদশকন্য গ্রামে ক্ষত্রিয় 
ভূস্বাম়ী জনৈক শিখরশ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে এই 
মাধবসঙ্গীত রচনা করেন 1৯১ এই উক্তির সবটাই বিশুদ্ধ অনুমান, তথ্য শুধু এইটুকু যে 
মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় চম্পাইনগর নামে এক ছোট গ্রামেব উল্লেখ ১৯৫১ 
সালের সেন্সাস রিপোর্টে আছে । বর্ধমান জেলায় মানকরের কাছে দামোদর সন্নিকটে 
কসবা-চাঁপাইনগর প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ স্থান । তাহা ব্যতীত চম্পাইনগর বা চীপাইনগর আর 
যে কোথাও নাই এমন কথা বলা যায় না। মেদিনীপুব চম্পাইনগরের অপেক্ষা বর্ধমান 
চাঁপাইনগরের দাবি পরশুরামের প্রসঙ্গে অনেক বেশি জোরদার | “দ্বাদশকন্য' গ্রামের নাম 
শরাযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পড়িয়াছিলেন “ছবাদশকল্য' এবং তদনূসারে বর্তমান “দাসকল' 
গ্রামের সঙ্গে সমীকৃত করিয়াছিলেন । কিন্তু “ছবাদশ' হইতে “দাস' হওয়া স্বাভাবিক নয় । বরং 
“বারঘন্নে' এই গ্রামনামের সঙ্গে সমীকরণ চলে । 'বার' সংস্কৃত করিলে “দ্বাদশ', আর “ছল্লে' 


৩০ বাঙ্গালা সাহিতাব হীঁ ওহাস 


লোক ব্ৎপত্তিতে 'কন্যে শব্দে উন্নীত হওযা অগ্রত্যাশি৩ নয | চাঁপাইনগবেব মতো 
বাবঘন্নেও বর্ধমান জেলায গোপভমে অবস্থিত । এখানে একদা ক্ষেত্রি জমিদাব ছিল । 
তাঁহাবা বর্ধমান বাজবংশেব সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতবাং “মহাবাজ বংশ? । 

মাধবসঙ্গীতে কযেকটি ব্রজখুলি পদ আছে । তাহাব মধো একটিতে দুই একটি ওডিযা 
ভাষাব বিশিষ্ট শব্দ আছে ।১২ গ্রন্থে অন্যত্র ওডিযা ভাষাব বিন্দ্র বিসর্গও নাই । সুতবাং এই 
ব্রজবুলি পদটিব উপব নির্ভব কবিযা পবশুবামকে উডিষ্যাব লোক বা একদা উডিষ্যা প্রবাসী 
বলিযা নিদেশ কবা চলে না। তবে উডিষ্যাব সঙ্গে তাঁহাব একটু ক্ষীণসুত্রেব যোগ ছিল 
বলিযা বোধ কবি । পবে বলিতেছি । 

মাধবসঙ্গীতেব বচনা প্রাচীনতব পুথিটিব চেষে অবঁচীন হইতে পাব না । প্রাচীন৩খ 
পৃথিটি ১১৬৬ সালে লেখা । এই পুথিটিতে কিছু ছাড় বাদ আছে । সুতবা" পুথিটি 
্রস্থকাবেব মূল বচনা নয । অতএব বচনাকাল ১১৬৬ সালেব আগে । কিন্তু ক৩ আগে তাহা 
বলা যাষ না তবে চৈ৩ন্যচবিতামৃত বচনাব যে বেশ কিছুকাল পবে তা নি সন্দেহ । পবশুবাম 
অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্বাত কবিযাছেন । সে সব শ্লোক অনেকগুলিই 
চৈতন্যচবিতামৃতে উদ্ধাত আছে । বৃন্দাবনেব গোস্বামীদেব সম্বন্ধে পবশুবামেব ধাবণা খুব 
স্পষ্ট ছিল না । সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহাব জ্ঞান ছিল ডাসা ভাসা | তাহা না হইলে যথা শ্রীত্গবদ 
গীতাযাম” বলিযা 

নন ৩থা বোচতে বেদাঃ পুবাণাদ্যা স্তথেতবে 
যথা তাসান্ত গোপানাং ভৎসনা গর্বি৩* বচণ ॥ 

পবশুবামেব গুক ছিলেন মনোহব-দাস | ভনিতাষ প্রাযই গুকব সম্বন্ধে উক্তিপর্ণ উক্তি 
আছে, কিন্তু তাঁহাব পবিচয কিছু দেওযা নাই ' পবশুবাম বৈধা (অাঁৎ অ তান্ত্রিক) 
বাগমার্গেব সাধক ছিলেন । এ পথেব নিদেশ পাইযাছিলেন তিনি গুকব কাছে । এমনি এক 
সাধক গ্রন্থকাব ছিলেন “দিনমণিচন্দ্রোদয'- বচযিতা মনোহবদাস 1১ ইনি বায বামানন্দেব 
বংশধব ছিলেন । বাগানুগমার্গী বৈষ্ণব সাধক সমাজে গৌবলীলায বামানন্দ-বায ছিলেন 
কৃষ্ণচলীলায ললিতাসখী | পবশুবামেব মাধবসঙ্গীতে ললিতাব সমধিক মধযা্দা স্বীকাব কবা 
হইযাছে। প্রথমেই সংস্কৃতে দুইটি চৈতন্যবন্দনাব পবেই সংস্কতে ললিতাব স্ব আছে । 
মাঝখানে আছে যে বাধাব সঙ্গে ললিতাব অভিন্নতা ছিল বলিযা হাব একনাম অনুবাধা 
(“অভিন্নতা ললিতাবে অনুবাধা বলি”) ৯৯ শেষেব দিকে ভনিতাষ ** পাই 

পবশুবামেব মন ধবনে না যায 
লোটাঞ্া পড়িল যেন ললিতাব পায | 

মলোহবদাস বায-বামানন্দেব সুতবাং ললিতাব প্রশাখা । সুতবাং পবশুবামেব সঙ্গে 
দিনমণিচন্দ্রোদয-বচযিতাব যোগাযোগ কল্পনাব অযোগ্য নয । তাহা হইলে উডিষ্যাব সঙ্গেও 
যোগ সিদ্ধ হয । 

গ্রন্থ শেষ হইবাব কিছু আগে একটি ভনিতা-অংশে যে মনোহবদাসেব উল্লেখ আছে তিনি 
৮০ 

তুমি সে ককণাসিন্ধু অনাথজনেব বন্ধ মোবা সভে চবণকিস্কবী 


পদাবলা ও কৃষ্ণলালা কাবা ৩১ 


খগ্ডিযা সকল মাযা মনোহবদাসে দযা কব কৃঞ্ণ না কব চাত্ৃব' । 
অনুজ কিশোবদাস তাব পুব অভিলাষ কৃপা কব বন্দাবনদাসে 
মাধবদাসেব মনে বিলসই অনুক্ষণে প্রিয যত পরিজন বৈসে 1৯৫ 


গুক মনোহবদাস অগ্রসব সাধক, তিনি যন কুঞ্জেব বাহিবে খাডা আছেন গোপীব মুখে 
কবি তাঁহাব সিদ্ধি যেন আগাইযা দিতেছেন । কিশোবদাস পবশুবামেব অনুজ, মনোহবেব 
নয ।”৬ মনোহবেব হইলে বচনাটিব দাযিত্ব মনোহবেবই 1 তা সম্ভব বলিযা মনে ভয না। 
সম্ভবত এখানে নামগুলি পবশুবামেব প্রি আত্মীযস্বজনেব “প্রিয য৩ পবিজন বৈসে” 
তাহাই নিদেশ কবে। 
মাধবসঙ্গীতেব কাহিনী ভাগবতেব গল্পডেোবে আলগা ভাবে বাঁধা । গোডায পবীক্ষিতেব 
।কথা । তাবপব অল্প কথায-_ভজনে তখন বিশেষ তাৎপয ছিল না বলিযা ?_যশোদাব 
বাৎসল্য । তাহাব পব সখ্য--ডজনেব কাজে তাৎপর্যবিহীন গল না 
বলিযা ?_ বিস্তৃতভাবে | সখ্য প্রসঙ্গে একটি তালো পদ আছে ।৯* 
কৃষ্ণেব সখ্যলীলা কাহিনী গোপতকণীদেব কানে গেল । বাধা কুষ্ণাকে দেখিলেন যমুনায 
কালিযদমনেব দিনে । কৃষ্ণেব প্রতি গোপীদেব টান বুঝিযা বতিসহ মদন কৃষ্ণেব কাছে 
আসিযা সে কথা নিবেদন কবিলে কঞ্ণ বলিলেন 
সম্মোহনগুণে আগে সবচিত্ত হব 
বাধিকা মানাঞ্া মোব প্রিয কম কব 
মদন ও বতি বলিল, আমবা পাবিব না তবে উপায কবিতেছি | তাহাবা গল বক্মাব কাছে । 
ব্রহ্মা তাহাদেব সঙ্গে কৃষ্ণেব কাছে আসিলেন । কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, “বাধিকা-সাধনে 
মোবে কব উপদেশ” কেননা “গুকবিনে সিদ্ধ মন্ত্র না হয সাধনে |" কুষ্ণকে ব্রহ্মা বাধাতত্ 
বর্ণনা কবিলেন । অনেক ভাবিযা চিন্তিযা 
এই যুপ্তি বিবিি কবিঞ্া। মনে মনে 
বাধা-কৃষ্ণ-দে'হ কবে ইন্দ্রিয গণনে | 
মন সঙ্গে একাদশ ব'বযা গণনা 
সে হল উপযুক্ত এক্ষব যোজনা 
এইভাবে কামগাযত্রী ( ?) মন্ত্র জোটনা কবিযা, সে মন্ত্রেব প্রতিবর্ণে ব্রশ্মবীজ নাস্ত এবং 
তাহাতে জীবন্যাস কবিযা 
সঙ্গেপনে কহে ব্রহ্মা গোবিন্দেব কর্ণ । 


মন্ত্র জপেব ধাবাও ব্রহ্মা বলিযা দিলেন ' তাহাব পণ বিদায লইবাব সময বলিলেন বডাইযেব 
সাহায্য লইতে, * তাহা হৈতে হব সিদ্ধি সর্ব প্রযোজন |” তাহাব পব কালিন্দীব কূলে কৃষ্ণ 
তপস্যা বসিযা “আপনা মন্ত্র আপুনি কবে জপ” । 

কৃষ্ণেব আদেশে কাম বডাইকে ডাকিযা মানিল । বডাই কৃষ্ণেব কাছে আত্মপবিচষ 
দিল । “পৌর্ণমাসী বলে আমি জবতী বড়াই ।” কৃষ্ণ মনেব কথা নিবেদন কবিলে বডাই 
বলিল, ঘব সংসাব কলঙ্কিত কবা চলিবে না । বাহিবে স্থান কবিতে হইবে এবং সেখানে বাধা 
স্বকীয়া ভাবি মতো নিঃশঙ্ক হইযা মিলিতে পাবিবে । অন্য গেপীবাও মিলিতে পাবিবে | 

বডাই বাধাব কাছে আসিযা কৃষণেব বপগুণ বর্ণনা কবিযা তাহাকে ও গোপীদেব আকুল 


৩২ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


কবিল । বাধা তখনই কৃষ্ণকে দেখিবাব জন্য ছুটিযা যাইতে চায | সখী চিত্রলেখা কৃষ্ণের 
প্রতিকৃতি আঁকিযা দিলে তাহা দেখিযা বাধা আবও আকুল হইযা মবিতে চাহিল | বডাই 
উপদেশ দিযা ধৈর্য ধবিতে বলিল । এদিকে বাধাব কথা তাহাব প্রতিপক্ষ যৃথেশ্ববী চন্দ্রাবলী 
শুনিযাছে। ঈষযি সে বাধাকে টেকা দিতে চায | বাধাব কাছে আসিযা চন্দ্রাবলী তাহাকে 
কৃষ্ণেব সহিত মিলিত হইতে নিষেধ কবিল । 
বৃন্দাবনে কুঞ্জ সাজাইযা কৃষ্ণ বাত্রিকালে বাঁশিতে ফু দিলেন । গোপীবা আগে দৌডাইযা 
আসিল | তাহাব পবে আসিল চন্দ্রাবলী । চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ বাধা ভাবিযা সেই মতো সম্বোধন 
কবিলে চন্দ্রাবলী কষ্ট হইল | সে চলিযা যাইতে চাহিলে সখীবা নিষেধ কবিল । কৃষ্ণ বাধাব 
জন্য অপেক্ষা কবিযা আছেন । বাধা লাসবেশ কবিযা শুভক্ষণে যাত্রা কবিল | ঘবেব বাহিবে 
মাটিতে পা দিলে পব বিষুণপ্রিযা ধবণী তাহাব প্রশংসা কবিযা নিজেব সৌভাগাহীনতাব জন্য 
খেদ কবিল । বৃন্দাবনে পোৌঁছিলে চন্দ্রাবলী বাধাব কপ দেখিযা ও তাহাব প্রতি সকলেব শ্রীতি 
বুঝিযা সঘীসমাজে লঙ্জা বোধ কবিল। 
কৃষ্ণ গোগীদেব সম্মুখে আসিলেন | বাধাকে দেখিযা “গডিযা পড়িঞ্া গেল মুখেব 

মুকলি” । কৃষ্ণ বহুবপ হইযা গোপীদেব সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ কবিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পবে বডাই বলিল, আমি এইবাব চলিযা যাইব, তোমবা বিবাহে কবস্থা 
কব । 

এই কার্য সমাধিযা কহি সভাকাবে 

একেক সুন্দবী যাহ একেক কুটীবে। 

দৈবেই অসীম কুঞ্জ অসীম কপসী 

কৃষ্ণ সঙ্গে বঙ্গ পাবে প্রতি কুপ্জে বসি । 

বিশদ কদম্ধতক মনোজ্ঞ সুন্দব 

ভাব চলে হাসিঞ্া বসিল বৃষ্ণ বব । 

পবশুবামেব বাণী শুনি ইতিহাস 

বঙ্গিনী সকল কুব গন্ধ-অধিবাস 


ভাগবতেব বাসনৃত্যেব মপূর্ব পবিণতি এই গান্ধব বিবাহেব সপক্ষিপ্ত বর্ণনা পৰ পবশুবামেন 
গ্রন্থ শেষ হইযাছে । হযতো আবও কিছু অংশ ছিল । সমাপ্তি আকম্মিক বলিযা (বাধ হয | 
পবশুবামেব বহু গুকপদে আশা 
এহোকালে পবকান্ল বৈষঞুব ভবসা ' 


সঙ্গীতমাধবে কিছু ভালো পদ আছে, শাহাব অধিকাংশই ব্রজবুলিতে লেখা । এই পদটি 
অল্প স্বল্প পাঠাস্তবে একাধিক পদকতবি ভনিতাষ পাওযা যায, 
কালিন্দী কিনাবে গো নাগব কালিযা 
জলেবে যাইতে একা সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা মনে ছিল তমাল বলিঞ্া | ধু । 
কানাঞ্জি কবিঞ্া আগে আবেশ আছিল গো ধাধসে বন্দিল দুই পায 
বপেব বাতাসে তনু কি জানি কি হৈল গো কথা কহিতে পুলক পডে গায । 
নব কুবলযদল তনু নিবমল গো বতন মুকৃুববব হিযা 
কেমন বিধাতা তায় রসাল কবিল কিবা সুধূই সুধাব সাব দিযা 
রূপেব মাধুবী কত ভুবন ভুলায় গো পবশে অমিযা সুখরাশি 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাবা ৩৩ 


পবশুবামেব মনে স্মঙবি ম্মঙবি কপ বসিঞ্জা কান্দএ দিবানিশি | 


কতকগুলি ভালো ধুযা আছে দুই বা এক ছত্রেব, সেই সঙ্গে বাগিণীব উল্লেখও আছে। 
যেমন ধানশী বাগে 
হেদে না লো সঙ্তনি সে ধনি মানাঞ্জঞা দিব কে 
কি তাবে কৈতব কথা মবম জানে যে ॥ ধু? 


১৩ ভবানন্দেব “হরিবংশ' 


ভবানন্দেব 'হবিবংশ'৯” কৃষ্ণলীলা কাব্যগুলিব মধ্যে অত্যন্ত অভিনব | তবে প্রধান সুর 
ভক্তিবসেব নয আদিবসেব | এবিষযে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সঙ্গে হবিবংশেব বেশ মিল আছে, 
+কিস্ত সে মিল খুব গভীব নয । হবিবংশ-কাহিনীব আলোচনায তাহা বোঝা যাইবে ৷ 
মোটকথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিবসেব বঙ গোডাব দিকে ঘোব, শেষেব দিকে ফিকা, এবং 
কিছু ভক্তিভাব আগাগোড৷ প্রলিপ্ত । “হবিবণ্শ' যে এই নামেব কোন পুবাণেব সংক্ষিপ্ত বপ, 
একথা বচনাটিতে ঘন' ঘন উল্লিখিত আছে বন্ট কিন্তু ভক্তিব আমেজ কোথাও নাই | ভবানন্দ 
অতান্ত সাধাবণ পাঠককে খুশি কবিবাব জন্য কৃষ্ণেব ব্রজলীলাব মধ্যে প্রেম-লীলাকেই গ্রহণ 
কবিযাছেন । অত্যন্ত সাধাবণ পাঠকেব জন্য লেখা, তাই প্রেমলীলাব মধ্যে কামভাবেব বর্জন 
নাই । 
ভবানন্দেব সম্বন্ধে কিছু জানা নাই । ভনিতায তিনি নিজেকে “দীন” বলিযাছেন, আব 

পিতাব নাম কবিযাছেন | 

শিবানন্দ সুত কহে দীন ভবানন্। 

প্রা প্রত্যেক বর্ণনাময পদেব ভনিতায এই কথা উল্লিখিত আছে যে ব্যাসেব বচিত 

হবিবংশেব শ্লোক ভাঙ্গিমা এবং সণক্ষেপ কবিযা ভবানন্দ কাব্যটি লিখিতেছেন । মহাভাবতেব 
পবিশিষ্ট (“খিল') পর্ব হবিবংশেব সঙ্গে ৩বানন্দেব হবিবংশেব কাহিনীগত কোনই মিল নাই 
মোটামুটিভাবে ব্রজলীলা ছাড়া । বাঙ্গালা কাব্যটিব মলে যে অনা এক “হবিবংশ" এবং সে 
হবিবংশ যে ভাগবতেব পবিশিষ্টেব মতো ছিল সে কথা কাবোব গোড়াতেই বলা হইযাছে । 

সুধাধাব ইতিহাস ভাগবত অংশ 

অতাস্ত বিমল** পুণাল্লোক হবিবংশ 
এ হবিবংশেব কোন সন্ধান পাওযা যায নাই । ষোডশ শতাব্দীব কোন কোন কৃষ্ণমঙ্গল 
কাব্যে” এমনি এক হবিবংশেব উল্লেখ আছে। সুহবাং মনে হইতে পাবে যে হযতো 
হবিবংশ নামে সংস্কৃতে লেখা সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণকথাকাব্য ছিল, তাহাতে বর্ণিত ব্রজলীলায 
আদিবসেব প্রব্লতা ছিল এবং সে নিবন্ধ পুবাণেব মতো ছিল প্রেমামৃতেব মতো খণ্ড কাব্য 
ছিল না। 

সত্যবতী-সুত মুনি নাবাযণ-অংশ 

সংক্ষেপে বচিল পুণ্যক্লোক হবিবংশ । 

সেই শ্লোক বাখান কবিযা পদবন্ধে 

লোক বুঝিবাবে বোলে দীন ভবানন্দে ॥ 


৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বারবার এই উক্তি সত্বেও মনে করি ভবানন্দের কাছে সংস্কৃতে লেখা কোন আদর্শ ছিল না । 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদযোজক শ্লোকগুলির কথা মনে আসিতে পারে 1১০১ কিন্তু 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের শ্লোকগুলি যে বাঙ্গালা প্রাচীন অংশের অপেক্ষা প্রাচীন তা বলা চলে না। 
একথা ঠিক যে কাহিনী যেভাবে পরিকল্পিত তাহা পুরাণেরই রীতিতে, পুরানো বাঙ্গালা 
কাব্যের রীতিতে নহে । তবুও সংস্কৃত হরিবংশেব অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না । ১১ 


এইবার কাহিনীর পবিচয় দিতেছি । রচনার গুণাগুণেব পরিচযও এইসঙ্গে পাওযা যাইবে । 
ব্যাসের মুখে জন্মেজয় “চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী” শুনিযা বলিলেন, 
বিস্তাবিযা হরিবংশ কহ চাই শুনি । 


রাজার কৌতৃহলের কারণ কক্সিণী জান্ববতী কালিন্দী সত্যভামা প্রভৃতি উচ্চকুলজাত 
মহিষীদের ছাড়িয়া কৃষ্ণ কেন গোযালিনীর প্রেমাধীন হইযাছিলেন | তাব উত্তরে মুনি কাহিনী 
শুরু করিলেন 
বিষু যখন অসুববধার্থ বসুদেব-দেবকীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কবিতে বাসনা করিলেন 
তখন লক্ষ্মী অতীত (বাম) অবতাবকালে যে দুঃখ সহিযাছিলেন তাহা স্মবণ করিয়া 
মর্ত্যভূমিতে অবতবণ করিতে চাহিলেন না । বিষণ বলিলেন, তুমি ও সরন্বতী সঙ্গে না থাকিলে 
আমি দুষ্টবধ করিব কি শক্তিতে ? তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবাবে বেশি দিন 
বিরহদুঃখ সহ্য করিতে হইবে না । তুমি পনেরো কলায় তিলোত্তমা (- বাধা) হইবে আব 
বাকি এককলায কল্ষমিণী হইবে ৷ তোমাকে আর অগ্নিপরীক্ষা কিংবা পাতালপ্রবেশ কবিতে 
হইবে না। 
খেদ পবিহরি প্রিয়ে চিত্ত কব স্থিব 
লীন কবি লৈমু তোমা আপন শবীব । 
'তিলোত্তমা-বপে মগ্ন হইবে আমাত ১০৩ 
রাধা হেন নাম হৈব ভূবন-বিখ্যাত | 
এক কলা জন্মিবেক বিদর্ভেব ঘবে 
কামদেব জন্ম লৈব তাহাব উদবে ॥ 
তখন কমলা কামদেবের জন্মকথা শুনিতে চাহিলেন । বিষণ তাঁহাকে মদন ভস্ম, শিবেব 
বিবাহ, কার্তিকের জন্ম ও তাবকাসুরবধ কাহিনী শুনাইলেন । 
কৃষ্ণ জন্ম লইলেন ও গোকুলে আসিলেন । তাহার পর লক্ষ্মী “পঞ্চদশ কলা”য় বৃষভানুর 
কন্যারপে আর “এক কলা"য় ভীম্মক রাজার কন্যারপে জন্মগ্রহণ করিলেন । রাধা 
যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাব পিতা বিবাহ দিলেন ব্রজ-আইমনেব১০৭ সঙ্গে । তবে 
রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন 
সেই দিন হৈল তার পুরুষত্বহীন । 
একদিন রাধা গোপীদের সঙ্গে (যমুনায়) জল আনিতে গেল । ফিরিবার সময় দেখিল, 
কৃষ্ণ শিশুগণ লইয়া রহিয়াছে । রাধাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাহার প্রেমে পড়িয়া গেল এবং 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইবার আগেই প্রেম প্রার্থনা করিয়া বসিল। 
তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর 


পদাবলী ও কৃষ্চলীলা কাব্য ৩৫ 


আলিঙ্গন দিযা মোব প্রাণ বক্ষা কব। 


বাধা চুপ কবিযা আছে । কৃষ্ণ তাহাব কপেব প্রশংসা কবিযা চলিল | বাধাব কাঁচলিতে 
দশাবতাবেব চিত্র কাজ কবা ছিল । তাহাতে কৃষ্ণেব নজব পডিলে কৃষ্ণ দাবিব জোব 
বাডাইল । 
পৈহ্রিছ+* বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ 
কোন জন লিখিছে মোব নিজ দশ কপ । 
বাধা কোন কথা বলিল না। 
কাখে কুস্ত কবি আগে চালাইযা সখী 
বদনে বসন দিযা হাসে চন্দ্রমুখী । 
কৃষ্ণ খপ কবিযা বাধাব চুলেব মুঠি ধবিল । বাধা “ছাড ছাড” বলিযা পস্ত হইযা উঠিলে এবং 
তাহাব সহিত সম্পর্ক দেখাইযা অনুচি৩ কাজেব জন্য অনুযোগ কবিলে কৃষ্ণ বলিল, 
কামবাণে প্রাণ দহে না বহে সম্বন্ধ 
প্রেম দান দিযা মাও বোলে ভবনন্দ ৷ 
কৃষ্ণেব কপ দেখিযা বাধা ভুলিযাছে । 
কামে বিকলিত বাধা মন স্থিব নহে 
মধুব কোমলভাষে গোবান্দত কহে । 
বাধা বলিল, যদি আমাতে তোমাব মন মজিযাছে তবে সখীদেব সামনে আমাকে লজ্জায 
ফেলিলে কেন ? তোমাব দৃতী নিযোগ কবা উচি৩ ছিল 
দূতীব সন্বাদে হৈত মনহত কাজ 
ন' যুযায হেন কালে "তে হেন লাজ । 


বাধাব মধুব বাক্য শুনিযা কৃষ্ণ গলা জডাইযা তাহাকে আলিঙ্গন কবিল । 


ঘবে ফিবিযা বাধা ৯ঞল ও আ'ন্থব হইযা বহি”" কাহাবো কথায সাডা দেয না । শুনিযা 
তাহাব  প্রেম-সখী” শ্রীমতী -যপুসেন গোযালাব পত্বী--দেখা কবিতে আসিল বাধা 
তাহাকে মনেব কথা বলিল । শ্রীমতী উত্তবে বলিল যতদূব জনি কৃষ্ণ ঠো এমন ছেলে 
নয । 
শিশু সনে ধেনু বাখে যমুনাব কুলে 
কভু না কহিছে কথা পবিহাসা ছলুল 
যদি বা আমাব বাক্যে অ'ইসে কাহ্াই 
তোব সম ভাগাবতী ব্রিভুবনে নাই 
শ্রীমতী দৃতী হইযা কৃষ্ণেব কাছে গেল । কৃষ* ঠখন গোপবালকেব সঙ্গে ছিল শ্রীমতীব 
কথায হাঁ না কিছু বলিল না। শ্রীমতী লজ্জিত হইযা ফিবিযা আসিল । শুনিযা বাধা মুছা 
গেল ৷ খবব পাইযা আত্মীষস্বজন আসিযা মিলিল । বাধাব মাতামহী বুডি (বডাই) আসিলে 
শ্রীমতী বাধাব কানে কানে বলিল, এ কানু আসিতেছে । ৩খন বাধাব চোখ দিযা জল 
গডাইতে লাগিল । কিছু পৰে ধীবে ধীবে বাধা বডাইকে তাহাব দুঃখকথা জানাইল | বডাই 
বাধাকে বলিল, এমন অনুচিত প্রেম কবিলে কেন । তাহার পব সে কৃষ্ণেব কাছে গেল । 


৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গিযা অনুযোগ কবিল, কেন সে বেশভূষা কবিযা অগুকচন্দন মাখিযা কদন্বেব মূলে থাকিযা 
বাঁশি বাজাইয়া গোপনাবীব মন মজাইতেছে । কংস শুনিলে বিপদ হইবে | সুতবাং “আমাব 
চবণ ধব নাগবালি পবিহব ।” তা ছাডা 

মোব নাতিনীবে বল কৈলে কি কাবণ । 
কৃষ্ণ বলিল, তোমাব নাতিনীকে আমি চিনিই না । তখন বডাই বাধাব কথা বলিল । শুনিযা 
কৃষ্ণ বলিল, আমিও তাহাকে দেখিযা অবধি মনেব আগুনে পুডিতেছি । তুমি বাধাকে বল 
গিযা, আমি বাত্রিতে তাহাব গৃহে যাইব | বডাই আসিল্মা খবব দিলে বাধা ছল কবিযা বলিল, 
কৃষ্ণেব মতো দুবস্ত লোকেব সঙ্গে প্রেম কবিযা আমাব কাজ নাই | তখন বুডি চটিযা গেল । 
বলিল, আমাকে বোকা বানাইতেছ । যৌবনেব গববে কৃষ্ণকে অবহেলা কবিও না । আব যদি 
বল ভাগিনা অতএব অবৈধ সম্বন্ধ, তাহা হইলে শোন । 

জগংজননী দুর্গা ব্রেলোক্যমোহিনী 

পুত্র দেখি কামবাণে মোহিত ভবানী । 

পুত্রেব সহিত চাষ ভুঞ্জিবাবে বতি ১০৬ 

তাঞ্জি হনে কত গুণে তুমি হও সতী । 

পুত্র হনে ভাগিনা না হয শৌববিত * 
শ্রীমতী সেখানে ছিল | সেও বডাইকে সমর্থন কবিল । বাধা বলিল বেশ আজই কৃষ্ণকে 
আনিযা দাও 1 তাহাকে বল গিয়া 

কব লইযা মথুবাতে গিযাছে আইমন 

আজি না আসিলে কানু নাহি প্রযোজন । 
বাত্রিতে বাধাকৃষ্জণেব মিলন হইল বাধা বলিল, আমাব ৩য হইতেছে । এসব ব্যাপাব 
জানাজানি হইযা গেলে স্বামী যদি আমাকে তাগ কবে ৩বে আমাব কী হইবে | বৃষ বলিল 
আইমন যদি তোমাকে ত্যাগ কবে তবে আমি আনন্দিত হইব । তখন তোমাকে গলাষ 
বাঁধিযা আমি যোগী হইব । 

হেন কি হইব প্রিযা মোব কর্মফলে 

তোমাবে তেজিব আসি আইমন গগাযালে । 
ভোব হইলে কৃষ্ণ অলন্ষিতে নিজগুহে গিযা 

জননীব স্তন পান কবে ঘনে ঘন 
বজনীব বস্তাত্ত শুনিতে শ্রীমতী বাধাব কাছে মাসিল বাধা সব কথা বলিল । তাহাব পব 
সখীগণ লইযা বাধা ও শ্রীমতী যমুনায জল আনিতে গেল । বাধাব অবিবাহিত ননদ কৃষ্ণেব 
মাসী মহোদাও ১০৮ সঙ্গে চলিল | পথে কৃষ্ণ বাধাকে দেখিযা বাঁশিব সানে ডাক দিল তাহা 
লইযা বাধা ও শ্রীমতী ঠাবাঠাবি কবায মহোদা বাপাব বুঝিযা লইল মাব বাধাব মসতীপনাব 
জন্য অনুযোগ কবিল, তোমাব পাপেই আমাব ভাই বিবপ ও ব্যাধিপ্রস্ত এবং আমাব বিবাহ 
হইতেছে না। 

তোব পাপে ভাই মোব হইছে বিষপ 

এই হেতু ব্যাধি হইছে জানিনু স্ববপ | 

মোব বিহা নহে তোব পাপের কাবণে 


পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য ৩৭ 


মহোদা ঘরে আসিয়া মাকে বলিয়া দিল । যৌবনে তাহার মায়ের চরিত্রও ভালো ছিল 
না।১০৯ সে রাধাকে তর্জন করিতে লাগিল । তাহার পর রাধার মা বিমলাকে গিয়৷ সব কথা 
বলিল । বিমলা কন্যাকে তিরস্কার-করিতে লাগিল | কোন উত্তর না দিয়া রাধা 

হেট মাথা হৈল মাত্র কান্দে অপমানে 


লোকের মুখে রাধার নিযতিনের খবর পাইয়া বড়াই শ্রীমতীকে লইযা নন্দের গৃহে গেল । 
যশোদা মায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল | অনা সব গোপীও বসিল । 
তাহার পর বড়াই যশোদা-রোহিণীর কাছে রাধাব মামলা উঠাইল । 

শুনিছ নি যশোদা তোর জননীর নীত 

বয়েস অধিকে হয জ্ঞান-বিব্জিত | 

তোমাব তনয় হবি দু্ধেব ছাওয়াল 

বাধাব সহিত যোগ্য পবিহাস তাব ।: 

তোর মায়ে বোলে বাধা-কাহু পরিবাদ 

এতেকে গোকুল ছাড়ে বহিতে নাহি সাধ । 
শুনিয়া যশোদা মাকেই ভরৎসনা করিতে লাগিল । 

দুগ্ধেব বালক সবে এক পুত্র মোব 

তার দায বক্ষা পা গোকুল নগব । 
তোমাকে যম নেয় না, সে “কন্দলেব ডবে” । তোমাকে আমি মারিযাই ফেলিতাম. মারি নাই 
কেননা তোমার মরণ হইলে 

অনাথ করিয়া সবে একখানি ভাই । 


তবে কৃষ্ণেব কানে একথা গেলে সে মামা-সম্বন্ধ মানিবে না, 
তোব দোষে মোব ভাই মবিব নিশ্চয । 


তুমি যদি মর তো ভালোই হয়, লাধার দাষ ধরিবার কেহ থানক না । শেষে যশোদা বলিল, 
তোমাব হিতের তবে কৈলু বুঝাইয়া 
কানুর সহিত বাদ কিসের লাগিয়া ' 
রাধার শাশুডি চুপ করিয়া সব কথা শুনিয়া মানিযা লইল । শাশুডিব সঙ্গে রাধাকে 
সম্প্রীতিতে থাকিতে বলিয়া যশোদা উঠিযা গেল । 
আইমনের অনুপাস্থৃতিকালে রাধার শাশুড়ি কন্যাকে লইয়া বধূর সঙ্গে শুইবার বাবস্থা 
করিল । কিন্তু তাহাতেও রাধাকৃষ্ণেব মিলনের বাধা ঘটিল না । উপবস্ত. রাধার পরামর্শে, 
মহোদাকেও কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদ করাইযা তাহাকে হাত কবিল । চলিযা যাইবাব আগে কৃষ্ঃ 
বাধার শাশুডি বুড়ির যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিল । খৃঁফের প্রতি মায়ের ক্রোধ মহোদা এই বলিয়া 
গোপা ব্যবহারে কার্য যদি হয় ভাল 
প্রকাশ না কর মাও না পাত জঞ্জাল । 
মারিব তোমাকে কাস্তু এহি কথা শুনি 
অনাথ হইব মাও মুই অভাগিনী । 


৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বাধা শ্রীমতীকে লইযা দুগ্ধ-দধি বেচিতে মথুবায হাটে চলিযাছে । যমুনায পঞ্চমীব ঘাটে 
আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণ খেযাবি | আব তাহাব নৌকা এত ছোট যে একজন ছাড়া সওযাৰি 
নেওয়া যায না। কৃষ্ণ বলিল, দুইবাব খেযা দিব না। 
একজন পাব হৈযা হাট শিযা বাখ 
আমাব দানেব লাগি আব জন থাক । 


কৃষ্জেব ভাব বুঝিযা বাধা শ্রীমতীকে বলিল, কৃষ্ণ তোমাকে চায | আমি হাটে যাই তুমি ঘাটে 
থাক । শ্রীমতী উত্তব দিল, 
তুমি হাটে যাও আমি ঘবে যাই ফিবি । 
ভাই সুদাম এথা দেযব অর্জুন 
দেখিলে বলিব মন্দ পবম দাকণ । 
বাধা বাজি হইল । তাবপব ঘটিল বাধাকৃষ্ণেব নৌকাবিলাস ও দানলীলা । কৃষ্ণ বাধাকে 
গঙ্গাযমুনাব উৎপত্তি ও সৃষ্টিব আদিকথা এবং মর্তে গঙ্গাব অবতবণ বৃত্তান্ত শুনাইল । পবে 
দুইজনে নিজেব নিজেব ঘবে ফিবিযা গেল । 
কন্যা ভয দেখাইযাছে, কৃষ্ণেব বিকদ্ধাচবণ কবিলে তাহাকে হত্যা কবিবে । সেই ভযে 
বাধাব শাশুড়ি বাধাকে সঙ্গে লইযা আব শুইল না । বাধা কৃষ্ধেব প্রত্যাশা জাগিযা আছে। 
বাত যখন দুই প্রহব তখন কৃষ্ণ আসিল । তাহাকে দেখিযা বাধা অনুযোগ কবিতে লাগিল 
আবে পবাণেব বন্ধু 
এত বাত্রে কেন বাধাব বাড়ী 
এ দুই প্রহব নিশি জাগি গোঙাইলু বসি 
নিহবে ভিগিল মোব শাড়ী ॥ প্র 
ঘবে হনে বাহিবে গিযা পথখানি নিবখিযা 
কান্দিযা আকুল নানা ছলে 
কৈযা পাঠাইতে চাই এমত বেখিত নাই 
কাঞ্চুলি তিতিল আঁখি জলে । 
দিবসে গো-ধেনু বাখ নিশি কাব ঘবে থাক 
এখানে বা কোথা গিযা বৈবা 
বাধবে কলক্কী কৈলা এবে কাব বন্ধু হৈলা 
মবম ভাঙ্গিযা সব কেবা । 
দেখাইযা ম্গেব পদ গুপতে কবিযা বধ 
গো মাংস ভক্ষণ যেন কবে*১* 
নামেব লাগিযা জানি আছে বাধা অভাগিনী 
শিবেব সিন্দুব নিল পবে। 
বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধাবে কাহাব খণ 
মাংস দিযা জগতেব বৈবী 
সেহি মোব জাতিনাশ হাবাইলু বস তবাস 
আপনে যৌবন দিযা মবি ৷ 
নিষ্ঠুব পুকষ জাতি যাহ যথা ছিলা বাতি 
যাবৎ বজনী না পোহায় 


পদাবলী ও কৃষ্ণলালা কাবা ৩৯ 


কহে ভবানন্দ হীন বাধা সে হইল হীন 
এমত নিষ্ঠব না যুযায ॥ 
যমুনাব জল আনিতে গিযা কৃষ্ণকে কদমতলায নিপ্রি৩ দেখিযা বাধা তাহাব বীশি চুবি 
কবিযা লইল | কৃষ্ণ বডাইযেব কাছে বাধাব নামে নালিশ কবিলে বডাই খলিল তুমি 
কুলবধূব নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না-__যদি সাক্ষী না থাকে ৷ কৃষ্ণ বলিল তুমি তো বেশ 
লোক, 
তষ্কব+** কবিতে সাধু আপনে আসিলা 
এই বলিযা কৃষ্ণ বডাইকে এক বাজপুত্র ও তাহাব তিন সঙ্গীব গল্প বলিল | বাধাব সঙ্গে 
বিস্তব কথা-কাটাকাটিব পব বাঁশি ফেবত পাওযা গেল 
কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে পলাইযা বাধা ও মহোদাব সঙ্গে কালিন্দী পুলিতে বিহার কবিতেছে 
এমন সময তাহাব খোঁজ কবিতে কবিতে বা'ধাব বড ভাই শ্রীদাম সেখানে মাসিমা ৬পস্থিত 
বাধা লঙ্জিত হইল | মহোদা বলিপ, শ্রীদাম তুমি এখানে আসিলে কেন € কৃষ্ণ বলিল, 
তোমাকে বিবাহ কবিতে আসিযাছে । অমনি সকলে উৎসাহ কবিযা ৩খনই শ্রাদুমব সঙ্গে 
মহোদাব বিবাহ দিল । তাহাতে বাধাব উপব তাহাব শাশুড়ি মাবও চটিযা গেল 
তাহাব পব শ্রীমতীব সহিত কৃষ্ণেব বিলাস । ঠাহাতে বাধাব অঠিমান হইল । কৃষ্ণ মধুব 
বচনে তাহাব মান ভাঙ্গাইল | এইভাবে কৃষ্ণেব সহিত পাধাব “বিচ্ছেদ ও মিলনেব পালা 
চলিতে লাগিল | একদিন বাধা বাগেব মাথা যশোদান কাছে গিয়া কৃষেব নাম নালিশ 
কবিল । 
দেখিছে কে শুনিছে কে এম৩ পাগল 
হেব (দখ ছিডিযাছ্ছে শণ্টাব আঁচল 
বল কবি নামাইল কাঁখেব কলসা 
'ভাঙ্গিলে কলক্ক হৈত যে পাড়' পড়শী 
যশোদা বলিল, সব তোমাব মিথ) কথা আমাব ছেলে 
নিন্দেক আলসে ভাত না খায জগমা 
মিথ্যা পবিবাদ বে ল কিসেব লাগগিযা 
বাধা পবাজিত ও লজ্জি৩ হইযা চলিযা গেল । 
আইমন মরুবায শুনিযা আসিযাছে যে কংসবধেব জন্য নাবাযণ অবতীর্ণ হইযা নন্দে 
ঘবে কৃষ্ণবূপে বহিযাছ্ছেন। সে ঘবে ফিবিতেই মা তাহাকে বাধাণ কাগুকাবখানা বলিযা দিল । 
বাথ কারে বিহা কৈলা বৃকভানুব ঝী 
নাতি-বধ হৈল বাধা তুমি তাব কী 
আইমন সে বথায কান দিল না। সে বলিল, আমি কংসেব সভাষ নাবদেব মুখে কৃষ্ণের 
মহিমা শুনিযা আসিযাছি। শ্রীদামেব সঙ্গে মহোদাব বিবাহ দিযা কৃষ্ণ ভালো কাজই 
করিয়াছে । আব যদি বাধার কথা বল তবে তাহাব মতো ভাগ্যবতী কে 7 পুত্রেব মুখে কৃষ্ণের 
মহিমা শুনিয়া বুডি চুপ হইমা গেল । 
বাত্রিতে রাধাব ঘবে কৃষ্ণ আসিলে বাধা তাহাকে চলিযা যাইতে বলিল । কৃষ্ণও 
কিছুক্ষণের জন্য অদর্শন হইল । আইমন বাধাকে কষ্ষেব কাছে যাইতে বলিল । বাধা কৃষ্ণের 


৪8০ বাঙ্গালা সাঠিতোব ইতিহাস 


কাছে গেল । 
তাহাব পব বস্ত্রহবণ-কাহিনী | তাহাব পবেব বাধ্রিতে বাধা শ্রীমতী প্রভৃতি ব্রজবালা 
কৃষ্ণেব সঙ্গে মিলনেব জন্য বৃন্দাবনে গমন কবিযাছে ৷ একে একে সকলেব সঙ্গে কৃষ্ণেব 
মিলন হইল । তাহাব পব বাধাকৃষ্জের প্রেমালাপ । 
ঃপব বাধাকৃষ্ণেব মিলন দাম্পতাযোগ বলিষা ব্রজবাসীবা গ্রহণ কবিল এবং গোপেবা 
বাধাকৃষ্ণেব পূজা কবিল । তাহাব পৰ আবীব খেলা | বাধিকাব সঙ্গে ফাগুকীডা শেষ হইলে 
পব কৃষ্ণ সিংহাসনে বসিল এবং ক্ষেত্রপালদেব কুপা কবিল | ঠাহাবা মুক্ত হইযা ইন্দড্রেব 
সভায চলিযা গেল । 
এই কথা শুনিযা জশ্মেজয বাসকে জিজ্ঞাসা কবিল, 
ত্রিলোচন অষ্টাক্ষ শুকদেব নাবদে 
উদ্দেশে প্রণাম তাবা কবে যাব পদে 
সেই প্রভুব চবণ তথাপি না দেখয 
ক্ষেত্র সবে পবশিল এ বঙ বিস্ময | 


ব্যাস বলিল, ক্ষেত্রপালদেব প্রধান যে বাবোজন তাহাবা অনাদিদেবেব অংশ | তাহাদেব 
মধ্যে প্রধান গ/ণশ সিহজন। গণশেল পা সব দেনতাব আছে বাঙ্গা গণসশব ও জন। 
(কপালে জন্মবথা শুনিতে চাহিলে মান গণেশেব কাাহনা বলিয়া এগা/বাজন 
ক্কেএপালব উৎপও এক্বথাহ সাবিষা দিল 

শণপতিব মুণ্ডেও জন্মিল ক্ষেত্রগণ | 


দালপূর্ণিমাব বাত্রিতে কৃষ্ণ যুবতী গোপকন্যাদ্েব সহিত যথেচ্ছ বিহাব কবিল | প্রভাত 
হইলে 

মাষেব নিকটে গিযা দেব শগবান 

ক্ষুধা কাতব হেযা স্তন কবে পান । 


এদিকে কংস কৃষ্ণকে মাবিবাব জন্য যত দৃ৩ পাঠায়, কেহ আব ফিবিযা আসে না শেষে 

নাবদেব যুক্তি লইযা কংস কুষ্ণকে মথুবায আনিবাব জন্য অক্রবকে পাগইল কৃষ্ণ বাধাব 
কাছে বিদায মাগিলে বাধা কাঙব হইল । 

আমাব শপথ বন্ধু স্ববপে কহিবা 

পঢ নি প্রাণেব নাথ মধুপুবে যাইবা । ধু 

মুখেতে অমৃত তোমাব হাদযেত বিষ 

অখনে সে জানিলু বন্ধু অন্তবে কুলিশ । 

মধুপুবে যাইবা তুমি মোব প্রাণ লৈযা 

কেবল শবীবখানি মোব ঠাঞ্ি থুইযা । 

তোব হেন রীত যদি তখনে জানিতু 

তবে কেনে পিবিতখানি দঢাইযা কবিতু | 

অস্তব দগধে দুঃখে মুই হইলু ধন্ধ 

বাধার বিবহ কহে দীন ভবানন্দ ॥ 


রাধা বলিতে লাগিল, তোমার বিবহে আমি বাঁচিব না । উত্তবে কৃষ্ণ বলিল, সাব কথা শোন । 


পদাবলী ও কৃষ্জলীলা কাবা ৪১ 


মোব অপেক্ষায়ে মৃত্য না হইব তোমাব | 
যেমতি বাখিছে দুর্গা মণিকর্ণেশ্ববে 
আমিও বাখিমু তোমা নিজ কলেববে । 
অগত্যা বাধা সম্মতি দিযা কিছু স্মবণচিহ্ু চাহিল | তখন কৃষ্ণ 
কণ্ঠ হনে খসাইয়া কৌত্তভখানি দিল । 
তাহার পর মায়ের কাছে বিদায় লইয়া কৃষ্ণ মথুরায় গেল । অতঃপব ব্রজেব দুর্দশা-বর্ণনা ও 
বাধাব বিলাপ । 
দারুণ বিরহদশায় একশ সাত দিন কাটিয়া গেলে কৃষ্ণ রাধাকে স্বপ্নে দেখা দিল | সকালে 
উঠিয়া রাধা শ্রীমতীকে স্বপ্নকথা বলিল | দুই সখীতে গলাগলি কাঁদিতে লাগিল । তাহার 
পরে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইল সাস্তবনাব দূত কবিয়া । উদ্ধবসংবাদেব পব আবাব ব্রজের 
বিরহদহনের কথা | তাহার পব রাধার ষড়ুখতু বিবহদুঃখ বর্ণনা । 
অবশেষে শ্রীমতী দূতী হইযা কৃষ্ণের উদ্দেশে মথুবাঘ গেল ৷ পথে এক ব্রাহ্মণের কাছে 
শুনিল যে জরাসন্ব' মথুবা পোড়াইয়া দিয়াছে, যাদবেবা সমুদ্রের ভিতরে দ্বাবকা পুরী নিমণি 
করিয়া বাস কবিতেছে, আব কৃষ্ণ কক্ষমিণী প্রভৃতি আট মহিষী বিবাহ করিয়াছে । সেই 
ব্াহ্মণেব সঙ্গে শ্রীমতী দ্বারকায গেল এবং কৃষ্ণেব কাছে উপস্থিত হইল । কৃষ্ণ রাধাব কুশল 
জিজ্ঞাসা কবিলে শ্রীমতী বাধাব বিবহবেদনা বর্ণনা করিল । কৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিল, আমি 
উদ্ধবকে তোমার সঙ্গে দিতেছি, বাধাকে লইয়া আইস | এ কথায় রুক্সিণী সতাভামা প্রভৃতি 
মহিষীরাও সায় দিল । উদ্ধব গিযা বথে কবিযা বাধাকে দ্বাবকায লইযা আসিল । নগরে 
পৌঁছিযা বাধা উদ্ধবকে বলিল, বথ রাখ। 
পদব্রজে যাইব আমি প্রভৃব গোচবে । 
কৃষ্ণ সত্যভামাব মন্দিবে থাকিয়া বুঝিতে পাবিল যে রাধা আসিয়াছে । কৃষ্ণ মহিষীদেব লইয় 
বাধাকে ভেটিতে চলিন । কৃষ্ণ দূৰ হইতে বাধাকে দেখিল । 
মৈলা বস্ত্র পবিধান শোকে আকুলিত 
শ্রীমতীব কথাখানি পাইল প্রতীত । 
বক্তগৌব শবীরেত মলিন বসন 
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিবণ । 
আট মহিষীকে তফাতে বাখিযা কৃষ্ণ একলা রাধার কাছে গেল । কৃষ্ণকে সাতবাব প্রদক্ষিণ 
কবিয়া বাধা বলিল, 
সপ্তদশ মাসে আজি হইল দধশন | 
তাহার পব প্রণাম কবিযা মৃদু অনুযোগপূর্বক ৬সনা কবিতে লাগিল । কৃষ্ণ বলিল. আমাকে 
ক্ষমা কর। 
এহি বাজ সিংহাসন সকল তোমাব । 
পাটেশ্ববী হৈয়া প্রিযা কব অধিকাব । 
রাধা উত্তর দিল. 
সৌতিনের মেলে নই বঞ্চিতে সাহস । 
তেজিমু পবাণ দৃঢ় এহি সে মানস ' 
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বাধাব দাকণ অভিমানে কৃষ্ণ চিস্তিত হইল, দেবগণও ভাবনায পড়িল । বাধা যদি এখন 
দেহত্যাগ কবে তবে লক্ষ্মীহীন হইযা নাবাযণ আব দুষ্টবধ কবিতে পাবিবে না, সৃষ্টিনাশ 
হইবে । দেবতাবা কৃষ্ণকে বলিল, “লক্ষ্মীকে সন্তোষ কব ।” কৃষ্ণ বলিল, তোমবা বাধাকে 
বল গিযা | তখন ব্রহ্মা বাধাকে বলিল, 

সৃষ্টি না কবিও নাশ-_ ক্রোধ কব ক্ষেমা | 


এদিকে বাধাব তেজে দ্বাবকাপুবী যেন পুডিতেছে | তখন কৃষ্ণ ভাবিযা চিন্তিযা স্থিব কবিল, 
শবীবে বাখিমু বাধা এহি যুক্তি সাব 


তাবপব বাধা গোবিন্দশবীবে লীন হইযা গেল 1১১২ 


উপবে হবিবংশেব যে পবিচয দেওযা (গল তাহাতে বোঝা যাইবে যে কাব্টটি অতাস্ত 
আদিবসাল, এমন কি স্থানে স্থানে কামসুত্রেব উদাহবণেব মতো লাগিলেও বেশ ভালো 
বচনা । একথা বর্ণনাময পদগুলিতে বেশি খাটে | ভবানন্দেৰ হবিবংশে পদাবলী বা 
গান-অংশ কম নয, বাধাবিবহ অংশগুলি তো পুবাপুবি গানময,__ সেখানে গ্রামাতাব 
পবিচয প্রকট নয | কাব্যটি যে বপে আমবা পাইযাছি তাহাতে “জাব কবিযা বলিতে পাবি 
না যে বর্ণনা-অংশ ও গান-অংশ একই ব্যক্তিব অথবা সমকালীন বচনা নয । ৩বে 
বর্ণনা-অংশেব সঙ্গে গান-অংশেব স্টাইলেবৰ ও কচিব তুলনা কবিলে মনে হয যে দুই মংশ 
এক বাক্তিব বচনা না হওযা অসম্ভব নয । সপ্তদশ শতাব্দীব ভ্রাবাকানেব মুসলমান কবি 
দৌলৎ কাজীব ও আলাওলেব বচনাব সঙ্গে হবিবংশেব বর্ণনামঘ অংশেব বচনাবীতিব কিছু 
কিছু সমতা অনুভূত হ্য | 
অপব সব কষ্ণলীলাকাবোব সঙ্গে হবিবংশেব পার্থক্য শুধু আদিবসেব বাছুলে। এব, সই 
অন্ুসাবে কাহিনী নিবাঁচিত হইযাছে। এমন কোন ঘটনা (1996) নাই যাহা 
কামকেলি-ঘটিত নয | কোন কোন পাঞ্র-পাত্রীব নামে নতনত্ব আছে বাপাব “ মান্তব 
এখানে তিলোত্তমা । বাধাব মাযেব নাম বিমলা, বাধাব ননদেব নাম মহোদা এ নাম 
কোথাও নাই । যশোদাব ভগিনী, নাম মহোদা সাদৃশ্য-(5178198%) মুলক সৃষ্ট নাম শ্রাদাম 
সুদাম ইত্যাদি গোপবালকেব নাম নূতন নধ, তবে সুসেন নামটি নুতন মদন হইতেছে | 
আশ্চর্যেব কথা, বলবামেব নাম একবাবও নাই, কিন্তু 'বাহিণীব উল্লেখ আছ 
হবিবংশেব গানগুলিব--* মধে। খুব ভাললা বচনা আছে । গানেব উদাহণণ আচঙ্। 
দিযাছি । মাঝে মাঝে এমন ছত্র পাগযা যাষ যা অনাপেক্ষিত সুন্দণ | যখন 
বাড কৈলু দিবস দিবস কৈলু বাতি 
অঙ্কৃবে ভাঙ্গিব জনি যুগেব পিবীতি 
বিহানেব কথাখানি বিকালে না বয 
মানিলে বা প্রেম কেনে বাঢাইল হয । 
নি্নলিখিত পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব বাধাবিবহেব একটি পদকে স্মবণ কবায । 
প্রথম প্রহব বাত্রি ফুটিল লবঙ্গ 
যৌবন থাকিতে প্রিযা কব বসবঙ্গ ৷ 
ভাল কিবা মন্দ বলি বিমর্ষিযা চাহ 


পদাবলী ও কৃঞ্চলীলা কানা ৪৩ 


যাব থাকে ধন কৌডি খাও আব বিলাও ৷ 
দ্বিতীয প্রহব বাত্রি ফুটিল মালতী 
যৌবন থাকিতে কেলি ককন যুবতি । 
জোযাবেব পানি যেন আইসে আব যাএ 
যৌবন থাকিতে প্রিযা ফিবিযা না চাহে । 
তৃতীয প্রহব বাত্রি ফুটিলেক চাঁপা 

উঠ গুণবতী বাধা ঝাড়ি বান্ধ খোঁপা । 
ধুলাএ মেঘেব জল যেনমতে শোষে 
তেহেন যৌবন ব্যর্থ যাইব তোব 'দাষে । 
চতুর্থ প্রহব বাত্রি ফুটিল বকুল 

উঠ প্রাণেশ্ববী বাধা মোবে দও কোল 
ঘবে যাই প্রাণেশ্ববী বাত্রি তেল হান 
কাক্রুব সম্বাদ কহে ভবানন্দ দান 


বৈষ্ণবভাবেব দিক দ্যা বড চগ্তাদাসেল শাবক! তনেব তপনাধ বানের হবিবংশ 
সুষ্ঠুতব কাব্য ॥ 


টীকা 


১ উহা সম্ভবত ১২৪৫ শকান্ব (১২২৩ ৮৯) কথা তুললীহ 
বাণাযুগ্র্শশসাম্ম তশাকবন্ষ দৌষস শুর বমীববিসৃনুবাদক 
* এ স্বপ্টরনপব হললিগ্হাদোল ত/দবাদিশি €*থা “বি বিবেশ 
৫৪২১ প্বিমাণ শকান্দে পৌ/যব শরুনবমীা 'তথি ত ববিবাপ্ব হবাসপ্হ কাজ $ জব বাজধান' তাগ কবিযা দুবদুষ্ট কক 
উপপিষ্ট পথে প্বিমালফ অঞ্ধ/ল প্রতবশ কবিহাগ্িলন হার্ড অফিস পু 1৭৭ কাটালল দ্িতীয খণ্ড দ্বিতীম ভাগ পু 
১৪১৯ দষ্টবা 
€ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ পিতহক পিছ আভাব হু ৩৯৫৯ বদ তলা সঙ্কাল বীযাতিলশ সি ৮৬৭৮৮ পরষ্টরব্য) পা € কব 


স্বহস্তলিখিত লিপিকাল শপাল সবহ ১১0 ১৮৩৫)। 
৩ তাক বাজ।কাল শপ লস বহু একন সাল (০৩২৭) ল্খ পথ পাত যা নাষানছ (বেনডল ত প ১৭৬ 
দ্রষ্টবা) । 


৪ (কমগ্রিজ প্াথ ১৩৫৭ (প্র সি ১%2 দউব]। 

£ প্রবোধচন্দ্র বাগচী নপালদে হাসা 3 পবন্ধী (মা প পি ৬৬) দলা 

৬ পার্ঠমহা | 

৭ এ “গলা” । 

৮ এ “চিবণ” । 

৯ এ “সোহাবে' । 

১০ এ “ঠাকি”। 

১১ কেমব্রিজ পুর্ধি ১৬৯৪ (বেনচল প ২৮৩ পষ্টবাপু'থব লিপিকাল এব১ নাটকে বটনাকাল নেপাল সবৎ %৪৯ 
(* ১৬২৯) । 

১৭ “ইতি শ্রীমহাবাজাধিখাঞ্জ ্ শ্রাজশাজ্জোতিমলব 5 পপ্হনশধ্ঞাশণগীতোপবদ্ধণ ইবনৌবীবিবাহনাম নাটক" 
সমাণ্তর্ম | 


৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যব ইতিহাস 


১৩ ৭৫৩ নেপাল স*্বতে ( ১৬৩৩) লেখা একটি পৃথিব €েম্ব্রিজ ১৬৮৭) পুষ্পিকাষ আছে 
“শ্রীভক্তাপুবীমহানগযাঁঘা বাজাধিবাজভ্রীশ্রীজগজ্জোতির্মল্লদেবযাতিফ্িযাসণ্গ্রহ কালপব্যুহপৃস্তকণ বৰিঠাপুবিমহানশয্যণ্ 
গকডধবজাবতাব শ্রীশ্রীনিদ্ধিনলসিণ্হমললদেব | ৩স্য পুত্র বষধবজাবও বণ শ্রীস্রীশ্রীনিবাসমল্ল তস্য উতযবাজে/ শুতম 1” 

১৪ কেম্ত্রিজ পুথি ১৩৮৯ (কাটালগ পু ৮৩) । পবে দ্রষ্টবা । 

১৫ পণ্ডিত বলদেব মিশ্র সম্পাদিত এব” দবওকঙ্গা বাজপ্রেসে বুপ্রিত (১৯৩৪) পু ৪৮ | লো৮ন শনাঁ অষ্টাদশ শঙাবদীব 
প্রাবন্তে বিদ্যমান ছিস্লন | উদ্বাত পদটিব পা শুদ্ধ কবিযা দিযাছি । 

১৬ কেমবিজ পুথি ১৬৪১ (ক্যাটালগ পু ১৫০) লিপিকাল (সম্তদ* বচনাকাল 5) নাল সব ৭৮৩ 
( ১৬৬৬) । নেপালী লেখকেব হাণে বইটি নাম হইযাছে সঙ্গীততাবাদয৮তামণি 

১৭ ফকমূত্রিজ পুথি ১৪৭২ (বশ প্র ১৭৩) 

১৮ ননীশোপাল বন্দোপাধ্যায সম্পাদি৩ও নপানে বাঙ্গালা নাটক (.৩ ৬) পর্ব 

১৯ নামটিব আসল অর্থ -অবণা (বিণ ) ৬মিব অথাঁঁ পপ্রকমেব শামীব যদি *খন পাপ বীক হ খিল এ 
অঞ্চলেব আবণ্য বাজাদেব মাধা শ্রেঈগ ছি'লন ৩বু৩ পা্টীনত্রেব ও পুপ্ত এহিম ব শোবার শিখবড়মিল (পঞ্ঘকে তেব) 
বাজাবাই বাজচুডামণি লিখা শণা হইলপন | ইহাল্দব হার *ব টাকা না পাইলে কেহ বাহা হই * পারিত না সেই জন! 
বিষ্পুবেব বাজ্া আমীাব 

২০ কালাচাঁদ এখানে কফ এল বাবহান্বাণ প্রাতচি ৩ বৃষখরি দহহ বুঝাই? “ছে 

২১ “বীব হাম্বীব এক মলা লা ঠবল মাম শাহি পদ এশাধ। পদ ১ঠাকেশপতিব আন হনি ধাঁতিত 
অথাৎ আক্রমণে যুল্ধ আমীর (প্রধান) 

২৭ প ২১৫ । 

২৩ বিষুপুব সাহিপা পবিষ্দপব স গু পম্পদরী শর হিবলান সস হল সীজনে পিটি পবগশ হলি 
পাবিযাছি 


২৪ শুল্ক প দ্রষ্টা 


২৫ ৯৬৬৮ শকাদলক (৭.৮. হু 14 ঠি জা ৭ ৮৬ পবা 
২৬ ১৮৪৯ খ্রীস্টান »পিত চ সলিল পি 2৫ 

৭ পঠ মাঝ 

+৮ *উদয আদি * 

«৯ "শবসি হ বাঃ ২ বকনিছ্টু হয বসব 5 লা সিৰ হঠফ 


কপনাবাধণ " এ মারল বাভালি পদ্যান* ন সশ্সী "৭ সহপ্রী 02হন হক 

(স্বজপদাল্মাদাবব কডচা শি মান্ততশাম পস ন শহীত পথি। 

৩৮ শতাস্তাব সচ্ছিদ ক নস? 

১১ (গাবিন্দবতিমপ্তবী পঞ্চ বক শ্রাকটি স কতাঘাত সশুহ * অ ও 

৩২ পবমাদ* বাঙ্গালা (জৈধ ণসচ ) সদ সস (সন বৃভলিয়ত 

৩৩ সন্কীওন'্ম'৩ সঙ্কলি * 

৩৪ গ ৬৭২৫ (লিপিকাল ০৫ * মল্লাক) ম ইত 1 ঠত পিস দাশ কতক প্রকাশিত মি ৮০৭ ক) 
(বণীমাধব দে 'কাম্পানি বহুকান্দ পাব পিক আবার তক সঙ্দপ ৮ স্কবহ প্রকাশ ক ক পছি/পান 

৩৫ পদটি পদকল্প৬ক৮*ত (৩৫০) অশাছ 

৩৬ হ্িব্রলিপ ০৬ ৩ 

৩৭ প ২৩৫৩ (গিলিপিক ৭ ১ সাল) 

৬৮ সস. ৫ 

৩৯ বণ'মাব দ কতক প্রকাশিত 

৪০ গ্ক জীবশোস্বামাব ও সবমগ্চক গোপালশটেব প্রতি ৬পত পরি পথাহবাল ভাত ই হত 

৪১ এই প্রসাঙ্গ হি ব্রলি (প ৪০৫ ০১৬) গ্রষ্টবা 

8২ ০৫ 

৪৩ হিশ্রলিপ -৫৬%৮। 

8৪ এপ ১৫৮ ১৬” 

৪৫ প্রার্ব দরষ্টবা 

৪৬ পদকল্পতক ৩ 

৪৭ হি শ্রলি প ২৩৩ ৩৪ ৪৯৫। 


পদাবলী ও কঞ্চলালা কাব্য 8৪৫ 


৪৮ এ পূ ১৮৫-৮৭। 
৪৯ এ প ১৮০, ১৮৫। 
৫০ এপ ১৮৮। 
৫১ এ পৃ ১৭৮। 
৫২ স ৯৬। 
৫৩ হি-ব্রিনল পৃ ১৭৭ । 
৫৪ স ৩৯১ (লিপিকাল ১১৯১ সাল) । 
৫৫ স ৫০৩। 
৫৬ হি-্র-লি প্‌ ৪০৮ 
৫৭ রেমুনায় ক্টীবচোবা গোপীনাথেব প্রাঙ্গণে বসিকানন্দেব সমাধি আছে । 
৫৮ ১৯৪৯ শ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হইযাছে । 
৫৯ নিত্যস্ববপ বহ্দচারী কতক বন্দাবনে মুদ্রিত । কলিকাতায় ও অন্যত্র ছাপ" হইযাছে | 
৬০ এই পবগনা ধদ্ধমান জেলাব পৃবার্শে | কুঁলীনগ্রাম ইঠাব অন্তর্গত 
৬১ নানুব ৮ভ্তীদাস পাঠাগাবে সংগৃহাত একটি পুরথিতে পদটি পাইয়াছি ' 
৬২ অথণ্ি ক্ষুধাজনিত অবসন্নতা 
৬৩ সাপপ ১১ পু ১১৫ ২৬ 
৬৪ ক ৩৫৯২, পৃ ১৬৪ খ। 
৬৫ মুল পাঠ “মেলে” বা “দলে” ছিপ বলিয়া মনে হব 
৬৬ তুলনীয় বামাযণ 
“বাম* দশবণং লিদ্দি মা" বিছ্ি। জনকাত্মজাম 
অযোধ্যামটবা* বিঞি। গচ্ছ তাত যথাসুখম 
৬৭ প্রথম হইতে নবম স্কন্কের পুথি- বি ৯০১ ৪৯ ৯১০ ॥ শ্রীপঞ্যানন মপ্চুল সম্পাদিত পুরি পবিচয দরষ্টবা 
বিভিন্ন স্কদ্ধেব পুথি বিভিন্নকালে লেখা । দ্বিত'য স্কদ্ধব পরথিব (রি ৯০৭) লিপিঝণল ১১৮৫ 
৬৮ বিবিশর্থসংগ্রতে একটি প্রবঞ্গে 


৬৯ প্রথম স্কান্ধেব শেল্ম আছ "সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কতক দগাবে | 

৭০ প্রথম স্কন্ধেব তাবিখ-গুত্রেব পাঠ কাল কলানিধি কলা (পান কাল ) বিপদ শশী " এখানে সোজাপুজি শক 
ধবিলুল হয় ১৩০১ কি িতঘ আসী বগিত হঠতগছিল ১৩১৬ শবণাক বার জলি ঠাডাঙডি লখা হহযপচ্ছল | প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্কান্ধোণ মধে। পনেল বঙ্ছলেল ধন থণবালি পল গণিত বালিগ ঘা হাহ 

৭১ জীব গোস্বামী পত্র প্রশ্টবা (ভি বাক বে উদ্ভাড) 

৭২ গ 1৪২১ (খণ্ডিত, পঞরসঞ্খা ২৮৬) । লিপি প্রাচীন ছীদেব ও সন্দল ১১৮৩ সাল লেখা 'স্বকপবর্ণন' পথিব 
অতো | 

৭৩ বাজেন্দ্রলাল মাত্রব পুথিবিববণ' (0170০ 0 381251080 1৭17155,710005 ২৯৮১৩২) দ্ষ্টব। লিপিকাল 
১৬৯৫ শকাব্দ । রুত্ব ১১, আশু বাণ- ৫ শশধব ১ 

৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল্যেব পুথি ৪০৬৫ (লিপিকাল ১৬৩০ শকাকা) 

৭৫ পুথিব মতে পুত্র 

৭৬ ক মণম১ (লিপিকাল ১৬০৭ শকীব্দ) | 

৭৭ “বিবচিল ঘনশ্যাম শ্রীকষ্ণকিন্কব" 

৭৮ গ ৫৩৯৫ (লিপিকাল ১১৩১), ব্বীবর্ামব পুথি । সাপ ৭২৩৩ ২৪১ 

৭৯ লঙ্গীয সাহিতা পবিষৎ প্রকাশিত (১৩২৬) । 

৮০ ইতিপূনে আমিও এই দলে ছিলাম । 

৮১ গুক যে প্রাক্ষণসস্তান তা প্রথমেই উত্ত, আছে । 

৮২ ক ৫২১৬ (খণ্ডিত) । 

৮৩ পা “গীতা *। 

৮৪ গ ৫৬৭৮। 

৮৫ স ৮৬. স ১১১, স ২৭৫, স ৩৩% | অসম্পুণ শ্রাদর্শ অবলন্গনে ১২১৯৫ সালের €লখা একটি পৃথি কন্সিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাযথ ছাপানো হইয়াছে (১৯৫৭) । পুথিৰ আধকাবী নলিনীনাথ দাসগুপ্ত বইটিব সম্পাদক 

৮৬ গ ৫৪১৭। 


8৬ বাঙ্গালা সািত্যব ইতিহাস 


৮৭ নলিনীক'ন্দ ভষ্টশালী' বিপ্র পবশুবাম (আলোচনা) বঙ্গবাদ জৈষ্ট ১৩৩৪ পৃ ৪৪২ 8৪৪ । 

৮৮ যেমন _- আসিয' পোপাল শী কব অবধান” “নিজ কার্ণ শ্রন প্রঙ আপন গুণগান ভাবিযা 
গোপাল পাদপদু, শতদল ইতাদি 

৮৯ শ্ীঅঞ্যকুমাব কযাল স গহা৩ 

৯০ বি ৯১৪ (সম্পূর্ণ পত্রস খা' ৯৫ শিপিক'ল ১৬৮১ শকাঙ্ধ ১১৬৬ সাল) পুবীতে প্রাপ্ত । আব একটি পুাখব 
বিববণ আছে বাবস্ভুম বিববণ ৬ তীয খণ্ডে পৃ ১৬৩) এব শ্রীযুক্ত হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাষেব প্রবন্ধে ( বিপু পবশুবাম 
বঙ্গবাঈ' মাঘ ১৩৩৩ প ৬১৩ ১৮) এহ পুরথিব লিপিকাল ১১৯৩ স'ল । দুই পুথি মিলাইয়া মাধব সঙ্গীত শাম 
শ্রীঅমিতাভ চৌধুক' কর্তৃক সম্পর্থদত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৬৪) । পরে পুথিটি বিশ্বভারতীতে গচ্ছিত 
হইযাল্ছ (বি ১৫০) 

৯১ ভ্মিকা প ১11 

৯২ পুবীণে প্রাপ্ত পুণ্থণতই শুধু পদটি “পদ উতৎকল” বলিযা নিদিষ্ট এব" এই পদের কয়েকটি বিশিষ্ট ওডিয়া শব 
(যেমন ন হুদযে চাহনি গলা ও লউছি') অপব পুথিতে বাশলা কাপই আছে (না' হৃদযে' চাহনি গেলা ও 
লইছি )। উভমত্র প্রাপ্ত ওডিযা শব্দ শুধু বেলকু (?) তাঙ্কু এব* তাঙ্ক । কু বিভক্তি এব” ঠাঙ্ক পদ সাধাবণ 
ব্রজবুলিতেও পাওযা যায 

৯৩ পবে পৃষ্টা ৮ ৮১ প্চব 

৯৪ প্‌ ১১১। 

৯৪ক পৃ ২৮৮। 

৯৫ মুদ্রিত পাঠ “প্রয' যত পরিণত বেশ সম্পূর্ণ ম্থহি'ন 

৯৬ ফাদডা পার্টেব মনোহবদাস হইল্ল জাহস্বাদেবীব উল্লেখ খাকিতই  জ্ঞানপানসব সাঙ্গ বদ্লাব মিল খাঁজা- ব€ 
চেষ্টা ।পদাবলী রচযিতাদেব 01106 লইযা যোগসুত্রেব সন্ধান দুঝহ 

৯৭ পু ৩৯ ৪০ 

৯৮ শুবনন্দেব হবিবণ্শ সতীশচন্র খশ্য সম্পাদিত ৩ ঢাকা বশ্ববিদ্যালয ক$ক প্রকশিত (০৯৩) সম্পাদক 
সাতঙ্গান পুথি বাধহাব কবিযান্ছিলেন পুথিগুলি পূর্ব ময়মনসিণ্হ কুমিল্লা ও পশ্চিম ব্রিপুব হইণে স গই ৩  প্রাটানতব 
পুথিব লিপ্কাল যথাক্রদম 5০৯৬ “ ০১৫০ সাল | অপব পুথি গ ৪২৫৮ (লিপিকাল ১১৮?) গ ১০৭১২ (লিপিকাল 
১১৫৫) হবিবণশন গানগুল্ন শ্রী ইস্ুটল এুসলমানন্দব মাধা সমদ * ছিল এগ সিল্লটী না লী অক্ষ * বাঙ্গালা 
অক্ষাব একপধিক 1 ল সস্তকাকাণন প্রক শ্রিত হইহপছিওল 

৯৯ পাঠান্তব “গুহা” 

১০০ প্রথম খাণ্ড চ£ুপশ পাচ দিত উদপচ্ছেদ দ্ুব 

১০১ এঁ অষ্টম পবিচ্ছেদে চতুর্থ উপন্চ্ছদ পরষ্টব্ 

১০২ এই প্রসঙ্গে মুকুন্পরামেব উগুনপ্শ গ্রস্থন চলল্লথ তুলনীফ 

১০৩ এখানে কি বাধাকৃফণ একতণু চেতনে ব হঙ্গিত আন্ছ 

১০৪ আইমন (শ্রীকষ্চকী৩ন আইহন "মন এ আযান কায়াণ) স বণ অভিঠন, ইহাত গননা চিত এ হয় নামটি 
৬বানান্দব তৈযাবি নয় অন্য মুল) সুত্রে পাযা এখান এী গিব নাখ বলিয শান ল তালা প্রান্ত পুদশ্ডি 
ব্যক্তি”-__এই অর্থ হইল্ত পণব একটু প/বই  বাশন্প খলিযা্ছন হ ব্রত আইমল হিল অখুব 1* বা হল দাশ খাছ 
সেই সুল্যাদশ কষ বাধাব সহিত মিলি” হইয়াছিল গাবু শব খাজনা দে"যা যপি প্রজ আহমাণল কল হয ৩ব সি 
কণ্সেব না"্যবেব মতোই ছিল বাধা শিজব গ্বায়ীব সন্ান্ধ কৃষ্ণাক সাবধন কবিয' লিযাছিন। মাব নিজ পতি জান 
কেবল দুর্ভন” সম্ভবত “আাইমশ নামটি “দুশমন এব অর্থ কলিত হইযাছিল 

১০৫ পবিয়াছ্ ৷ 

১০৬ এ গল্প কোথায অদদ্ধ জানিনা মদন হয় গাবক্ষনাথ্ব কাহিনাবই এক কপান্তব | 

১০৭ গুঁকজনসম্পর্ক 

১০৮ অন্য কান কষ্ণমঙ্গল কণব্য « নাম নাই নশ্মটি “যাশাদাপক সাদশা শভা 

১০৯ প্ঘযীবন সমায বুউ 'আছিল চঞ্চল মধুপুবেব যত দৈত্য তাৰ কবতল। 

১১০" অর্থ যেমন লুকাইযা গারু মারিয়া মা*স খায় আর প্রতিবশগক হবিণেব খুব দেখইযা জানায মুগমাণস 
খাইয়াছি। 

১১১ অথাৎ তস্কবতা 

১১২ প্লাধাকৃষেব যুগ্ম অবতাব চৈতান্যব কথা এখানে স্মর্তব্য | 

১১৩ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদি 5 শ্রন্থে গানের সপ্থ্যা ১১৫ (কাব্যে মো ছত্র স খা ৮৭৫৪) নহাম্মদ আফজল মিয়াব 
সংস্করণে ১৩৯ । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ 
১ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের উপক্রম 


জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেব শেম শাস্ত্রকাব, এবং চৈতন্যচবিতামত সে ধর্মের 
সবেচ্চি সংহিতা । অতঃপর আসিল বাখ্যাব ও অনুনাদেব পালা । কৃষ্দদাস “কবিবাজ”ই এই 
কাজের পথ দেখাইযাছিলেন । ব্যখ্যা প্রধানত আব মনুবাদ একান্তভাবে বাঙ্গালা । রূপ 
গোস্বামীর ভক্তিবত্বাকৰ ও উজ্জ্রলপনালমণি ইতিমধ্যেই প্দকতাঁদেব আকব-গ্রন্থরূপে 
পরিগণিত হইয়াছিল । চৈশুনাচবিতামূতের পরেই এই দুই গ্রন্থেব ব্যবহাব ও মযদা সবাপেক্ষা 
বেশি ছিল । তাই ভক্তিবত্রাকব উ জ্জলনীলমণিব সাবাংশেব অনুবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল 
সমধিক | 

চৈতন্য পণ্ডিত ব্যস্ত ছিলেন : তীহার শক্তিশালি! সহযোগীদেৰ অনেকেও পণ্ডিত 
ছিলেন । তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ-_যেমন, অদ্ৈ৩ আচার্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সনাতন ও 
রূপ- -মহাপগ্ডিত ছিলেন | কিন্তু চৈতনা পাণ্ডিতা লইযা ধর্মেব বেমাতি করেন নাই । তীহাব 
বিষয সাধাবণ মানুষের হাদয-মন | সেখানে পাণগ্ডিতা শুধু নিষ্্রযোজনই নয, প্রচণ্ড বাধা । 

দীনেবে অধিক দযা কবে ৬গবান 
কুলীন পণ্ডিত ধনীব বড অভিমান । 

মহাপুকষেব সানিধ্য কতটুকু ৮ কঙওক্ষণেব জন্য ? কঙ লোকে পা ? তীহাব মুখেব 
বাণীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও অচিরে কালের তবঙ্গে ম্লাইযা যায । শাস্ত্রশাসিত দেশে 
শাস্ত্র-শাসনের ঝাঁপিতে ভরিয়া দিলেই সে বাদ” ব্যক্তিকৃত অনুলিপি দীর্ঘস্থায়ী হয । ভাগবত 
চৈতন্যধর্মের বদ | ভাগবত, এবং চৈতনা আব যে-সব গ্রন্থ ও বচনা পছন্দ কবিতেন 
সেগুলি লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশাসনপর্ব শুক ৷ তবে আসলে চৈতনা-কৃষ্ের 
শান্ত্রমত বৃন্দাবনের গোস্বামীরাই বাঁধিয়া দিযাছিলেন | সেই বাধা শাস্ত্রের চা এখন বৈষ্বের 
পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইল এবং সেই সূত্রে বৈষ্কব-সমাজে ও বৈষুব-সংসাবে বাঙ্গালা ও 
সংস্কৃত শিক্ষা বিকীর্ণ হইতে লাগিল । বাঙ্গালা দেশে বৈষ্বদেরই স্ত্রী-পূরুষ নির্বিশেষে 
প্রথম সার্বজনিক শিক্ষিত সমাজ । 


৪৮ বাঙ্গালা সাহিতাব ইতিহাস 


বৈষণবমুখ্যেবা সংস্কৃত জানিলেও দুই চাবজন ছাড়া সে বিদ্যাব অনুশীলনে কেহ উৎসাহী 
ছিলেন না । সাধাবণ বৈষ্ণবেব বাঙ্গালা বিদ্যা এবং আনুষঙ্গিক অল্প-স্বল্প সংস্কৃত জ্ঞান হইলেই 
চলিত । ইহাদেব জন্যই গোস্বামী-গ্রস্থেব অনুবাদেব ও াবসংক্ষেপেব প্রযোজন অনুষূত 
হইযাছিল ॥ 


২ অনুবাদে যদুনন্দন ও হেমলতা 


চৈতন্যেব ধর্মেব অধিকাব অখণ্ড জীবন ব্যাপিযা । শাস্ত্র তাঁহাব কাছে লক্ষ্য নয কিঞ্চিং 
উপলক্ষ্য | তাঁহাব তিবোধানেব পবে বৈষ্ণব মহাস্তদেল কাছে শাস্ত্রশাসন অপবিহায মনে 
হইল । শাস্ত্রে অধিকাব অজনে পাণ্ডিত্োব প্রযোজন । অতএব নিষ্ঠাবান সাধকেব পক্ষে যা 
হোক তা হোক, মহান্ত গুকব পক্ষে সংস্কতশিক্ষা আবশাক হইল । কিন্তু যে ধমেব মধ্যে 
প্রাণস্পন্দন অনবলুপ্ত তাহা সর্বদা পাণ্ডিতোব সিন্দুকে ভবিযা বাখা যায না । বৃন্দাবনেব 
শাস্ত্রকাব-গোস্বামীবা-_বিশেষ কবিযা বপ, গোপালভট্ট ও জীব -চৈতন্য-কৃষ্ণেব শাস্ত্র 
বলিযা যে মত নিবপণ কবিযা দিলেন ঠাহা বাঙ্গালা দেশে আনীত এবং শিবোধায হইল 
একমাত্র অবলম্বন হইল না জীব গোস্বামীব তিবোধানেব পবে বৃন্দাবনে আব কেহ 
শান্্রকতাঁ বতিলেন না । বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী বৈষ্বেব শাস্ত্রচ্চ অতঃপব বাখ্যায ও 
সাবসংগ্রহে নিবত বহিল | যাঁহান" পাণ্ডিত্যেব পথে চলিস্লন না তীহাবা মনুবাদেব কে 
ঝুকিলেন । এই কাজ প্রিধাবায- ব্যাখ্যায সাবসংগ্রহে ও অনুবাদে- সপ্তদশ শতাব্দীতে 
প্রবলভাবে চলিযাছিল এবং সে প্রবলতাব বেগ অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ প্রান্তও উল্লঙঘন 
কবিযাছিল । 

এইখানে বৈষ্ণব অধাত্মভাবনায ম তভেদেল কবপদা বলি | পন্দাবনেব শাশ্বামীদেব মলো 
শাস্ত্রকাব ধলশিতে চাবজন - সনাতন কূপ গোপাল ভট্র ও জীব তাহাদব আদা আদি 
শান্ত্রকাব দুইজন-_ সন।ওশ ও কপ সনাঙনেব বৌক ছিল সনাতনধাবাবাহ বেলা সাধনা 
প্রতিষ্ঠাব দিকে । বপেব কোন দিকে ঝোঁক ছিল জানি না । তবে হনি বঞ্লালাবন্সব শা 
লিখিলেও বঙ ভাই সনাতনেব শিষ্য সুঙবা মোটামুটি 'সই পথেবহ পর্িব ॥ বাগানুগা 
সাধনা সনা*ন দাপব মজ্ঞাত হিল না । কিন্তু বৃন্দাবনে বাণানুগা সাধনাপ বহস। প্রকা»ণ 
প্রধান৩ অন দুইজনের দ্বাবা হহযািল । এই দুইজন হইলেন পথুনাথদাস মাব বফ্দাস 
“কবিবাজ । পুবীতে বামানন্দ বায ও স্ববপদামোদব এই ধুই ৮৩৭) সখা বাগানুগা ভাবনাব 
আদি ও প্রধান ঠাবক । পঘনাথদাসেব শিক্ষা নালাচলে শ্ববপদামোদবের কাছে কৃষ্ণণাসেব 
শিক্ষা খৃন্দাবনে বখুনাথেব কাছে । সনা৩ন ও বাপ যতদিন বতমান ছিলেন *৩দিন বেবী ও 
বাগানুগা পদ্ধতি পইযা কোন বিবোধ অথবা সমস্যা জাগে নাই । ইহাদেব তিবোভাবেব 
পবেই ৩বে বৈষ্ব সাধনায মাগভেদ-সমস্যা উঠিযাহিল । গোপাল ভট্ট প্রাক্দণ এবং বৈধী 
সাধনাব পন্থী । তাই সনাওন তাঁহাকেই “হবিভপ্তিবিলাস' সংকলন (অথবা সম্পূবণ) কবিবাব 
ভাব দিযাছিলেন । বঘুনাথদাস অব্রান্মণ, সুতবাং বৈধী সাধনায তাঁহাব পর্ণমাত্রায অধিকাব 
সমাজস্বীকৃত ছিল না । তিনি নিজেও অতান্ত দৈনাশীল ও আত্মলোগী ব্যক্তি ছিলেন । তবে 
বৃন্দাবন তাঁহাব নিষ্ঠা ও অক্রিষ্ট কৃচ্ছসাধনা তাঁহাকে সবজনপুজ্য কবিযাছিল । তীহাবাই 
দৃষ্টান্ত বাগানুগা ভাবনাব মূল্য ও মযাঁদা বাডাইযাছিল | জীব গোস্বামী উতয সাধনাব (অর্থাৎ 
অধ্যাত্ম-ভাবনাব) মধ্যে সামঞ্জস্য আশিবাব চেষ্টা কবিযাছিলেন । কিন্তু হাব ঝোঁক ছিল 


বিবিধ বৈষ্ণব গিবন্ধ ৪৯ 


বৈধীর দিকে | জীব গোস্বামীব তিরোধানেব পরে বুন্দাবনেব বৈষ্ব-মগুলীতে কেহ একজন 
নেতা বহিল না । ইতিমধ্যে বুন্দাবনে অনকেগুলি দেবকুল প্রতিষ্ঠিত হইযাছে ৷ বাজ-বাজডা 
ও সাহু-শেঠদের দানে তীর্থযাত্রীর ভেটে দেবকুলেব সমৃদ্ধি বাডিয়াই চলিয়াছে | যেখানে ধন 
ও ক্ষমতা সেখানেই বিবোধ | বৈষ্ুব-সমাজেব এক দল ছিল বৈবাগী | তাঁহারা 
দেবকুল-পবিচালনায নিবাসক্ত । আব এক দল সেবাষেত, তাঁহাবা দেবকুল পবিচালনায 
'আসক্ত । প্রথম দলে বেশির ভাগ বাঙ্গালা ৷ দ্বিতীয় দলে বেশিব ভাগ অবাঙ্গালী | 
প্রজমণ্ডলেব প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম দেবকুল. মাধবেন্দ্রপুবী প্রতিষ্ঠিত গোপালেব অধিষ্ঠান 
লইযা বিবাদ বাধিল । একপক্ষে বৈধী-পন্থী অবাঙ্গালী বল্লভাচার্যেব পুত্র বিটঠলনাথের 
শিষ্যেবা, অপব পক্ষে বাঙ্গালী বৈধা ও বাগানুগা পন্থী বাঙ্গালী সেবাযেতরা । বিবাদ মারামারি 
অনধি গড়াইযাছিল । বল্লভাচার্যেব দল গৌড়ীয় বৈষ্বদেব হটাইযা গোপালেব সেবাপূজাব 
/মধিকাব হস্তগত কবিযাছিল । অন্যান্য দেবমন্দিবের সম্পত্তিব বিাদ-বিসংবাদ লইয়াও কিছু 
কিছু মোকদ্দমা হইযাছিল । তবে তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয | 

শেষ পর্যস্ত বৈষ্ব-মহাত্তদেব মধো পাগ্ডিত্যবিচাবে বৈধী-রাগানুগাব+ দ্বন্দ্ব একটিমাত্র 
দফায় আসিযা ঠেকে | সে হইল বাধা ও কৃষ্ণের সাংসাবিক সম্পর্ক | বৈধী ভক্তি-মার্গীরা 
বলিলেন বাধা কৃষ্ণেব পবিনীতা-_পত্তবী, বাগানুগা ক্তিমাগীবা বলিলেন বাধা কৃষ্ণেব 
প্রণযিনী- পবস্ত্রী । অতঃপব বৈধী-মার্গীবা ব্বকীযাবাদী১.আর বাগানুগামাগীবা পবকীয়াবাদী* 
বলিয়া চিহিত হইলেন | জীব গোস্বামী স্বকীযাবাদ সমর্থন কবিলেন | নিত্যানন্দ-পত্তী জাহবা 
কৃষ্ণমৃতিব বামে বাধা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত কবিষা স্বকীযাবাদ তথা বৈধী সাধনাকে শিষ্ট বৈষ্ণবেব 
অননাগতি মার্গ পে নিদেশ কবিলেন । অতঃপব গৌভীয বৈষ্ণব ধর্ম সমসামযিক অপব 
(ব্রাহ্মণ্য) ধর্মমতেব পংক্তিতে আসন পাইল । 


শেষ জীবনে চৈতনা সংস্কৃত বচনান মধো. ভাগবত ছাডা জযদেবেব পদাবলী ও বামানন্দ 
বায়ের জগন্নাথবল্ন৬-নাটকেব গান শুনিতে ভালোবাসিতেন ! অষ্টাদশ শতাবীব আগে 
গীতগোবিন্দ বাঙ্গালায সম্প্ণ অনুদিত হয নাই । মনে হয তাহাব প্রধান কাবণ, সপ্তদশ 
শতাব্দী পর্যস্ত জযদেবেব পদেব ভাষা সাধাবণ ব।চ্গালীব কাছে পবিচিত ছিল বলিযা অশুবাধা 
প্রতিভাত হয় নাই । 

রামানন্দ রাষের “জগন্নাথবল্লভ নাটক" ষোডশ শতাব্দীতে পদকর্তা লোচনদাস (- ইহাব 
পুরা নাম ছিল লোচনানন্দ-দাস-_) অনুবাদ কবিয়াছিলেন । সেকথা আগে বলিযাছি। 
সপ্তদশ শতাব্দীতেও একটি অনুবাদ প্রস্তুত হইযাছিল ৷ লেখকেব নাম অকিঞ্চন-দাস | 
লোচন শুধু গানগুলির তর্জমা করিয়াছিলেন, অকিঞ্চন সমগ্র গ্রন্থের 1? বন্দনা অকি্চন ছয 
গোস্বামীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন 

আমাব প্রভুব প্রভু হয় একজন । 

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্রেব শিষ্য শ্রীনিবাস 
আচার্যকে অকিঞ্ণনের গুরু বলিতে হয় ৷ তবে “আমার প্রতুব প্রভু হয একজন”-_ইহা 
হইতে এমন অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে যে লেখকেব গুরু ছয় গোস্বামী হইতে পৃথক কিন্তু 


৫০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


তাঁহাদেরই সমমবযা্দাব ব্যক্তি | তাহা হইলে ইনি লোকনাথ গোস্বামী হইতে পারেন । তা যদি 
হয় তবে লোকনাথের শিষ্য নবোত্তম অকিঞ্চনের গুক । 

অকিঞ্ণচন-দাস ভনিতায় তিনখানি ছোট ছোট তত্বনিবন্ধের পুথি পাওয়া গিয়াছে। 
পুথিগুলির নাম “ভক্তিরসচন্দ্রিকা'*, “ভক্তিবসাত্মিকা”* ও “ভক্তিরসালিকা' ।' নাম তিনটিব 
গোড়ায় “ভক্তি” থাকায় একজনেবই রচনা বলিয়া মনে হয। তিনি যে 
জগন্নাথবল্পভ-নাটকেব অনুবাদকারী হইতে ভিন্ন বাক্তি তাহা বলিবাব পক্ষে কোন যুক্তি 
নাই । নরোত্তমেব শিষ্যেব রচিত গ্রন্থের নামে “ভক্তি” শব্দ থাকা খুবই অপেক্ষিত | 

দাক্ষিণাত্য হইতে চৈতন্য “বিন্বমঙ্গল”-বচিত 'কর্ণামৃত' (“কৃষ্ণকণামৃত') নামে 
কৃষ্ণলীলাবিষষক কোশ-কাব্যের পুথি আনিয়াছিলেন । কবিতাগুলি তাঁহার বিবহদশার 
বিনোদন ছিল । কৃষ্ণদাস “কবিবাজ" চৈতন্যচবিতামূতে অনেকগুলি শ্লোকেব চমতকার 
ভাবানুবাদ দিয়াছেন । কৃষ্ণদাস কাব্যটির বিস্তৃত টীকাও লিখিযাছিলেন | সে টীকাব নাম 
“সারঙ্গবঙ্গদা' ৷ মূল ও টীকাব অনুবাদ কাব্যাকাবে করিযাছিলেন যদুনন্দন-দাস | তাহাবও 
নাম 'কৃষ্ণকণমিত' |” অনুবাদ এমন সুললিত যে ইহাব অনেক অংশ পদাবলীব মতো 
কীর্তনে গীত হইযা আসিয়াছে । যদুনন্দন আবও যে বৈষ্ণব কাব্য-নাটকেব অনুবাদ 
করিয়াছিলেন তাহাও সমাদৃত হইযাছিল । তীহাব অপব অনুবাদ-গ্রন্থ হইল 'বসকদন্ব' (বা 
'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদন্ব')_-বপ গোস্বামীব বিদগ্ধমাধব নাটক অবলম্বনে, 
“দানলীলাচন্দ্রামৃত'১*-_-বপ গোস্বামীর “দানকেলিকৌমুদী' ভাণিকা অবলম্বনে, এবং 
“গোবিন্দবিলাস' (বা 'গোবিন্দলীলামৃত')১১_ কৃষ্ণদাস “কবিবাজে"ব 'গোবিন্দলীলামৃত' 
কাব্য অবলম্বনে | 

যদুনন্দন নামে একাধিক সমসাময়িক বৈষ্ণব লেখক ছিলেন | “হীরাবলীতত্ঁ”২ অন্য 
কোন যদুনন্দনেব রচনা হওযা সম্ভব | এই বইটিব মূল কবিশেখব-রায়েব সম-নামেব সংস্কৃত 
নিবন্ধ | 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা'** ও জীবনীগ্রন্থ “কণনিন্দ' ** প্রথম যদুনন্দনেব রচনা হইতে কোন 
বাধা নাই । 

যদুনন্দন-দাসেব গ্রন্থে ভনিতা হইতে যে পবিচযটুকু ছানিযা লওয়া যায তাহা সবটা সত্য 
হইলে তাঁহাকে বেশ দীর্ঘজীবী বলিতে হয় | যদুনন্দন-দাস শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষা ছিলেন, 
তাঁহাব শাখায়ও উল্লিখিত আছেন । কণনিন্দে দেখা যায যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যেব কন্যা 
হেমলতাব শিষ্য ও অনুচর । আবার কৃষ্চকণমিতেব এক প্রাচীন পুথিব এই ভনিতা হইতে 
অনুমান কবা যায় যে হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রকৃতক সুবলচন্দ্রকে যদুনন্দন গুকব মান 

| 
শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্রপদ কবি আশ 
কষ্ণকণ্ৃত কহে যদুনন্দন-দাস | 

যদুনন্দনের অনুবাদ-গ্রস্থগুলিতে কোন পবিচয় দেওয়া নাই। কর্ণনিন্দে পাই যে তিনি 
জাতিতে ছিলেন বৈদ্য, নিবাস মালিহাটী গ্রামে (আধুনিক কাটোয়া সবডিন্ভিসন) । আবার 
আর একটি গ্রন্থে নাম 'সংগ্রহতোষণী'*১_ লেখক যদুনাথ (বা যদুনন্দন) বেগুনকোলা 
গ্রামনিবাসী, ব্রাহ্মণ ও হেমলতার শিষ্য বলিয়া নিজেকে উল্লেখ কবিয়াছেন । হেমলতার 
বাসস্থান বুধইপাড়া হইতে বেগুনকোলা ও মালিহাটী বেশি দূরে নয় । 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৫১ 


কিন্তু এখানে বেশ সংশয় আছে । সংগ্রহতোষণীর পুথি নিরুদ্দেশ, সুতরাং বইটির সম্বন্ধে 
নির্ভরযোগ্য কোন কথা বলা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য অন্তরে কি ছিলেন জানি না, বাহিরে 
বৈধী ভক্তিসাধনারই পথিক ছিলেন । শ্রীনিবাসের জীবিত পুত্রকন্মাদের মধ্যে হেমলতা 
ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং শ্রীনিবাসের জীবৎকালেই তিনি মহান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, 
অর্থাৎ পিতা বর্তমান থাকিতেই হেমলতার নিজন্ব শিষ্যসেবক জুটিয়াছিল । হেমলতার স্বামী 
দীর্ঘজীবী ছিলেন না । হেমলতার সন্তানও হয় নাই । তিনি ছোট ভাইযের ছেলেকে পোষা 
লইয়াছিলেন । ইনি সুবলচন্দ্র, হেমলতার গদির অধিকারী হন । সুবলচন্দ্র বৈধী মার্গেব গুরু 
ছিলেন । হেমলতাও অবশ্যই তাহাই ছিলেন । কিন্তু রাগানুগমার্গেও যে তাঁহার গতিবিধি 
ছিল না এমন কথা জোর কবিযা বলা যায় না। “সংগ্রহতোষণী' বাগানুগা সাধনামার্গে 
নিবন্ধ । বইটি যদি খাঁটি হয় তবে হেমলতাকে বাগমার্গেব অনুবাগিণী বলিতে হইবে | 
গরবর্তী কালের বাগানুগমা্গীরা হেমলতাকে গুরুবর্গের মধো স্থান দিযাছেন এবং তাঁহার 
ভনিতায় একটি রাগাত্মিক পদও চালাইযাছেন । পদটি উদ্ধৃত কবিতেছি | তবে এটি যে জাল 
এবং ইহার বচনাকাল যে অষ্টাদশ শতাব্দীব আগে হইতে পাবে না তাহা “আসক "নিত্য 
ইত্যাদি বিদেশী ও অক্ষম অবাঁচীন শব্দ হইতে অনুমান হয | 
শুনহ বসিক বসেব বাসী১* 
বসেব ধতন আনন্দ হাসি । 
বসেব বতন কেমন বণ 
আসক-৮” বসেতে হএত নিত্য | 
আসকে আসক্তি আছযে যাব 
বসেব চাতুবি আছযে তাব 
চাতবে চতুব কথন বাক্য 
দ্বজ চণ্তীদাস তাহাতে একা ৷ 
বিদাপতি বিনযবচন মানি 
আসকে তেজিল পবাণখানি 
হেমলতা কল্হ এইত সাব 
চাতুবি সমান নাংক আব ॥ " 
রাগানুগমার্গীদের এই ধপনেব রচনায যদি কিছুমাত্র সঙা থাকে তবে বুঝিব শ্রীনিবাস 
আচার্যও রাগানুগপদ্ধতিব অনুশীলনে বীতবাগ ছিলেন না। অনাথা কোন প্রমাণ নাই । 
স্বরূপদামোদবেব কডচা' নামে একাধিক ক্ষুদ্র অবচিন পুথি মিলিযাছে. তাহাব কোন কোনটি 
ছাপাও হইয়াছে । উত্তববঙ্গ হইতে প্রাপ্ত একটি পুথিতে*” শ্রানিবাস, নবোত্তম এবং তাঁহাদেব 
কোন কোন মুখ্য ভক্তকে বসিক সাধক বলিযা *৪* কবা হইযাছে । হেমলতাও বাদ যান 
নাই । বিশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত কবিতেছি । 
রাগাত্মিক পদাবলীতে পবিচিত শিবসিংহ-লছিমা-বিদ্াপতিব সম্পক এখানে নবোত্তমেব 
শিষ্য (?) নরসিংহ বায়, তাঁহাব পাত্র বপনাবাধণ এবং পঙ্ত্রী (৮৯ পদ্মাবতীবপে 
পুনরুস্থাপিত | 
নবসি্হ বায় দেখ বাকানিষ্ঠা হইযা 
বসিকমণগ্ডলে গেল বসিক হুইযা । 


৫২ , বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বপনাবাধণ পাত্র আছিল বাজাব 
পদ্মাবতীব সহ প্রীত হইল তাহাব '২১ 
পদ্মাবতীব কন্যা সন্ধ্যাকে এবং বপনাবাযণেব ভগিনী কৌশল্যাকেও বসিকসাধিকা বলা 
হইযাছে। লেখকেব মতে (শ্রীনিবাস) আচার্ধেব ভগিনী দেবকী ও কন্যা হেমলতা যথাক্রমে 
তাবা বজকিনীব ও লছিমাসুশ্দবীব পবজাতক | 
দেবকী নামেতে হৈল আচার্যভগিনী 
পূর্বে ছিলা বাসলতা তাবা বজকিন' । 
আচার্ষেব কন্যা হয হেমলত' নাম 
লছিমাসুন্দবী পর্বে তাহাব আখ্যান । 
তাহাব পব শ্রীনিবাস আচার্ষেব ও বামচন্দ্র কবিবাজেব প্রসঙ্গ | 
শ্রীনিবাস প্রভু আচায ঠাকুব 
পূর্বে ছিলা বিদ্যাপতি কবিবত্ুপুব । 
সহজ সেবাব ধর্ম অঙ্গীকাব কবি 
যাব প্রেমে বশ প্রর্ভ গৌবাঙ্গ শ্রীহবি । 
বামচন্দ্র কবিবাজ প্রেমেব সাগব | 
পূর্বে ছিল চষ্টাদাস বসেব গাগব । 


তাহাব পব নবোত্তমেব কথা | ইহাব সম্পর্কে কোন সাধনসঙ্গিনীব উল্লেখ নাই কবল 
লেখকেব ভক্কিব প্রকাশ | লেখকেব কথা সত হইলে নবোত্তম সুদীঘজীবী ছিলেন । 
শ্রীনবোত্তমদাস ঠাকুব আখান 
বসেব সাগব ঠেহ চিবাযু বতমান । 
চাবি খগে আছেন প্রড কেহ নাহ বুঝে 
সতত অনন্দ হযণ বসময কাণ্তা ২ 


৩ ছোট-বডো বচনা 


ভাগবতেব অনুবাদে সম্বন্ধে আলোচনা পবে কবিতেছি | এখন শাগব্দুতব মংশবিশেষেব ও 
তদাশ্রিত ছোটখাট পদা গ্রন্েব অনুবাদেব কথা বলিতেছি । 

ভাগবতেব দশম-স্কন্ধেব সপ্তচত্বাবিংশ অধ্যাযেব দশটি শ্লোক (১২-২১) ভ্রমবগীতা' 
নামে প্রসিদ্ধ । একটি ভ্রমবকে উপলক্ষা কবিয' দনপ্রবাসী কৃষ্ধেব প্রতি বিবহিণ। “গাপীব 
উক্তিমঘয ক্লোকগুলি বপেব উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রমবগীতাব ভাবনা বাখ্যাত আছে । মূল ও 
এই ব্যাখ্যা অবলম্বন কবিযা একাধিক লেখক ছোট ছোট নিবন্ধ বচনা কবিযাছিলেন। 
এগুলিব মধ্যে যদুনাথ-দাসেব ভ্রমবগীতা' ১5 সুপবিচিত এবং সবিপন্দা পুবানো। নবমবগী শাব 
অপব লেখক হইতেছেশ পাপনাথ দাস২* এব* দেবনাথ দাস ।-? শেষ দুই ব্যক্তি অষ্টাদশ 
শতাবীব লোক কলিযা মনে হয। বকপেব 'উদ্ধবসন্দেশ' (নামান্তব 'উদ্ধবদত') 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীব একাধিক লেখকেব (যেমন “দ্বিজ”" নবসিংহ২- ও কিশোব দাস 
দ্বাবা অনুদিত হইযাছিল । 

বপেব 'হংসদূত" কাব্যেব অনুবাদকাবী নবসিংহদাস (বা নৃসিংহদাস)-৮ উদ্ধবদূতেব 
অনুবাদক “দ্ধিজ” নবসিংহ হওযাই সম্ভব | হযতো উতয নিবন্ধই নবসিংহেব বহত্তব বচনা 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৫৩ 


'কৃফ্মঙ্গল'এর খণ্ডাংশ 1২৯ হংসদূত কাব্যের অপর অনুবাদকারী হইতেছেন 
নরোত্তমদাস ।০০ এক নরসিংহদাস রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ “দপণিচন্ড্রিকা' পাওয়া গিয়াছে ।১ 
ইহার গুরুর নাম মুকুন্দ। 

বর্ধমানের অদূরবর্তী তালিত গ্রাম-নিবাসী “কবীন্দ্র” ট্টাচার্যও সংস্কৃতে “উদ্ধবদূত' নামে 
একটি কাব্য বচনা করিয়াছিলেন । এক অজ্ঞাতনামা কবি এই কাব্যকে বাঙ্গালায় রপাস্তরিত 
করিয়াছিলেন ।৩২ এ অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে করিবার কারণ নাই । 
ভাগবত হইতে “উদ্ধবগীতা' অনুবাদ করিয়াছিলেন বিষু্বাম নন্দী ।৩ 

রঘুনাথদাস গোস্বামীর “বিলাপকুসুমাঞ্জলি'ব দুইটি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে । শ্রীনিবাস 
আচার্ষেব শিষ্য রাধাবল্লভদাসের অনুবাদ “বিলাপকুসুমাঞ্জলি'০* সপ্তদশ শতাব্দীব গোড়ার 
দিকে রচিত । 

দ্বিতীয অনুবাদটির নাম “বিলাপবিবৃতিমালা', শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাসের 
(লেখা ।”« রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক (১৭১৫ শকাব্দ)। রঘুনাথের অপর 
দ্রইটি রচনার (“মুক্তাচরিত্র* ও 'স্বনিয়মদশক') অনুবাদও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল । 


বৈষ্ণব সাধক ও গ্রহস্থের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রসারেব ফলে বৈষ্ণব-্রন্থের পাঠক সংখ্যা 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল । তাই ছোট-বড় বিবিধ পুরাণ ও তৎজাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 
এই শতাব্দীতে অজআ্র দেখা যায় । কোচবিহাব দববারের প্রসঙ্গে পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ 
কবিযাছি | 

ঞিপুবাব বাজা গোবিন্দমাণিকা (সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ) তাঁহার এক সভাপগ্ডিত 
সিদ্ধান্ত-সরস্বতীকে দিয়া “নারদীয়-পুবাণ' অনুবাদ কবাইয়াছিলেন 1০, গোবিন্দমাণিক্য ভক্ত 
বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তিনি চাহিযাছিলেন যে এই বৈষ্ণব পুবাণখানি যেন তীহাব সভাসদ্দের 
ও পঠণক্ষম প্রজাদেব ঘবে ঘবে পঠিত ও বক্ষিত হয | 

স্কন্দপুবাণ (উৎকলখণ্ড) ও ব্রহ্মপুবাণ অবলম্বনে কযেকখানি জগন্নাথমাহাত্ম্য লেখা 
হইয়াছিল । তাহার মধ্যে দুইখানি সুনিশ্চিত সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা | গদাধর দাসের 
'জগৎমঙ্গল' সনার আগে লেখা হইয়াছিল । এ গ্রস্থেব আলোচনা কাশীরাম দাসের প্রসঙ্গে 
পবে কবিতেছি । দ্বিতীয গ্রন্থেব বচযিতা চন্দ্রচ্ড় আদিত্য | এটিব রচনা সমাপ্তিকাল 
১৬৭৬-৭৭ অব (১৫৯৮ শকান্দ) |5; 

পঞ্চদশ উত্তব শক অষ্ট নবতি 
তখন হইল এই পস্তক সমাপতি ৷ 

জগন্লাথমাহাত্ম্য গ্রন্থে মধ্যে সবাধিক প্রচলিত রচনাটিব নাম নানারকম পাওয়া 
যায-_'জগন্নাথবিজয়', “জগন্নাথমঙ্গল', “জশন্নাথচরিত্র, “জগন্নাথমাহাত্ম্য* অথবা 
'্রহ্মপুবাণ' | বচফ্তা মুকুন্দ “দ্বিজ” (অথবা “ভাবতী”) সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীব লোক । 
অজস্র প্রথি মিলিয়াছে ॥-৮ 
৪ ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জারী' 
রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্ প্রণয়ন কবিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ অনুবাদেন প্রয়োজন অনুভূত হয় 
নাই। সে শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহাব তাৎপর্য সমেত কৃষ্ণদাস “কবিরাজ” 
চৈতন্যচবিতামৃত-সম্পুটে ভরিয়া দিয়াছিলেন । কিছু কাল পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 


৫৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


সময় হইতে, কীর্তন গানে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাব সৃন্্পতব অনুশীলনেব হেতু রূপ গোস্বামীব 
উজ্জ্বলনীলমণির মূল্য বাড়াইয়াছিল । 
কীর্তন-গানের প্রধান অনুশীলন-কেন্দ্র বলিযা শ্রীখণ্ডের সম্প্রদাযেব ও শ্রীথণ্ড অঞ্চলের 
মধ্যে কীর্তন-পদাবলী সংকলনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ দেখা দিয়াছিল ৷ যতগুলি 
সংকলন পাওয়া গিয়াছে সবগুলিতেই রূপ গোস্বামীর উল্জ্বলনীলমণিধূত লীলাপযাঁষ 
অনুযায়ী পদগুলি সাজানো এবং প্রত্যেক পদাবলীগুচ্ছের গোড়ায কপ গোস্বামীর নির্দেশে 
অনুবাদ অথবা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। সবার আগে যে বইটি আমবা পাই তাহাকে বপ 
গোস্বামীর গ্রন্থের আংশিক ভাষ্য বলিয়া নেওযা চলে । বইটি ছোট । নাম 
“গোবিন্দরতিমঞ্জরী' | বচয়িতা ঘনশ্যামদাস দিব্যসিংহেব পুত্র, গোবিন্দদাস “কবিবাজে”্ব 
নাতি । গোবিন্দদাস ও দিবযসিংহ পিতাপুত্র দুইজনেই শ্রীনিবাস আচার্ষেব শিষ্য ছিলেন । 
ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতিরত৯ (বা গতিগোবিন্দ) কাছে দীক্ষা লইযাছিলেন । 
গ্রন্থনামের মধ্যে ঘনশ্যাম গুরুর নাম গাঁথিয়া দিযাছেন । বইটিব প্রতোক “স্তবকহএব নামেও 
“গোবিন্দ” পাই । প্রায় পিতামহের মতোই ঘনশ্যাম সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন । 
গোবিন্দরতিমঞ্জরী সংস্কৃত শ্লোকমালায গ্রথিত পদাবলীসংগ্রহ ।** সে শ্লোকবচনায 
বৈদগ্ধ্ের পবিচয় আছে। বইটি পাঁচ স্তবকে ভাগ কবা--গোবিন্দবত্যন্কব, 
গোবিন্দরতিপল্লব, গোবিন্দবতিকোরক, গোবিন্দবতিপ্রসূন, গোবিন্দবত্যামোদ । 
প্রথমে তিন শ্লোকে গুরুবন্দনা | তাহাব পব তিন শ্লোকে ও এক পদে চৈতনাবন্দনা, দুই 
শ্লেকে ও এক পদে নিত্যানন্দবন্দনা, দুই শ্লোকে ও এক পদে 
সনাতন-রূপ-জীব-গোবিন্দদাসের রচনা প্রশত্তি । তাহার পর আত্মদৈন্যনিবেদন | 
তেষামঙ্‌ ঘ্বিমহোপলাধিমুকুটং যঃ কিদ্ধিদাবস্ততে 
তস্যাভীপ্সিতসিদ্ধিবাশ্ কৃপযা তৈবেব নিষ্পাদ্য তাম । 
ইত্যালোচ্য বিমুক্তভীতিবভিতঃ সানন্দমমত্রোদাতঃ 
শ্রীবন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিবাসিংহাত্মজঃ ॥ 
“তীহাদেব মহামণিবপ পদধূলি মস্তকে ধাবণ কবিযা (এই) যে (বাক্তি) কিছু আবন্ত 
কবিতেছে, তাহাব বাঞ্কাসিদ্ধি তাঁহাদেব দ্বাবাই শীঘ্র কৃপাবলে নিষ্পন্ন হউক | এই ভাবিযা, 
সবদিকের ভষ ত্যাগ কবিয়া এখন শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনা ব্যবস্থায শ্রীদিব্যসিংহেব পুত্র আনন্দে 
উদ্যত হইযাছে ॥, 


৫ রামগোপাল-দাসের 'রসকল্পবললী' 


রামগোপাল-দাসেব 'রাধাকৃঞ্ণরসকল্পবল্লী' সংক্ষেপে “বসকল্পবল্লী' প্রথম পদসংকলন 
গ্রন্থ 1৪১ “বাণ অঙ্ক শর ব্রন্ম” শাকে বৈশাখ মাসে বচনা আরম্ভ এবং কার্তিক মাসে শেষ । 
গ্রন্থ খুব ছোট নয়, সুতরাং লেখক যে অনন্যকর্মা হইয়া রসকল্পবল্লী রচনা করিয়াছিলেন তাহা 
অনুমান করিতে পাবি । তবে পদসংগ্রহ কাজে তিনি অনেকদিন ধরিয়া লাগিয়া ছিলেন । 

“বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম” এতদিন আমরা ১৫৯৫ বুঝিয়া আসিয়াছি। পাঠাস্তর “অঙ্ক” স্থানে 
“অঙ্গ” পাওয়া যায় । তাহা স্বীকার করিলে হয় ১৫৮৫ (শরীরের অঙ্গ ধরিলে) অথবা ১৫৬৫ 
(বেদের অঙ্গ ধরিলে) । বিষুপুর অঞ্চলের একটি পুথিতে নাকি “সন হাজার উনাশী যাবনী 
বৎসর” অর্থাৎ ১০৭৯ আছে । ১০৭৯ সাল- ১৫৯৫ শক | এই কারণে এবং “অঙ্গ” শব্দেব 


বিবিধ বিষ নিবঙ্গ ৫৫ 


অর্থ দ্বৈত এবং কবি-শকাঙ্ক হিসাবে “অঙ্গ” অব্যবহাও বলিমা “অঙ্ক” পাঠই গৃহীত হইযাচ্ছে | 
গৃহীত হইযাছে বটে কিন্তু “অঙ্ক” অর্থে ৯ কবি-শকাঙ্কে একেবাবে অপ্রাপ্ত কিনা জানি না, 
তবে মন্য কোন পুথিতে পাই নাই । তবুও অঙ্ক ৯ ধবিযা আসিযাছি । অথচ তাহা ধবিলে 
যে অনেক গোলমাল হয তাহাব প্রতি নজব পড়ে নাই । 
আসলে “অঙ্ক” পাঠ ঠিকই | পববর্তীকালে কবি-শকান্কে ইহাব প্রতিশব' ' কোলে, বেশি 
দেখা যায 1২ সুতবাং “বাণ অঙ্ক শব ব্রহ্ম” শক ১৫২৫ অথবা (খামগতি শা ধবিলে) 
১৫৫২, অব্দ ১৬০৩ অথবা ১৬৩০ | আপত্তি উঠি“৩ পাবে তাহা হইলে তো সন হাজাব 
উনাশী যাবনী বসব” মিলে না । উত্তবে বলিব এ ছএ মুলে ছিল না এব থাকিবাব কথাও 
নয । মনে হয, ইহা মল্ল সনেব জ্ঞাপক না হইলে, পুৃথিটিব সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকব “বাণ মঙ্ক শব 
ব্রহ্ম” (১৫৯৫) ধবিযা তাহা ফসলী সনে পবিধর্তি৩ কবিযাছিলেন । 
বামগোপাল যেটুকু আত্মপবিচয দিযাছেন তাহা হইতে পচনাকালেব সম্বন্ধে কিছু হদিস 
মিলে । বামগোপালেবা ধৈদা, বহু পুক্ষ হইতে শ্রাখণ্ডেব অধিবামী | অনেক প্রতিষ্টাবান 
পুকষ তাঁহাদের বংশে জন্মিযাছিলেন | তাঁহাব বৃদ্ধ পিতামহ চও্র্পাণি ছিলেন “ চৌধুবা" এবং 
এই কাজ তাঁহাব বংশধবেবাও অনেককাল কবিযাছিলেন চক্রপাণি ও তীহাব ছোট ভাই 
বঘুনন্দনেব শিষ্য অথবা শিষ্যকল্প সেবক ছিলেন । নীলাচলে বথাণগ্রনে মহাপ্রভব নৃতোব যে 
বিববণ চৈতন।চবিতামূতেব মধ্যখণ্ডে আছে তাহাতে বঘুনন্দনেব সন্প্রদায-মধ্যে এই দুইজনও 
ছিলেন | চৈতন্য দুই ভাইকে অনুগ্রহ কবিযা যাহা বলিযাছিলেন তাহা বামগোপালেব কথায 
এই, 
মহানন্দকে কহেন বৈষ্ব আবিঞ্চন 
সেবাধম কবি (তুমি) কবহ সাধন | 
চক্রপাণিকে কহেন সম্সাবী বৈষঃব 
পূত্রস্পীত্রাদি তোমাব আনক ণরশব 
চক্রপাণি চৈতন্যেব দর্শন ১৫২০ জব গাগেই পাইযাছিলেন । এবং ৩খনই তীহাব পুত্র 
তো বটেই পৌত্রও হইযাছিণ 
রামগোপালেব প্রমাতামহ মধুসুদন_দাসও (সই সমযে চৈঙন্যেব দেখা পাইযাছলেন । 
বামগোপালেব শুক বতিপতি (বা বধতিকাস্ত) ঠাকুব বখুনন্দনেব চাব পুকষ অধস্তন । 
চৈতন্যচবিতামূতে শাখাবর্ণনে বঘুনন্দনেব পুত্র কানু ঠাকুব সম্বন্ধে সম্রদ্ধ উল্লেখ আছে। 
সুতবাং চৈতন্যেব তিবোধানেব পূর্বেই বঘুনন্দনেব পুত্র বযঃপ্রাপ্ত হইযাছিলেন । 
পিতাব মাতাব ও গুকব এই তিন বংশধাবা স্বওন্ত্রভাব্ে অনুসবণ কবিলে আমবা প্রায 
একই কালবিন্দুতে পৌঁছাই । অর্থাৎ বামগোপালেব জন্মকাল ১৫৭০ অব্দেব কাছাকাছি হয । 
তাহা হইলে ১৫১৫ শকাব্দ অসঙ্গত হয না । তবে বইটি বৃদ্ধবযসেব সংকলন হইলে ১৫৫২ 
শকাব অগ্রাহ্য কবা যায না। 
বসকল্পবল্লী যে সপ্তদশ শতাব্দীব একেবাবে গোডাব দিকে সংকলিত হইযাছিল তাহাব 
আরও কিছু প্রমাণ আত্মপবিচয অংশ হইতে এবং সংকলনগুলি হইতে বাহিব কবা যায । 
যাঁহাদেব কাছে বামগোপাল শিক্ষা উপদেশ ও বচনাব উপাদান পাইযাছিলেন তাঁহাদেব 
সকলকার নাম তিনি কবিযাছেন । কপ ঘটক ঠাকুব তাঁহাকে কোন কোন গ্রন্থেব সন্ধান 


৫৬ নাঙ্গালা সাহিতভান ইতিহাস 


দিযাছিলেন | ইনি শ্রীনিবাসেব এক প্রধান শিষা কপ ঘটক চক্রবর্তী বলিযাই মনে কবি । 
বামগোপাল বৃন্দাবন ঘুবিযা আসিযাছিলেন (“ব্রজভূমি স্বপ্নবৎ হইল গমন”) | সেখানে তিনি 
(মদনগোপালেব *) বাজসেবাব অধিকাবী মুকুন্দদাস গোস্বামীব সাক্ষাৎ পাইযাছিলেন । ইনি 
কৃষ্ণদাস “কবিবাজে"ব শিষা মুকুন্দদাস হওযা খুবই সম্ভব | 

পদাবলী-বচযিতা, পদাখলী-গাষক এবং পদাবলী বসিক ভক্ত বৈষ্ুবেব প্রয়োজন 
মিটাইবাব উদ্দেশ্যে উজ্জ্বলনীলমণিব নাযক্-নাহিকা প্রকবণেব সংক্ষিপ্ত পবিচযসহ 
উদাহবণমালা বপে এবং পদাবলীসংকলন গ্রন্থ বপে বসকল্পবন্লী উপস্থাপিত | “বল্লী”ব 
পবিচ্ছেদেব নাম 'কোবক' । প্রথম কোবকে মঙ্গল।টবণ দ্বিতীযে নাযকবর্ণন, তৃতীযে 
নাধিকাব পবিবাব (সখা) বর্ণন, চতুর্থে ভাববিচাব, পঞ্চমে নাযিকাব বর্ণন, ষষ্টে বিপ্রলস্তেব 
দিগৃদর্শন, সপ্তমে ভক্তি ও অনুবাশেব বর্ণন, অষ্টমে নাধিকাবিভাগ বণন নবমে ও দশমে 
বিলাস বিববণ, একাদশে বিবিধ লীলা বর্ণন, দ্বাদশে উপসংহাব | 

শুধু প্রথম বডো পদাবলীসংকলন বলিযাই নষ বিশিষ্ট পদাবলীব সংগ্রহ বলিযাও 
বামগোপালেব গ্রন্থ মূল্যবান । ফো৬শ সপ্ুদশ শতাব্দীব সন্ষিকালেব কোন কোন কবিব 
জীাবৎকাল নির্ণযে বামগোপালেব উদ্ধাতি হইতে অনেক সাহায্য পাই । ষোডশ শতাব্দীব 
প্রথমাধেব পদাবলীব বোশ কিছু ম শ হখনহ যে এাপ পাইতেছিল তাহাব ইঙ্গি৩ও বইটিতে 
আছে । অনেক পদেব বচযিতাব নাম পামগোপালেব আনা ছিল না | সেখানে মহাজনস্য 
বলিযা নিদেশ কবিযাছেন । অনেক সমযই পদেব দুইটি কিংবা চাবটি ছএ শুধু উদ্ধত 
হইযাছে । এখানে চাবটি সম্ভাবনাব স্কান আছে । এক পদগুলি এভটা পবিচি৩ও ছিল যে 
সবটা উদ্বাত কবা আবশ্যক মনে হয নাই দুহ পদগুলিব দুই? কিংবা চাবটি ছত্র ছাডা আব 
বামগোপালেব জানা ছিল না । তিন, পদগুলিঠে আব ৬ ছিল না। চাব লিপিকবেবা 
পদগ্ল সংক্ষিপ্ত কবিযা থাকিবেন । চাবটি সম্ভাবনাৰ কোনটিই সবাসবি উডাইধা দেওযা 
যাম না 

বিডিন্ন পুথি মিলাইযা এই কবি-নামগুলি পাওয়া যায যাঁহাদেব এক বা একাধিক পদ 
সম্পূর্ণ অথবা অংশত উদ্ধৃত আছে। 

ষোডশ শতাব্দী (মবহবি) সবকাব ঠাক গোধিন* আচায বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস 
(?) ৪৯, বংশী (দাস) ঠাকুব জ্ঞানদাস, লোচনানন্দ যপুনাথদাস কবিবঞ্জন ঠাকুব । 

যোডশ শতাব্দীব শেষ শ্রীনিবাস আচার্য, নবোত্ুম ঠাকুব গোধিন্দদাস কবিবাজ 
গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, াধাবল্লভ চক্রবর্তী, নুসিংহ ভপত্ি (বাজা নবসিংহ), নুপ উদযাদি ত্য 
বল্লভ চৌধুবী, কবিশেখব । 

সমসামযিক বতিপতি ঠাকুব । 

বামগোপালেব নিজেব লেখা পদও কষেকটি আছে । ইহাতেও ভনিতা পাই 
“গোপালদাস” | কবিশেখবেব 'গোপালবিজয' হইতেও কিছু উদ্ধৃতি আছে । 

একটি ব্রজবুলি পদেব এই দুই ছত্র “সবকাব ঠাকুব” অথাৎ নবহবি সবকাব নামে উদ্ধৃত 
আছে, 

বাই বিপতি শুনি বিদগধ শিবোমণি 
পুছই গদগদ ভাষা 
নিজ মন্দিব তেজি চলু বব নাগব 


বিবিধ বৈষ্ঞব নিবন্ধ ৫৭ 


পুন পুন পবশই নাসা । 


শিবানন্দ আচার্য ঠাকুবেব নামে দুইটি পদেব প্রথম কযেক ছত্র উদ্বাও আছে, 

বৃন্দাবনে বাধাকানু কেলিবিলাস 

দুই শুভ অভিসাব খেলে পাশাসাবি 
কৌতুকে হাস পবিহাস । 

নিজ নিজ মন্দিবে চলযিতে পুন পুন 
দুষ্ট মুখচন্দ নেহাবি 

অন্তবে উছলল প্রেম পযোনিধি 
লোচনে পৃবল বাবি 


' ঠাকুব বংশী" (অথাৎ বংশীবদন ঠাকুব) নামে এই যে পদটি উদ্ধৃত হইযাছে তাহা 
প্র্শ্নাত্তবময এবং ভানতাহান । 


প্রশ্ন 
বাই (তাবে কে 'দল অলক তিলক 
সুবঙ্গ সিন্ুব ফ্টা । 
বেবা বান্ধিতে “তাবে শিখাইল 
এমন লোটন ঝোটা ॥ 
উত্তব 


শ্যাম (হামার চুডাষ $বন লন 
আমনা (বেশ নাহি জানি 
আপনি সুন্দব কাল না হইলে 
পাব না বলে ঈপদেশ বাণ ॥ 


বামগোপ্ল-দাস একটি প্রশ্নোন্তবময প্রাীন প্রহেলিকা-ছডাও উদ্ধৃত কবিযাছেন । 
এখানেও কৃষ্ণ প্রশ্নকতা বাধা উত্তবদ1:? । 


প্রশ্ন 
তিন ১বণ পব চবণে ৮7 যায 
জীব জন্তু শহে তাহাবি ঈগল খায | 
এ লগধে এ বড় ধন্ধ 
মুণ্ড কাটিলে আহাব কবে বন্ধ ॥ 
উত্তব 


লাহাব মুদগব সুতাব কায 
পল চবিতে পবেব কাফে মাষ 
এ কৃষ্ণ এ বড ধন্ধ 
দ্বাব দিযা ঘব পলাষ গৃহস্থ পড়িল বন্ধ ] 
বানগে পালেব দুইটি ছোট কন'ব পুথি পাওযা গিযাছে ।+- তাহাব মধ্যে একটি খুবই 
ছোট । নাম 'অষ্টবসনিবপণ' |”* বিষষ বসকল্পবল্লীব অষ্টম কোবকেব মতো । 
দ্বিতীয পৃথিটি চৈতনা-অবতাবেব গণোদ্দেশদীপিকাব মতো নাম চৈতন্যতত্বসাব' 18৮ 
চৈতন্যচবিতামতেব শাখা দন পাবচ্ছ "গুলিব ও কর্ণপূবেব শৌবগণোদ্দেশদীপিকাব 


৫৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


পরিপূরক হিসাবে নিবন্ধটিকে লইতে পারি । ব্রজলীলার পাত্রপাত্রী ও পবিবেশের সঙ্গে 
চৈতন্যলীলার পাত্রপাত্রী ও পরিবেশের মিল রামগোপাল অনেকদূব পর্যস্ত দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ৷ তবে ইহার প্রদত্ত গোপগোপীদেব নামেব সঙ্গে কর্ণপূরেব দেওযা নামে 
সর্বত্র মিল নাই । শাখাবর্ণন গ্রন্থ, খুব ছোট নিবন্ধ । তবুও তাহার মধ্যে-_সতা হোক মিথ্যা 
হোক-_নৃতন সংবাদের টুকবা আছে । যেমন অদ্বৈতেব জোষ্ পুত্র অচ্যুতানন্দের 
নবজলধব মহাস্ত গুণবান 
চেহারা বর্ণনা, অথবা গোবিন্দ আচার্যেব পদাবলীর উল্লেখ, 
পূর্বে যেন [ত্রজে] বঢাই কবিলা ধামালি 
সেইমত গোবিন্দ আচার্য গীতাবলি ।*৯ 
বামানন্দ বসু যে সতারাজ খানেব ভাই তা এই নিবন্ধেই স্পষ্ট কবিযা পাওয়া গেল 1৭” 
চৈতন্যতত্বসাবেব ও রসকল্পবল্লীব বচযিতা যে একই ব্যক্তি তাহাব প্রমাণ ভনিতায আছে । 
শ্রীবতিপতি চবণে যাহাব অভিলাষ 
শ্রীচেতন্যতত্বসাব কহে বামগোপালদাস । 


আব আছে বঘুনন্দনেব প্রসঙ্গে । সে কথা বলিতেছি । 
গোডাতেই রামগোপাল বলিযাছেন, 
চতুর্বাহ পে প্রভু পর্ণ অবতাব 
চৌষটঠি মহাস্স্তব গণ কবিব বিস্তাব । 


তিনি বলিযাছেন, মহাঁপ্রভুব চতুর্যহ বপ- চাবি ব্যহ (বাহু), দ্বাদশ গোপাল ও উপগোপাল , 
অষ্ট মহাসিদ্ধিবপ অষ্টপুবী, নব মহানিধিবপ নব “বত্বাখ্যান” | প্রথম বাহু প্রঙ্ড নিত্যানন্দ , 
তাঁহাব অংশ পুত্র, পত্রীদ্ধয ও মীনকেতন বামদাস | দ্বিতীয ৰাহু অদ্বৈত , তীহাব প্রধান অংশ 
“আদ্যা গৃহিণী” সীতা ঠাকুরাণী ও জোষ্ঠ পুএ অম্যুতানন্দ , তৃতীয বা বঘুনন্দন । 
বঘুনন্দনেব বর্ণনা বামগোপাল যতটা উচ্ছ্বসিত হইযাছেন তাহাতে তিনি যে শ্রাথণ্ডেব শিষ্য 
ছিলেন সে অনুমানে কোন সংশয থাকে না। 

ততীয বানু বঘুনন্দন বৃন্দাবনকন্দ্্প 

বাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বললীলাতে যাব দর্প । 

অপ্রাকত-মদন কৃষ্ণেব অংশ হয 

নযনানন্দ মহানন্দ যাহাব আশ্রয । 

বসস্তকোকিল উজ্ম্বল মহালীলা 

ভক্তবপে বিগ্রহ সংকীন্তুন আত্বাদিলা 

কখন সংবীন্তুনে মহাভাব হয 

তাডবালা কখন খসিযা পড়ষ । 
তৃতীয বাহু কীর্তনগানের মুখ্য প্রচাবক ৷ চতুর্থ বাহু বক্রেশ্বব পণ্ডিত, সংকীতননৃত্যেব মুখা 
প্রচারক | 

চতুথ বাহু বক্রেশ্বব পণ্ডিত অবতাব 

অনিকদ্ধ*+ ভাব প্রভভ-দেহেতে সঞ্চার । 

নৃত্য কবিয়া তেই প্রভুকে দিল সুখ 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৫৯ 


চৈতন্যতত্বসাব রচনার উপলক্ষ্য এইভাবে বলা আছে, 
কবিভৃষণ বৈষ্ণব ত্রিবিধিৎ* নিকটে 
উপরোধ কবি মোখে কহিল বর্ণিতে । 
শ্রীকষঞ্দাস সবকাব পবমার্থৎ৪ আমাব 
যত্বু কবি লিখাইল চৈতন্যতত্বসাব | 
আমাব দোষ নাহি কহিল বৈষ্ণবৃমহিমা 
গোসাঞ্িকে স্তুতি বপে উপাধি গবিমা । 
রামগোপালের নামে যে শাখাবর্ণন পুথি মিলিযাছিল€৫ তাহা চেতন্যতত্বসাবেবই খণ্ডিত 
অথবা অপবের রচনার সহিত মিশ্রিতরূপ একটি পুথি, শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল | ইহাতে বামগোপালেব বচনা সামান্যই আছে, বেশিব ভাগ বসিকদাসেব বচনা ! 
রসিকদাস বামগোপালেব চৈতন্যতত্বসাব হইতে উপাদান লইযাছিলেন । 

' “দ্বাদশ পাট নির্ণয**৬ নামে একটি অতিশয ক্ষুদ্র বচনাব বচযিতা বামগোপালদাস এই 
বামগোপালদাস হইতে বাধা নাই । বামগোপাল চৈতন্যতত্বসাবে “দ্বাদশ গোপাল নির্ণয” 
কবিযাছেন, সুতবাং তাঁহাদেব পাট (অর্থাৎ প্রধান বাসস্থান) নির্ণযও তিনি কবিবেন না কেন । 

রামগোপালেব পুত্র পীতাম্বব-দাস পিতাব আদেশে বসকল্পবল্লীব অষ্টম কোবকে বর্ণিত 
নায়িকাবিভাগ বিস্তাবিত কবিযা “বসমঞ্জবী'"" বচনা কবেন । বইটি বসকক্সবল্লীব তুলনা 
অনেক ছোট । ইহাতে পীতাম্বব পিতাব অনেক পদ এবং প্রাটীনতব পদকতবি কিছু কিছু পদ 
উদ্ধৃত কবিয়াছেন । তাহাব মধো যশোবাজ খানেব পদটিও আছে । পদাবলী সাহিতোব 
ইতিহাসে এই উদ্ধৃতিগুলিব জনাই পীতান্ববেব বইটিব বিশেষ মুল। ! 

পীতাম্ববেব অপব বচনা নিতান্ত ক্ষুদ্র “অষ্টবস' বা “অষ্টবস-ব্যাখ্যা' |” পিতাব আদেশে 
বসমঞ্জবীব অষ্টম কোবক নায়িকাবিভাগেব সংক্ষেপ বাখ্যা অথবা বামগোপালেব ক্ষুদ্র বচনা 
“অষ্টবসনিরূপণ' এব বিস্তাব বপে বচিত হইযাছিল ॥ 


৬ বৈষ্ণব-জীবনী 


বৃন্দাবনেব গোস্বামীবা চৈতনাকে বাধাকৃষ্ণেব পটাবল্ণে ঢাকিযা দিলেন । তাঁহাদেব শাস্ত্ররচনা 
অতঃপব কৃষ্ণেব প্রধান শাস্ত্র ভাগবতেব বিচাবে এ*ং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন-শান্ত্রেব ও বিদ্যাব 
সঙ্গে ভাগবতকে ও তীহাদেব ভজনবীতিকে মিলানোয ব্যাপৃত রহিল । সুতবাং নৃতন কবিষা 
বৈষ্ণব-জীবনী বচনাব প্রযোজন অনুভূত হইল না । এদিকে বাঙ্গালা দেশে গুকগোস্বামীবা 
চৈতন্যের প্রতিনিধিব মতো গণ্য হইতেছিলেন, তাই তাঁহাদেব জীবনীব আবশাকতা তাঁহাদেব 
ভক্ত-শিষ্যেবা বিশেষভাবে অনুভব কবিয়াছিলেন । নিত্যানন্দেব কনিষ্ঠ পত্বী জাহ্বা, 
জাহবাব শিষ্য ও সপতীপুত্র বীবচন্দ্র, গোপাল ভঙ্ট্েব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, লোকনাথ 
চক্রবর্তীর শিষ্য নরোত্তম দত্ত এবং কালনাব হৃদযচৈতন্যেব শিষ্য শ্যামানন্দ-দাস বাঙ্গালার 
বৈষ্ঞব-সমাজেব নেতৃস্থানীয় বলিযা ষোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীব সন্ধিসময়ে বহুমানিত ছিলেন । 
তাই এই সময়ে যে জীবনী লেখা হইযাছিল তা বিশেষ এই পাঁচজনকে লইয়াই | 
প্রথমেই নাম কবিতে হয ' প্রেমবিলাস' গ্রন্থেব ।৫৯ বচযিতাব আসল নাম ছিল বলবাম | 
তবে গুরুদত্ত নাম “নিত্যানন্দদাস”ই সর্বত্র ব্যবহৃত হইযাছে । নিবাস শ্রীখণ্ডে | নিত্যানন্দেব 
গুরু ছিলেন জাহ্বা দেবী | তাঁহারই আদেশে বইটি লেখা হইযাছিল | প্রেমবিলাস বইটিতে 


৬০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বীবচন্দ্র-চবিতেব উল্লেখ আছে । কিন্তু এ নামে কোন পুথিব সন্ধান পাওযা যায নাই । 

প্রেমবিলাসে তিন আদি প্রভুব-__চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেব __এবং তাঁহাদেব তিন 
উত্তবকালিক প্রতিনিধিব-__শ্রীনিবাস-নবোত্তম-শ্যামানন্দেব__ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। 
জাহুবা-বীবচন্দ্র ও তাঁহাদেব ভক্তদেব কথাও আছে। 

প্রেমবিলাস বেশ বড বই । পবিচ্ছেদেব নাম “বিলাস” | পুথিতে এবং মুদ্রিত গ্রন্তে 
বিলাস-সংখ্যা মিলে না। আযতন বস্তভ এবং ভাষা এই তিন দিক দিযা বিচাব কবিলে 
প্রেমবিলাসকে প্রক্ষেপবহুল গ্রন্থ বলিতেই হয | £শষেব দিকে প্রক্ষেপ বোঝা কঠিন নয । 
কিন্তু গোডাব ও মাঝেব দিকে আসল-নকল অংশ পৃথক কবা সহজ নয । প্রা সমসামযিক 
বচনা কণনিন্দে এবং বেশ পববর্তী কালেব বচনা ভক্তিবত্বাকবে নিঠ্যানন্দদাসেব 
প্রেমবিলাসেব উল্লেখ আছে । নতুবা বইটিকে সম্পূর্ণ অবাচীন বচনা বলিযাই গ্রহণ কবিতে 
হইত 

একটি বইযেব পুথিব সন্ধান পাওযা গিযাছিল, 'প্রেমামুত' নামে ।১ বইটিতে শ্রীনিবাস 
আচার্ষেব কথা আছে । নিত্যানন্দেব কনিষ্ঠ পত্বী জাহবাব আদেশে যেমন তীহাব শিষ্য 
নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস লিখিযাছিলেন, শ্রীনিবাসেব কনিষ্ঠ পত্রী গৌবাঙ্গপ্রিযাৰ আদেশে 
তেমনি তাঁহাব শিষা গুকচবণ-দাস প্রেমাখুত লিখিযাছিলেন । _-এই কথা পুথিটিতে 
আছে । 

জাহুবান মজঙ্ঞাবল নিশ্যাণন্পদাস কৈলে 
শেষলালান নিস্তান বর্ণন 
তাঁর সুএ মত লঞ্জা গুক পদস্পর্শ পাঞা 
গায কিছু এ গুবচলণ 

চৈতনাচবি তামুতেব আদিখণ্ডে কষ্জদাস “কবিবাজ' তিন পবিচ্ছেদে ঢ0৩নোব ৬ঞদেল 
ও নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও গদাধব প্রমুখ মুখভক্তদেব শিয়াদের নামের তালিকা দিযাছিলেন 
“চৈতন্যভক্তিবৃক্ষেব শাখাবর্ণন' নামে । (সই হইত পেষ্ব-জবনা গ্রন্থে শাখাবর্ণন 
অপবিহার্য অংশে পবিণত হইযাছিল । শুধু ঠাহাই নষ, শাখাবর্ণনহই কোন কোন নিবন্ধের মুখ। 
অথবা একমাত্র বণ্ত হইযাছিল | এই ক্ষুদ্রকায “শাখাবর্ণন' বা * শাখানির্ণয" বনাগুলি 
বৈষ্ঞব-জীবনীব এক প্রশাখাবিশেষ | বাঙ্গালা এই খব্পেপ বচনাব প্রথম নিদর্শন 
যদুনন্দন দাসেব 'কণানিন্দ'।১২ বইটি ক্ষুদ্রকায কিন্তু আখ্যানভাববিহীন নখ । ঘদুনন্পন দাসেব 
অনুবাদগ্রন্থেব পবিচয আগে দিযাছি । খইটিব পুবা নাম 'কণনিন্দবস । এ নাম গ্রহকাবে গুক 
হেমলতা দেবীবই দেওযা | 

কণনিন্দে শ্রীনিবাস আচার্যেব মাহাত্মাপ্রকাশ উপলক্ষ কবিযা বিশেষ ভাবে তীহাব প্রধান 
শিষ্য বামচন্দ্র কবিবাজেবই মাহাত্ম্য বিবৃ৩ হইযাছে । বইটি সাও “নিযাঁস”-এ সমাপ্ত । শেষ 
দুইটি নিযাসি ছোট | সপ্তম নিযসি পরবে যোগ হওযা সম্ভব । প্রথম নিযাঁসে আছে শ্রীনিবাসেব 
শিষ্য-নামমালা | দ্বিতীয় নিযাঁসে বামচন্দ্র, আচার্য পত্বী ঈশ্ববা, আচাম-কন্যা হেমলতা ও 
আচার্য-পুত্র গতিগোবিন্দ--এই চাবজনেব শিষা-নামমালা | ততীয নিযাঁসে বামচন্দ্রেব 
মাহাত্মাকাহিনা, চতুর্থ নিযাঁসে বাজা বীবহাম্বীবকে বামচন্দ্রেব উপদেশ দান । পঞ্চমে 
স্বকীযা-পবকীযা তত্ব লইযা খাজাব সংশয ও জীব গোস্বামীব পত্রে সংশযচ্ছেদ | ষষ্ঠ নিযাঁসে 


বিবিধ বৈষুব নিবন্ধ ৬৯ 


বামচন্দ্রকৃত সংস্কৃতে আচার্যবন্দনা উদ্ধৃত এবং “অষ্ট কবিবাজ” ও “ছয চক্রবর্তী” উল্লিখিত 
আছে । সপ্তম নিযাঁসে বঘুনাথদাস গোস্বামীব তিবোভাব ব্যাপাবে গ্রচ্থকতা যদুনন্দনেব সত্শয 
এবং হেমলতা কর্তৃক সে সংশযচ্ছেদ বর্ণিত । 

চৈতন্যেব বযঃকনিষ্ট প্রতিবেশী ও ভক্ত বংশীবদন চট্ট্রেব১ জীবনমাহাত্স্য দুই তিনখানি 
নিবন্ধে গ্রথিত হইযাছিল | বংশীবদনেব জ্যেষ্ঠ পৌত্র বামচন্দ্রকে জাহৎ্বা পুত্র-শিষ্য পে 
গ্রহণ কবিযাছিলেন । এই বামচন্দ্রেব (বামচন্দ্র গোস্বামীব) ভ্রাতৃষ্পত্র ও শিষ্য বাজবল্লভ 
স্ববচিত “বংশীবিলাস' (নামান্তব “মুবলীবিলাস') বইটিতে বংশীবদন ও বামচন্দ্রেব কথা 
লিখিযাছিলেন ।১* অষ্টাদশ শতাব্দীব গগোডান দিকে বচ্ত প্রেমদাসেব “বংশীশিক্ষা'্য 
বাজবল্লভেব নিবন্ধেব উল্লেখ মাছে । কিন্তু নিলন্ধটি বই মথবা কডচাশ্রোকসমষ্টরি তাহা 
বোঝা যায না 1৫ 


মেদিনীপুব জেলায খঞ্গপুবেন নিকটবর্তী ধাবন্দা (বা ধাবেন্দা) গ্রাম নিবাসী গোপীজনবল্লভ 
নাস শ্যামানন্দেব প্রধান শিষ্য বসিকানন্দেন জীবনী বচনা কবিযাছিলেন । বইটিব নাম 
“বসিকমঙ্গন 1১১ গ্রন্থশেষে বচনাব আবন্ত ও সমাপ্তি কাল দেওয়া মাছে, যথাক্রমে ১৫৭৯ 
মাঘ৬" ও ১৫৮২ আম্বিন৬ ( ১৬৫৮ ও ১৬৬০) গোগীজনবল্পভ ধসিকানন্দেব বিশেষ 
অনুগত ছিলেন | তিনি বালে। শামানন্দেব কাছে দীক্ষা পাইযাছিলেন ৷ পিতা বসময ও দুই 
খুল্পতাত বংশীদাস ও মথুবাদাস সকলেই শ্যামানন্দেব শিষ্য ছিলেন । পিতাব নাম ভনিতাষ 
প্রতিবাব উল্লিখিত মাছে । গোপাজনবল্প৬ জাতিতে 'গাপ । 

বাঙ্গালা ও উডিষা সীমান্ততুমিতে বৈষ্ুবধর্ম প্রচাধেব € প্রসাবেব ইতিহাসেব কিছু 
উপাদান বসিকমঙ্গল হইতে সণগ্রহ কবা যায | অতিশযোগ্ঠি অবশ্যই আছে ৩বে অতথ্য 
হইতে তথ্য নিষ্কাশন সহজে কবা যায । খসিকানন্দেব ভক্তদের মধো মুসলমানও গল 
তাহাব মধ্যে একজন (মদিনীপুবেব কাজি (*) আহম্মদ বগ " বাঙ্গালা বিহাব উডিষ্যাব 
সুবেদাব শাহ -শুজাব অনুবোধে বধসিকানন্দ তাঁহাবে দশ-বিশটা বুনো হাতি ধবিযা 
দিযাছিলেন । 

বসিকমঙ্গলেব বচযিতাব কিছু ইতিহাসবৌধ ছিল । তাহাক পবিচয পাই গ্রন্থাবস্তেব ও 
গ্রন্থশৈেষেব তাঁবখ নিদেশে এবং শ্যাম ণন্দেক ঠিবোধানেব*" ৭ বসিকানন্দেব 
আবিভবি-তিবোভাবেব"- কাপ -উল্লেখে । ঢক্তিবসামূতসিত্ধুব মতে' বসিকমঙ্গলও “পূর্ব”, 
“দক্ষিণ”, “পশ্চিম' € "উত্তব' এই চাবি শাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগ কযেকটি 
লহবীতে পবিচ্ছিন্ন । ৩বে ভক্তিবত্বাকবে প্রতোক বিভাগে লহবীসংখা একই নয কিন্তু 
বসিকমঙ্গলেব সব বিভাগেই লহবীসংখ্াা সমান-_ ষোল । লহ্বীাগুলি আগাগোডা একছন্ 
লেখা | বেশিব শাগ পযাব ছন্দে, অল্প কষেকনি প্হবী ঈশ্ঘাত্রিপদী ছন্দ | ছত্রসংখা' কিছু কম 
দশ হাজাব । 

বসিকমঙ্গল বর্ণনাময, শুধুই ভক্তি-উচ্ছাসমফ নয | গোপীজনবল্পঙ শিক্ষিত বাক্তি 
ছিলেন । প্রথমে যে সান্টি ধন্দনা শ্লোক আছে তাহাতে তীহাব শিক্ষাৰ পবিচয পাওয়া 
যায । এই সপ্তশ্লোকীব প্রথম দুইটিতে শ্যামানন্দেব স্তুতি ততীয শ্লোকে বসিকানন্দেব স্তুতি, 
চতুর্থ শ্লোকে ছয গোস্বামীব"* বদনা পঞ্চম শ্লোকে আবাব শ্যামানন্দেব বন্দনা, ষষ্ঠ শ্লোকে 
ফেব বসিকানন্দেব বন্দনা, সপ্তম শ্লোকে ঘ্যর্থে কঞ্ণেব ও বসিকানন্দেব বন্দনা ৷ ছ্য 


৬২ শঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


গোস্বামীব বন্দনা থাকা এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দেব উল্লেখ না থাকায স্পষ্টভাবে জানা 
যাইতেছে, শ্যামানন্দ-বসিকানন্দেব মুখ্য সংযোগ (৪8£6117501077) ছিল বুন্দাবনেব সঙ্গে, 
নবদ্বীপ-খডদহ-শান্তিপুব-শ্রীখণ্ড ইতাদি গৌভীয গুকগীঠেব সঙ্গে নয । সপ্তশ্লোকীব পবে 
বাঙ্গালায যে দীর্ঘ বন্দনা আছে তাহাতে চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং তীহাদে মুখ্যভক্ত ও 
অনুচবদেব নাম আছে । কিন্তু শ্যামানন্দেব গুককুল (অন্বিকাব গৌবীদাস পণ্ডিত ও তাহাব 
শিষ্য হৃদযানন্দ) ছাড। গ্রন্থমধ্যে আব কোথাও ম-স্থানীয গৌভীয ভক্তেব উল্লেখ নাই । 
বিশেষ কবিষা শ্রীনিবাসেব ও নবোন্তমেব নামমাত্রও না থাকা বড বিস্মঘকব | তবে কি 
শ্যামানন্দেব তিবোধানেব পব শ্যামানন্দী বৈষ্ঞবদেব সঙ্গ গৌডীয বৈষ্ুবদেব কোন বিবোধ 
হইযাছিল £ বিবোধ যদি হইযা থাকে তবে প্রতঃক্ষ ও স্পষ্ট কিছু নয । মনে হইতেছে, 
ভঞ্জভূমে ববাহভূমে ও শিখবভূমে বাজসভায ও ধনিকসভায অধিকাব লইযা শ্ামানন্দা ও 
শ্রীনিবাস সন্প্রদাষেব মধো হযতো ঈষবি বাধা জাগিযাছিল | ওবে স্বীকাব কবিতে হইবে যে 
এই মনাস্তবকে শ্রীনিবাসীবা প্রশ্রয দেন নাই | দিলে অষ্টাদশ শতাব্দাব কোন না কোন 
জীবনীগ্রহ্থে তাহাব উল্লেখ থাকি | 
শ্যামানন্দ বাঙ্গালা-উডিষ্যা সীমান্ত বনভমিতে পদাবলী কীওন প্রচলিত কবিশাছিলেন 

এই কাজে তাঁহাব ও বসিকানন্দেব প্রধান সহাযক ছিলেন হলসীদাস * তাঁভাব প্ৃত্র 
গোপালদাস । তুলসী ও গোপাল কেন্দ্রায পাঙ্গালান লোক এপবৎ দুইজন্নই মন্বিকাব 
হৃদযানন্দেব শিষ্য সুতবা* শামানন্দেব গুক্ভাই | তললী ও গেপালেন কণ্ঠে গাও বযেকটি 
প্রাচীন পদাবলীছত্র (অথবা ধ্রবগীত) বসিকমঙ্গলে উদ্ধত আছে । যমন 

আমাব মনেব কথা শ্রন শো সজনা 

শ্যাম-নাগব পড়ে মনে দিবসবজনা 1 

এক তো করলিযা কানু তিনু গহি বাঁকা ৷ 


মনোহবদাসেব “অনুবাগবল্লী * প্রেমবিলাস-কণানন্দেব মতো বচনা তবে আকাবে 
প্রেমবিলাসেব তুলশাষ আনেক ছোট | বচনা সম'প্ত হয বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দে চৈতরমাসে 
(-১৬৯৭)। শ্রীনিবাস আচার্ষেব শিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টনাজেব পুএর এবং আচার্ষেব আব এক 
শিষ্য বামচবণ চক্রবর্তীব শিষ্য ঝামশবণ চট্ুবাজ মনোহবেব গু ছিলেন | কাটোযাব 
নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে গুকবাডিতে মনোহল থাকিতেন । পবে গশুকব আদেশে 
ব্রভাবাস কবেন। 

মনোহব বেশ শিক্ষাপ্রাপ্তু ছিলেন । তাঁহাব সংস্কত জ্ঞানেব পবিচয বহিযাছে 
অনুবাগবল্লীতে সঙ্কলিত গুকশোচক স্তবে । মনোহবদাস ভনিতায কিছু পদ পাওযা 
গিযাছে ।'« সেগুলি সব না হোক কিছু ইহাব বচনা হওযা অসম্ভব নয! 


তিলকরাম-দাসেব “অভিবামলীলামৃত”"» নিত্যানন্দেব অন্যতম মুখ্য অনুচব অভিবামদাসেব 
€(বামদাসেব) মাহাজ্ম্যকাহিনী |" অভিবাম অত্যন্ত প্রভাবশালী বৈষঞুব মহান্ত ছিলেন । 
আচারে-ব্যবহাবে নিত্যানন্দের মতোই তিনি ছিলেন সখ্যভাবময ও সমাজনিবপেক্ষ | 
দামোদর-লালিত দক্ষিণবাঢে বৈষ্ণবভাব-প্রসাবে শ্রীনিবাস-নবোত্তম-শ্যামানন্দেব প্রভাব 
তেমন পডে নাই । এখানে অভিবামদাসেবই সবাতিশাধী প্রভাব পড়িযাছিল । ইহা মাহাত্ম্য 


বিবিধ বৈষব নিবন্ধ ৬৩ 


সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইনি প্রণাম কবিলেই দেবপ্রতিমা ফাটিষা যাইত কেবল বগউাব 
কৃষ্ণবাষেব প্রতিমা ফাটে নাই ৷ সেইহেতু কুঞ্চবাযেব মাহাগ্র। একদা এই অঞ্চলে অনা 
দেবমহিমাকে ছাডাইযা গিযাছিল | অভিবাম অত্ন্ত বলশালী ব্যক্তি ছিলেন । তাহান সম্বন্ধে 
প্রা সমস্ত প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীতে ও বৈষ্ববন্দনায এই কথা মাছে, 
ষোল সাঙ্গেব কাষ্ঠ ধেহ তলি কৈল বাঁশি । 
অর্থাৎ যে কাঠেব শুডি ষোল জন লোক বহিযা লইযা যাইতে পাবে তাহা তিনি দুই হাঠে 
তুলিযা বাঁশিব মতো কবিযা মুখেব কাছে ধবিযাছিলেন । 
অভিবামলীলামৃতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাস মাচার্যেধ ও শ্যামানন্দেব কিছু কথা আছে । 
ঝাবিখণ্ডেব অবণো গ্রস্থঢুবিব প্রসঙ্গ ও বাদ যায নাই । 
বইটিব কোন পৃথিব সন্ধান পাই নাই | সুতবাং মুদ্রিত গ্রন্থে মধে। প্রাক্ষেপেব অস্তিত্ব 
ফ্সশ্বীকাব কবিবাব এবং প্রক্ষেপেব পবিমাণ নির্ণয কবিনাব কোন উপাম নাই । বচনাবাতিতে 
চৈতন্যচবিতামৃতেব প্রভাব আছে কিন্তু তাহাতে কিছু প্রমাণ হম না। 
তিলকবামেব গুক ছিলেন বামকানাই | ইনি অঠিবামেব শিষা কি প্রশিষ্য কি অনুশিষ্য 
ঠাহা বোঝা যায না । গুকব নির্দেশে নয. মভিনামেন স্বপ্নাদেশে, অভিবামলীলামুত বচিত 
হইযাছিল । তিলকবাম-দাস বিবাহ কবেন নাই । গুক তাহাকে মাতাব অধিক স্লেহ 
কবিতেন | বৃদ্ধা মাতাকে জ্ঞাঙিবন্ধদেব তগ্বাবানে বাখিযা তিনি গুকপদাশ্রয 
কবিযাছিলেন | 
মাতা জবাতুব মোব আছেন সংসাবে 
জ্ঞাতিবন্ধুগণে সপি আইনু তাহাবে । 
মাতাৰ বতেক ন্নেহ পুত্র প্রতি হয 
ততধিক স্রেহ মোবে গোসাঞ্ কবয 
তিলকবাম-দাসেব নামে একটি খুব ছোট নিবন্ধ, নাম “বৈষ্ণবকথা', পাওয়া গিয়াছে ।"৮ 
এটি অভিবামলীলামূতেব লেখকেব বচনা হওযা সম্ভব । পুথব লিপিকাল ১১৪২ সাল। 
ইহা মল্লাব হইতে পাবে । 
বাইচবণ-দাসেব 'অশ্থিবামবন্দনা"** ক্ষুদ্র নিবঙ্গ | পুথিব লিপিকাল ১০৯৫ সাল । ইহা 
মল্লাব্দ হওযাই সম্ভব | অভিবামবশ্পনায জাহবা দেবীব প্রসঙ্গ আছে (এবং “দ্বিজ” বামপ্রসাদ 
ভনিতায একটি পদও উদ্ধৃত আছে) ॥ 


উদ্ধবদাসেব 'ব্রজমঙ্গল'** সপ্তদশ শতাব্দীব একেবাবে শেষেব দিকেব বচনা বলিষা মনে 
করি । আসলে এটি শাখাবর্ণন-জাতীয বই । তবে সেই উপলক্ষ্যে কবি-সাধক লোচনানন্দেব 
(অথাৎ লোচনদাসেব) সঙ্গে ননহবি-দাস সবকাবেব ও নিত্যানন্দেব মিলন এবং লোচনেব 
কঙ্কননগরে স্থিতি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইযাছে । লোচনের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে 
তাহা ধরিয়া আমরা অনুমান কবিয। আসিতেছি যে না জানিয়া পত্বীকে তিনি মাতৃসন্বোধন 
কবিয়াছিলেন বলিয়া তাহার সহিত সংসাবধর্ম পালন কবেন নাই । ব্রজমঙ্গলেব কাহিনীতে 
পাই গুর নরহরির আদেশে লোচন কঙ্কননগরে”১ গিযা জঙ্গল কাটাইযা বসতি 
করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রভাবে বনের বাঘও বশ মানিয়াছিল | অনুগ্রহ কবিযা নিত্যানন্দ 


৬৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


একদিন কঙ্কননগরে লোচনের গৃহে পদার্পণ করিযাছিলেন । সেই উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত 
মহোৎসব হইযাছিল । সেই সময়ে নিত্যানন্দ লোচনকে বিবাহ কবিযা সংসাবী হইতে আদেশ 
দিয়াছিলেন । সে আদেশ লোচন শিবোধার্য কবিযাছিলেন । লোচনেব পত্তীব নাম কাঞ্চনা | 
তাঁহাদেব সন্তান ও সাতপুকষ পর্যস্ত বংশাবলী উদ্ধবদাস উল্লেখ কবিয়াছেন। 
লোচনানন্দ ও কাঞ্চনাব পুত্র চৈতন্যদাস (“ঠাকুব চৈতনা")। তাঁহাব তিন 

পূত্র_প্রাণবল্লীভ, বাধাবল্পভ ও বাজবল্লভ | বাধাবল্পভেব পুত্র বৃন্দাবনদাস (“ঠাকুর 
বৃন্দাবন”) । বৃন্দাবনেব তিন পুত্র__বামাণন্দ, নিত্যানন্দ ও নযনানন্দ | নিত্যানন্দের পুত্র 
আছে উদ্ধবদাস জানিতেন কিন্তু তাঁহাব নাম কবেন নাই, “আছে একজন” বলিযা 
সাবিযাছেন | নযনানন্দেব দুই পুত্র_লচনানি (?) (“লচলানি ঠাকুব”) ও ভাগবতদাস 
(“ভাগবত ঠাকুব”) | নযনানন্দই ব্রজমঙ্গল বচযিতা উদ্ধবদাসের গুক | 

আমাব ঠাকুব শ্রীনযনানন্দ দাস 

তাঁব পবসাদে মোব মনেব উল্লাস । 

এই যে কহিল কথা কবহ বিশ্বাস 

ব্রজমঙ্গল কহে উদ্ধাবদাস | 


লোচনেব চৈতন্যমঙ্গলেব, টচৈতন্যলীলা ৪ কুঞ্চলীলা পদাবলীব এবং 
বাগানুগভক্তিগ্রস্থদেব উল্লেখ বজমঙ্গলে আছে। 
চেতন্যলীলা ঠাকুব কবিল বর্ণন 
যাহা শুনি সব লোক প্রেমে মত্ত হন । 
বচিল চৈতন্যলীলা ভক্তিবসপূব 
বাগানুগা-গ্রন্থ এই কবিল ঠাকুব । 
গৌবলীলা কৃষ্ণলীলা দুইতে মিলন 
নাম মাব নামী দুই কবিল বর্ণন | 
চৈতন্যমঙ্গলে ঠাকুব জীব উদ্ধাবিল”" 


৭ বৈষ্ঞব-সাধনানিবন্ধ 


সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে (এবং উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম দিকেও) অজস্র 
বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ প্রস্তুত হইযাছিল | এগুলিব পনেবো আনাই যৌনতান্ত্রিকতাঘটিত”* এবং 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র রচনা, পুথিব দুই চাব হইতে দশ-পনেবো পাতাব অনধিক ৷ যে কয়টি বড বচনা 
পাওয়া গিয়াছে সেগুলিব মধো যেটি দীর্ঘতম তাহাব আকাব সাধাবণ-আকাবেব পুথিব 
পঞ্চাশ-যাট পাতাব বেশি নয । এই নিবন্ধগুলি সাহিতোর পযাঁয়ে পড়ে না। তবে কোন 
কোনটিতে প্রাটীনতর বচনার কিঞ্চিৎ বস্তু অথবা প্রতিবিম্বন লক্ষিত হয | তাহানই জন্য 
সাহিত্যমূল্য না থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাসমূল্য আছে । তা ছাডা ধর্মচিন্তাব ও ধর্মসাধনাব 
পরোক্ষ পরিচয বহন করে এবং ব্যবহাবেব জন্য লেখা বলিযা সাধনা-নিবন্ধগুলিকে আবর্জনা 
জ্ঞানে সাহিতা-সংস্কৃতিব ও ইতিহাসেব বিচারভূমি হইতে সবাসরি বহিষ্কত কবিতে পাবি না । 

প্রাপ্ত রচনাগুলির সংখ্যা অজ, অপ্রাপ্তেব সংখ্যা হয়তো আবও বেশি । তবে পুথিগুলি 
সব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে একই রচনা ভিন্ন নামে এবং ভিন্নের নামে ভিন্ন পৃথি বাপে 
পাওয়া গিয়াছে । এবং যাহা বাকি থাকে তাহার বারো আনাতেই একই বিষয় অথবা একই 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৬% 


বস্ত একটু আধটু ঘুবাইয়া ফিরাইযা উপস্থাপিত | 

বৈষ্ঞব-সাধনানিবন্ধগুলিব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনেব আগে সপ্তদশ শতাব্দী শুক হইবাব পর্ব 
হইতেই বৈষ্ঞবসাধনায় যে পথভেদ সৃষ্টি হইযাছিল সে বিষষে কিছু বলা আবশ্যক । 
ধর্মপ্রচারক ও ধর্মসংস্থাপক বলিতে যাহা বোঝায চৈতন্য ঠিক তাহা ছিলেন না । তিনি 
বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালা দেশের বাহিবে ভারতবর্ষেব অনেক স্থানে নিজেব আচবণেব দ্বাবা 
লোকেব মন ফিবাইযা তাহাদেব অগ্তবে যে ধর্মস্োত উৎসাবিত কবিযাছিলেন তাহা 
“বিলিজন” নয, শাস্ত্রবিধি তো নয়ই | ঈশ্ববের সঙ্গে জীবেব যে নিতাসন্বন্ধ চৈতন্য সেদিকেই 
আমাদের দৃষ্টি ফিবাইয়া দিযাছিলেন | জীব-ঈশ্ববেব যে নিতা অধ্যাত্মসন্বন্ধ তাহা দেশ কাল 
নিবপেক্ষ এবং সকল ধর্মমতবাদেব ও শাস্ত্রবিধিব বাহিবে, সুতবাং সব মতেব লোকেই 
চেতন্যেব উপদেশে ও আচবণে অল্পবিস্তব আকৃষ্ট হইযাছিল | যে সমাজে ও শাস্ত্রশাসনে 
চৈতন্য জন্মিযাছিলেন সে সমাজেব ও শাস্ত্রেব বিধি তীহাব উদাব সর্বমানবীয অধ্যাত্মদৃষ্টিকে 
আবদ্ধ কবে নাই | সমাজ ও শাস্ত্রশাসন উল্লঙ্ঘন না কবিযাও তাহাব উর্ধেব না উঠিলে তিনি 
নবদ্বীপে ও পুবীতে, পূর্ব-ভাবতের সবচেষে জনবহুল স্থান দুইটিতে, এবং মনাত্র লোকালযে 
থাকিতে পাবিতেন না, তাঁহাকে বনগমন কবিতে হইত এবং ইতিহাসে তাঁহার আবিভাঁবের 
সার্কতাব কোন সাক্ষ্যই বিদ্যমান থাকিত না । চৈতন্য বাবহাবিক জীবনে সমাজেব অধিকার 
মানিতেন এবং মানাইতেন । জনসমাজে ভক্ত ও সহচবদেব ব্যবহাবে অসামাজিকতাব লক্ষণ 
দেখিলে তান অনেক সময প্রশংসাচ্ছলে অসন্ভতোষই প্রকাশ কবিতেন । 

লোকাপেক্ষা নাহি তোমাব কৃষ্ণকৃপা হৈতে 
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পাবি ছাডিতে । 

সন্ন্যাসী ব্যবহারিক সমাজেব বাহিবে তাই তিনি হবিদাসেব মৃতদেহ স্বহস্তে সমাহিত 
করিযাছিলেন এবং অব্রাঙ্দণেব আতিথ্য গ্রহণ কবিতে দ্বিধা বোধ কবেন নাই ! 

চৈতন্য কোন ধর্মসাধনা কবেন নাই এবং তিনি কোন সাধনাব পথও নির্দেশ কবেন নাই । 
তাঁহাব অধ্যাত্মচিস্তা গুক ঈশ্ববপুবীব এবং আও বেশি কবিযা গুকব গুক মাধবেন্দ্রপুবীব পথ 
অনুসরণ কবিযাছিল | টৈতন্যেব অধ্যাত্মভান্না যে কেমন ছিল তাহা তীঁহাবই কথিত 
শিক্ষার্টক হইতে জানা যায 1৮ চৈতনোব কাঠে ঈশ্ববেব বিশিষ্টতরম নাম কৃষ্ণ | কৃষ্ণলীলাকে 
আশ্রয় কবিযা যুগে যুগে কবি ও অধ্যাত্মভাবকেবা কাব্যে গানে স্তবে আখ্যানে যে 
হাদয়-অভিসাবেব আবোহণী গাঁথিযা গিযাছেন সেই সবণি বাহিযা চৈতনোব ধর্মচিন্তা 
উর্ধবগামী | ইমোশনঅনুবঞ্জত এমন অধ্যাত্মভাবনাই চৈতন্যেব তিবোধানেব পব জমাট 
বাঁধিয়া “বাগানুগা পদ্ধতি" বলিযা কৃষ্ণলীলাব বর্ণচিহে, চিহিতি হইয়াছিল এবং সেই 
পূর্বপ্রচলিত অসামাজিক গোপনপথেই অন্তিবিলন্বে তান্ত্রিক আচার প্রবেশ-বন্ধ 
পাইয়াছিল | 

এখানে তান্ত্রিক আগর বলিতে প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে উপাসক-নরনারীব গুড মিথুনাচাব 
বুঝিতে হইবে | এ উপাসনা এ দেশে কবে থেকে শুক হইয়াছিল তা বলা যায় না। তবে 
তুর্কি-আক্রমণেব আগেকার চার-পাঁচ শতাব্দীতে বৌদ্ধ মছাযানের রূপান্তবে এবং বিভিন্ন 
যোগপন্থে বিবিধ গুপ্ত তান্ত্রিক ও যোগঘটিত প্রক্রিযাব সঙ্গে সঙ্গে মিথুনাচাবেবও চলন 
হইয়াছিল । ইহাবই দেবকবণ বা দেবত্বে উন্নয়ন মহাযান তন্ত্রের দেবতাশ্রেষ্ঠ 


৬৬ বগলা সাহিতোব ইতিহাস 


হেকক-যোগি যুগনদ্ধৰপে, এবং ইহাবই অ-তান্ত্রিক পবাভাস (অথবা ভদ্্রীকৃত 
সংস্কবণ ?) ব্রাহ্গণামতে শিবেব অধনাবীশ্বব মূর্তিতে। কালট হিসাবেও যে 
যুগনদ্ধ-অর্ধনাবীশ্বব সাধনা ভাবতবষেব কোন কোন প্রদেশে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে 
অজ্ঞাত ছিল না তাহাব প্রমাণ আছে । একধবনেব অর্ধনাবীশ্বব সাধক-সম্প্রদায “নীলপট” 
নামে গুজবাট অঞ্চলে খ্যাত হইযাছিল । ইহাবা নগ্ন হইযা জোডে জোডে একটি মাত্র নীল 
বস্ত্র জডাইযা বিচবণ কবিত | জৈন-সাহিতো গল্প আছে, ভোজবাজাব মেযে ইহাদেব ধর্ম 
গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা কবিযা পিতাব মত চাহিতে শিযাছিল । মত দিবাব আগে পিতা 
নীলপট-প্রধানকে ডাকাইযা আনিযা জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন, তোমবা বেশ সুখে আছো 
তো ? তাহাতে নীলপট-প্রধান উত্তব কবিযাছিল, সুখে আব আছি কই ? 
ন নদ্ো মদাবাহিন্যো ন ৮ মাসমযা নগাঃ 
ন চ নাবীমযং বিশ্বং কথং নীলপটঃ সুখী ॥ 
'নদীতে মদেব ঢেউ খেলে না । পাহাড পবত মাংসময নয | পৃথিবাও নাবীত5 আকীণ 
নয নীলপট কিসে সুখী £ 
শুনিযা বাজা বলিযাছিলেন, তোমাদেব সম্প্রদাষে কত লোক ? নীলপট বলিযাছিল, একান্ন 
জোডা | বাজা সকলকে ডাকিযা পাঠাইলেন । সব নীলপট বাজসভায জডো হইলে বাজা 
হুকুম দিলেন, পুকষদেব হত্যা কব, নাবীদেব দেশ হইতে দূব কবিযা দাও । তাহাই কবা 
হইল 
এরষ্ট মহাযান হোক, যোগী-অবধূৃ হোক, নীলপট হোক, অথবা ব্রা্মণ। মঙাশ্রিত 
হোক-_ মিথুনাচাব সমন্বিত অথবা বিহীন তান্ত্রিক গুহা সাধনা ও আচাব মনুষ্টান চৈতনোব 
সময পযন্ত (এবং তাহাব পবেও) পৃব-ভাবতে অপ্রচলিত ছিল শা । চেতন্যেব গৃহবাসকালে 
নবদ্বীপেও তা অজানা ছিল না । শ্রীবাসেব অঙ্গনে দ্বাব কথ কবিযা চৈতনা ও তাঁহাব শুক্তেবা 
সাবাবাত্রি কীতন কবিতেন । কোন কোন খহির্মুখ বাস্তি ইহাতে তান্ত্রিক গুহ) মনুষ্ঠানেব 
কল্পনা কবিযা নিন্দা কবিত । তাহাবা বলি, শ্রীবাস অদ্বৈত চৈতন্য ইহাবা 
বাত্রি কবি মন্ত্র পডি পঞ্চকন্যা আনে 
নানাবিধ ভক্ষ্য আইসে তা সবাব সনে । 
ওক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মালা বিবিধ বসন 
খাইযা তা সবা সঙ্গে বিবিধ বমণ | 
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয তাব সঙ্গ 
এতেক দুযাবে দিযা কবে নানা বঙ্গ | " 
চৈতন্যেব চাবিত্র্যবিকাশে যাঁহাব প্রভাব সবাধিক ছিল, যাঁহাব প্রতি চৈতন্যেব সমধিক 
শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল, সেই অদ্বৈত আচার্য যোগ(ও তান্ত্রিক ?) বিদ্যায় অভিজ্ঞ 
ছিলেন । চৈতন্যেব তিবোভাবেব কিছুকাল পৃবে অদ্বৈত একটি হেযালি ছড়া গাঁথিযা 
চৈতন্যকে বাতা পাঠাইযাছিলেন ।৮* তাহা শুনিযা ভক্তেবা হাসিযাছিলেন কিন্তু চৈতন্য 
বিচলিত হইযা গন্ভীবভাব ধাবণ কবিযাছিলেন | হ্যালি ছডাটিব অর্থ জিজ্ঞাসা কবিলে 
চৈতন্য এইটুকুমাত্র বলিযাছিলেন,__আচার্য মহাযোগী, তিনি তবজায নিপুণ | তাঁহাব 
তবজাব অর্থ আমিও জানি না। 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৬৭ 


তবজাটিতে আচার্য নিজেকে ও চৈতন্যকে “বাউল” বলিযাছেন । এবং চৈতন্য তীহাকে 
“মহাযোগেশ্বব” বলিতেছেন । ইহা হইতে বুঝি যে তখন-_অরাঁৎ ষোডশ শতাব্দীব 
প্রথমে-_“বাউল' বলিতে যাহাদেব বাহ্য আচবণ উন্মাদবৎ (“বাতুল') এমন যোগী অবধূত 
বুঝাইত । (অদ্বৈত সিলেট হইতে আসিযাছিলেন | সে স্থান যোগী নাথপন্থীদেব এক প্রধান 
পীঠ ছিল ।) 

অদ্বৈতৈৰ পবেই চৈতনোব শক্তিশালী সহচব ছিলেন নিত্যানন্দ । ইনি কাল্যে 
যোগী-অবধূতেব চেলা হইযা গৃহত্যাগ কবিযাছিলেন । (মথবা কোন তান্ত্রিক সাধু তাহাকে 
ভুলাইযা লইযা গিযাছিল 1) নবদ্বীপে যখন চৈতন্যেব সঙ্গে মিলন হয ৩খন নণ্যানন্দব 
অঙ্গে অবধৃত-বেশ ছিল না, এক বকম নটবেশ ছিল । তাহাব অনেক আগেই তিনি 
ভাবগত ভক্তিধর্মেব অভিষেক স্নাত হইযাছিলেন | অদবৈ৩ নিশ্চিত শবে এব, নিত্যানন্দ 
সম্ভবত মাধবেন্দ্রপ্বীৰ কপা পাইযাছিলন | সুতবাং তাঁহাদেব ভক্তিপথাশ্রয সৃপুঢ এবং 
নিষ্ঠিত হইযাছিল | অদ্বৈত ধনী গৃহস্থ এব প্রভাবশালী পণ্ডিও ব্ঞ্তি ছিলেন ঠাঁহাব 
পাণ্ডিত্যেব পবিধি বিস্তীর্ণ ছিল । তাহাব মধ্যে যোগেব ও গুহ্য ওন্বেব তত্বজ্ঞানও ছিল ।৮ 
কিন্তু অদ্বৈতেব, সদাচাবে কখনো অনাচাব অভিটাবেব দাগ পড়ে নাই । নিত্যানন্দ ছিলেন 
আত্মভোলা উদাসীন ঠাই সমযে সমযে তাঁহাব মবধূত জীবনেব স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগিযা 
উঠিত । কিন্তু তিনি তান্ত্রিক মিথুনাচাবেব ধাব ধণবন নাই । 


সুতবাং যে দুই দিক হইতে চৈতন্যেব ধমে যোগ ও ওন্ত্বেব প্রভাব পড়িবাব সম্ভাবনা 
ভাবিতে পাবি সে দিক দিযা কিছু ঘটে নাই | অন্দত নিতানন্দেব যোগ তান্ত্রিকতাব প্রভাব 
শুধু চৈতন্য-অবতাবেব প্রতিষ্ঠায এবং গৌবাঙ্গ পজাব প্রবতনে ও সমর্থনেই পর্যবসিত 
ছিল । 

আব অদৈতেব পবেই েষতা তাঁহাব অধিক) চৈ৩না শ্রদ্ধা কবিতেন ও ঙালবাসিতেন 
হবিদাসকে | হবিদাসেব ৩বফ হইত সুফী প্রভাব হযতে। আসিযাছিল। সে প্রভাবে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ ভগবৎ-নামেব সবোঁত্কষ ব্বীকাব এবং ৩গবদতক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ | 

বস্তৃত চৈতন্যমতে তান্ত্রিক তত্ববাদ ও অশ্চাবেব ছাপ পড়িযাছল পবে এবং অত্যন্ত 
অতর্কিততাবে । চৈঙন্যেব শেষজীবনেব বিবাহান্মাদ প্রচেষ্টা তীহাব কৃষ্ণ'বতাবত্বেব সহিত 
সামঞ্জস্য কবিতে গিযা দামোদব-স্ববপ (__চৈতন্যেব সহিত পুবীতে মিলিত হইবাব আগে 
নিত্যানন্দেব মতো অবধৃত ছিলেন, হযতো বৌদ্ছতান্ত্বিক সাধনাব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন___) 
চৈতন্যকে বাধাকৃষ্ণেব সমালিঙ্গিত প্রা যুগনন্ধ কপেব মতে" প্রতিপন্ন কবিলেন ।”৭ 
অন্যপথে বামানন্দ বাযও এই সমাধানে পৌছিযাছিলেন |” পামোদব স্ববপ ছিলেন বৈবাগী, 
বামানন্দ বায গৃহস্থ ৷ নাবীসঙ্গ সম্বন্ধে চৈতনে) ?ববাগী ভক্তেবা অতান্ত সতক ছিলেন । 
এবিষযে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য সন্দেহ জন্মিলে চৈতন্য কিছুতেই ক্ষমা কবিতেন না। কিন্তু 
বামানন্দ বায গৃহস্থ বলিযা কাযগতিকে তাহাব পবনাবীসঙ্গ (__জগন্নাথেব দেবদাসীদেব 
অভিনয শিক্ষা দান-_-) তনি দোষ বলিযা ধবেন নাই ববং সেখানে বামানন্দ বাষেব 
সংযমেব দৃঢ়তা দেখিযা প্রশংসাই কবিযাছিলেন । কৃষ্ঃপ্রেমেব বাহ্যনিবপেক্ষ দুর্নিবাবতাব 
প্রতিমান হিসাবে চৈতন্য পবব্যসনিনী নাবীব উল্লেখ কবিতেন এবং কাব্যপ্রিফ তিনি, 
ঈশ্ববপ্রেমেব আবেগেব বশে নবনাবীব প্রেমেব গভীবতাজ্ঞাপক শ্লোকও আওডাইতেন । 


৬৮ বাঙ্গালা সাহিতান ইতিহাস 


নাবীব উক্তি এই আদিবসাত্মক প্রাটীন শ্লোকটি চৈতন্যেব দ্বাবা আম্বাদিত হইযাছিল বলিযা 
বৈষ্ণব বসিকসমাজে অত্যন্ত সমাদব পাইযাছে, 
যঃ কৌমাবহবঃ স এব হি ববস্তা এব চৈত্রক্ষপাস 
তে চোন্মীলিতমালতীসুবভযঃ (পগ্রীঢাঃ কদন্বানিলা? | 
সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র সুবতব্যাপাবলীলাবিধৌ 
বেবাবোধসি বেতসি তকতলে চেতঃ সমুৎকষ্ঠযতে ॥৯১ 
'একদা যিনি আমাব 'কীমার্য হবণ কবিযাছিলেন এখন তিনিই আমাব পতি | উল্মীলিত 
মালতীব গন্ধে সুবভিত কদম-ফোটানো হাওযা এখনও তেমনি বহিতোছ্ধ । সেই আমিও 
বহিযাছি । তবুও সেই প্রেমক্রীডা-লীলাবিধানে বেবা নদীব বাঁধে বেতস শুকতলেব উদ্দেশে 
চিত্ত অত্যন্ত উত্কঠিত । 
চৈতন্যেব তিবোধানেব পবে ধীবে ধীবে বৈঞুব ওন্তচিস্থায ও সাধনাপদ্ধঠিতে দুইটি মত 
স্পষ্ট এবং কতকটা পবস্পববিবোধী হইযা জাগিল ৷ (গাডাতে ম৩ দুইটিতে স্বতোবিবোধ 
ছিল না এবং যাীহাবা তু গুদ্শী তীহাদেব কাছে কখনো দুই মতেখ মধ্যে বিনোধ প্রতিভাত হয 
নাই । বাধা কৃষ্ণের হ্াদিনী শক্তিবপ কিন্তু চৈতনোব শক্তি তাঁহাব সন্তাব অন্তর্গত | যখন 
চৈতন্যকে কৃষ্ণ হইতে পথক কবিযা চুতন্যলীলাকে কৃষ্চল'লাব সঙ্গে মিলানোব “চষ্টা হইল 
তখন বাধা স্বভাবতই কৃষ্ণেব পবকীযা নাহিকা হইলেন । (ঠাহা না ববিলে বিষ্ঃপ্রিযাকে 
বাধা-স্থানীযফ কবিতে হইত |) কষ্ণলীল' কিনতে বাধা বফেব হে পেমসম্পর্ক, 
সমাজ-সংক্কাবেব দৃষ্টিতে তা অনৈধ ও গঠিত । সনা তন জাপব শাস্ুদষ্টিতে বাদাকুষ্ প্রেম 
পুবাপুবি অধ্যাত্মভাবনাব আশ্রয | তাই সমাজ-সংসাবে বাধাকৃষ্ণ-প্রেমেব প্রতিফপনেব 
সস্ভাবনা তাঁহাদের বিব্রত কবে নাই । তাহাব পব জীব গগান্বামীব আমল ।গাডাষ বেষব ধম 
যখন হিন্দুসমাজে স্বীকৃত বিবিধ শাস্ত্রসম্মত ধর্মমতৃতব মস্ধ্য নিজব্ব মান লইতে তেল তখন 
অধ্যাত্মভাবনা বলিযা সামাজিক পুবষ্কবকে বিশেষ কব্যা গৃহস্থ বেষ্চবকে, বাধাকষ্ণেব 
প্রেমলীলা বুঝাইযা দিবাব প্রযোজন হইল পনকীযা ভাবনাকে ৩ও হইঠ সাধনাব স্তবে 
নামাইতে গেলে বিপদ অবশান্তাবী | সেই বিপদ এডাইবাব জন্য জ্রীব [গান্বামী বাধাকে 
কৃষ্ণেব স্বকীয নাধিকা অর্থাৎ বিবাহিত পত্বীৰপে প্রতিষঠি ববিতে [চট্টা কলালিল । 
(সমস্যাটি উঠিতে পাবে বুঝিযা কপ গোস্বামী সমাধানেব যে ইঙ্গি৩ দিযা ঠিযাছিলেন জীব 
তাহাবই অনুসবণ কবিযাছিলেন 1) জীব গোস্বামী অনুশাসন সবাসবি অস্থাকাব না কবিযা 
অতঃপব গৌডীয বৈষ্বেবা বাধাকে কৃ্ণেব পবকীযা অথ স্সকীযা এই অনিবচনায নামবা 
বলিযা মানিযা লইলেন । তবুও ম৩ঙভেদ বহিযা গেল বৃন্দাবন নফাবেব' প্রধানত 
স্বকীযবাদী হইলেন | গৌচীয ।বঞ্বেবা প্রধানত পবকীমাবাদী বহিলেন | দুইদালব ম্‌ 
বাদবিতগ্ডা চলিত | যতদুন জানা যায স্বকী'্যা পরকীয়া হুক সাধ্য োশটি যে টলম হাত 
নির্ণযেব জনা শেষ বিচাবসভা হইযাছিল নষ্টাদশ « ঠাক প্রথম পাদে নিগনে বৃন্দাবনীষ 
স্বকীযবাদী নেতা পবাভৃত হইযাছিলেন | * 
যাঁহাবা যথার্থ ৮৩ন্য-ভাবক অথার্ যাঁহাবা চৈতন্যোল ণ» 'গ্রবিধিব মণ্ডপে নয জীবনেব 
ভূমিতে গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাঁহাদেব হইযা কথা কহিলেন কৃষ্ণদাস“কবিবাজ"' চৈতন্যেব 
জীবন ও আচবণ বিশেষ কবিযা শেষ আঠাবো বছবেব প্রচেষ্টা, চৈতন)চবিতামতে 
তত্বাচ্ছাদিত হইযাছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাব মধ্যে মূল কথাটি চাপা শে নাই । কৃষ্ণদাস 


বিবিধ বেমঃল নিবন্ধ ৬৯ 


নিত্যানন্দেব অনুগত ছিলেন, এবং মনে হয তিনি চৈতনাকে পুবীতে দেখিযাছিলেন । (আবও 
সন্দেহ কবি যে তিনিই বৃন্দাবন ভ্রমণে চৈতনোব দ্বিতীয ভৃত্য ছিলেন |) সে যাই হোক 
চৈতন্যেব অধ্যাত্মভাবনা রিষযে কৃষ্ণদাসেব নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাক বা নাই থাক, তিনি বপেব 
ও বদুনাথদাসেব কাছে যাহা শুনিযাছিলেন এবং ধঘুনাথেব মাবফৎ দামোদব-স্বজপেব লেখা 
যে কড়চাশ্লোকগুলি পাইযাছিলেন তাহাব অপেক্ষা খাঁটি উপাদান আব কেহ পায নাই । 
কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে বপ ও বঘুনাথদাস গোস্বামীব সেবা কনিমাছিলেন । বঘুনাথ ভট্র, গোপাল 
ভষ্ট ও জীব গোস্বামী _ইহাদেবও তিনি শিক্ষাগুক বলিযা মান্য কবিতেন বুন্দাবনেব অপব 
প্রভাবশালী বৈষ্তব-_যাঁহাদেব মধ্যে চৈতন্যেব অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন_ সকলেব সঙ্গেই 
কৃষ্চদাসেব শ্রীতি-সম্পর্ক ছিল | সুতবা, কৃষ্ণদাসকে বুন্দাবনীয বেঞ্বেব প্রতিনিধি বলিতে 
পাবি । এদিকে বন্দাবনে আসিবাব পূর্বে তিনি নিত্যানন্দেব 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত গৃহস্থ ছিলেন, 
'ত্যানন্দ অনুচবদেব সহিত তাঁহাব অন্তবঙ্গতা ছিল । অতএব কৃষ্ণদাস যে গৌডদেশীয 
বৈষ্ণবেব প্রতিনিধি নয তাহাও বলিতে পাবি না | উপশপ্ত চে৩ন্যচবিভামতে ক্লাস যে 
দূককোণ লইযাছিলেন ঠাহা বন্দাবনীযও নহে 'গীডদেশীযও নহে ঠাহা ৯তনাহাবক গভীব 
অধ্যাত্মচিন্তকেব মধ্যস্থ পুককোণ | চৈ৩নাচবিতামুতে কৃষ্ণদাস দামোদব স্ববপিব ও বামানন 
বাষেব তত্ব ও সাধনা মিলাইযা পবম অধ্য'আ্বসতত্ব নিধবিণ কবিযাছিলেন | অবশ্য আগেই 
বপ গোব্বামী সংস্কত অলঙ্কাবেন পবিভাষা লইযা শপবিচিত বস্তুব পর্বিচয দিতে চেষ্টা 
কবিযাছিলেন | কিন্তু অলঙ্কাবেব নাযক-নাযিকা ও বসপ্রকধণ ধরবিযা অনির্বচনীয 
অধ্যাত্ম-অনুভাবে সবাসবি নেঁছানো যাষ না । ভাই যেখানে মলঙ্কাব থই পায নাই সেখানে 
কৃষ্ণদাস কিঞ্চিৎ গুহ্য যোগ-তান্ত্রিক পবিভাষাব সাহাযা প্রহণ কবিযাচ্ছেন কিন্তু সে 
পবিভাষা এত সবল ও এত স্বল্প যে নজবে পড়ে না 

বৌদ্ধ মহাযান তান্ত্রিকেবা এব তীহাদেব সমসামধিক যোগী-অবধৃত স'ধকেবা সহজ 
শব্টি বিশেষ পাবিভাষিক অর্থে শ্র”” কবমাছিলেন | তাঁহাদেব মধ্যে ফহ'বা মিথনাচাবী 
ছিলেন না তীহাবা “সহজ” বলিতে নিপাঁণেব মতো প্রশান্ত নিরিকল্প অবস্থা _ যেখানে 
কালজ্ঞান লুপ্ত, প্রাণবাযু অচঞ্চল জীবন-মু সু অভেদ ব্যক্তিজীবন 9 বিশ্বজীবন 
অনবচ্ছিন্ন_ বুঝিযাছেন । তখন “সহজ” যেন বেদান্ত ব্রন্মেব প্রতিশব্দ ।৯* যাহাবা 
মিথুনাচাবী গুহ্য তাস্ত্রিক সাধক তাহাবা “সহজ” কথাটি বৌদ্ধ নিবণি ও ব্রাহ্মণ্য ব্রন্মানন্দেব 
সঙ্গে উপমিত নবনাবীব ছ্বীন্দ্রিষসমাপত্তিযোগেব অবিচ্ছিন্ন সুখাবস্থাব পাবিভাষিকবপে গ্রহণ 
করিযাছিলেন 1৭ দুই অর্থেই “সহজ” শব্দটিব এক প্রতিশব্দ ছল “সমবস” 

চৈতনোব সমযে গুহ্যসাধকদেব মধ্যে “সহজ” শকেব পাবিভাষিক অর্থ পবিচিত ছিল । 
এবং কৃষ্ণদাসও পাবিাষিক অর্থে শব্দটি ব্যবহাব কবিযাছেন । কিন্তু তিনি যে অর্থে শব্দটি 
প্রযোগ কবিযাছেন তাহা মিথুনাচাব ঘটিত (অর্থাৎ সংযত-শুক্র বা স্থিব-শুক্র) অর্থে নয । 

নাহি কাঁহা সো বিবোধ নাহি কাঁহা অনুবোধ 
পহৃজ্ত বস্তু কবি বিবেচন 
যদি হয বাগছেষ তাহা হয আবেশ 
সহজ বস্তু না যাযালখন ।৯* 


এখানে “সহজবস্ত* মানে নিবিকল্পতত্ব | 


৭০ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


মনে হয় “সমরস”ও কষ্ণদাস পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ কবিয়াছেন । 
দোহাঁব যে সমবস ভবতমুনি মানে । 
এখানে “সমবস” মানে নিদ্ধতভাব | 
কৃষ্ণদাস যে রাগানুগ সাধনের কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিথুনাচাবের ইঙ্গিত ঘুণাক্ষবেও 
নাই, সে হইনছা সখীরূপে “ব্রজে বাধাকৃঞ্ণ সেবা মানসে" করণ | এই সাধনা বঘুনাথদাস 
করিয়াছিলেন । 
চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রণোদিত হইয়া বাগামুগ সাধনাব মার্গ যাঁহাবা আশ্রয কবিলেন 
তাঁহাদের কেহ কেহ অন্য পথে পবিচালিত হইয়াছিলেন । কৃষ্ণদাস বারে বারে “বসিকভক্ত” 
কথাটিব উপব জোর দিয়াছেন এবং বামানন্দ বায়কে “সাড়ে তিনজন” শ্রেষ্ঠ বসিক ভক্তেব 
একজন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । রামানন্দ দেবদাসীদেব আপনাব সঙ্গীতনাটকেব 
প্রয়োগরীতি শিখাইতেন | তাহা হইতে কাহারো কাহারো এমন ধাবণা জন্মিয়াছিল যে 
রামানন্দের রসিকভক্তত্বের এক প্রধান চিহ বুঝি দেবদাসীদেব সঙ্গে অন্তবঙ্গতা | চৈতন্য 
রামানন্দের নাটকগীতি শুনিতে ভালবাসিতেন, জযদেবেব বিদ্যাপতিব ও চশ্তীদাসেব গান 
এবং কৃষ্ণকর্ণূতের শ্লোক শুনিতেও ভালবাসিতেন । জযদেবেব সঙ্গে পদ্মাবতীব যে সম্পর্ক 
তাহাতে রোমাস্টিকতাব বঙ পূর্ব হইতেই চডানো ছিল, এখন জধদেব-পদ্মাবতী 
রামানন্দ-দেবদাসীব সঙ্গে সমীকৃত হইল । চস্তীদাসেব সঙ্গে বজকিনীব সম্পর্ক এবং 
বিদ্যাপতির সঙ্গে রাজমহিবীব প্রেম কাহিনীগুলি চৈতন্যের সমন্য চলিত ছিল কিনা জানি 
না।৯" থাক বা না থাক অতঃপর ইহাবা রসিকভক্তেব (অথবা গু ভক্তিবসিকেব) মযাদা 
পাইলেন । দেখাদেখি কৃষ্চকণমূতেব রচযিতা বলিয়া কল্পিত বিন্বমঙ্গলও বসিক শ্রেণীতে 
উন্নীত হইলেন । তাঁহাব কল্পিত সাধনসঙ্গিনী চিস্তামণিকে আবিষ্কাব কবা গেল 
কৃষ্ণকণমিতের প্রথম ক্লোক হইতে | 
চিন্তামণির্জতি সোমগিবি গুক মে 
শিক্ষাগডকশ্চ ভগবান শিখিপিষ্কমৌলিঃ | 
যৎপাদকল্পতকপল্লবশেখবেষু 
লীলাস্বযংবববসং লভতে জযস্রীঃ ॥ 
“আমার চিস্তামণি*” গুরু সোমগিবির জয় হোক | শিখিপুচ্ছ যাহার চুডায় সেই তগবান্‌, 
(আমাব) শিক্ষাণ্ডরু, যাঁহাব পদদ্বয়রূপ কল্পতকব পল্লবাগ্রে জয়ন্তী স্বযংবব** লীলাবস লাভ 
কবে (তাঁহাব জয় হোক) ॥" 


তাহার পর যেমন কৃষ্ণমুর্তির বামপাশে একে একে রাধামুর্তি বসাইয়া যুগলমু্তি বাধাকৃঃ 
পূজিত হইতে লাগিল তেমনি একে একে বড় বড় বৈষুব ভাবক-মহান্তের নামের সঙ্গে এক 
একটি সাধনসঙ্গিনীর নাম গাঁথিয়া দিয়া তাস্ত্রিক বৈষ্ণব-উপাসনার রসিকভক্তমালা প্রস্তুত 
হইয়া গেল। 

একটি পুরানো অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়) পুথিতে১** নরোন্তমের ভনিতায় 
একটি পদে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের (1) পরকীয়া নায়িকা লইয়া সাধনার উল্লেখ আছে। 
পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। 

শ্রীর্প সহিত পরম পিরীত মিরাবাই যারে বলি 


৭১ 


লক্ষহীরা সনে (গাসাঞ্জি সনাতনে পরম বিবিধ কেলি । 
ভট্ট রঘুনাথ কারনার সাথ পিবীতি পবম দেবা 
সেই পৃণ্যফলে শ্রীব্রজমণ্ডলে মদনমোহন-সেবা । 
শ্রীজীবের প্রেমখানি শ্যামলা নাপিতানী পিবীতি তাহার পশ্থ 
সুকৃত গোপত না হয় বেকত কবিল ভকতিগরন্থ ৷ 
চিরাবাই সনে পরম গোপনে লোকনাথ প্রেমবাশি 
দাস রঘুনাথ তিরাবাই সাথ পিরীতে বহিল পশি । 
গোপাল ভট্ট গণে গৌরাঙ্গপ্রিয়া সনে আসক কবিল সাব 
কবি কৃষ্তদাস পিঙ্গলাব সাথ পবিল পিবীতি হাব ৷ 
এই সব তত্ব পিবীতি মহত্ব পিবীতি পুরল আশ 
রামচন্দ্র সঙ্গ করিযা আশ্রধ ধর্ম হাদে পবি নবোজ্রমদাস ॥ 


নারী-নামগুলি যে মিথ্যা এবং তৈয়ারি-_মিরা ও গৌরাঙ্গপ্রিযা ছাডা-_-তা বোঝা শক্ত নয ৷ 
লক্ষহীরা ও পিঙ্গলা যথাক্রমে বাঙ্গালা দেশেব ও ভারতবর্ষেব পুবানো গল্পে বেশাব প্রায 
সাধারণ নামের মতো । চিরা, তিরা-_মিরাব সাদৃশ্যে গডা । ষোড়শ শতাব্দীতে বন্দাবনে 
জীব গোস্বামী কোন শ্যামলা নাপিতানীকে সাধনসঙ্গিনী কবিতে পারেন,__এ কল্পনা 
পাগলের পক্ষেই সম্ভব । ছয় গোস্বামীর মধ্যে গোপাল ভট্ট বোধ কবি সবাপেক্ষ। নিষ্টাবান 
ছিলেন এবং তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মৃতিশান্ত্র হবিভক্তিবিলাসের গ্রন্থকাব-নামধাবী | 
গৌরাঙ্গপ্রিয়া তাঁহাব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্ষেন স্ত্রী ৷ পদটি যে পুরানো হইতে পাবে না তাহার 
পক্ষে অতিরিক্ত যুক্তি আববী শব্দ “আসক” ' 

পদটি যে পাতায লেখা আছে ঠাহাব উল্টাদিকে ছয গোস্বামী ও লোকনাথ এবং 
তাঁহাদের “প্রকৃতিব” নামেব তালিক: দিযা “পঞ্চ বসিক” এব এই যুগল নামগুলি আছে, 


কৃষ্ণদাস কবি পিঙ্গলা নাপিতানী 
বিস্বমঙ্গল চিন্তামণি 
চণ্ীদাস তাবা বজকিনী 
বিদ্যাপতি লছৃম্রী বাণী 
জযদেব পদ্মাবতী 


এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে যাঁহারা সংসাবের ও সমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া 
অথবা সংসারসমাজ ত্যাগ করিয়া বাগানুগ মার্গে অধ্যাত্সসাধনা কবিতেন সেই বৈষ্ুবেরা 
সকলেই চৈতন্যচরিতামৃতকে মূল এবং একমাত্র শাস্ত্প্রস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ৷ 
এমন কি যে সব পুরাতনপন্থী যোগী ও তান্ত্রিক গুহ্যসাধক বৈষ্ণব-প্রেমভক্তিবাদ গ্রহণ না 
করিয়া বৈষ্ণবতাব বহিরাবরণ__কৃষ্ণ-রাধা, গাকুল-বৃন্দাবন, চৈতন্য-নিতাই ইত্যাদি 
বুলি-_আশ্রয়' করিয়াছিলেন তাঁহারাও টতন্যচরিতামূতের দোহাই দিয়াছেন । ইহারা এবং 
যে সব বৈষ্ণব সাধক মিথুনাচার-গুহাতান্ত্রিক আচার-__সাধনাসম্পুটে হোক আর কৃষ্ণের 
ব্রজলীলার অনুশীলনরূপে হোক-- গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই উভয় সম্প্রদায়ই এখন আমরা 
শুধু “সহজিয়া” অথবা “সহজিয়া বৈষ্ণব" নাম দিয়া একাকাব করিয়া লইয়াছি ৷ “সহজিয়া” 
নামটি অত্যন্ত আধুনিক ! যতদুর মনে হয় নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া । হয়তো তিনি 
অক্ষয়কুমার দত্ত উল্লিখিত “সহজী” (অর্থাৎ সহজপস্থী) শব্খের আধাবে শব্দটি গড়িয়া 


৭২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


থাকিবেন | যাই হোক, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব কোন বাঙ্গালী সাধক -সম্প্রদায়ই নিজেদের প্রথাগত 
বচনায “সহজী” অথবা “সহজিযা” (কিংবা “সহজে”, “সহুজে”) বলিয়া আত্মপরিচয় দেন 
নাই | তবে তাঁহাদের কেহ কেহ কুষ্ণদাস “কবিবাজে”ব উল্লিখিত “সহজবস্তু”র অনুসরণে 
“সহজ” কথাটি ব্যবহাব কবিয়াছেন নিজেদের সাধনার বিশিষ্ট ছাঁদকে “সহজসেবা” বলিয়া 
নির্দিষ্ট কবিযা |১০, 

তথাকথিত “সহজিযা” নিবন্ধগুলি প্রায়ই অতি ক্ষুদ্র রচনা এবং সেগুলি সবই 
সহজসাধনাব অথবা সহজসেবাব পথিকদেব জগ্য লেখা “কডচা” অথারঁ নোট বা চিঠা । 
ইহাব মধ্যে গোপন প্রক্রিয়াব কথা অল্পই আছে, এবং যেটুকু আছে সেটুকুর কতটা কথার 
কথা আব কতটা কাজেব কথা তা ধবা কঠিন । এমন বচনায় অধিকাংশই কামসূত্রের 
সংক্ষিপ্তসাবেব মতো। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ধনী সম্প্রদাযে উপপত্বী-পালন সংসারে মৌন 
স্বীকৃতি এবং সমাজে গৌণ সমাদব লাভ কবিতে থাকে । বৈষ্ণব গৃহকতবি পক্ষে “প্রকৃতি” 
(অথার্থ সহজসাধন সঙ্গিনী) গ্রহণ প্রশস্ততব ছিল । নিবন্ধগুলিব অতাধিক প্রাচুর্য ইহাব গৌণ 
হেতু হইতে পাবে । মাব সেগুলি প্রা সবই উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা | এইসব নিবন্ধ 
অবলম্বন কবিযা “সহজিযা” সাধনাব কোন খবব খাঁটি পাওয়া যায না। 


নানা আকাবেব ও নানা প্রকাবেব বহু সাধনানিবন্ধ কৃষ্ণদাস “কবিবাজেব' বচনা বলিয়া 
চালাইবাব চেষ্টা দেখি | ভনিতাধ “কুষ্ণপাস” আছে, “কৃষ্চদাস কবিরাজ”ও আছে । যেমন 
'অদ্বৈতসৃত্রকডচা” (নামান্তবে “অদ্বৈ৩কডচাসুত্র', “চৈতন্যকড়চা”)১-২, “আত্মজিজ্ঞাসা' 
(নামাজে "আত্মজিজ্ঞাসাতত্ব' অথবা “আত্মজিজ্ঞাসাসাবাৎসার')১”৩, 'আত্মনিবপণ' ১০৪ 
'আত্মসাধন'১”, “আদাচিস্তামণি' ১২, 'আশ্রষনির্ণয' ৯০৭, কিশোরীমঙ্গল'১০৮ 'গুরুতত্ব১”৯, 
চতন্ত স্ত্রসাব' ১০, “জবামঞ্জবী'* ১১, “জ্রানবত্ুমালা' ১১২, “নিগুঢতন্ত্সার' ১১২, 
'নুলোকসাবচিস্তামণি'* ১,  বালাবসবিলাস' ১৯৫, 'বৃন্দাবনধ্যান' ১১৯, 'ভিজনক্রম',১১: 
“মনোবৃত্তিপটল'*৯৮, 'বিঘুনাথদাস গোম্বামীর শোচক'১১৯, 'রাগময়ীকণা' ১২. 
রাগরপ্রাবলী' ১২১, “শিক্ষাদীপিকা' (নামান্তব “শিক্ষাতত্বদীপিকা')১২২, “শুদ্ধবতিকারিকা' ১২৩ 
“সথীমঞ্জরীর কুঞ্জবাস'১**, “সাবসংগ্রহ' (নোমান্তব “পাষগুদল')১২৫, "সিদ্বিনাম”,১২৬ 
'শ্বরূপবর্ণন' ১২৭, “বসময-চন্দ্রিকা'৯২৮ “বসকদন্ধকলিকা'১২৯, “দণ্ডাত্মিকা” ৯৩, ইত্যাদি 
ইতাদি । 
উল্লিখিত নিবন্ধগুলির মধ্যে ন্ববপবর্ণন' বইটিব একটু পবিচয দেওয়া আবশ্যক । 

রচয়িতাই যে চৈতন্যচবিতামূত লিখিয়াছিলেন তাহা নানা ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 
তবে চৈতন্যচরিতামৃত ও গোবিন্দলীলামৃত রচনার কালক্রম ঠিক রাখিতে পারেন নাই। 
নিম্নে উদ্ধৃত অংশেব১০১ যৎকিঞ্চিৎ এঁতিহাসিক মূল্য থাকিতে পাবে। 

পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে 

প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈল মোবে । 

মস্তকে চবণ দিয়া কহিল আমারে 

অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোবে। 

শ্রীল রঘুনাথভট্ট পতিতপাবন 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৭৩ 


ভবসা হইল চিত্তে লইনু শবণ 

আমাব প্রভুব প্রত গৌবাঙগসুন্দব 

এই শুনি ভবসা মনে বাডে নিবস্তব 

তাব গুণে লিখি তাব লীলাবসগান 

কি লিখিযে ভালমন্দ না জানি সন্ধান 

শ্রীগৌবাঙ্গলীলামূত কবিল বিস্তাব 

লীলাক্রম না জানিযে কিবা সাবাৎসাব 

তথাপিহ লালসা বাডযে অনুক্ষণ 

তবে বাধাকৃষ্জলীলা কবিএ লিখন 

একদিন আজ্ঞা কৈল ছয মহাশয 

বর্ণহ গোবিন্দলীলামূত বসময । 
নিন্নেব অংশে প্রভু বলিতে কে তাহা বোঝা গেল না। চৈতন্য ? নিত্যানন" £ কঘুনাথ* 

দাস ? না লেখকেব অনুল্লিখিত দীক্ষা্ডক + 

একদিন সভে বসি বহিযে নির্জলে 

প্রভুব বিচ্ছেদলীলা শুনিযা শ্রবাণ ১ 

আচন্িতে আইনু সঙ প্র$ব অপ্রোত 

কোথাকাবে গেলা আব শা পা(ই)শু দেখিতে 

তথাপিহ প্রাণ মোব শবীবে বহিল 

শেষেব বিচ্ছেদলীলা বর্ণন কস্লি । 


বাগানুগ মার্গে যাঁহাবা মানস-সাধনানষ্ঠ ছিলেন তীহাদেব মধো বধুনাথদাসেব ও কষ্জদাস 
কবিবাজেব পবেই নবোত্তম দেত্ত) দাসেব স্থান । নবোত্তম ধনী বিষযীব সন্তান কিন্তু আবাল। 
বিষয-উদাসীন । তিনি গৃচ্বাসী ছিলেন কিন্তু বিবাহ কবেন নাই । সাহিত্য ও সঙ্গীতেব পথে 
তাঁহাব ইমোশন অধ্যাত্মভূমিতে আবোহণ কবিযাছিল | নবোগ্তমেব সাধনায তস্থিক 
মিথুনাচাবেব সম্পর্ক ছিল একথা প্রমাণসিদ্ধ নয ৷ তবুও সহজসেবাব সাধকেবা তীহাবে ওক 
বলিষা স্বীকাব কবিযাছিল কেননা সখী অনুগাঁ১ সাধনায তিনি তো বঘুনাথ কৃষ্ণদাসেবই 
পন্থী । কথিত আছে, নবোত্তমেব মৃত্যু হইযাছিল গঙ্গাল্নানেব সমযে এবং তীহাব দেহ পাওযা 
যায নাই ।৯৩৭ সম্ভবত এই জন্যই 'সহজিযা” বা তাঁহাকে “চিবাযু বতমান সিদ্ধপুকষ বলিযত 
স্বীকাব কবিযাছিলেন ।+5« 

নবোত্তমেব নামে অনেক ছোট ছোট সাধনানিবন্ধ৷ পাওঘা গ্যাছে তাহাব মধে। একটি 
('দেহকড়চ') এইজাতীয বচনাব মধ্যে সবচেষে পবানো পুথিতে মিলিযাছে 5” এপগ্ুলিব 
পনেবো আনাই আঁহাব বচনা নয বাকি এক আনাব সম্বন্ধেও ঘোব সন্দেহ আছে 

নবোত্তমেব নামে এই নিবন্ধগুলিও পাওযা গিযাছে ।__কীকডাবিছা গ্রন্থ ০ 
প্রেমবিলাস ১৩, “বৈষ্বামত'৯৩৯, “প্রেমবসামৃত' ১৪০ "অভিবামপটল ৯৯ মঙ্গলাবতি শ্ 
“কিশোবীভজনেব পদ'১৪৩ “সিদ্ধিপটল" ১৮*, ও “পটল লহবী' ।১*€ প্রথম নিবন্ধেব ভনিতায 
“বিনযমঞ্জবী”র উল্লেখ আছে । দ্বিতীয নিবন্ধে ৰপ গোস্বামীব এবং ৩তীয নিবন্ধে শ্রীনিবাস 
আচার্ষের দোহাই আছে । 


৭৪ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কৃষ্ণদাস “কবিরাজের (একমাত্র) শিষ্য বলিয়া “সহজিয়া” নিবন্ধমালায় প্রসিদ্ধ এবং এই 
সাধনের প্রত্যক্ষ শান্ত্রকরতা বলিয়া বহুমানিত যুকুন্দদেবের বা মুকুন্দদাসেব নামে অনেকগুলি 
বহুপ্রচলিত এবং নোংরা ধবনেব রচনা পাওয়া গিযাছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইহার 
বিশেষ উল্লেখ নাই 1১৬ প্রেমদাস 'ভৃঙ্গরত্বাবলী'তে১** মুকুন্দদেবের কিছু পরিচয দিযাছেন 
এবং তাঁহার রচনাবলীব (__সংস্কৃতে লেখা বলিযা মনে হয-_-) তালিকা দিযাছেন। 
মুকুন্দদেব বাজপুত এবং ধনীব সন্তান ছিলেন | সব ছাড়িযা তিনি কৃষ্ণদাস “কবিবাজে”র 
পদাশ্রয় কবিয়াছিলেন ।৯৪৮ মুকুন্দদেবেব পবিচয প্রসঙ্গে 'গৌতমীতন্ত্র হইতে এই অবিশুদ্ধ 
শ্লোক দেখা যায় । 
বসবাজঃ কবিবাজঃ কৃষ্ণদাসঃ সুদুর্লভম্‌ । 
শ্রীমুকুন্দদেবঃ সিদ্ধানাং গ্রন্থকাবঃ স বর্ততে ॥ 
প্রেমদাস এই বচনাগুলির নাম করিযাছেন ।-__'অমৃতবত্রাবলী', 'অমৃতবসাবলী', 
'রাগবত্বাবলী', * প্রেমবত্রাবলী', 'ভূঙ্গরত্বাবলী', 'লবঙ্গচবিত্র', ও 'মুক্তাবলী' ৷ ইহাব মধ্যে 
প্রেমদাসের মতে ভৃঙ্গরত্বাবলীই শ্রেষ্ট । 
ভৃঙ্গবত্বাবলী গ্রন্থ _ অমৃত মথিযা তন্ 
যন্ত্রী মোব কাববাজ গোসাঞ্িঃ 
তাঁব আজ্ঞা শিবে ধরি গ্রন্থ বাখি যত্বু কবি 
হেন গ্রন্থ আব পাব নাঞ্ি । 
মুকন্দদ্দবেব ভঙ্গবত্রাবলীই প্রেমদাস বাঙ্গালা অনুবাদ কবিযাছিলেন (“পয়াবে 
ভাঙ্গিলা”) 1১৪৯ 
অমৃতবসাবলীব অনুবাদ (?) কবিযাছিলেন মথুবাদাস 1১?” বলবামদাসেব “সাবাবলী ১৫, 
হইতে জানিতে পাবি যে মথুবাদাস কোন ভনিতা দেন নাই | 
বসাবলী গ্রন্থ মথুবাদাসম্বামী কৃত 
গ্রন্থ মধ্যে ভনিতা না দিলেন নিশ্চিত ৷ 
অমৃতবসাবলী গ্রন্থে কবিলা প্রকাশ 
শ্রীমুকুন্দম্বামীব শিষ্য নাম মথুবাদাস । 
“স্বামী"ব দ্বাবা কি ইহাই বুঝানো হইতেছে যে মথুবাদাস ও তীঁহাব গুক “সহি” সম্প্রদাযতুত্ত 
ছিলেন ? অন্তত বলবামদাসের মতে ? 
মুকুন্দদেব যে সংস্কৃতে নিবন্ধ লিখিযা পরবে তাহা শিষাদেব দ্বাবা বাঙ্গালা বপান্তবিত 
কবাইয়াছিলেন সে ইঙ্গিত “বায় বামানন্দ” নামধাবীব 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ১২ এ উল্লিখিত আছে । 
“বায বামানন্দ" বলিতেছেন যে দামোদব-স্ববপ বঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বঘুনাথ 
কৃষ্ণদাস “কবিবাজ”কে শিক্ষা দিযাছিলেন, কৃষ্ণদাস মুকুন্দদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন | 
তাহাব পব গুকব আদেশ পাইয়া মুকুন্দদেব সহজতন্ব সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন । 
সহজবস্ত লিখিলেন সংস্কাব কবিযা | 
তাহার পর সেই পুথি মুকুন্দদেব কৃপা কবিয়া তাঁহার শিষ্য €?) “রায় বামানন্দ”কে পড়িতে 
দিযাছিলেন কিন্তু সংস্কৃত বুঝিতে না পারিয়া তিনি পুথি গুরুকে ফেব দেন ।১৫ তখন 
মুকুন্দদেব সংস্কৃত ভাগিয়া বাঙ্গালায় অর্থ বলিয়া দেন এবং “রায় রামানন্দ” তাহা লিখিয়া 


বিবিধ বৈষঝব নিবন্ধ ৭৫ 


ফেলেন । 

শ্রীকৃষ্ণবিলাসেব বচযিতা যে বাজা প্রতাপকদ্রেব কর্মচাবী ও চৈতন্যেব ভক্ত বামানন্দ বায 
নহেন তাহা বন্দনায বামানন্দ বাষেব উল্লেখ হইতেই ধবা পড়ে ।১৫৪ “বামানন্দ বায”-এব 
নামে আব একটি পুথি “মর্মনিবপণ' পাওয়া গিযাছে ।১৫৫ 

মুকুন্দদেবেব নামে একটি সংস্কৃত তান্ত্রিক বৈষ্ণবতত্বেব পুথি১৫৬ আমি দেখিযাছি। ইহাব 
যে বস্তু তা “চম্পককলিকা? ইত্যাদি অনেক ছোটখাট বাঙ্গালা পুথিতে বিক্ষিপ্তভাবে পাওযা 
গিযাছে । তবুও সংস্কৃত নিবন্ধটিকে কোন বাঙ্গালা “সহজিযা” নিবন্ধেব মুল বলিতে পাবি 
না । মনে হ্য বাঙ্গালা নিবন্ধেব আধাবেই সংস্কৃত নিবন্ধটি গঠিত | সংস্কৃত নিবন্ধটিব নাম বড 
জমকালো, “বপামৃতসিন্ধুমহাপটলচুভামণিপঞ্চামৃতবর্ণন' । সবসুদ্ধ আট অধ্যায় ' শ্লোক 

ংখা ২৭৬ | শেষেব দিকে কোন কোন অধ্যাযে কিছু কিছু গদা ছত্র আছে । ষষ্ট ছাড়া সব 
অধ্যাযেই বক্তা সনাতন, শ্রোতা বাপ | এই গুহ্য সনাতনবপ-সংবাদ “শ্রীমদ্রবঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মুখোদিতং”, “কবিবাজ গোস্বামীনোক্তং” এবং “শ্রীমুকন্দদেব গোস্বামী বিবচিতং” । 
লিপিকবেব অজ্ঞতা শোধবাইযা বচনাব একটু নমুনা উদ্ধৃত কবি 

শ্রীবপ উবাচ অতিগুহ্যান্ভুতং তন্ব শুণুযামি দযানিধে 
নাযকনাধিকাতব্বং নিতাপবিকবঃ কথম ॥ ৫" 

এক স্থানে কৃষ্ণানন্দ নাম আছে ।১:৮ এ কি বচযিতাব গুকব পাম ? নীচে দ্রষ্টব্য 

মুকুন্দদেব, মুকুন্দদাস,. অথবা মুকুন্দ (দেব) দাস গোম্বামীৰ নামে বাঙ্গালা এই 
সাধনানিবন্ধগুলি পাওয়া গিযাছে, “অমুততোধণী'১ ", *অমুতবত্বাবলী' ৯১৭, 
'আত্মসাবাৎসাবকাবিকা' (নামান্তব *আদাসাবাৎসাবকথা', সাবাৎসাবকাবিকা'_ ব্রন পাঠে 
“আদ্যসাবন্ধতকাবিকা)' ৯১১, “আনন্দলহবী"১৬২, “চমণকাবচন্দ্রিকা১*০, “বৈষ্ঞবামৃত ১১৭, 
“বসসমুদ্র' ১৮৫, “বসসাগবতত্ব' ৯৬১ 'বাসবত্রাবলী" ৭ *বাধাবসকাবিকা' (নামান্তব 
“মঙ্গলবসকাবিকা')১৬৮, “লবঙ্গচনিত্র ১৯ শ্রীচেতনা অমতবিন্দু -*,  “বসতত্বুসাব' ১** 
“সাধনোপায' ৯৭২. "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয'* * ইত্যাদি | বসসাগবতত্বেব বচযিতাব গুকব নাম পাই 
কৃষ্ণানন্দ কবিবাজ | “কৃষ্তানন্দ” কৃষ্ণদাসেল ভুল পাঠ হই7তও পাবে । “আনন্দলহবী' 
মথুবাদাসেব নামেও পাওয়া গিযাচ্ছে | +* 

বসিকদাস বা বসিকদাস গোস্বামীব ন'মে পাওযা গিষাছে এই নিবন্ধগুলি __ “মানুষে 
প্রণালীতত্ব'১৫, “বতিবিলাসপদ্ধতি' ৯৭৬, “সর্ববসতত্ত্সাব ১৭৭ ও “হবিনামদীপিক" ৮ 
সর্ববসতত্বসাবে মুকুন্দদাসেব ও মথুবাদাসেব দোহাই মাছে । বচযিতা বসিকদাস 
মরুবাদাসেব শিষ্য হইতে পাবেন । 

বসিকচবণদাসেব নামে অমৃতবসাবলীবও পু' িলিযাছে ।১+৯ মনে হয বসিকচবণ ও 
বসিক একই বাঞ্ত এবং সম্ভবত ইতা ছদ্মনাম | 

বসিকদাস ওনিতায আব একটি নিবন্ধ “মনঃপ্রবোধিকা' (২২ পাতাব পুথি, লিপিকাল 
১১৪৯ , শ্রীমান মিহিব কামিল্যাব সংগ্রহ দেখিযছি । গ্রস্থকাব শিক্ষিত বাক্তি । ভাগবত, 
ব্র্মসংহিতা এবং কপ সনাতন ও কৃষ্ণদাসেব বচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে । খ্রস্থকাব 
বলিযাছেন যে তিনি কৃষ্ণদাস “কবিবাজে"ব শিষ্য মুকুন্দেব কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 

বিদ্যাপতিব একটি পদেব দুই ছত্র এবং তদনুষঙ্গী গোবিন্দদাস কবিবাজেব একটি পদেব 


৭৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


চাব ছত্র উদ্ধত আছে । দুই কবিব রচনাসূত্রে গ্রস্থিসংযোগেব একটি ইঙ্গিত এখানে পাইযাছি। 
এই অংশ উদ্ধত করিতেছি । পদ দুইটি নূতন মনে হইতেছে । 
বিদ্যাপতি কবিবত্ব বিখ্যাত জগতে, সন্ধান কবিযা দেখ তাব সবণীতে | 
তথাহি গীতং । স্বামী মুতাযল কোবে অগোব 
তহি বতিটিট পিঠ বহু চোব । ইতি । 
গোবিন্দ কবিবাজেব গীত বসযুক্ত, তাহা শুনি গোসাঞ্জি জীউ হইলা চকিত । 
তাব গীত বস দেখ কবিযা বিচাব, ধিচাবিতে মনে জাতে পাবে চমৎকাব । 
তথাহি গীতং | পতিভুজ-ভুজগবন্ধন কক ফাবি 
চবণক্ ঘাতে কুলাচল ডাবি । 
তব্রৈব গীতং ৷ পতিকব পনশে হৃদযে জনু জাল 
বিজনে আলিঙ্গই তকণ তমাল | ইত্যাদি | 
গৌবীদাসেব “নিগঢার্থপ্রকাশাবলী'  (নামান্তব__“বত্ুসাব')৯৮*  মুকুন্দদাসেব 
অমৃতবত্রাবলীব ব্যাখ্যাব মত । অতান্ত জঘন্য বচনা । 
নবোত্তম-কৃষ্ণদাসেব নামে পাওযা নিবন্ধগুলিব উল্লেখ কবিযাছি । এখন অপব প্রধান 
বৈষ্ণব মহান্তেব নামে প্রচলিত নিবন্ধগুলিব তালিকা দিতেছি । 
বঘুনাথদাস (অথবা দাসগোস্বামী) আত্মনির্ণয১" ১, কডচা-*", প্রেমকল্পতক১”ং 
বাগমার্গলহবী ১ *, ও সিদ্ধান্তটাকা ।-৮? 
জীব গোন্গামী চম্পককলিকা (নামান্তধ_ উপাসনাবত্র, উপাসনাবহস্য, সবণী টাকা, 
স্মবণীয টীকা)”. ও সাধ্যভাবামুত ১৮ চম্পককলিকাব গোডাব দিকে সনাতন গোস্বামীব 
সংসাবত্যাগেব কাহিনী একটু মাছে । এই অংশ বোধ কবি জীব গোশ্বামীব সংস্কৃত বচনা 
হইতে নেওযা । প্রাপ্ত অধিকাংশ পৃথিতে কোন ভনিতা নাই । 
বংশীদাস ভরঞ্জনবত্বু -৮৮, ও বসত ত্রগ্রন্থ ।১৮ 
জ্ানদাস (“যুগলদাস” অথবা “যুগলেব দাস”) আগম (নামান্তব হবগৌবাসংবাদ, 
ভাগবতোত্তব, ভাগব ততত্ত্বলীলা)।১৯৮ বচযিতা পদকতা জ্ঞানদাস হইতে বাধা নাই । 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধব ও নবহলি ছাডা কোন ৮৩ন্যপবিষদেব € বৈষ্ণব মহান্তেব উল্লেখ 
নাই | ঠিক এই ধননেব নিবন্ধ “আগম' -৯*, 'আগম পুবাণ'*৯- অথবা “পার্ব তীপুবাণ' *** 
নামে পাওযা গিযাছে । আগমেব পান কোন পুথিতে ভনিতায  যুগলকিশোবদাস” নাম 
পাওযা যায । মাগমেব আবন্ত শাথ-পন্থীদেৰ অনুপ বচনাব কথা স্মবণ কনাল ।_-শিব 
পার্বতীকে ত$কথা শুনাইবেন ' সেঞ্জন্য তিনি নন্দীকে আদেশ দিলেন ক্ষীবোদসাগবেব কূলে 
কুটাব নিমাণি কবিতে | নন্দী খব বাঁধিল । সে ঘব যতদূব পলকা হইতে হয । 
জিওলি সজিনাব খুটি ভেবাগ্ডাব ডাল 
গোলঞ্েব দড়ি দিযা বান্ধিলেক চাল । 
ছিটনি কবিলেক যথা শিমুলেব শাখা 
ছাওনি উপবে দাম তাতে দিল ঢাকা | 
কেতকীপত্রেতে চাবিদিকে দিযা টাটি 
নন্দা বলেন ঘব হৈল পবিপাটি 
ঘব তৈযাবি হইলে নন্দী খবব দিল | পার্বতীকে লইয়া শিব যাঁডে চডিলেন এবং সেই কুটীবে 


বিবিধ বৈঝুব নিবন্ধ ৭৭ 


গিয়া বত্বসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । তাহাব পব তত্বকথা শুক । 

ঠিক এমনি নিবন্ধ বলবামদাসেব নামেও পাওযা গিযাছে। নাম “হবপার্বতীসংবাদ 1,৯৯৪ 
বলরামদাসেব নামে অপব নিবন্ধ গুকভক্তিকল্পচন্দ্রিকা ১৯৫, গুকতত্বসাব 
নোমাস্তব-_গুকসাবতত্বকথা)১৯৬, বৈষ্ণববিধান নোমাতস্তব-_ বৈষ্ণবচবিত)১৯৭ 
পাষগুদলন” ৮, এবং হাটবন্দনা (নামাস্তব-__হাটপত্তন)১০৯ | 

শ্রীনিবাস আচার্য কাযিকা-পটল 1২০০ 

গোবিন্দদাস নিগমগ্রন্থু (নোমাস্তব--গৌবাখ্যান)২০*১, বসতত্বসাব+”২, ও 
বসভক্তিচন্দ্রিকা ।২০5 নিগমগ্রন্থে চৈতন্যেব অবতাবতত্ব বর্ণিত হইযাছে। বক্তা গদাধব, 
শ্রোতা শ্রীবাস | মনে হয বচযিতাব গুক ছিলেন শ্রীকান্ত ।২০* বসতত্বসাব উজ্জ্বলনীলমণি 
অবলম্বনে লেখা ৷ ইহাতে গোবিন্দদাসেব পদ উদ্ধৃত আছে । 

শ্রীকৃষ্ণদাস (কুষ্ণদাস) মনঃশিক্ষা+০৫বসপুবকাবিকা* ৬ বন্দাবনলীলা-** 
শোচক২০৮, ও বপাষ্টক ২” 

শ্রী্ববপ উপাসনাপটল ।২+" ভনিতায “কনকমঞ্জবী”্ব উল্লেখ আছে । 

শ্রীবপ ব্রজতত্বনিবর্ত ।২১১ 

শ্রীচেতনাদাস ঢেতন্যদাস) মাশ্রযনির্ণধ (নামান্তব__ভজননির্ণধ বস- 


লোচনদাস বৃহৎ নিগম ।২১১ 

যদুনন্দনদাস মনঃশিক্ষা 1"-5 

নবহবি (নবহবিদাস) নামামৃতসমুগ্র 1" ইহাতে প্রাটনতব নবহবিব উল্লেখ আছে । 

বাধামোহনদাস বসতত্বকল্প (নামান্তব-_ বসকল্পতত্) |" "৬ 

বাধাবল্লভদাস সহজতত্ব**' ও হবিনামার্থ ।”১" 

শ্রীগোপালভট্টদাস প্রেমবস্ল্মথা ২: 

প্রেমদাসেব ভাবার রিচা: জাগে পিয়া রিতা ধর নি 
গৌবাঙ্গকডচা২১ নিত্যানন্দকডচা (নামান্তন্- নিত্যানন্দবিলাস)১- -ভক্তিবসকৌমুদী"" 
বাসোল্লাসতত্ব*+৩,এবং বঘুনাথদাসেব শোচব 1২২৭ নিত্যানন্দক ডচাব লেখক নিত্যানন্দকে 
গুক বলিযাছেন।১২৫ ভূঙ্গবত্রাবলী হইতে জানি যে প্রেমদাস ব্রজবাসী ছিলেন 
বাসোল্লাসতত্ব-লেখক ্রীপগোসাই কবিবাজ গগাসাঁই, মুকুন্দদাস ও মথুবাদাস ইত্যাণ্দ 
“যত ব্রজবাসী"কে উল্লেখ কবিযাছেন এবং বলিযাছেন 'য নিবন্ধটি বপগোসাঁইযেব আজ্জায 
লেখা । আজ্ঞা নিশ্চযই জাগ্রত নয,স্বপ্ে । 

প্রমানন্দ চন্দ্রচিস্তামণি-১, ৪ মনঃশিক্ষ। * চন্দ্রচিস্তামণিতে “কনকমঞ্জবী”ব উল্লেখ 
আছে। 

শ্যামদাস (শ্যামানন্দদাস, শ্যামসুন্দবদাস) আত্মজিজ্ঞাসা১৮, নিগুঢতত্বগ্রস্থ২১, ও 
সাধনবত্ম (নামান্তব-__সাবধানবর্া, সাবধানবৃত্তান্তু) ।১-” আত্মজিজ্ঞাসাব বচনাকাল ১৬৯৩ 
শকাব্দ (-১৭৭১)। সাবধানবর্ধোব লেখক (পণ্ডিত ?) গদাধবকে পবাৎপব গুক 
বলিযাছেন | শাম্দাস ছিলেন ব্রাহ্মণ, নিবাস গোপভূমে (পশ্চিম বর্ধমান জেলা) কবটা 
গ্রাসে [তং 


৭৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


উত্তমদাস বসতত্বুসাব |২৩২ 
যুগলকিশোরদাস : চৈতন্যকাবিকা*+*, তত্ববিবেচন২$৪, ও প্রেমবিষযবিলাস ।+* 
প্রেমবিষয়বিলাসে ভনিতায “ স্লেহমঞ্জবী”ব উল্লেখ আছে । 
দামোদবদাস বন্দাবনপত্তন ।২৩২ 
বাধাদামোদরদাস . সখীবসপয়ার ।২৩৭ 
কৃষ্ণমোহনদাস . ভক্তিমঞ্জরী২০”, ও নিত্যানন্দ-লহবী |২০৯ 
জগন্নাথদাস : তত্বকথা২৪+,তিনমানুষ-বিবরণ২7১, ও প্রেমদর্পণ (নামাস্তর-__ 
প্রেমদর্শন) |২৪ ২ 
জযকষ্জদাস . তত্বসাব |২১ তত্বসাবে গুরু জযগোপালেব উল্লেখ আছে । 
অচ্মুতদাস গোপীভক্তিবস |২১৪ 
বাধাকৃষ্জদাস রসভক্তিলহরী 1১ ছয অধ্যায়ে সম্পর্ণ এই নিবন্ধটিতে বসতন্ত্র ও 
লীলাতত্ব বিচারিত হইয়াছে । দীক্ষাণ্ডক নিমাইচাঁদ গোস্বামী অন্বিকাব গৌবীদাস পণ্ডিতেব 
সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । ই্ঁহাব শিক্ষাপ্ডক ছিলেন পীতাম্বব বৈবাগী গোসাঞ্ঞ । 
বসমযদাস প্রাপ্তিদুর্লভ ২০১, ভক্তিতত্সাব ২5৭, ও কুষ্ণভক্তিবল্লী 1২৮ শেষ নিবন্ধটি 
ভক্তিবসামৃতসিন্ধুর অনুবাদেব অংশবিশেষ | 
রসমযদাস ভনিতায “ভক্তিবসার্ণব (১৯ পাতাব পুথি, লিপিকাল ১১৬৫ , শ্রীমান মিহিন 
কামিল্যাব সংগ্রহ) পুবীতে চৈতনা ও দ্বিজ হবিদাসের সংলাপ বলিযা বচিত । প্রথম অংশে 
বৈষ্ঞবাচার বর্ণিত, খুব ছোট । দ্বিতীয অংশে কুষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত । শেষে ভনিতা নাই । 
পুথিটি সম্ভবত খণ্ডিত । ইহাতে বিদ্যাপতিব একটি পদ আছে । তাহা উদ্ধত কবিতেছি। 
কতদিনে দেখব সে বিধুমুখ 
কতদিনে জাঅব বিবহকু দুখ । 
কতদিনে মুখব ভবি পুছব বাত 
কতদিনে কুচযুগে পরশব হাথ । 
কতদিনে কবে ধযি বৈঠাযব কোর 
কতদিনে তাপ নিবাঅব মোব । 
কতদিনে অঙ্গে তাব মিলাঅব অঙ্গ 
কতদিনে বাঢব প্রেমতরঙ্গ । ইত্যাদি 
বামচন্দ্রদাস পদ্মমালা ।২১৯ “কনকমঞ্জবী”গর দোহাই আছে । ৮গ্ীদাস-বিদাপতির 
উল্লেখ আছে । 
বামচন্দ্র (“দ্বিজ”) . জাতকসংবাদ 1২৫০ 
কৃষ্ণবামদাস ভজনমালিকা ।২৫১ লেখকেব গুক ছিলেন শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের হবিচরণ । 
হরিচবণের অপব এক শিষ্য রামচন্দ্রের শিষ্য বসিকানন্দ লিখিয়াছিলেন 
'লীলামুতবসপুব ।৫২ 
ব্রজেন্দ্রকষ্ণজদাস . গোপী-উপাসন (নোমাস্তর- _বাধাকৃষ্ণবিলাস) ।-৫৩ 
গদাধবদাস : বসামৃতলতিকা ।২৫৪ 
অনস্ত পাল ভজনতত্তব 1২৫৫ 
কুশাই (“নিকৃষ্ট”) জ্ঞানশব্দ-পুস্তক 1২৫৬ 


বিবিপ বেষ্ল হাবন্ধ ৭৯ 


বাধাদাস . মনুষ্যতত্বসাবাবলি |২৭৭ 

কালিদাস চৈতন্যনিত্যানন্দগীতা ।৯৫৮ 

নবসিংহদাস . পদ্মশঙ্গার,১৭* ও বসসূত্রকণা ।+১* 

নিত্যানন্দদাস : বসকল্পসাব |১১১ 

বত্ুদাস - ভজনতত্বকথা |২১, 

বৈষ্ঞবদাস : সাধ্যসাধনতত্ব ।২৯* নিবন্ধটি কৃষ্ণদাসেব নামেও পাওয়া যাষ । 

আনন্দদাস : রসসুধার্ণব ।৯১৪ 

জগৎদাস - যোগাগমগ্রশ্থ |২১৫ 

কিশোরীদাস সহজপ্রেমামৃত ।১৬৬ লেখকেব গুকর নাম কৃঙ্জবিহানী । আব এক 
কিশোরীদাস মাধবেন্দ্রপুরীর বিখ্যাত প্লোকটিব ব্যাখ্যাবপে 'অধি-দীন-শ্লোকার্থ-সিষ্কর 
বিন্দু-প্রকাশ' ২ লিখিয়াছিলেন । এ লেখকেব নিবাস ছিল বক্রেশ্ববেব নিকটে “যেই 
বৈষ্ঞবের গ্রাম” সেই অনুক্ত স্থানে । 

গোপীকৃষ্ণদাস " হরিনামকবচ 1২৬৮ 

বৈষ্ণবচবণদাস " শ্রীবপগোস্বামীব পদপক্কজ প্রার্থনা 1২৬৯ 

বাজাবাম দত্ত (বাজারাম) ভক্তিমঞ্জবী,'” ও হবিনামতনঙ্গিণী ।৯*১ 

রামেশ্বব কলিকলষবিমোচন,২*২ ও হাটপত্তন 1-৭৩ 

পবাণদাস . চমণ্কাবচন্দ্রিকা ।৯৭৪ 

শ্রীগোপালদাস (গোপালদাস) " পাষগুদলন ২" 

হরিদাস : চৈতন্যমহাপ্রভূ [৪ 

ধনঞ্জয়দাস কৃষ্ণভক্তিবস |" 

গৌরমোহনদাস হরিনামার্থ গ্রন্থ |” 

রামকৃষ্ণদাস . স্মবণচমতকাব "৯ 

হরিরামদাস . মন£শিক্ষা 1২৮০ 

গিরিধরদাস " মনঃশিক্ষা ।২৮১ 

গুণবাজ-খান নামহীন নিবন্ধ |১৮২ 

নীলাম্ববদাস . সংগৃহীতসুধাসার২৮০ ৷ চৈতন্য৮বিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীর 
অনুবাদ | নীলাম্বর অদ্বৈত-শিষ্য শ্যামদাস আচার্ষের বংশধব । 

কোন কোন সাধনানিবন্ধে-_যেমন শ্যামদাসেব “সারগীতা'য২৮* ও ব্রহ্মহরিদাসের 
রচনায়২৮৫__ধর্মঠাকুরের কাহিনীর অনুযায়ী সৃষ্টিবর্ণনা পাওযা যায । ব্রহ্মহরিদাস সম্ভবত 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক এবং এক সত্যপীর কাহিনীব লেখক | 

চৈতন্য ও তাঁহার কোন কোন ভক্তের মধ্যে প্রশ্নোত্তররূপে কয়েকটি নিবন্ধ রচিত 
হইয়াছিল । যেমন, “ভক্তিবসার্ণব, “বৈষ্ণবরহস্য', *প্রেমউল্লাস', “আগমবর্ণ-ভেদ' 
ইত্যাদি শি 

অনেক নিবন্ধের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই . উজ্্বলরস'.. গুণাত্ত্িকা গ্রন্থ,২৮ 
গৌরচন্দ্রমনোবৃত্তি,২৮*  চূড়ামণি,১৯« জবামঞ্জরীতত্বনিরূপণ,২ জ্ঞানসন্ধান,২৯২ 
নিত্যপ্রকটসুসেবা,২৯০ পঞ্চনামের তত্ব,২৯৪ পঞ্চাঙ্গনিগৃঢ়ার্থ,১** ব্রজতত্বনিবর্তক,২৯৬ 


৮০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


ব্রজপটলকাবিকা.১৯+ ব্রজপুবকাবিকা,**” প্রেমভক্তিতবঙ্গিণী,২৯৯ শণটিকা গ্রন্থ, 
ভাবাদিবস,৩১ মন্ত্রমালা,+ বসদীপিকা**  বসপুবকাবিকা,১* রসাল,০৫ 
লাউ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থ. সর্বতত্সাব.”৮ সাধকসিদ্ধজপবিচাব,৭৯ 

৩১০  স্ববাপদামোদবেব রা (নামান্তব__আশ্রয়কল্পতক),১১১ 
গত চিনি ৭১৮০ অর্থ.১১ বসপুব,5১" ইত্যাদি | 


ররর ি্নবিনিরডন 
ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন | “উচ্চকুলে জন্ম মোব ব্রাহ্মণের ঘরে” ; “ব্রহ্মকুলে জন্ম মোব” 1 গুকব 
নাম কৃষ্ণচবণ ঠাকুব | বৃন্দাবনেব সংস্কৃত বচনা__- “ভজন-চন্দ্রিকা'১ | ইহার বাঙ্গালা 
রচনরাব মধ্যে 'তত্ববিলাস- ' বন্বসমাদূত ছিল। অপব বাঙ্গালা নিব্ধ-_আনন্দলহবী,-১* 
গোকুলবিলাস,১৮ গোলোকসংহিতা,৯* তত্বনিঝপণ,.+২* তত্ুমঞ্জবী-১+ [৮৮ 
পাষণ্ডদলন,-5 বৈষ্ঞবধর্ম,২৮ বৈষঃববন্দনা,, ১২; ভক্তিতত্চিন্তামণি** ভাবাবেশ.:১ 
লীলামৃতসাব..২৮ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসংবাদ,*১* ও প্রেমবিলাস 152? 


সাধনানিবন্ধের একজন ভালো লেখক ছিলেন মনোহবদাস | তঁহাব 'দিনমণিচন্দ্রোদয"২৩১ 
বেশ বিশিষ্ট রচনা | বইটিতে লেখকেব আত্মপবিচয় আছে । চৈতন্যেব ভক্ত ও সুহৃদ 
রামানন্দ বায়ের ভাই বাণীনাথ পট্টনায়কেব ইনি প্রপৌত্র | পিতা গোবিন্দানন্দ কটকে বাস 
করিতেন । তিনি নিত্যানন্দ ও মনোহর দুই পুত্র রাখিযা পবলোক গমন কবিলে পব তাঁহাদেব 
ভূসম্পত্তি উড়িষ্যার রাজা আত্মসাৎ করে । শুধু সাতখানি গ্রাম অবশিষ্ট থাকে | মাতাকে ও 
ছোট ভাইকে কটকে বাখিয়া নিত্যানন্দ বর্ধমানে চলিযা আসেন । কিছুকাল পরে ভাইকে 
আনান । দুই ভাই বিদেশে থাকিতে মাতার পবলোকপ্রাপ্তি হয় । তখন মনোহব বালক । 
একদিন পথে গৌরহবি বাউলের সঙ্গে তাঁহাব সাক্ষাৎ হয এবং গৌরহবির সঙ্গে মনোহর 
কেন্দুবিন্ব হইয়া বৃন্দাবনে চলিযা আসেন । সেখানে বৎসবখানেক থাকিযা নবদ্ীপে আসেন 
এবং গৌরহবি বাউলের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন | পবে গৌবহবিব আদেশে মনোহব ঘবে 
ফিরিয়া গিয়া গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবায নিবত হন । 
দিনমণিচন্দ্রোদয়কে চৈতন্যচরিতামুতেব একরকম ব্যাখ্যা বলা যায । কৃষ্ণদাস*কবিরাজে' 

মতই মনোহরের গভীর চিস্তাশীলতা ও প্রকাশ-স্বচ্ছতা । ধর্ম সম্বন্ধে মনোহরেব উক্তি উদ্ধৃত 
করিতেছি । তাহা হইতে নিবন্ধটির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে । 

নানা শাস্ত্র নানা ধর্ম আছযে সংসাবে 

মোব শক্তি নাহি হয় এ সব আচবে ।- 

আমি কোন ছার ধর্ম আচরণ কবি 

থাকুক ধর্মের দায় মর্ম বুঝিতে নারি । 


বিবিধ বৈষ্ঞব নিবন্ধ ৮১ 


ধর্ম যারে বলে তিনি ব্রাহ্মণ্ড বেডিয়া 
স্থাবর জঙ্গম আদি দেখ বিচাবিযা 1... 
হৃদযে উদয যেই সেই কার্য সাব 
তাহা বিনে অন্য ধর্মকর্ম কিবা মাব | 
মনোহরদাসের নামে এই নিবন্ধগুলিও পাওয়া গিয়াছে . আশ্রয়কল্পলতিকা,১৩২ ৩ক্তির- 
সৌজ্ববলচুড়ামণি,* মনোহরকারিকা,* ও রূপোজ্জললতিকা 1০ 
কোনো এক মনোহরদাস রচিত “বৈদগ্ধ্যবিলাস' নামে একখানি গ্রন্থ বৃন্দাবনে দেবকীনন্দন 
যন্ত্রে নিত্য স্বরূপ ব্রন্ষচারী কর্তৃক ৪২২ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত 
হইয়ছিল । বইটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অল্প-স্বল্প আধুনিককালোচিত রূপান্তর আছে। 
কোন কোন লীলাবর্ণনার প্রারস্তে “তত্রাদৌ শ্রীগৌবচন্দ্রঃ” বলিয়া একটি করিয়া শ্লোক দেওয়া 
আছে। তাহাতে অনুরূপ চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত আছে । গ্রন্থশেষে সংস্কৃত শ্লোকে যে তারিখ 
দেওয়া আছে (কার্তিক ১৯৬০ সংবৎ-১৯০৩)-৩১ তাহাই বইটির রচনাকাল । 


“বিবর্তবিলাস'ৎ৭ তান্ত্রিক (“সহজিয়া”) বৈষ্বসাধনাঘটিত নিবন্ধগুলি নিবন্ধগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে এটি আকারে বড আর নোটবই বা কড়চার মতো করিয়া 
সংক্ষেপে লেখা নয়, রীতিমত গ্রন্থাকারে বিরচিত | বিধর্তবিলাসকেও চৈতন্যচরিতামুতের 
একরকম ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিতে পাবি, তবে দিনমণি-চন্দ্রোদযের মতো কালীপক্ষে ব্যাখ্যা নয়, 
বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা ৷ 

রচয়িতার নাম অকিঞ্চনদাস । গুরু রসিকবিহারী, পরমগক বঘুনাথ । ইহারা অশ্বিকার 
(কালনার) নিকটে বাঘনাপাডার পাটের (অর্থাৎ জাহন্বাদেবীর পুত্রবৎ শিষ্য রামচন্দ্র 
গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত পাটের) গুরুসম্প্রদায় | “মুরলীবিলাস' 'বংশীবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থ এই 
পাটেরই গুরু অথবা ।শষ্য ভক্তের রচনা ॥ 


৮২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


টাকা 


১ এই আলোচনায় আমি “বাগানুগা” শব্দটি পরবর্তী কালের রূঢ অর্থে- অর্থ বৈষ্ঃবতাস্ত্রিক মতেব অর্থে-_ গ্রহণ 
করি নাই। 
“স্বকীয়া” মানে কৃষ্ণের প্রেযসী বাধা নিজস্ব নাবী (- বিবাহিত স্ত্রী) । 
“পবকীযা” মানে কৃষ্ণের প্রেযসী বাধা পবস্ত্রী (- অপবেব বিবাহিত স্ত্রী) | 
এখনো ছাপা হয় নাই । পুথি ক ১৫১২। 
স ৩৬৩ | পুথিব লিপিকাল ১২৬০ সাল । 
সা-প-প ৮ পৃ ৩৭। 
সা-প-প ৬ প্‌ ২৬২। 
৮ বহবমপুব বাধাবমণ য্ত্রে মুগ্রিত | পুথি অপ্রচুব নয । 
৯ প্রথম মুদ্রণ জ্ঞানবত্বাকব যন্ত্রে ১২৫৭ সাল) । প্রচুব পুথি পাওয়া যায । একটিব লিপিসমাপ্তিকাল ১৫৩৯ শকাব্দ 
(সা-প-প ৬ প্‌ ২৫৭)। 
১০ কেশবচন্দ্র দে প্রকাশিত (১৩২৫ সাল) । 
১১ প্রথম মুদ্রণ চৈতনাচন্দ্রোদয় যস্ত্রে(১৭৭৪ শকাব্দ) । পুথি খুব দুর্লভ নয । 
১২ স ১৭৫। পুথি খণ্ডিত । আট হইতে এগাবো অধ্যায় মাত্র আছে । বিষয গুহাসাধনাঘটি৩ । 
১৩ গ ৩৪৭৯ (এগার পাতাব পুথি , লিপিকাল ১০৮৬. অবশ্যই মল্লাজ) . স ১৮০ (আদাস্ত খণ্ডিত) । 
১৪ পবে আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
১৫ খ-সা-প-প ৬ প্‌ ১৬৮। 
১৬ বীরভূম-বিববণ ৬ প্‌ ৩৮-৩৯ | যদুনন্দনেব গ্রন্থে ছন্দের প্রযোজনে নাম যদুনাথ পুপেও দেখা যায । সুতবা” 
নামেব ঈষৎ বিভিন্নতার জন্যই সংগ্রহতোষণী (যদি পুথিটি কল্পিত না হয) অন্য বাক্তির বচনা বলিয়া ধার্য কবা সঙ্গত নয । 
১৭ পাঠ “বাণী”, কিন্তু অস্ত্য মিল নাই | সুতবাং “বাসী পাঠকল্পনাই সঙ্গত । 
১৮ আববী ইশক অথ “প্রেম” । 
১৯ উত্তববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন চতুর্থ অধিবেশনেব কার্যবিবরণী ২ পৃ ১৪৫ । পদটি উত্তববঙ্গে প্রাপ্ত ইহা লক্ষণীয় । 
২০ পুথির লিপিকব পবেশনাথ দাস । লিপিকাল ১২৭২ সাল । শ্রীআশুতোষ দাস সংগৃহী৩ | 
২১ প২৭ক। 
২২ পূ ২৯ক। 
২৩ সা-প-প ৪ পু ২৯১-২৯ঘ সা-প-প ৮ প ১১৯৩। 
২৪ সা-প-প ৪ পৃ ২৩৫ ৩৬। 
২৫ এ্ঁ৬ পৃ ৬৩। 
২৬ প ৩০৬-৩০৮। 
২৭ স ১২ (বর্ধমান অঞ্চলের পুথি) , গ ৪৯৪৮ (লিপিকাল ১২৩৩ সাল) । 
২৮ ৮৩০০-৩০৫, গ ৪৯৬৩ (লিপিকাল ১১৮১ সাল), ৫৩০৮, ৫৪০৮, ৫৪৪২ । উত্তববঙ্গে প্রাপ্ত একটি পুথিতে 
“যদুনাথ” এবং “নুটীরাম” ভনিতাও পাওয়া গিয়াছে । এই পুথিব লিপিকাল ১৭১২ শকাব্দ (সা-প প ৬ প *৯ ৮০)। 
২৯ যেমন, ভনিতায়_ “কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-নরসিংহ ভনে, দশম-স্কন্ধেব কথা উদ্ধাব গমনে ।' 
৩০ গ ৩৬২৮ (লিপিকাল ১২৩২ সাল) । 
৩১ সা-প-্প ৪ প্‌ ৩১৮। 
৩২ এ পৃ ৩০৩। 
৩৩ আরতি ত্বিতীয় বর্ষ (১৩০৮ সাল) দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রা-বা-পু-বি ১-১ পৃ ১৫৬। 
৩৪ প ৩৪৭ (লিপিকাল ১৬৯৯ শকান্দ) , সা-প-প ৮ পৃ ৩৬-৩৭ । হি-ব্রলি পূ ১৬৬ দ্রষ্টব্য । 
৩৫ সা-প-প ২ প্‌ ১০২। 


৩৬ ত্রিপুরা দববার কর্তৃক বিতবণের জন্য ছাপা হইযাছিল । সমসাময়িক পুথি-_-গ ৪২৬৪ | সা-পপ ১৭ * 
১২৯-৩১। 


টা ৩ এ 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ 


৩৭ প্রি /লিপিকাল ১৬৪৯ শকাক / 

৩৮ প্রাচীনতর পুথি গ ৪৯৯০ । লিপিকাল ১১১৬ সাল । প ২৮৩ (লিপিকাল ১১৭৩ সাল), ২৮৪ ৮৭, স ৪৭৪ / 

৩৯ বৈষকবজীবনী গ্রন্থগুলিতে, এবং পদাবলীর ভনিতায় নামটি গতিগোবিন্দ রূপেই বেশি পাই । 

৪০ হরিদাস দাস প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য ৷ বেণশীমাধব দে পুথি আকারে ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ছাড়বাদ 
আছে । ভালো পুথি গ ৩৭২৫ (লিপিসমাপ্তি ২৮ ভাদ্র ১০৬৭ সাল) ৷ অপব পুথি গ ৪৯৬৬ ক ৩২৫, স ১২৩ ঘ। 

৪১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত (১৯৬৩)। কয়েকটি পুথি পাওয়া গিয়াছে । তাহার মধ্যে 
সবাপেক্ষা অবাঁচীন ও সর্ববৃহৎ পুথিটি উনবিংশ শতাব্দীব | রসকল্পবল্লীর পরিচয প্রথম প্রকাশ করেন শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত 
(প্রদীপ ভান্র ১৩১২পু ১৬২-১৬৭)। প্চিশ বছর পবে শ্রীহরেক্ণ মুখোপাধ্যায এই বিববণই গূতন ও অভিনব বঙ্গিয়া 
ছাপাইয়াছিলেন (সা-প-প ৩৭ পৃ ৯৯-১২৯)। নূতন পুথিব সন্ধান দিয়াছিলেন নলিনীকান্ত ভ্টশালী (এ ৩৮ পু 
১৪৫-৪৮)। অপব পুথি ক ৪০৫১ । ধঙ্গসাহিত্য-পবিচয দ্বিতীয খণ্ড পূ ১৩২৩-১৩২৮ দ্রষ্টব্য । 

৪২ রামেম্বরের 'শিবসংকীর্তন' দ্রষ্টব্য । 

৪৩ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক'উদ্ধাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচীনতব পৃথিব পূর্ণতর পাঠ (সা-প-প ৩৮ প্র ১৪৬)। 

8৪ সব পুথিতে চণ্তীদাসেব নাম নাই । 

৪৫ সব পুথিতে নাই। 

৪৬ পুথি দুইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত বসকল্পবল্লীতে যুক্ত হইযাছে। 

৪৭ ক ৩২০১। 

৪৮ ১১৫২ (লিপিকাল ১১৫৫) । স' পপ ৩ পু ৫৬ (নিপিকাল ১০৮১ মন্লাব্দ) । 

৪৯ পাঠ “গিত বলি ।” 

৫০ “সতাবাজ বামানন্দ হএন দুই শ্রাতা” (৬) । 

৫১ পাঠ “পচ” । 

৫২ পাঠ “অনিরুদ্র” । 

৫৩ ব্রিপিলি ? 

৫৪ পরমাত্ম পবমাত্খীয ? 

৫৫ সা-প-প ৬ প ২৬১। 

৫৬ ক ৩৪৬৪ (লিপিকাল ১৭৯২ শকাব) । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয প্রকাশিখ বসকল্পবল্লীভুক্ত ৷ 

৫৭ তিনখানি পুথি জানা আছে,_গ ৪৯১৯, গ ৪৯৫৫ প ১৯৯। শগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রথমে 
সাহিতা পবিষৎ পত্রিকায ও পবে পুস্তিকাকাবে প্রকাশিত (১৩০৬) ' বসকল্পবন্লীব সঙ্গে প্রকাশিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
১৯৬৩) | 

৫৮ বসকল্পবল্লীব (১৯৬৩) সহিত মুর্দিত 

৫৯ প ২৫২ (বিষুুপুবেব বাজমহিষীব অনুলেখন), গ ৩৫৮৪ গ ৫৩৬৮, গ ৫৩৮৪ । সা প-প ৮ পৃ ১৯০-১৯১। 
শেষেব পুরথিটিই এগুলির মধো সবচেযে পুবানো | লিপিসমাপ্তিকাল ১৩ শ্রাবণ ১২০৩ সাল (-১৭৯৬)। পুথিটি শিবন্ত্র 
শরীলেব সংগ্রহ | মুদ্রিত সংস্কবণ দুইটি আছে । একটি প. ধমপুব বাধাবমণ যস্ত্রেষ অপবটি যশোদালাল তালুকদাবের 
(১৩২০)। 

৬০ কোন কোন পুথিতে নাকি প্রমবিলাসেব বচনাকাল দেওযা আছে" "পক্ষ ছি-তিথি” (অথাৎ ১৫২২) শকাব্দ 
( ১৬০০-১৬০১)। ইহ মূল বচনাকাল হইতে বাধা নাই 1 তবে "পক্ষ-দ্বি-তিঘি - এমন কবিশকান্ক বাঙ্গালা পৃথিতে 
অত্যন্ত সন্দেহজনক ঠেকিতেছে। 

৬১ সা-প-প ৪ পূ ২৬৩-২৬৪। 

৬২ বহবমপুব বাধাবমণ যন্ত্রে মুদ্রিত (১৮৯২ ,দ্বি-স ১২২০ সাল) "*নটি পৃথি অবলম্বনে এই সংস্কবণটি প্রস্তুত । 

৬৩ ইনি কৃষেব বংশীব অবতাব বলিযা নিধাবিত হইমচিলন । 
৬৪ নীলকাস্ত গোস্বামী ও বিনোদবিহাবী গোস্বামী সংশোধিত সুবেঞ্্রনাথ বন্দেযোপাধ্যায কর্তৃক বাঘণাপাডা হইতে প্রকাশিত 
(৪০৯ চৈতন্যাব্দ) | এ ছাপা বইটি প্রামাণিক নয । পুথি পাওয' গিযাঙ্ছে, ১৯৪৭ সালে অনুলিখিত | এই পুথব বিষযবস্তৃব 
নিস প্রীবিজিতকুমাব দত্ত রচিত প্রবন্ধে র্টব্য (আচার্য বাধাগ্োবিন্দ নাথ স্মাবক গ্রন্থ,১৯৭৩ পূ ১২৩-১২৪)1 

৬৫ বংশীশিক্ষার আলোচন। পবে দষ্টব্য | 

৬৬ পুথি শ্যামানন্দের পাট গোপীবল্লঙপুবেব মঠে বঙ্গিত | বইটি দুইবাব ছাপা হইয়াছে। প্রথমে ১৮৯৮  অঞ্জে 
সারদাপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ৷ পবে ৪৫৫ চৈতন্যাবে শ্রীগোপালগোবিন্দ দেব গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত । প্রথম 
প্রকাশের পাঠে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ স্পষ্টতব | 

৬৭ *শ্রীবলঙদ্র গজপতি উড়িয়া দেশে নয় অন্ক বসন্ত পঞ্চমী নক্রমাসে ।” 


৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৬৮ “রবিবার দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তকে, বার অঙ্ক কইন্যা পঞ্চমী শুক্র পক্ষে ৷” 

৬৯ পশ্চিম বিভাগ যষ্ঠ-অষ্টম লহরী | 

৭০ উত্তর বিভাগ একাদশ লহরী । 

৭১ ১৫৫২ শকাক | 

৭২ ১৫১২-১৫৭৪ শকাব্দ | 

৭৩ সনাতন, রাপ, বঘুনাথ ভর, রঘুনাথ দাস ও জীব । 

৭৪ মৃণালকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত ও প্রকাশিত, তৃ-স চৈতন্যান্দ ৪৪৫ (-১৯৩০)। 

৭৫ হি-ব্র-লি প্‌ ২২৫। 

৭৬ প্রসন্নকুমার গোস্বামী কর্তৃক সংকল্মিত, নটবব তর্কবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত, 'জি-সি-বসু কর্তৃক (৬৩ বেছু চা্টুয্যেব 
স্্রটে বসু যস্ত্রে) মুদ্রিত হইযা অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক বৈশাখ ১৩০১ সালে (-১৮৯৪) প্রকাশিত হই্যাছিল। 

৭৭ উনবিংশ শতাব্দীব তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রাধামোহন ঘোষ কর্তৃক সংকলিত 'সাবাবলী'তে অভিবামদাস ও তাঁহাব 
পত্রী মালিনী সম্বন্ধে অভিনব কাহিনী আছে । 

৭৮ ক ৫২৬১। 

৭৯ সা-প-প ১৩ পৃ.১৯২। 

৮০ ক ১০২২ (পত্রসংখ্যা ১৯, লিপিকাল কার্তিক ১১৬৩ সাল) । 

৮১ এ গ্রামের কোন হদিস নাই । “কক্কন” কি “কোন কোন' (আঞ্চণক উচ্চাবণে “কশ্কন' )% হাহা হইাল 
“কোগ্রাম-এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিল পাওযা যায । 

৮২ শেষ ভনিতা । 

৮৩ প্র ১১ক। 

৮৪ নিতাত্ত আধুনিক কালে নিবন্ধগুণি “সহজিযা” মাকাঁ পাইযাছে। এই নাম সন্বান্ধ পরবে কর্চিৎ আম্লাচনা 
করিতেছি । 

৮৫ প্রথম খণ্ডেব একাদশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ উপচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

৮৬ “হেরুক" ও “ভৈবব” সমার্থক এবং একই ধাতু ভী”) হইতে উৎপন্ন | বৌদ্ছ তস্ত্রে যোগিনী সাধাবণ 5 “নৈবাত্া 
এই পারিভাষিক নামে প্রসিদ্ধ | ঘাদশ শতাব্দীব মধ্যেই হেক ?নবাত্মাব প্রতিবপে যুগনছ্। ঠৈথব কালবাত্রী (কাল।) 
্রাহ্মণ্যতন্ত্রে কল্পিত হইযাছিল । 

৮৭ চৈতন্যভাগবত ২-৮। 

৮৮ প্রথন খ'গুব।একাদশ পবিচ্ছেদে সপ্তম উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

৮৯ তখনও হিন্দু তস্ত্রশাস্ত্র লিখি৩ হয় নাই | সে ছিল বৌদ্বাতন্ত্রিকঙাব বিকাব ও বপাস্তবেব কাণ । 

৯০ প্রথম খণডেব একাণশ পবিচ্ছেদে একাদশ উপচ্ছেদ শরষ্টব্য। 

৯১ চৈওন্যচবিতামূত মধালীলা অষ্টম পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ৷ 

৯২ সুভাষিতবত্রকোশে ও সদুক্তিকণার্ুতে সঙ্কলি৩ । অল্প কিছু পাঠান্তব দেখা যায । 

৯৩ সা-প-প ৮ প ৮ ১০, ৬ পর ২৯৭-৩০১ । বাঙ্গালা সাহিতে গদা ৮সপু ৬ড্রষ্টবা | 

৯৪ তুলনীয় চযগীতি ৩০ € পেখ (ব ওসুকু সহজ সকআ? ), ৩৭ ( সহভ পথক জাই ত্শস্ত মাহো বাসা ) ৪৫ 
(*ভপ কইসে সহজ বোলবা জায়”), ৪৩ (“সহজ মহাঙঞ্চ ফবিম এ তৈলোএ”) ইতারদ | 

৯৫ তুলনীয চযলীতি ৩ (“সহজে থিব কব বাকণা বধ্ধ' ) ইত্যাদি | 

৯৬ মধ্ালীলা ছ্বিতীয পবিচ্ছেপ | 

৯৭ সম্ভবত ছিল । সপুণ্ডিকণমিতে কযেকজন কবিব শ্লোক ছখ্খনামে উদ্ধত আছে । ছগ্মনাম কবিদেব একজন হই এেশ 
'“বজক-সবস্বতী' | বক্তকিনী বামী ও চণ্তীদাস দুজনেব একজন অথবা দুজনেই এই নামেব অস্তবালে গুপ্ত থাকিতে পাবেন । 

৯৮ স্পর্শমণির স্পশে লোহা সোনা হয, চিস্তামাণি ইচ্ছাফল দান কবে । 

৯৯ অর্থাৎ যদৃচ্ছ । তুলনীয উপশিষদেব “যমেবৈষ বৃনুতে 1” 

১০০ স ১৯৫২ (১)। 

১০১ তুলনীয 'স্ববপদামোদবেব কঙ্চা' (১২৭৯ সালে লেখা পুথি) 

“শ্রীনিবাস প্রত আচার্য ঠাঞকুব পূর্বে ছিলা বিদাপতি কবিবত্ুপৃব 
সহজ সেবা ধর্ম অঙ্গীকাৰ কবি যাব প্রেমে বশ প্রঙ্ড গৌবাঙ্গ শ্রীহবি |” 

১০২ ক ৩৯৫৮ (পিপিকাল ১২৪২ সাল), স ১৮২ (িপিকাল ১২৬৬ সাল) , ক ৪২৫৬ গ ৫৪১৩ বি৩২৪। 

১০৩ স ৩১৮ । সা-প-প ৬ প্‌ ৩১-৪৯ (লিপিকাল ১২১৬ সাল)। 

১০৪ গ ২৯৬৬। 


বিবিধ বৈষ্ঝব নিবন্ধ ৮৫ 


১০৫ সাঁপ-প ৬ পৃ ৪৯ (লিপিকাল ১২২২ সাল)। 

১০৬ স ৫৯। 

১০৭ গ ৩৫৮৫ ইত্যাদি বছ পুঁথি পাওযা গিয়াছে । 

১০৮ গ ৪৮৭৫ £ভনিতায় আছে, “শ্রীশট নকুল পদ মস্তকে বন্দিয়া") । 

১০৯ সা-পপ ৮ প৩২। 

১১০ প ৩২৯ প ৩৪০ (লিপিকাল ১১৮১ সাল) । 

১১১ স ৩৫৩ | সাপপ ৮ পূ ৩৩। 

১১২ সা-প-প ৬ পৃ ৫৮। 

১১৩ গ ৫৪৩০ (লিপিকাল ১১৮২ সাল) । 

১১৪ গ ৩৫৯০ । পুস্তিকাটিব নামাস্তব নিলকিসাবচিস্তামণি | পুস্তিকাটি বৃন্দাবশদাসেব নামেও পাওয' নিযাছে। (ক 
৫০৩৪, ক ৫০৩৫) । 

১১৫ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত । পুথি-__সা পপ ৬ প্র ৭০ ৭১ (লিপিকাল ১০৮২ মন্লাব্দ) | 

১১৬ ৪৯৮৭ ক ১৩৮৮ (লিপিকাল ১৭৬১ মল্লাব্দ )। 

১১৭ প ৩৬০। 

১১৮ সাপপ ৯ প্‌ ৩৮। 

১১৯ সাপপ ৬ প্‌ ২৫৫ ২৫৬ 

১২০ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (সণক্ষিপ্ত আকাবে) । পুথ--স ১৫ স ১৯৫ (লিপিকাল ১১৮০ সাল) স 
৩২৫ স ৩৩২ গ ৩৯৮৬ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল কোন শুনিতা নাই) সাপপণ পর ১২৭ 

১২১ স ৩২২ (লিপিকাল ১১৭৩ সাল) । 

১২২ স ৩৪১ । লেখক বলিযাছেন হয *হনি মূল বসান তসিধ্ধ। অনুসবণ করিযাছেন | লেখাকব গুরু ছিলন 
বামচন্দ্রদাস । 

১২৩ সাপপ ৬ পূ ৭৩ (লিপিকাল ১৪৭ সাল) । 

হম প ৩৬৮ । 

১২৫ সাপপ ৬ প্‌ ২৩৬। 

১২৬ সাপপ ৬ পু ৭৭ (লিপিকাল ১১০৩ সাল) । 

১২৭ স ২৫৭ (লিপিকাপ ১০৮৩ সাল) | প ৩৯ন (লিপিকাল ১.৭ সাল) সাপপ ৮ প ৪৯ ৫১ 

১২৮ শ্রীহট সাহিতাপবিষদেব পুথি ৬৫ (লিছি কাল ১০৫১ সাল) 

১২৯ বিণীমাধব দ কর্তন প্রকাশিত 

১৩০ ক ১৩৯২ (লিপিকাল ১০৬৩ মন্লাব ) 

১৩১ স ২৫৭ পত্র ৭ ক খ। স্ববাপবর্ণনেক ১০২৭ সালে লেখা একটি প্র্থ (বৰ ১৭৮৫) শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সন্কলিত 
পুথিপবিচযে ($ খ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইযাছে 

১৩২ অবাচীন একটি পুথি” (সাপপ৮প৮€৫ *১ এহখপন শ্রীনিবাস শা্বাহ্ম ও জীবগোস্বামীব প্রসঙ্গ আছে 

১৩৩ ক ৫০৩৪ ক ৫০৩৫। 

১৩৪ নবোত্তমবিলাস দ্রষ্টবা | 

১৩৫ শব” দামাদ বব কডচা (পখ্ার্লিখিত পুথি) 

শ্রীনবোন্তম দাস ঠাকুব মাহ্যান বসব সাগব তাহ চিবায়ু বণছানি 
চাবি যুগে আছেন প্রভু কেহ শাহ বুয়ে সতত শানশ তৈযা পসময কাজ | 

১৩৬ প্রথম খ€ দাদশ পবিচ্ছেদে পঞ্চম উপচ্ছেদ প্রষ্টুবা 

১৩৭ ক ২৫৩০ (১২৩২ সাল) । 

১৩৮ গ ৫৩৬ ॥ 

১৩৯ গ ৪৯৮৯ (প্রথম ৯০) | বি ১৪৯১ €৫ পাতা ১১৮৬ সাল) । 

১৪০ ক ১২১২। 

১৪১ ক ১৩১২। 

১৪২ বি ১০৮। 

১৪৩ বি ৫০৪। 

১৪৪ বি ৯৭০ (২ পাতা! ১১৮৬ সাল)। 

১৪৫ ৩ পাত্াব পুথি শ্রীআনন্দমোহন বসু সংগৃহীত (বোলপুব কলেজ পাত্রক')। 


৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৪৬ রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লীতে যে মুকুন্দদাস গোস্বামীর নাম আছে তিনি ইনি হইতে পারেন । ইনি সম্ভবত 
মদনমোহনের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন । সেই সূত্রে কবিরাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সম্ভব । 
১৪৭ স ২৯৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল) । সা-প-প ৫ পৃ ৭৪-৭৫। 


১৪৮ “গোসাঞ্জি মুকুন্দদেব কবিরাজ আশ্রয়, তাঁর কৃপা ছৈল যারে তিহ মহাশয় । 
দেখ দেখি মুকুন্দদেব রাজপুত্র ছিলা, সকল ছাড়িয়া তিহ আশ্রয় হইলা। 
এম্বর্য ছাড়িয়া তিই বৈরাগ্য হইলা, তবে কৃষ্ণদাস তাঁরে বহু কৃপা কৈলা। 
সেই মুকুন্দদেব কৈলা গ্রন্থের বর্ণন, সংস্কার (-সংস্কৃত ?) গ্রন্থ কৈল পটলনিরূপণ |” 


১৪৯ পত্র ২৭-৩০। 
১৫০ স ১৪৯ (লিপিকাল ১১৯৯ সাল) , সা-প-প ৭ পৃ ১২৭ । ইহারই সংক্ষিপ্ততর রূপ নারায়ণদাস বাউলের নামে 
ছাপা হইয়াছে (বিদ্যারত্ব প্রেস ১৩২৯ সাল)। 
১৫১ স ২৯৭। 
১৫২ লিপিকাল ১২২১। পত্রসংখ্যা ৯। 
১৫৩ “সেই পুথি কৃপা করি দিলেন আমারে, সমস্কার বুঝিতে নারি ফিরে দিলাম তারে । 
তবে মুকুন্দদেব বুঝি মোর মন, সমস্কার ভাঙ্গিয়া করিতে লিখন । 
মোর হাতে কলম 'দিয়া লেখালে আপনে' ।* 
১৫৪ ভনিতার নমুনা, 
“ীতবর্ণ ফলের রস সাধক করে আশ, রায় রামানন্দ কহে শ্্রীকৃঝবিলাস |” 
১৫৫ স ১৭৮, ক ২০৮১। পুরা নাম 'শ্রীপ্রীচৈতন্যপ্রেমতন্বমর্মনিরূপণ' | 
১৫৬ স ১৯৫২ (৩) পত্রসংখ্যা ২৭ | সম্পূর্ণ । উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা । 
১৫৭ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ত ক্লোক । 
১৫৮ “শ্রীকৃষ্ঠানন্দপদদ্ধন্ঘং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ” সেপ্তম অধায়)। 
১৫৯ ক ১২১৭। 
১৬০ বেণীমীধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৪) সংক্ষিপ্তরূপে | পুথি_ ৫৩৭০ , সা-প-প ৫ প্‌ ৭১। 
১৬১ বিদ্যারত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত (১৩১৫), সংক্ষিপ্ত আকারে । পুথি--সা-প-প ৬ পৃ ৭৭ (লিপিকাল ১২৫২ সাল)। 
১৬২ গ ৪৯৪২। 
১৬৩ ক ৩৫১১ । (পেত্রসংখ্যা ৯)। 
১৬৪ ক ১২০২। 
১৬৫ গ ৪৯৪১। 
১৬৬ স ২৫৪, স ৪৭৯৫ । 
১৬৭ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্তরূপে | পুথি-সা-প-প'৬ পৃ ২৫৭ । 
১৬৮ গ ৩৯৬৮ (লিপিকাল ১২৪২ সাল) । 
১৬৯ প ৩৬৬ (লিপিকাল ১২১৩ সাল)। 
১৭০ ক ২৪২৮। 
১৭১ ক ১৪২৮ (লিপিকাল ১২৭৬ সাল)। 
১৭২ সা-প-প ৬ পূ ২৫৭। 
উ৭৩ স ২৭৮ ,গ ৪৯০৪ (লিপিকাল ১২৩৬ সাল)। 
%৭৪ ক ১২২২। 
১৭৫ বি ৩১৬। 
১৭৬ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩০৯ সাল)। 
১৭৭ স ২১০ ,গ ৪৮৬৩ । 
১৭৮ বি ৩১৭ । 
১৭৯ শ্্রীকালীপদ সিংহ (বীরভূম) সংগৃহীত পুথি । 
১৮০ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত । 
১৮১ ক ১৯৪৯ । 
১৮২ ক ১৯৬৩ (১২৬৭ সাল)। 
১৮৩ ক ৪৯৭৫। রর 
১৮৪ সা-প-প ৬ পণ ৬৭। 


১৮৫ 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৮৭ 


ক ১২৫৫। 


১৮৬ অজন্র পুথি পাওয়া গিয়াছে । তাহার মধো উল্লেখযোগা- গ ৪৯৭৩ (লিপিকাল ১১২৩ সাল), গ ৪৯১৫ 
€লিপিকাল ১২৪২ সাল) * স ৮০ (লিপিকাল ১২৫০ সাল) । স ৩১৯ ,সা প-প ৮ পূ ৪০৪১ বি ১৪৮২ (পত্রসশ্থা' 
১৫) পুধিপরিচয়ে (তৃ খ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত । 


১৮৭ 
১৮৮ 
১৮৯ 
১৪৯০ 


স ৫২৫, সা-প-প ৮ পৃ ৪১ €লিপিকাল ১২৫৯ সাল)। 

সা-প-প ৮ প্‌ ৫১। 

স ১৬। 

ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক “শিববহসা' নামে প্রকাশিত (প্রদীপ ১৩১০ পু ২৬৮ ২৭১) প্রথি ১৬৫ ক 


৬০৫৭, গ ৪৯৮৯ (শেষ অংশ) , সা-প-প ৬ প ২৫৬ (লিপিকাল ১১৬৪ সাল) । 


১৯১ 
১৯২ 
১৯৩ 
১৯৪ 
১৯৫ 
১৯৬ 


বি ৪৭। 

শ্রীঅজয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথি । 

ক ৪৮৭১ (লিপিকাল ১২৭২ সাল) । 

পৃ ৩৫২। 

প ৩৫২। 

কয়াল-সংগৃহীত পরথি (লিপিকাল ১১৭৪ সাল) প ৩৫৭ বি ১৬১৫-_পুথিপবিচষে (ত খ) সম্পরণ মুদ্রিত । 


পুথির লিপিকাল ১৬৮৩ শকাব্দ ৷ 


১৯৭ 
১৯৮ 


প ৩৫৩, প ৩৫৪ , সা-প প ৬ প্র (১১৫০ সাল)! নামান্তব বেষ্ঞববন্পনা' * 
ক ১৪৯৭। 


১৯৯ সা-প-প ৬ পূ ৮০১৯১০৯ সাল) । নবোওমদাসেব এবং অন্যান্য বৈষ্াবব নামেও হাটপণ্ডন পাগুয' [গ্যাছে । 


২০০ 
২০১ 
২০২ 
২০৩ 
২০৪ 
২৩৫ 
২০৬ 
২০৭ 
২০৮ 
২০৯ 
২১০ 
২১১ 
২১২ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
২১৬ 

সাল) । 
২১৭ 
২১৮ 


ক ২৭৭৮ (লিপিকাল ১২১১ সাল)। 

গ ৪৯২৬ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল) গ ৪8১৫১ (লিপিক'ল ১২২৭ সাল) * ৪৯৬৫ গ ৫৪৪৫ । 
গ ৩৬১৯ । 

স ১০৬। 

শশ্রীকান্ত চবণে যাহার অশিলাষ' । 

বি ২৫০। 

বি ২৫৩। 

ক ১৩৮৮ (লিশিকাল ১০৬১ মন্লাব্। 

বিসণখ। 

বি ২৩২। 

সা-প-প ৬ প্‌ ৫৪। 

ক ১১৪৫ (লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব ) 

সা-প প ৬ পৃ ৬৬ (পিপিকাল ১২৬৬ সা) । 

ক ৩৫৩৭ । 

বি৫৮। 

সা-প-প ৬ প্‌ ৬০। 

গ ৫৪২৩ , প ৩৩৯ (দিপিকাল ১১০৯ শল্লাঙঝ 2) ক ১৯৫৯ । সাপপ ৩প ৭৬ ৭৭ (লিপিকাল ১১৯৫ 


বি৮ম। 
বি ১২৭৩ (সাত পাতার পুথি) পুথিপরিচযে (তি " শম্পূর্ণ মুদ্রিত বচনাটি বেশ অবচীন বচনা । আরবী 


“আসক” শব আছে 


২১৯ 
২২০ 
২২১ 
২৭ 
২২৩ 
২২৪ 
২৫ 


গ ৪৮৯৫ । 

গ ৪৯৬৮ । 

শী ৫৩৮২। 

গা ৪৯৩৪ । 

ক ১৬৮৩ । 

“যার গুরু নিত্যানন্দ কহে প্রেমদাস” । পুথিব লিপিকাল ১২২০ সাল । 
সা-প-প ৬ প্‌ ৫৭। 


৮৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


২২৬ পবে আলোচনা দ্রষ্টব্য | 

২২৭ প ৩৫০, বা-প্রা-পূ-বি ৩-৩ পর ১৪১-১৪২। 

২২৮ মুদ্রিত (১৮৫৭), সচিত্র | 

২২৯ প ৩৭১ (লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ) প ৩৪5 (লিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ) বা প্র পুবি৩ ৩পু ১৩৪ ১৫৮। 

২৩০ কোন কোন পুথিতে লেখককে সদশো'্প ও বীবত্তমে শিউডী নিবামী বলা হইযাছে | ইহা লিপিকবেব পবিচহ 
বলিযা মনে কবি । 

২৩১ ক ৩৫০৬ (পররসংখ্যা ৩৫) ক ৩২২২ (পিপিকাল ১১৬৩ সাল) । 

২৩২ খ ১৮৩ ,সাপপ ৫ পুণ্*। 

২৩৩ গ ৪৮৭৯। 

১৩৪ সাপপ৫প৭৭: 

২৩৫ ক ২৬০৬ (লিপিক'ল ১৮৮৩ মল্লাব্দ ) 

২৩৬ বা-্্রা পুবি ১১ প্‌ ৯। চার্টগাঁষেব পুথি । 

২৩৭ ক ২৫৮৯ (লিপিকাল ১২০৭ সাল) । 

২৩৮ ক ২৫৯০ (লিপিকাল ১২০৭ সাল) । 

২৩৯ ক ১২২৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল) । 

২৪০ সাপ-প ৮ প ৩৩ ১৪ 

১৪১ শ্রীকালীপদ সিংহেব (পাব ইম) পুথি । 

২৪ বাপ্রপূ-বি ১১প১২। 

২৪৩ সাপপ ৪ পর ৩২০। 

২৪৪ বীবক্ডমি১৩২০ প ৬৪২ বাণপ্রাপুবি২১প ১৮২১ গ৫। 

২৪৫ গ ৫০০০ (১১৬৩ স'ল) । 

২৪৬ গ ৫৩৮৯ সাপশপ ৬ পূ ণ২ ৬৩(১২৭৩ সাল)। 

২১৭ বি (১১৭২ সাল। সাপ-প ১৩৬ পু ১৬৯ ২১১৮২ সাল) । 

২৪৮ পর্বে ভ্রষ্ুব) ৷ 

২৪৯ গ ৪৯৫০ (লিপিকাল ১১৯০ সাল) । 

২৫০ সা-পপ ৬ পপ ২৫৩৫৪ । 

২৫১ প ৩৪৫। 

২৫১ সাপ প ৮ পু ১৮৮ ১৮৯ (পিপিকাল ১৬৪৬ শকাব)। 

২৫১ গা ১৯২৭। 

২৫৪ গ ৪৯০১ (১১৮৯ সাল)। 

২৫৫ স ১৭৩ (উগ্তবধঙ্গেব পুৃথি)। 

২৫৬ বি (১২৪৮ সাল)। 

২৫৭ সা-প-প ১৩ পৃ ১৭১ (উগুববঙ্গেব পুথি) | 

২৫৮ সা-প-প ৬ প্‌ ১২৮। 

২৫৯ দাস-সংগৃহীত পুথি (৮ পাতা, লিপিকাল ১৭২১ শকান্ধ) | উদ্লনীলমণি অবলম্বনে নায়কণায়িকার বর্ণনা । 

রচয়িতা নিজেকে “তাগামঞ্ত মিএপূত্র" বলিযাছেশ । 

২৬০ ক ১৭০২। 

২৬১ ক ১৯৪৭। 

২৬২ ক ১৬০৪ (১২২২ সাল) । 

২৬৩ ক ১২৪৫। 

২৬৪ ক ১২৭৬ (লিপিকাল ১২৩৩ সাল)। 


২৬৫ ক ১৫৫০। 
৬৬ গ ৫৩৬৫ 


২৬৭। সা-প-প ৮ প্‌ ১৮৭। 

২৬৮ গ ৪৮৯০ (লিপিকাল ১১৯০ সাল), গ ৪৯১৫৪ (লিপিকাল ১২৩৪) , সা-প-প ৬ প্‌ ৮০ (লিপিকাল ১১৭৫ সাল), 
সা-প-প ১৩ পৃ ১৭৭। 

২৬৯ সা-প-প ৮ পৃ ৪০। 

২৭০ ক ২১৭৯। 


২৭১ 
৭২ 


বিবিধ বৈধঃব নিবন্ধ ৮৯ 


প ৪৯২৩ (লিপিকাল ১২৬৭ সাল) । 
ক ১৮২২ (লিপিকাল ১২১০ সাল) । 


২৭৩ বি ১০৬ । 

২৭৪ ক ৩৫০৪ (পও্রসংখা ৩০)। 

২৭৫ ক ১৯৬৫ (লিপিকাল ১২৫০ সাল) | 

*৭৬ সা-পপ ৬ পৃ ৫৭। 

২৭৭ ক ১১৮৩। 

২৭৮ ক ১২৬৭ । 

২৭৯ ক ১৯২৯ (লিপ্িকাল ১২৬৫ সাল) । 

২৮০ ক ১১৫৪ বি ৩১৭। 

২৮১ ক ১৩৯৫। 

“২ বাপ্রাপুবি ১১ পৃ ১৭ চাটিগাঁল্যব পুথি) 

২৮৩ সা-প প ৬ পর ৭৫ 

২৮ন প ৩৪৮ বাপ্রাপুবি ৩৩ পু ১৩৯ -৫১ (এই পরথিত কতিল্মদাণদব ল্চনা মিশিযা গিয়াছে) 
২৮৫ সাপপ ৫ প্র ২৮৮ ২৯১। 

২৮৬ ববাহনশব গৌবাঙ্গ মন্দিবেব সম্গ্রহ | শ্ীঞানি ঠাইসুন্দক শাহ জৈট ০৩৪৪ দষ্টবা । ওন্টিবসার্ণব পুথিব লিপিকাল 
১১১৮ সাল। 

২৮৭ স ৪৭৮। 

২৮৮ সস ২১৬। 

২৮৯ স ৩৬২ (লিপিকাল ১২৫১ সাল) 

২৯০ স ৩৬৪ (লিপিকাল ১২৬০ সাল)। 

২৯১ প ৩৩৮ (লিপিকাল ১১৭৫ সাল) । 

৯৯২ সাপপ ৮ প্‌ ৩৮ (উগ্তববঙ্গেৰ পুথি) 

২৯৩ স ৪০০। 

২৯৪ স ৫২৫। 

২৯৫ সা প-প ৮ পৃ ৩৫ (উত্তববঙ্গেব পুথি) । 

২৯৬ সা-প-প ৬ পৃ ৭২ (লিপিকাল ১০৮২ মন্লাক্) 

২৯৭ প ৩৫৫। 

১৯৮ গ ৪৮৬৫ (লিপিকাল ১১৮৩ সাল) । 

২৯৯ গ ৪১৩২ (লিপিকাল ১১৯৩ সাল) । 

৩০০ স ৩৬১ (লিপিকাল ১২২৯ সাল) । 

৩১১ সাপপ ৮ প্‌ ১৮৩ । শিবচন্দ্র শীল সম্পাদি৩ 'গোবিস্পচন্দ্রেব গীত পূ মঙ পরষ্টুবা । 
৩০২ স ২৯৮। 

৩০৩ স ২১%। 

৩০৪ স ৩৯০ (লিপিকাল ১২২১ সাল) । 

৩০৫ গ ৪৯৭২। 

৩০৬ সা-প-প ৬ পর ৬৭। 

৩০৭ স ২৭১। 

৩০৮ স ১৭। 

৩০৯ প ৩৫৮। 

৩১০ প ৭৯ (লিপিকাল ১১৭০ সাল) । 

৩১১ সংক্ষিপ্তরূপে মুদ্রিত । পুথি গ ৫৩৫৩, এবং শ্রীআশ্ুতোষ দাসেব সংগৃহীত পুথি । 
৩১২ সা-প-প ৮ পৃষ্ঠা ৪২। 

৩১৩ সাস্প-্প ৮ পপ ৪২ । 

৩১৪ ৮ পাতার পুথি, লিপিকাল ১৬৪২ শকাব্দ | উজ্জ্বলনীলমণি অনুসাবে নায়কনায়িকাব বিচাব | 
৩১৫ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত । 


৩১৬ 


বৈফবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত | পরে অপরেও প্ররাশ করিয়াছে । পুথি স ৪২৭ (লিপিকাল ১১৯০ সাল) ,প 


৯০ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


৩৮ (লিপিকাল ১১২৫ সাল) , গ ৩৫৯২ (লিপিকাল ১০৯৭ মল্লাঝ ?) 
৩১৭ গ ৩৫৮৭ (লিপিকাল ১১১০ সাল) । 
৩১৮ গ ৩৭১৬ (লিপিকাল ১২২৮ সাল)। 
৩১৯ প ৩৬৩ (লিপিকাল ১২২১ সাল)। 
৩২০ প ৩২১ (লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ) | 
৩২১ গা ৪৯১৭, গ ৫৪8৩৪ । 
৩২২ স ১৭৯ (লিপিকাল ১১৬৮ সাল) । 
৩২৩ প ৩৬৬ (লিপিকাল ১১৮৩ সাল)। 
৩২৪ স ৩৩৪ । 
৩২৫ সা-প-প ৬ পৃ ২৫৪ । (লিপিকাল ১৬০৩ শকাব্দ) । 
৩২৬ বহুবার মুদ্রিত । পুথি-_প ৩১৪ (লিপিকাল ১০৯৬ সাল) , গ ৩৭২২ (লিপিকাল ১৬৭৮ শকাব) । 
৩২৭ প ৩২৩ (লিপিকাল ১৬১৯ শকাব্দ) | 
৩২৮ প ৩২৩। 
৩২৯ গ ৪৯০৯। 
৩৩০ শ্রীহট্ সাহিত্যপরিষৎ পুথি ৬৯ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল) । 


৩৩১ বৈষ্ণবচব্ণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত । পুথি__সা পপ ৫ পৃ ৬৯ জষ্টব্য। 
৩৩২ ক ৩৩৯৬ গ ম৯৫৮। 


৩৩ গ ৪৯১৬। 
এ গ ৪৯৭৫ | 
? গ ৪৮৮১ 
৩৩৬ বিদ্াবত্ব যন্ত্রে মুধ্রিও (১৩৩২) কিছু সংক্ষিপ্ত আকাবে | পরও মিলিযাচছ 
৩৭ সম্বপুনর্বিংশে পূণা গোবিন্পকুশুতাবাক | 

(গাবধনও্টে যষ্টিকাক্/ক কাঠতিকে মাসে ॥ 
শ্লোকটিতে ছন্দে কুল আছে । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভারত-আখ্যান ও রাম-কথা 


১ ভারত-আখ্যানের অনুসরণ 


শুনিতে আশ্চর্য লাগিবে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে পাগুববিজয ও ভাবত-পাঞ্চালী আমবা এখন 
যতটা মনে করি ততটা বন্ুপ্রচলিত ও জনসমাদৃত ছিল না । কৃষ্ণচলীলা কাবোব মধ্য দিয়া ও 
বিবিধ পুরাণের আখ্যায়িকা-অংশের অনুবাদে দ্বাবা এমন কিছু কিছু কাহিনী সপ্টুদশ 
শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল যাহা আমরা পবে মহাভাবতের মধ্যে সংনদ্ধ৷ করিয়াছি । আসলে 
পড়িয়া শুনাইবার জন্যই বাঙ্গালা মহাভারতেব-_যাহা ছাপা হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবস্ত 
হইতে কাশীরামের নামের সঙ্গে বিজড়িত হই্যা গিয়াছে-_তাহাব প্রয়োজনীযতা অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভালো করিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দীতে একান্ত কবিযা অনুভূত হইয়াছিল । 
ষোড়শ শতাব্দীর পাগুববিজয় পাঞ্চালীর প্রসাব সপ্তদশ শতাব্দীতে কমিযা আসিলেও লুপ্ত 
হয় নাই, এবং যাঁহাদের আমবা এখন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখা ভারত-পাধ্যালী 
রচয়িতা বলিয়া গণ্য করি তাঁহাদেব বচনা কবীন্দ্র পবমেশ্ববদাসেব ও কোচবিহার 
রাজসভার রচনাবলীকে আত্মসাৎ কবিয়াই বিবর্ধিত হইয়াছে । তাছাডা (কোন কোন লেখক 
মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান--যেমন নলদময়ন্তীব কাহিনী, যৃধিষ্টিবেব অশ্বমেধ-কথা 
ইত্যাদি-_-অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন ৷ এগুলিও সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর “মহাভারতকবিস্রা আত্মসাৎ করিয়াছেন । পূর্ববর্তী লেখকদেব কাছে ইহাদের 
ধণের পরিমাণ কী এবং নিজেদের মৌলিকতাই বা কতটুকু তাহা কাশীদাস (দেব), নন্দরাম 
দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামচন্দ্র খান, তথাকথিত “সঞ্জয”-__ ইত্যাদির পুথি তন্ন তন্ন করিয়া 
বিচার ও বিষ্লেষণ না করা হইলে নির্ণয় কবা যাইবে না। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বলিয়া আমরা এখন তিনটি রচনাগুচ্ছকে ধরিতে পাবি । দুইটি 
পশ্চিমবঙ্গের -কাশীরাম-প্রমুখের ও নিত্যানন্দ ঘোষের, একটি পূর্ববঙ্গের তথাকথিত 
“সঞ্জয়"এর | প্রথম ও তৃতীয় রচনাগুচ্ছ দুইটিকে “ভারত-পাঞ্চালী সংহিতা বলাই সঙ্গত ॥ 


৯২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


২ কাশীদাসি সংহিতা 


কাশীরামের বংশ-পরিচয় তীহার কাব্যেব পৃথিতে *আদি-পর্বেব শেষে, সামান্য কিছু আছে । 
তাহার চেষে বেশি আছে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধবের রচনায । গদাধবদাস “জগৎমঙ্গল' 
(নামাস্তব “জগন্নাথমঙ্গল”। নামে একটি গ্রন্থ বচনা করিযাছিলেন | বিষয় জগন্নাথদেবের 
মাহাত্মাকাহিনী । উপাদান স্বন্দপুরাণ (উৎকলখণ্ড) ও ব্রহ্মপুবাণ হইতে গৃহীত । কটকেব 
নিকটবর্তী মাখনপুর গ্রামে থাকিয়া তিনি বইটি লিখিয়াছিলেন ১৫৬৪. শকাব্দ, ১০৫০ সালে 
(-১৬৪৩ অব্দে)ট। তখন উৎকলে রাজা নরসিংহদেব, এবং সম্রাট শাহজাহানেব রাজ্যাঙ্ক 
১৫ (অথবা ১৬)।২ আত্মপরিচয়ে গদাধব তাঁহাব দশ পুকষেব নাম দিযাছেন এবং 
বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা দেশ ছাড়িযা আসিযা উৎ্কলে* বাস করিযাছিলেন । গদাধবেব 
উক্তি যথাযথ গদ্যে পরিবর্তিত করিয়া দিতেছি । 
পভাগীবগীব তীবে ইন্দ্রানী (*€ইন্দ্রাবনী, -ইন্দ্রানী) নামে “বাটা” (অর্থাৎ অঞ্চল বা 
“পরগনা”) | তাহাব মধ্যে “সিদ্ধি” (অথবা “সিঙ্গি”) গ্রাম বিখ্যাত (“প্রতিষ্ঠিত”) । সে গ্রাম 
অগ্রদ্বীপেব ঠাকুব গোপীনাথেব সেবাভূমি (“পদতলে”) | সেখানে আমাব নিবাস । 
“সেখানে বাস কবিযাছিলেন শাণগ্ডিলা-গোত্রীয় (কাযস্থ) দৈত্যাবি দেব । তাঁহাব পুত্র 
হরিভক্ত (“সদা সেবে হবি”) দামোদব, দামোদবেব দুই পুত্র _দুববাজ (*যুববাজ) ও 
শুভবাজ । দুবরাজেব পুত্র মীনকেতন | তাঁহাব পুত্র ধনঞ্জয | ধনঞ্জযেব তিন পুত্র--বঘুপতি* 
ধনপতি ও নবপতি | বঘুপতিব পাঁচ পুত্রপ্রিষঙ্কব, সুবেশ্বব, কেশব, শ্রীমুখ ও শ্রীধব । 
প্রিষস্কবেবও পাঁচ পুত্র--যদু, সুধাকব, মধু, শ্রীবাম ও বাঘব । সুধাকবেব তিন পুত্র-শ্রীমন্ত, 
কমলাকাস্ত ও চণ্ডীদাস ৷ কমলাকান্ত-দেখ পৈতৃক নিবাস ত্যাগ কবিয়া জগন্নাথ দেখিযা 
উডিষ্যায় বাস কবিলেন ।« 
'কমলাকান্তের তিন পুত্র-_শ্রীকৃষ্ণদাস (অথবা কৃষ্ণদাস), কাশীদাস১ ও গদাধবদাস | সেই 
কনিষ্ঠ দীন গদাধবদাস এই জগতমঙ্গল কথা প্রকাশ কবিল ।' 
কাশীরামের কাব্যের পুথিতেও এই কথাই আছে তবে প্রপিতামহের পূর্ববর্তী কোন পুক্ষেব 
নাম নাই এবং পিতাব দেশত্যাগ ও ওড্রবাস সন্বন্ধেও উল্লেখ নাই । তবে কাশীবামের 
আত্মপরিচয়ের মধ্যে নয়, বচনাব মধ্যে ভনিতায়" হরিহরপুব-নিবাসী পুকযোত্তম-পূত্র 
অভিরাম* মুখুটিব যেভাবে উল্লেখ আছে তাহাতে ইহাকে কাশীরামেব নিজের অথবা 
পারিবাবিক শিক্ষা কিংবা দীক্ষা গুরু বলিয়া মনে হয় । 
হবিহবপুব গ্রাম সর্বগুণধাম 
পুকষযোত্তম-নন্দন মুখুটি অভিরাম” । 
কাশীদাস বিবচিল তাঁব আশীবার্দে 
এই হরিহরপুর আধুনিক কালেব ঝাড়শ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল বলিয! মনে করি। 
কাশীরামের জীবতকাল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পাবি যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের লোক । ১৬৪৩ অব্দে যখন গদাধর জগতমঙ্গল রচন৷ করেন তখন তাব বেশ 
কিছুকাল আগেই সম্ভবত কাশীরাম ভারত-পাঞ্চালী রচিয়াছিলেন । 
কাশীরামেব কাব্যেব বচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা খুব 
নির্ভরযোগ্য না হইলেও আপাতত নেওয়া চলে । ১২২৬ সালে (-১৮১৯ অন্দে) লেখা 


ভাবত আখ্যান ও বাম-কথা ৯৩) 


একটি বিবাট-পর্বেব পুথিব* শেষে বচনাসমাপ্তিকাল দেওযা আছে-_“চন্দ্র বাণ পক্ষ খতু” 
অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ (-১৬০৪-১৬০৫ অব্দ) | বিষুণপুবেব বাজা বাধাদামোদব সিংহের 
আমলে লেখা আদি-পর্বেব একটি পুথিতে১” বচনাকাল এইভাবে দেওযা আছে, 
শকাঙ্ক বিধূমুখ১১ বহিলা তিন গুণে 
কক্সিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে । 
যোগেশচন্দ্র বা বিদ্যানিধি মহাশয এই হ্যালি ভাঙ্গিযা ১৫২৪ শকাব্দ ( ১৬০২ অথবা 
১৬০৩) পাইযাছেন |১১* ১৫২৬ শকাব্দে বিবাট পর্ব বচিত হইলে ১৫২৪ শকাব্দ 
আদি পর্বে বচনাকাল হওযা অসঙ্গ৩ নয । কিন্তু সমস্যাব সমাধান যোগেশচন্দ্র যেভাবে 
কবিষাছেন তাহাতে ১৬০৪ শকাব্দেব সঙ্গে মিলাইবাব জন্য বিশেষ প্রযাস প্রকটিত | 
আসল কথা এই যে উল্লিখিত আদি-পর্বেব পুথিব শেষে দেওযা কাল লিপিসমাপ্তিব 
তাবিখ, বচনা সমাণ্তিব নয | ববেন্দ্র বিসার্ট মিউজিযমেব সগ্গ্রহে বক্ষিত কাশীবামেব 
আদি পবেবএকটি পুথিব** অংশ হইতে জানা যায যে এই পর্যস্ত লেখা শেষ হইযাছিল ১৮ 
পৌষ ১৭২০ শকাব্দে (১৭৯৯ অব্দে) বর্ধমান জেলাব হাবেলি পবগণায সাদিপুবেব 
সন্নিকটে কনকপুব গ্রামে । লিপিকব খামমোহন দাস । গ্রন্থশেষে আত্মপবিচয-ছত্রগুলিব 
আগে কবিশকাঙ্কেও লিপিকাল দেওযা আছে । 
সকাব্ধা বিধিমুখ নিন্দি তিন গুণ 
কব্সিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি উন 
বৃসবাসি বাবভূত শ্সিতে (*) 
ভাল দিন চন্্রহান গগনে বিদিতে | 
মুগাঙ্গী উদিত উদিত পক্ষ মাস অঙ্ক তিথে 
শশ্সুত বাসবে দ্বিজেব মনহিনে | 
ক'শীদাস কৃত নাম বিচিএ পাণ্ড+ 
সাধুজন উপ্পাক্ষণ তবিবাবে ভব । 
আদিপব ভাবত কেবল সুধাসিন্ধ 
এ ভবসংসাব মধ্যে একমাত্র বন্ধু । 
প্রস্তক লিখিযা মনে আনন্দ জন্মিল 
যতন পুবেতে তেই লিখিযা বাখিল 
বাধাদামোদব সিংহেব আমলে লেখা পুরথিখানি বামমোহন দাসেব "লেখা এই পুথিব নকল 
বলিযা বোধ হইতেছে । শকাঙ্কটিব যোগেশবাবু কৃত সমাধান ডল বিধিমুখ ঠিন গুণ 
নিন্দিত (৪৩) ১২, কক্সিণীনন্দন ১ অঙ্ক ২। জপশিধি উন'-_-৭ | অতএব সংখ্যাটি 
হইল ১২১২- -৭ ১২০৫, তবে শক নয সাল । তাহা হঠপুল ১৭২০ শকাব্দেব সঙ্গে মিলিযা 
যায । 
কাশীবাম ও গদাধব দুই জনেই পৈতৃক নিবাসস্থানেব উল্লেখ কবিযাছেন- হন্দ্রাবনীব 
(ইন্দ্রানীব) অস্তঃপাতী এক গ্রাম । সে গ্রামেব শাম সব পুথিতে যে বানানে পাওয়া যায তাহা 
“সিদ্ধি” হইতে পাবে “সিঙ্গি*ও হইতে পাবে । বর্তমান শতাব্দীব গোডায যখন পুবানো 
বাঙ্গালা সাহিত্যে দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীব অনুবাগ আকৃষ্ট হইতেছিল তখন কোন কোন 
উৎসাহী গবেষকেব উদ্যোগে কাটোযাব অনতিদূবে সিঙ্গি গ্রামে “কেশে পুকুব” এবং সেই 


৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


পুকুরের সন্নিকটে “কাশীবামদাসেব ভিটা” “আবিষ্কৃত” হইয়াছিল | এই স্থানে কাশীবাম- 
দাসের পৈতৃক নিবাস ছিল কি না তাহাব কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । এটাও ঠিক যে কাশীবামেব 
পিতা কমলাকাস্ত দেশ ছাডিযা মেদিনীপুর অঞ্চলে (-_তখন এই অঞ্চল উৎ্কলের অন্তর্গত 
ধরা হইত-_-) বাস কবিয়াছিলেন ৷ কাশীবামেব জন্ম কোথায হইযাছিল, ভাগীবধ্ীতীবে 
ইন্দ্রাবনীতে না ওড্রে, তা নির্ণয কবিবাব কোন উপাষ নাই । কাশীবাম দেশে ফিবিযা আসিযা 
নিজেব ডাক-নামে পুকুব কাটাইযাছিলেন কি না তাহা উপন্যাস-লেখকেবাই নির্দেশ কবিতে 
সমর্থ । আমবা জানি অনেক গ্রামেই “কেশে পুকুর” আছে । মজা দীঘিতে প্রচুব কাশ 
জন্মাইলে তাহা “কেশে পুকুব” নাম পায । 

(বর্তমান কালে কাশীবামেব পৈতৃক নিবাস লইযা স্থানীয ব্যক্তিদেব মধ্যে কিছু 
মতানৈক্যেব সৃষ্টি হইযাছে । একদল বলেন কাশীবামদেব বাস ছিল সিঙ্গিতে, আব একদল 
বলেন সিদ্ধিতে । সিদ্ধি এখন গঙ্গাগর্ভে, তবে সিদ্ধেশ্ববী-দেবীব নামে সে গ্রামেব স্মৃতি বহিযা 
গিযাছে । গদাধবেব উক্তি অনুসাবে মনে হয সিদ্ধি (অথবা সিঙ্গি ৭) গ্রাম অশ্রদ্বীপেব 
নিকটবর্তী ছিল । একথা মানিযা লইলে কাটোযা-সিঙ্গিব দাবি স্বীকাব কবা যায না 1) 

কাশীবাম সংস্কৃত মহাভাব৩ অনুবাদ কবেন নাই । কাশীবাম কেন, উনবিংশ শতাব্দীব 
আগে কোন বাঙ্গালী কবিই সংস্কৃত মহাভাবত-বামাযণেব “অনুবাদ” কবেন নাই । তীহাবা 
মহাভাবত -বামাযণেব কাহিনী মোটামুটি অবলম্বন কবিযাছিলেন, এই মাত্র | কাশীবাম সম্পূর্ণ 
মহাভাবত-কাহিনী লিখেন নাই অথবা লিখিযা যাইতে পাবেন নাই । কতদূব অবধি 
কাশীবামদাসেব লেখা সে বিষষে নানাবকম উক্তি মিলিতেছে । আদি পব সবচেষে বিস্তৃত 
বচনা এবং শুধু এই পর্বেবই শেষে কাশীবামেব আত্মপবিচয আছে | এই প্রমাণে বলিতে হয 
কাশীবাম শুধু আদি পর্বই লিখিযাছিলেন ৷ উদ্যোগ-পর্বেব কোন কোন পুথিতে শন্পবামেব 
ভনিতা আছে, আত্মপবিচষযও আছে ।১* নন্দবাম বলিতেছেন যে কাশীবাম তাঁহাব খুড়া | 
বিবাট-পর্ব পর্যস্ত লিখিবাব পবে খুডামহাশযেব পবেলোকপ্রপ্তি হয । মৃত্যুব আগে গঙ্গাতীবে 
ত্রিবেণীতে যাইবাব সমযে তিনি নন্দবামকে ভাবত-পাঁচালী সম্পূর্ণ কবিতে অনুবোধ 
কবিযাছিলেন । (একথা সত্য হইলে কাশীবাম গঙ্গা হইতে দবতব স্থানে ছিলেন কাটোযায 
নয | উৎকল হইতে সবচেষে নিকটবর্তী গঙ্গাতীব হইল ত্রিবেণী |) 

কাশীদাস মহাশয বচিলেন পোথা 
ভাবত ভাঙ্ষিযা কৈল পাগুবেব কথা 
ব্ত্পৃত্র হই আমি তিহো খুল্পতাত 
প্রশংসিযা আমাবে কবিল আশীবাদি | 
আযুত্যাগে আমি বাপু যাই পবলোক 
বচিতে না পাইল পোথা বহি গেল শোক । 
ত্রিপথগা যাই আমি কহিযা তোমাবে 
বচিবে পাগুব-কথা পবম সাদবে ৷ 
আশীবদি দিযা মোবে গেলা সেই জন 
অবিবত ভাবি আমি শ্যামেব চবণ । 
কাশীদাস মহাশয আশীবর্দ দিল 
তাঁহাব প্রসাদে আমি পুবাণ বচিল । 


ভাবত আখ্যান ও খাম কণা ৯৫ 


কাশীদাস কহে যেই অমৃতসমান ॥ 
কর্ণপথে সাধু নব সদা কব পান 
এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল 
অবধান কবি সবে একান্তে শুনিল 
না হইতে বনপব-কথা সমাধান 
কাশীদাস কবিলেন স্বর্গেবে পযান 
শেখবতনয জিত বিচাবিযা মান 
বনপর্ব অবশেষ কবিল বচনে । 
সুন সুন সাধু লোক হইযা সাবধা- 
শুনিলে পবম সুখ জন্মে দিবাজ্ঞান 
কে এই শেখব তনয জিত ? 
কাশীবাম যে তিন-চাব পবেব বেশি লিখেন নাই সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি উনদ্ি"* শঙাবীব 
মধ্যভাগেও অশ্রুত ছিল না। কালপ্রসন্ন সিংহ কুক প্রকাশিত গদ্য শলবাদেব উপস হানে 
(১৮৬৬) এই কথা আছে, 
আদি সভা বন বিবান্টব কতদব 
ইহা বচি কাশাদাস গল স্বর্গপুব 
ধনা হহল কাযস্থকুলোত নাশাদাস 
তিন পব ভাবত যে কণ্বিল প্রব"* 


এই উক্তিব অপবোক্ষ সমর্থন পাওয়া যাষ শ্রীবামপুব প্রেস হইতে কাশীদাসেব গ্রন্থ 
প্রকাশের ব্যাপাবে । প্রথমে শ্রীবামপুব প্রেস হহ5 মাএ বিবাট-পব পযন্ত প্রকাশিত 
হইযাছিল । সম্পূর্ণ গ্রন্থ বাহিব হইযাঁছিল ১৮৩৬ আদ । অনুমান হয যে পুবানো পরথি না 
পাওযাব জন্যই কেবা প্রথমে সম্পর্ণ মতাভাব৩ প্রকাশ কবিতে পাবেন নাই | 
কোন কোন পুথব ভনিতা হইতে জানা যাষ যে নন্দবামেব পিতাব নাম নাবাযণ 1”? 
উপবেব উদ্বাতিতে “ শেখব তনয জিতেবও দ'বি আছে । একটি ভনিতাষ ক্ষেমানন্দ দাসেব 
শীম আছে । ইনি শন্দবামেব পুএ অথবা অনকপ স্লেহভাজন ব্যক্তি ছি“লন বলিযা মনে 
হয ।*, 
কণ পর্বেব একটি পুথিব' শেষে মে উক্তি আছে ঠাহাতে বোঝা যয যে ১৬৭৫ 
শকাব্দে ( ১৭৫৩) ৮ এক লেখব " কাশীবামেব বন পবেন কলেবন বাডাইযাছিলেন । ইদন 
বলিযাছেন যে কাশীবাম আদি সভা বিবাট এই তিন পন শেষ কবিযা বন-পর্ব লিখিতে 
লিখিতে কালপ্রাপ্ত হইযাছিলেন_ একথা তিনি লাকমুখে শুনিযাঞছিলেন । 
ধন্য ছিল কাযস্থকুলেতে কাশীদাস 
চাবি পর্ব মহাভাবত কবিল প্রকাশ । 
আদ্য সভা বিবাটেব ৰচিল পাঁচালি 
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি। 
পৃবে তিহো আবন্ভ কবিলা এই পুথি 
কালবশে মৃত্যু তাব হৈল দৈবগতি | 
অগন্ত্য উপাখান, কবি হৈল কালপ্রাপ্ত 


৯৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বনেব বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত । 

আবস্ভ অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে 

চিবদিন চিন্তা ছিল তাহাব কাবণে 

তেকাবণে প্রসঙ্গ বনেব যত শেষ 

পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল মনেব আবেশ 

কাশীদাস বিচাব কবিযাছিল পোথা 

আমি মাত্র লোকমুখে শুনি সেই কথা । 

(কিন্ত বন-পর্ব তো বিবাটেব আগে ') 
তাহাব পব লেখক বচনাকাল ও নিজনাম উল্লেখ কবিষা বলিযাচ্ছেন যে কাশীবামদাসেব চাব 
পর্বেব পব শিববাম-ঘোষ উদ্যোগ হইতে ছয পব বচনা কবিযাছিলেন । বাকি আট পবেব 
জন্য তিনি পুথি খুঁজিযা বেডাইতেছেন । 

ভান্ত পঙ্কক্ত পব শ্রেষ্ট আবণাক 

'আদি সা বিবাট বন কবিল লিখক 

এই চাবি পব পস্তক কাশাদাসি 

উদ্োোগ আদি ছয পব শিববাম ঘোষি 

এধীক আদি আট পর্ব চাহিমা বেডাই 

তাহাব নামত্তে সদা ঈশ্বন ধেযাই | 

কাশীবাম সংহিতাব বহু পুথিতে ও অনেক ছাপা সংস্কবণে গোডাব কয পব বাদ মাঝে 

মাঝে “কাশীব নন্দন” ভনিতা পাওয়া যায । অনেকে মনে কবিযাছিলেন যে কাশীবামেন পুএ 
বড হইযা পিতাব বচনাকে সমাপ্তিব অভিমুখে লইযা গিযাছিলেন । কিন্তু কোথাও 
কাশীবামেব কোন পুত্র কন্যাব উল্লেখ মিলে নাই | কাশীবামদাসেব এই পুত্রসমস্যাব সমাধান 
পাওযা গিযাছে একটি উদ্যোগ-পর্বেব পৃথিতে 1১” এই পুথিব বস্তুব বচযিতা বলিযা ৬নিতাষ 
নাম পাই “বমাকান্ত দাস”, পুবা নাম বমাকাস্ত বসু ( কাযস্থ বলিযা “দাস') | 

ক্লোকছন্দে হেতু মুখ জ্ঞান পবকাশ 

তেঞি ভাষা বে নসু বমাকান্ঠদাস । 

শিজেকে কখনো কখনো “বসু-সুত”ও বলিয়াছেন । 


মর্ধেব বিধান 'পাথা সর্বগুণযুত 
তেকাবণে ভাষাতে বচিল বসুসু৩ । 


বমাকান্তেব পিতাব নাম কাশীবাম বসু । তাই অনেক সময ওনিতায “কাশীব শন্দন", 
“কাশী-সুত” আছে । 

মূর্যেব বিধান পোথা সবগুণযুত 

তেকাবণে ভাষাতে বচিল কাশী সূত | 

মহাভাবতেব কথা সুধাব সাগব 

কাশী সুত ভনে সদা শুনে সাধু নব। 

শ্লোকচ্ছন্দে বুঝিতে না পাবে সর্বজন 

তেকাবণে ভাষা বচে কাশীব নন্দন | 


ভাবত-আখ্যান ও বাম-কথা ৯৭ 


ভনিতায মাঝে মাঝে “কাশীদাস”, “কাশীবাম”ও আছে।১১ 
পুথিব শেষে কিঞ্চিৎ কবি-পবিচয আছে । পত্র ছিন্ন হওযায সবটুকু পড়া যায নাই 1২২ 
আবও একজন “কাশীদাসেব নন্দন” আছে । ইনি জযন্ত দেব | জয়ন্ত দেবেব ভনিতাথ 
স্ব্গাবোহণ পর্বেব একাধিক পুথি পাওযা গিযাছে ।** ভনিতা 
জযন্ত বচিনল কাশীদাসেব নন্দন -* 


কৃষ্ানন্দ বসুব ভনিতায শান্তি-পর্বেব পুথি মিলিযাছে। 


মষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব আগে হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লেখকেব বচনাপ্রবাহ মিলিত 
ইইযা আসিযা কাশীবামেব নামে মহাভাবত-সংহিতায পবিণত হইযাছিল । অনেক লেখকেব 
বচনায গডিযা ওঠা এই সংহিভাব আদি-পর্ব শ্রীবামপুব মিশন প্রেসে ছাপা হইযা ১৮০৩ 
অন্দে চাবখণ্ডে প্রকাশিত হইযাছিল | পবে দুই ভলুমে সম্পূণ ছাপা হইযাছিল ১৮৩৬ 
মনকে । এই সংস্কবণ “পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জযগোপাল তর্কালঙ্কাব শষ্টাচায কর্তৃক সংশোধিত" 
“5৮7590 9110 001160060 /1101) ৮৭110115 17121)0190111005 0৮ 08% ০0791 
01৮2100716717:01 0065 (০0৮61120067) 977516711 0011856, 08100119” 
আদি পর্বেব মুল্য ছিল আট টাকা । সম্পূর্ণ গ্রন্থেব মুল্য দশ টাকা । 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লইযা যাহাবা পবে ম্লাচনা কবিযাছিলেন শুাহাদেব 
কাহাবো কাহাবো অসতক উতক্তিব উপব নির্ভব কবিযা অনেকে ভ্রান্ত ধাবণা পোষণ কবেন যে 
জযগোপাল তীহাব সংস্কবণে কাশীবামেব বচনায হস্তক্ষেপ এবং প্রথমপ্রকাশিত আদি-পর্বেব 
পাঠেব পবে যথেচ্ছ প্রঃক্ষপ কবিযাছিলেন । এই অনুমানবশে কোন কোন অত্যৎসাহী 
সমালোচক বিলযাসাগবেব শিক্ষাগ্ডক কালবসবিদগ্ধ পণ্ডিতমহাশষেব পুণানামকে উপহসিত 
কবিযা “জযগোপালি” শব্দ গডিযাছিলেন । কিন্তু জযগোপালেব সম্পাদকীয় নিবন্কুশতাব 
সম্বন্ধে প্রচলিত এই ধাবণা যে কঙখাশি ভ্রান্ত তাহা দেখাইবাব জনা দুই সংস্কবণেব পাঠ 
পাশাপাশি উদ্বাত কবিলাম । 


প্রথম সংস্কবণ “চহুর্থ বহি" দ্বিতীয সংস্কবণ “প্রথম বালম" 

তবে পুন? পুন ধষ্টচুন মহাবালে পুনঃ পুন5 ধৃষ্টদ্য্গ স্বযন্থব ফাল 

লক্ষ বিদ্ষিবাবে বলে ক্ষধিয সকলে । লক্ষ বিদ্ধিবাবে বলে ক্ষত্রিয সকলে 
শুনিযা উদ্িলা তবে কুকবংশপতি তাহা শুনি উঠিলেশ কুকবংশপতি 
ধনুব নিকটে গল ভাম্ম মহামতি | ধশুব নিকটে যান তীম্ম মহামতি 
তুলিযা ধনুকে ভীম্ম দিযা বাম জানু তুলিযা ধনুকে ভীত্ম দিযা বাম জানু 
হলে ধবি নোযাইল মহাবল ধনু । হলে ধবি নততর কবিলেন মহাধনু 
অজুন চলিযা যান ধুকেব ভিতে অজুন চলিযা যান ধনুকেব ভিতে 


দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে ' দেখিযাত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে 
কোথাকাবে যাহ দ্বিজ কিসেব কাবণ কোথাকাবে যাহ দ্বিজ কিসেব কাবণ 
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রযোজন । সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রযোজন 
অর্জুন বলিল পাবি লক্ষ বিদ্ষিবাবে *' অদ্জুন বলিল যাই লক্ষ বি্ধিবাবে 

প্রসন্ন হইযা সভে আজ্ঞা দেহ মোবে। প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোবে। 


আদ্র নিক্চাই আাশ্থিল কাজ আন্ত ছ্াওে 


৯৮ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কন্যাবে দেখিযা দ্বিজ হইল পাগল | কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল । 
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি 
পদ্মপুষ্প যুগ্মনেত্র পরষয়ে শ্রুতি | পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শুতি | 
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা 
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা । মুখকচি কত শুচি করিয়াছে শ্বোভা । 


অধিক মূল্য সত্ত্বেও শ্রীরামপুব মিশন প্রকাশিত মহাভারত বেশ সমাদৃত হইয়াছিল।তাহা 
দেখিযা বটতলার প্রকাশকেরা বইটিকে খুব সস্তায় ছাপাইয়া ধিক্রয় করিতে থাকেন । ইহারা 
কিন্ত শ্রীরামপুরের সংস্করণ ব্যবহার করেন নাই । সমসাময়িক ও অল্প-পুরানো পুথিই ইহাদের 
সম্বল ছিল । ছাপার ভুল অজস্র, বানানের অশুদ্ধি আগাগোডা । তবুও বটতলার 
সংস্কবণগুলি-_সুস্পষ্ট সংযোজনগুলি বাদে__অপাংক্তেয় নয় । আজ পর্যস্ত কাশীদাসি 
মহাভাবতেব যতগুলি “শুদ্ধ” ও “বিশুদ্ধ” সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির চেয়ে একটি 
বটতলা সংস্করণ-__দে ব্রাদার্সের__পাঠ অনেক উন্নত । কোন ভালো পুথি অবলম্বনে এই 
সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল । 
পুবানো বটতলা সংস্কবণগুলিব সমসামযিক একটি সংস্কবণ অন্য দিক দিয়া 
উল্লেখযোগা । এই সংস্কবণের আলোচনা ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। 
সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের প্রতিপক্ষ সংবাদভাক্কব-সম্পাদক গৌবীশঙ্কর 
ভট্টাচার্য এই সংস্কবণ ছাপাইয়াছিলেন । প্রথমে বাহির হইয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ড-_উদ্যোগ 
হইতে স্বগাঁরোহণ পর্ব (ভাক্কব যন্ত্রে মুদ্রিত, পৌষ ১২৬২), তাহার পরে বাহির হয় প্রথম 
খণ্ড-_আদি হইতে বিবাট পর্ব পর্যন্ত | মানহানির দায়ে কিংবা অন্য কারণে গৌরীশঙ্কর 
উট্টাচার্যকে কিছুকালেব জন্য কাবাবাস করিতে হইয়াছিল । সেই অবস্থায় তিনি আদি-পর্ব 
সম্পাদন করিয়াছিলেন ৷ এই কথা তিনি আদি-পর্বেব শেষে কাশীরামেব ভনিতার পরেই 
নিজের ভনিতা জুডিয়া দিয়া বলিয়াছেন । 
শ্রীগৌবীশঙ্কব কহে শুন সাধুগণ 
বহুকষ্টে করিলাম স্বহস্তে শোধন । 
বাব শ বাষট্রি বর্ম বৈশাখ প্রবেশ 
কাবাগাবে কবিযাছি আদিপর্ব শেষ । 
সুধানিধি ভাবতে কবিষা চিত্ত যোশ 
অমৃত বঙ্গে ভাসি তুচ্ছ কাবা-ভোগ ॥ 
অনেক স্থলেই গৌরীশঙ্কব কাশীবামেব পবে নিজেব ভনিতা যোগ কবিযা দিযাছেন । যেমন 
বিবাট-পর্বেব শেষে, 
কাশীবাম দাস কহে পাঁচালিব মত 
এত দূবে বিবাট-পর্ব হইল সমাপিত । 
শ্রীগৌবীশঙ্কর বলে শুন কাশীাদাস 
এইবাবে ককদের ঘটে সর্বনাশ ॥ 
গৌরীশক্করেব সংস্করণে পযাব-ত্রিপদী ছত্রসংখ্যা প্রায় ষাট হাজাব | 
টি গৌরীশঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যেটুকু মূল্যবান্‌ তাহা উদ্ধৃত 
র | 


তাবত আখান ও ধাম কথা ৯৯ 


কাশীবাম দাস হস্তলিখিত দুই খণ্ড পুস্তক মহাভাবত প্রকাশ কবিযাছিলেন সেই সময়ে 
অনেকে তীহাব পুস্তক লিখিযা লইযা যান তাহাতেই বঙ্গদেশেব নানা প্রদেশে কাশীদাসি 
মহাভাবত ব্যবহাব হইযাছে তৎপবে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্র স্থাপিত হইলে কাশীদাসি মহাভাবত 
মুদ্রাঙ্কিত হইযা বহু ব্যাপক হয | দোকানী পসাবী পর্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভাবত পড়িতে 
আবস্ভ কবে তাহাতে ছাপাকাবেবা বাবস্বাব এ মহাভাবত ছাপিযা অনেক লভ্য কবিয়াছিলেন 
কিন্ত যখন দেখিলেন কাশীদাসি মহাভাবতেব প্রতি অনেক লোকেব মনোযোগ হইল তখন 
সকলেই যথেষ্টবপে মুদ্রাঙ্কিত কবিষা বিক্রয কবিতে লাগিলেন আব মুলেব প্রতি প্রা কেহ 
দষ্টিপাত বাখিলেন না তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপবীত হইযা উঠিল পদ 
পদার্থ মিলন পযস্তও বহিশ না পবে” শ্রীবামপুবেব সম্পাদকেবা কাশীদাসি মহাভাবত 
সংশোধন কবিয়া মুদ্রান্কিত কবিতোছন কিন্তু তাঁহাবাও সংশোধন কবেন নাই 


৩ লিত্যানন্দ ঘোষ, বিচিত্র ভাবত-কাহিনী ও অন্যান্য ভাবত-কথা বচযিতা 


নিতানন্দ খোষেব মহাভাবত € --একটি ব্যক্তিব বচনা বলিযা +--) কাশীদাসি সর্ণহহাব 
তুলনায অনেক ছোট | গ্রন্থখানিব সমগ্র পৃথি পাওয়া যায নাই, বিভিন্ন পক্বে+১ কিছু কিছু 
পুথি পাওযা গিযাছে | এ পুথিগুলিব কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীব আগেকার নয | বিপবী৩ 
সাক্ষ্যেব অভাবে আপাতত নিত্যানন্দকে সপ্তদশ শতাব্দীক লোক বলিতে হয । উনবিংশ 
শতাব্দীব প্রাবন্তে পাকুব পন্থীচন্দ্র তীহাব গৌবীমঙ্গল' কাবোব প্রাবস্তে যে সব পুববর্তী 
কবিখ ও বচনাব তালিকা দিযাছেন তাহাতে কাশীবাম ও নিআনন্দ সম্বন্ধে এই উক্তি আছে 

অষ্টাদশ পব ভাষা কৈল কাশ'দাস 

নিতানন্দ কৈল পুর্ব ভাবত প্রকাশ 
এই কথাব সোজা মানে কাশীদাসি সহিতা গঠিত হইবাব আগে নিত্যানন্দ ঘোষ 
মহাভাবত লিখিযাছিলেন একথা মানিযা লইতে বাধা নাই কেননা উনবিংশ শ্তাব্দীব 
আবন্তেব আগেই কাশাদাসি সংহিতা তৈমাবি হইয়া গ্যাছিল । কিন্তু কাশীবাম নিজে যেটুকু 
লিখিযাছিলেন সেটুকু নিত্যানন্দেব আগে ন' পবে তাহাৰ কোন মীমাণ্সা ইহাতে হয না । 

শনি তাধ মাঝে মাঝে কবীন্দ উপাধি আছে ।" মনে হয এটি পবতন পাংগুববিজয-কবি 

পবমেশ্ববেব সৃত্রে আগত । সেই সত্রে নিহা'নন্দেব বচনাব বস্তৃও আগত কিনা এব আগত 
হইলে কও পবিমাণে তাহা উভয কবিব বচনা ভালোশ'বে তুলল না কবিলে নির্ণয কথা 
যাইবে না। 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে কাশীদাসি সংহিতায পবিশিষ্ট পর্বঝপে কাযেকটি--অধিকাংশই 
অসংলগ্ন -উপাখ্যান /শগ কবা হইযাছিল | পু।খতে পবিশিষ্ট পর্বটি দান-পর্ব" বা 
জান পর্ব নামে টাল্লখিত ।" আবন্তে যুধিষ্ঠিব নাবদকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, 
কিকপে উদ্ধাব হয কহ মহাশয । 

উও্তবে নাবদ কঙকগুলি ডদ্ধাব-কাহিনী বলিযাছিলেন । সেগুলি পবে জনমেজয 
বৈশম্পাযনেব কাছে শুনিলেন ৷ --হ্বিশ্ন্দ্রেব উপাখ্যান, অভিনব-বামাযণ (অথাৎ 
সহত্রমুণ্ড বাবণ-বধ) কাহিনী, গযাসুবেব উপাখ্যান, গযাসুবেব ভাই মাযাসুবেব 
(মযাসুবেব ?) উপাখ্যান, শ্বেতবাজাব কাহিনী, ইন্দ্র কর্তৃক দশবথকে দেওয়া সতেসবী হাবেব 


১০০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


কাহিনী, মুচিরামদাসের উপাখ্যান, হরিভক্ত ব্যাধের কাহিনী, উদ্ৃবৃত্তি ব্রাহ্মণের কাহিনী, হরি 
ও হরের ভক্তপরীক্ষা, আতিথ্যপরায়ণের কাহিনী, নিষ্ঠাবান্‌ ধীবরের উপাখ্যান, জনকের 
কাছে শুকদেবের দীক্ষা গ্রহণ, ধুব উপাখ্যান, অন্বরীষ উপাখ্যান, ধার্মিক বেশ্যাব কাহিনী, 
আচারল্রষ্ট ব্রাহ্মণের কাহিনী, খট্রাঙ্গবাজা ও ঘেসেডার কাহিনী, বাল্লীকির উপাখ্যান, ব্যাধের 
হরিভক্তিলাভ, মুনি ও সাধবীর উপাখ্যান, এবং চটকের কাহিনী | পুরাণ-কাহিনী ও 
লোককথা দান-পর্বের গল্পগুলিব ষুলে। কযেকটি ভক্তমালের 'গল্পের মতো । একটি 
কাহিনীর পরিচয় দওয়া বাঞ্কনীয় | সে সহম্মুণ্ড রাবণ-বধের কথা । 
রাবণ বধ করিয়া বিজয়ী বাম অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন ৷ একদিন আগস্ত্য তাঁহার সহিত 
দেখা করিতে আসিলেন । কথায় কথায মুনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, কে কোন্‌ রাক্ষস-বীবকে 
মারিয়াছে । রাম বলিলেন, আমি বাবণ ও কুস্তকর্ণকে মাবিযাছি, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতৎকে বধ 
করিয়াছে । অগস্ত্য বলিলেন, বাবণ ও কুম্তকর্ণ বধ বড কাজ নয, কেননা ব্রহ্মাব ববই 
তাহাদেব মৃত্যব পথ দেখাইযাছিল । 
জীবন মবণ বব একত্র কবিযা 
মৃত্য সনে বব ব্রহ্মা দিল মিশাইযা-। 
তবে লক্ষ্পণেব কার্য সতাই কঠিন ছিল. কেননা ইন্দ্রজতেব যে নিধনকর্তা সে 
চৌদ্দ বৎসব অনাহাবী নিদ্রা নাহি যায 
চৌদ্দ বসব নাবীব মুখ দেখিতে না পায । 
রাম এ ব্যাপাব জানিতেন না । তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিযা সব কথা শুনিলেন । তাবপব মুনি 
বলিলেন, লক্ষ্মণেব অপেক্ষাও সীতাব বেশি ক্ষমতা, (কননা সীতাব হাতেই সহ্স্মুণ্ড 
বাবণের মৃতু সম্ভাব্য | 
সপ্তদ্ধীপ মধোদত আছযে বন্য দীপ 
সহস্্রমুণ্ড বাবণ তাহে সাগন সমীপ | 
মুনির কথা শুনিধা বাম উপহাস ভাবিযা হাসিলেন । মুনি বলিলেন, সীশাকে আন । সীতা 
সন্নিহিত হইলে পব মুনি বলিলেন. 
কোন কথা শুনিলে বেহ্কট মুনি সেবি । 
সতা কথা কহ সীতা না কব মন)গা 
সীতা অন্তবালে বসিযা পলিতে লাগিলেন । 
সীতা যখন অবিবাহিত অবস্থায পিতৃগুহে ছিলেন তখন বেঙ্কট মুনি চাতমাসা আতিথ্য 
গ্রহণ করিযাছিলেন । সে সমযে সীতা তাঁহাব সেবা কবিতেন । চাবি মাস আস্তে চলিযা 
যাইবাব সময মুনি সীতার সম্বন্ধে কযেকটি ভবিষ্যদবাণী করেন এবং তাঁগাব জন্মবহস্য 
বলিষা দেন । সীতা বাবণ-মন্দোদবীন সপ্তান, ভূমিষ্ঠ হইলে পব লক্কাম মহোৎসব লাগিয। 
যায় । নাবদমুনি আসিযা কন্যাকে দেখিয়াই জানিতে পাবেন যে সে পিতাব বিনাশ ঘটাইবে | 
নারদ রাবণকে বলিযাছিলেন. 
তব ঘবে এই কন্যা কভু ভাল নয 
ইহাবে মারিযা ফেল কহিল নিশ্চয | 
সন্তানকে রাবণ সরাসরি হত্যা করিল না । বিশ্বকম্কে ডাকাইযা তামাব ডিম গডাইযা তাহাব 
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মধ্যে শিশুকে ভরিয! দিল । নারদ মন্ত্র পড়িয়া সেই ডিম রাবণের হাতে দিলেন, রাবণ ডিম 
সমুদ্রে ফেলিয়া দিল । 
কতক দিনে সেইখানে চর যে পড়িল 
যজ্ঞ করিবারে জনক তাহে চাষ দিল । 
লাঙ্গলেব মুখ হৈতে সেই ডিম্ব পায় 
জনকের কাছে ডিস্ব কৃষকে দেখায় । 
জনকেব হস্তে দিলে হৈল দুইখান 
তাহাতে পাইল কন্যা বিদ্যুৎসমান । 
তাহার পর ভৃগু আসিয়া তাহার ধনু অর্পণ করিয়া সীতার ভাবী স্বামীর পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন । ধনুর্ভঙ্গ ছাডা পরীক্ষার আরও একটা অঙ্গ ছিল, বামের পদম্পর্শে কাঠের 
নৌকা সোনার হওযা | তাড়কা-বধ ও অহল্যা-উদ্ধার করিয়া মিথিলায় যাইবার পথে রাম 
লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র স্বর্ণরেখা নদী পার হইয়াছিলেন । পার হইবার পর দেখা গেল যে নৌকার 
ব্ধঠ সোনা হইযা গিয়াছে । তাহাব পব ধনুর্ভঙ্গ ও বিবাহ । এই পর্যস্ত বলিয়া সীতা চুপ 
কবিযা বহিলেন | 
বেঙ্কট মুনিব কথা প্রকাশ করিতে অগন্ত্য কতৃক বাববাব অনুকদ্৷ হইযা সীতা বলিলেন 
যে বেস্কট তাঁহাব সেবায় তুষ্ট হইযা বলিয়াছিলেন, 
দশমুণ্ড বাবণ বধিবে বঘুনাথ 
সহশ্রমুণ্ড বাবণ মবিবে তব হাত । 
এই কথা শুনিয়া বাম সৈন্যসঙ্জা কবিয়া সহস্রমুণ্ড বাবণেব দেশে যাইবার উদ্যোগ 
করিলেন । কিন্তু সীতাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন না । কেননা সীভাকে সঙ্গে লইয়া স্বোবে 
তাঁহাকে বহু দুঃখ ভোগ কবিতে হইয়াছিল ' অগস্ত্য বলিলেন, 
সীতা বিনে বধিতে নাবিবে 
সীতা সঙ্গে নেহ বাম তবে সে জিনিবে 
মুনিব কথায বাম সীতাকে বথে তুলিযা লইলেন । 
সহত্রমুণ্ড বাবণেব দলেব সঙ্গে বামে দলেব তিন বাব সংঘর্ষ হইল । বামেন দল বিজযী 
হইল । তখন সহশ্রমুণ্ড নিজে যুদ্ধ কবিতে আসিযা সীতাকে দেখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাব 
বব তাহাব মনে পডিযা গেল । প্রন্মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 
নাবাষণ নিশাচব হবে এক ঠাঁই, 
সেকালে মবিবে তুমি ভিন্ন ভেদ নাই । 
সঙ্গে যদি সৈন্য মধ্যে দেখ এক নাবী 
নাবী বিনে তোবে কেহ মাবিতে না পাবি । 
সীতাকেই একমাত্র শত্রু জানিযা সহশ্রমুণ্ড বাবণ মাযাবাণ ছাডিযা বাম ও তীহাব দলকে 
নিদ্রাচ্ছন্ন কবিল এবং সেখানে বামকে সীতাব কাছে বাখিযা আব সকলকে সেই অবস্থাতেই 
অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিল | রামেব অবস্থা দেখিযা সীতা কাঁদিতে লাগিলেন ! তখন ব্রন্গা 
আবিওত হইয়া সীতাকে নেষ্কটের বচন শুনাইযা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনি আপনাব 
স্ব-রূপ-_অর্থৎ কালীমূর্তি--ধরিয়া সহশ্রমুণ্ডকে বধ করিয়া দেবগণ্কে পরিত্রাণ করুন । 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী মনে হৈল ঠাকুবানী 
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সহম্রমুণ্ডকে বধ করিযা সীতা-কালী ক্ষান্ত হইলেন না, চৌধষষ্রি যোগিনী লইয়া দেশময় 
দাপাদাপি করিয়া ঠেড় খেলা খেলিতে লাগিলেন ৷ সে পদভব সহ্য কবিতে না পাবিয়া 
পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে গিয়া পড়িলেন । উপায় না দেখিয়া ব্রন্মা রামের কাছে আসিয়া তাঁহাকে 
চেতাইয়া বলিলেন, 
এই দেশে তব সীতা চেডীগণ লৈযা 
শ্মশানে বেডায দেখ নাচিযা হাসিযা । 
দেখিয়া বাম প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস কবিতে পাবেন নাই । ব্রহ্মা তাঁহাকে বুঝাইযা 
'দিলেন এবং স্তব কবিয়া সীতাকে ঠাণ্ডা কবিতে অনুরোধ কবিলেন । রাম স্তব কবিলে পৰ 
সীতা শান্ত হইয়া নিজমৃর্তি ধবিলেন । তাবপব বাম ব্রহ্মাকে বলিলেন, সীতা উলঙ্গ হইয়া 
শিবের বুকে নাচিয়াছে। সুতরাং 
দুষ্টমতি সীতাব মোর নাহি প্রয়োজন । 
শিবে তব ভেদ নাহি একই সমান । 
তখন সীতাকে লইয়া বাম প্রসন্নমনে অযোধ্যা ফিবিয়া আসিলেন । 
এই কাহিনীতে যে সীতাব জন্মকথা আছে তাহা অদ্ভুত-রমাধণের মতো কোন লৌকিক 
পুবাণ-কাহিনী হইতে গৃহীত | 


অনেক লেখকের শুধু একটি অথবা দুইটি পর্বের “অনুবাদ” পাওযা গিযাচ্ছে। এখানে 
তাঁহাদের উল্লেখ সংক্ষেপে কবিতেছি। 
কৃষ্টানন্দ বসুব লেখা শাস্তি-পর্বেব” ও স্বগাঁরোহণ-পর্বেব* প্রথে পাওয়া গিয়াছে । 
কৃষ্ঠানন্দ শিবভক্ত ছিলেন. তাই ভনিতায পুনঃপুনঃ পাই, 
চন্দ্রচুড-পদদ্ন্দ্ বন্দিযা সানন্দে 
পয়ার-প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্জানন্দে । 
ইনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন । পশ্চিমবঙ্গেব বাহিরে ইহার কোন পুথি পাওয়া যায 
নাই। ইহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । 
রামনারায়ণ দত্তের লেখা শুধু দ্রোণ-পর্বের পুথি মিলিয়াছে ।২ “নাবাযণ দত্ত” এবং 
“রামনারায়ণ” দুইরকম ভনিতাই আছে । 


ভারত-আধ্যান ও বাম-কথা ৬১০৩ 


অনেকে জৈমিনীয়-সংহিতা অনুসারে অশ্বমেধ-পর্ব লিখিয়াছিলেন । যেমন অনস্ত মিশ্রণ্ত 
“দ্বিজ” হরিদাস”, ঘনশ্যামদাস*, “দ্বিজ” প্রেমানন্দ”্*, “দ্বিজ অভিরামণ্, 
কষ্ণরাম-দাসণ” ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন । 
সেগুলি অশ্বমেধ-পর্বেরই অংশ বলিয়া মনে হয় । 
কষ্চরাম দাস উত্তরবঙ্গের লোক ছিলেন । ইহার পিতার নাম শ্রীরাম 1০৯ 
“দ্বিজ” হরিদাসের কাব্যের পুথির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক |" পুথিটি 
সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়, যেহেতু পুষ্পিকায় মহারাজা সুমেরু সিংহের ও দেওয়ান 
মহাসিংহের উল্লেখ আছে । সীতারাম দাস তীহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৬৯৬) দুদাস্তি 
মহাসিংহের উল্লেখ কবিয়াছেন । মহাসিংহ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন. 
দক্ষিণরাট-বাসী | 
হরিদাস শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । শেষ ভনিতায তাই 
ঘ্রীনিবাসের দোহাই আছে। 
শ্রীকৃষ্ণচবণপন্ম তামবস তায় 
ঠাকুব শ্রীত্রীনিবাস জন্ম জন্ম পায । 
অভিমত সিদ্ধ মোব কব শ্রীনিবাস 
তোমাব চবণে কহে দ্বিজ-হবিদাস ॥ 


ঘনশ্যাম দাস কাযস্থ ছিলেন | সম্ভবত তাঁহার কৌলিক পদবী ছিল সেন, কেননা 
কাবোব”" শেষে অনেক সেনের উল্লেখ আছে । ইহাবা আত্মীয় হইবেন । 
উৎপত্তি কাযস্থকুলে শহি বিদ্যাবন্ত 
অষ্টশব্দী নাহি পড়ি অমব সুবন্ত । 
হেন জনে কবে গীত লোকে উপহাস 
কৃষ্জেব কিন্কব [কহে] ঘনশাম দাস । 
কৃপা কব নাবাধণ ভকত জনায 
জৈমিনি-ভাবন পোথা এত দূরে সায় । 
হবিদাস সেনে কৃপা কব নাবাযণ 
সেনেব সুতে কব কৃপা-মন। 
বাখিহ অচল ভক্তি বুদ্ধিমন্ত-খানে 
কৃপা কব নাবাযণ [শ্রীনি]বাস সেনে । 
সহ পবি [জন] [শ্রীনি|বাস 
[জেমিনি-ভাবত কহে] ঘনশ্যাম দাস ॥ 
চন্দনদাস দত্তেব অশ্বমেধ-পর্বের পুথিব** লিপিকাল ১৬৪৩ শকাব্দ ১০২৭ মল্লাব্দ 
(-১৭২১ অন্দ)। ইহা বোধ হয বচনাকালও | কবিবা “মগুল” পদবীতে পবিচিত ছিলেন । 
জাতি আগরি | পিতা পুরুষোত্তম, পিতামহ নাবায়ণ, নিবাস আকুরোল গ্রামে । শিবরাম নন্দী 
চন্দনদাসকে গ্রগ্থরচনায় এবং পুঁথি লিখিতে সাহাযা করিয়াছিলেন । 
বামেশ্বর নন্দীর শুধু আদি-পর্বের পুথি পাওয়া যায় ।১২ গঙ্গাদাস-ভনিতাযও এই পর্ব 
পাওয়া গিয়াছে | লোচন-ভনিতায নারী-পর্বেব পুথি মিলিয়াছে | জগন্নাথ কবিবল্পভের 
'বন-পর্ব বড় পুথি ।*৫ পুথিটি আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত । সুতরাং জগন্নাথ 


১০৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কামতা-কাছাড়-দরঙ্গ-ত্রিপুরার সভাশ্রিত হইতে পাবেন ॥ 
৪ “সঞ্জয়” ও “অদ্ভুত আচার্য” 


পশ্চিমবঙ্গে যেমন কাশীদাস-সংহিতা পর্ববঙ্গে তেমনি সঞ্জয়-সংহিতা | তবে তফাৎ আছে । 
কাশীরাম বলিয়া একটি ব্যক্তি ছিলেন । তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত থাকিযা 
আদি-পর্ব, এবং সম্ভবত সভা বন ও বিরাট পর্ব পর্যস্ত রচনা কবিযাছিলেন । 
কাশীদাসি-সংহিতার আরম্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে,পরিণতি অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে । কিন্তু 
সঞ্জয় নামে কখনও কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা মহাভারত রচনা করেন নাই | পৌরাণিক সঞ্জয়ের 
নামে আত্মগোপন করিয়া বু লেখকের রচনা জোড়া দিয়া এক সংহিতা গঠিত হইয়াছিল । 
সে সঞ্জয়ি-সংহিতার উত্তব অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে নয় । 

পর্ববঙ্গের পাগুববিজয় কাব্য অথবা কাব্যাংশ রচয়িতাদের রচনা অংশত (এবং অবাচীন 
পুথিতে সর্বত্র) ভনিতা বর্জিত হইযা যে বৃহৎ মহাভারত-সংহিতায বপ লইয়াছিল তাহাতে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রিপো্টরি মহাভারতীয সঞ্জয়েব ভনিতার ছডাছডি দেখিযা অনেকেব দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মিয়া গিযাছে যে সঞ্জয় নামে সত্যসত্যই একজন লেখক একদা বাঙ্গালায বৃহৎ 
ভারত-পাঞ্চালী রচিয়াছিলেন । এই তথাকথিত “সঞ্জয়” মহাভারতের সবচেষে পুবানো যে 
দুইর্টি পুথি আমাদেব জানা আছে তাহার একটিতে*৬ আদি-পর্বে নাজেন্দ্র দাসেব, 
অশ্বমেধ-পর্বে গঙ্গাদাস সেনেব ও স্বগাঁরোহণ-পর্বে ষষ্ঠীববেব ভনিতা আছে । দ্বিতীয 
পুথিতে*" অন্যান্য ভনিতার সঙ্গে কবীন্দ্র পবমেশ্ববদাসেব এবং নিত্যানন্দ ঘোষেব ভনিতাও 
আছে । “পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয”-__ ইত্যাদি ভনিতায কোন পববর্তী কালের 
বাঙ্গালী কবিব নাম খোঁজা মনে হয় ভুল । 


বাঙ্গালা মহাভারত কখনও গাওয়া হইত কিনা জানি না, তবে আসব করিযা কথকতার মতো 
পড়া হইত । সেইজন্য মহাভাবত কাব্যে ভনিতাব গোলমাল বেশি নাই । যাঁহাবা কোন পর্ব 
অথবা পবস্তিরগত আখ্যান যোগ করিযাছেন তীহারাই নিজেদেব ভনিতা দিযাছেন। 
রামায়ণের পুথিতে ভনিতা-বিকৃতি অনেক বেশি হইয়াছে । কেননা বামাযণ গাওযা হইত. 
এবং গায়নদের নিজের নাম ভনিতাবপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্বদা সঙ্তাগ ছিল | এই 

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামচরিত-রচযিতারা প্রায় সবাই নিজেবা গাযক ছিলেন এবং 
তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন উত্তরবঙ্গের ( ?) কবি, “অদ্ভুত-আচার্য” উপাধি ভনিতায় নামেব 
স্থলে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বামকথা-কবি নিত্যানন্দ আচার্য । আচার্ষের 
কাব্ের পুথিতে “অদ্ভতুত-আচার্ষ” ভনিতাই পাওয়া যায়। বোধ করি কবিত্বশক্তি ও 
সুগায়কতা গুণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য অথবা “বড়” নিত্যানন্দ) “অদ্ভুত-আচার্য” নাম 
পাইয়াছিলেন । নামটির আরও একটি ব্যাখ্যা হয় | “অদ্তুত-আশ্চর্য রামায়ণ”__ভনিতায় এই 
বন্তনাম হইতে “অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ” এই বিকৃতি এবং তাহা হইতে আরও বিকৃতি “অদ্ভূত 
আচার্ষের রামায়ণ” উদ্ভূত হইতে পারে । বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত একটি বিশেষ 


তাবত আখান ও বাম কথা ১০৫ 


বামসীতা-মাহাত্ম্য কাহিনী “অদ্ভূত বামাযণ' নামে পবিচিত ছিল |” ইহাও নাম-উপাধিটিব 
উৎপত্তিব মূলে থাকিতে পাবে । 
নিত্যানন্দেব পিতাব নাম শ্রীনিবাস আচার্য (পাঠান্তবে কাশী আচার্য) মাতাব নাম 
মেনকা । চাব ভ্রাতাব মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ নিত্যানন্দ । নিবাস বডবাডি (নামাস্তবে অমৃতকুণ্ডা) 
গ্রাম । এই গ্রাম আধুনিক (অবিভক্ত বাঙ্গালাব) পাবনা জেলা সোনাবাজু পবগনায, 
সাঁতোলেব নিকটবর্তী | “অদ্ভুতাচার্য” নিত্যানন্দ সাতোলেব বাজা বামকৃষ্ণেব সভাকবিক 
মতো ছিলেন । সুতবাং নিত্যানন্দেব জীবতকাল সপ্তদশ শতাব্দীৰ শেষতাগ ।*৯ 
নিত্যানন্দেব কাব্যেব কোন কোন পুথিতে গ্রস্থবচনাব যে উপলক্ষ্য বর্ণিত হইযাছে তাহা 
পববর্তী কোন গাযকেব প্রক্ষেপ হইতে পাবে । এই কাহিনীতে অদ্ভুতত্ব আছে । তবে ইহা 
মনসামঙ্গলেব কবি নাবাধণ দেবেব আত্মকাহিনীব অনুকবণে লেখা বলিযা মনে হয । 
সপ্ত বসবেব শিশু অক্ষব পাহি চিনে 
খেলাইযা ফেবে সব বাখালেব সনে । 
মাঘ মাসেব ভীম-একাদশা তিথি 
স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল বঘুপতি | 
বাম বোলে নিত্যানন্দ কিছু গাও শুনি 
নিতাানন্দ বোলে কিছু গাহিতে না জানি |? 
টোন হৈতে অস্ত্র খসাইযা লৈল হাতে 
এক মহামস্ত্র তাব লিখিল জিহ্বা । 
হাদযেতে সই মন্ত্র কবিল স্মবণ 
পূর্ব অনুক্রমে বচিল বামাযণ ॥ 
নিত্যানন্দ বামাযণ-গাযক ছিলেন«*, তাঁহাব গানেব পুথি “পৃবঅনুক্রমে” বচা বামাযণ । 
তবে পূর্ববর্তীদেব অর্থার “কৃত্তিবাস” প্রভৃতিব কাছে নিত্যানন্দেব খণ কম কি বেশি তা বলা 
দুষ্কব, কেননা নিত্যানন্দেব পূর্ববর্তীদেব খাঁটি বচনা সম্বন্ধে আমাদেব নি্ভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট 
জ্ঞান নাই । 
নিত্যানন্দেব সম্বন্ধে আব একটু খবব এই পাওযা যে তাঁহাব তিন পুত্র ছিল-_জযানন্দ 
বিজযানন্দ ও শিবানন্দ | ফ্হাবাও বামাণ গান কবিতেন, যেহেতু, নিত্যানন্দপেব কথায তীবা 
তিন ভাই বামচন্দ্রেব বব পাইযাছিলেন, 
তিন ভাইবে এক বন দিল বামচন্্ 


“অদ্ভূত আচার্য উপাধি বা নামাস্তব আবও কোন কোন বামাযণ-লেখক (ও গাষক) গ্রহণ 
কবিয়াছেন । তাঁহাদেব মধ্যে একজন ছিলেন বামশঙ্কব দত্ত “* জাতি বৈদ্য | ইহাব ভনিতা 
এই বকম, 

অদ্ভুত আচার্য কবি” সবস্বতী-ববে 

পববন্ধ কবি কহে শ্রীবামশক্ষবে ॥ 

অদ্ভুত কৃত্তিবাসেব কবিত্ব”' শুনিযা 

কহিল শঙ্কব কিছু সংক্ষেপ কবিযা ॥ 


বামশঙ্কবেব জীবৎুকাল নির্ণয কবা যায নাই । সপ্তদশ শতাব্দী শেষ ভাগ অথবা অষ্টাদশ 


১০৬ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


শতাব্দীর প্রথম ভাগ-_এই সময়ের মধ্যে তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। রামশঙ্কর “কৃত্তিবাস"এর ও নিত্যানন্দের রামায়ণ মিলাইয়া সংক্ষেপে রামকথা 
লিখিয়াছিলেন । 
“কৃত্তিবাস” ভনিতায়ও অদ্ভূত-রামায়ণের পুথিণ* এবং উপাখ্যান” পাওয়া গিয়াছে । 
এখানেও ভনিতায় অদ্ভুত-আচার্ষের রচনার স্বীকৃতি আছে বলিয়া মনে করি । যেমন, 
শতস্বন্ধ রাবণের অপূর্ব আখ্যান 
অদ্ভূতের মত কবি কীর্তিবাস গান ॥ 


৫ অধ্যাত্ব-রামায়ণের অনুসরণ 


“দ্বিজ” অথবা “পণ্ডিত”ভবানীনাথের*"রাম-কথা* অধ্যাত্ম-বামাষণ অনুসবণে লেখা । 
ভবানীনাথ সম্ভবত ভুলুয়া (নোয়াখালির প্রত্যন্ত) রাজা জযচন্দ্রের (নামান্তরে 
জগতমাণিক্যেব) সভাপগ্তিত (“সদস্য ব্রাহ্মণ”) ছিলেন । তাঁহার মুখে পুবাণ-কথা শুনিয়া 
রাজা তীঁহাকে গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ কবিয়াছিলেন । 

এত সব তত্ব মানি চন্দ্রবংশি-পতি 

রামায়ণ রচিতে কৈল জগৎমাণিক্য নৃপতি ।৯" 


কাব্যরচনাকালে রাজকোষ হইতে কবিব ববাদ্দ ছিল বোজ দশ মুদ্রা কবিযা (দিনে দিনে 
দশ মুদ্রা দান”) । “মুদ্রা” রূপাব কি তামার জানি না, সম্ভবত তাঅমুদ্রা, তবে সেকালেব পক্ষে 
কবির পাওনা ভালোই ছিল বলিতে হয । 

“দ্বিজ” শ্রীলঙ্ষ্মণ বচিত অধ্যাত্ম-বামাযণেব আদি-কাণ্ডেব১ ও “শিববামেল যুদ্ধা' ও 
অন্যান্য পালার পুথি পর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয়ন্র পাওয়া গিয়াছে । পর্ববঙ্গেব একটি পুথিব 
লিপিকাল ১১০৫ সাল (১৬৯৮-৯৯ অব্দ) | সম্ভবত ইনিই লক্ষণ বন্দ্য (-বাঁড্জ্জে)। ইহাব 
লেখা মহাভারতের কোন কোন আখ্যানেব পুথি পাওয়া গিয়াছে 1১২ 

শ্রীলক্ষমণ সম্ভবত যাগবাশি& বামাযণ হইতেও কিছু কিছু বস্তু লইযাছিলেন । 

এত ভাবি নাবাযণ প্রবেশিল বনে 
বশিষ্ঠেব মতে ভনে শ্রীধুত লক্ষণে ॥ 


টাকা 


১ বঙ্গবাসী কামাপয হইত প্রকাশিত (১৩১০) । প্রথি- স ১৭ম 

২ “চওঃবষ্টি শকাব্দ সহম্্র পঞ্চ শত, সহস্র প্শশ সন দেখা লিখ মত | 
নবসিংহ দেব নামে উতকল্লব পতি, পম বৈঝব জগন্নাথ ঠজে নিতি 
বাজচঞ্নর্তী শাহজাদা দিল্লিপতি, ধর্মনামে তোষণ কবিল বসুমতী | 
বাজোব হইল পতি সন পঞ্চদশ, মহান প্রতাপী হয বৈবিজয যশ । 
উৎকলে উত্তম গণি কটক নগব, মাখনপুবেতে গ্রাম তাহা ভিওব । 
বিষষযীব বাড়ী স্থিতি সেই খবস্থান দুগাঁদাস চক্রবর্তী পঙিল পুবাণ ।" 


৩ তখন মেদিনীপুর জেলার ও ধলভৃমের সংলগ্ন অংশও উত্কলের মধো গা ছিল । 
৪ পাঠান্তর “বসুপতি” (স্পশ্পতি ?)। 
৫ “দেব শ্রীকমলাকান্ তেজিয়া নিবাস, জগব্লাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈপ বাস।” 
৬ গদাধর তীহার দুই ছাইকেই শগবদশ্ক্ত বলিয়াছেন, ইহ লক্ষণীয় । 
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ককিঙ্কর । 
ঘ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস শক্তভগবান 
রচিল পাঁচালীছন্দে ভারত-পুরাণ । 
৭ এই ভনিতা বহু পুথিতে ও ছাপা বইযে পাওয়া গিয়াছে। 
৮ পাঠাস্তবে “পতিপাম” । 
৯ উত্তরবাটের পুথি 


£€ গী % ১৯১৫ উই 


৮) ম্ 
১১ পাঠ “বিধিমুর্খ ( ৪) হইবে । শুদ্ধপাঠ “বিধুমুখ' ধরিলে ১৬ হওয়া উচিত । 
১১(ব কবি শকাঙ্ক' (প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬ প্‌ ৩৪৭) দ্রষ্টবা | 
১২ বপেশ্দ্র বিসার্চ মিউজিয়শেব বাংলা পুথির তালিকা, শ্রীমণীশ্রমোহন চৌধুরী কাবাতীর্থ সঙ্কলিত রাজশাহী পু ১১। 
১৩ স ৬৭ পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাকীব শেমাধেব আদ্গ হহাব 
4 ১৪ পৃ ৪৬খ। 
১৫ “নারায়ণ-নন্দন রচিল বড আশে, শোন এ দহ প্রভু ন' ছাডিহ দাসে |” 
“নারায়ণ-নন্দন সেবিয়া পাধাশ্যাম, পাগ্ববিজ্য় বিবচিল শন্দ্বাম |” 
১৬ “নন্দরামদাস তাষে রক্ষ ক্ষেমানন্দদাসে কপ" কব দেব ভগবান 
১৭ বঞ্খজ অঞ্জলের পুথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কযাল সম্গৃহীত । লিপিকাল উল্লিখিত নাই পুথিব বয়স অষ্টাদশ 
শ্তাকীব শেষ অথবা ডলবি * শতাব্দীব প্রাবন্ত । লিপিকবর পাকিপা 5 নিবাস মহাদেব পক্কব । শচীনন্পনপ্র-নিবাসী 
জগত্রাম হালদারেব জন) পুথি শেখা হইযাছিল । 
১৮ “পঞ্চ অশ্ব (পাঠ “পুষ্প”) বস শশা পরিমাণ শক । 
পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ আরণ্যক । ১৬৭৫ মু 
১৯ “অনুক্ষণ কৃষফণপদে মজাইযা চি, বিরচিপ ওনয় শিখব সুত জিও ।” 
হার পুরা নাম কি জিতবাম £ 
২০ শ্রীঅজযকুমার কযালের সংগৃহীত পুথি ' পুথিব লিপিকাল “শকাব্দ ১৮২” | ইহা শকাব্দ হইলে ১৬০২, অথবা 
১৬২০ হইতে ১৬২৯ যে কোন বছব হইতে পারে | সাল হইলে ১০৬২ হইবে | কাশীবামদাসেব পুত্র সমস্যা" (শাবদীয়া 
সংখ্যা "দামোদর ১৩৫৫) দ্রষ্টব্য | 
২১ “ঙ্লোক বন্ধ হেতু মোক্ষ ( মর্থ ") জানের প্রকাশ তেই ভাষা রচিল শ্রীকাশী[রাম? দাস ।” 
“বুঝিতে না পারে মর্খঙন প্লোকবন্ধ, ৮৩ঞ্রি কাশীবাম কল পাঁচালী প্রবন্ধ ।” 
২২ “বাঘাণ্ডা সমাজেতে বসু সৃষ্টিধব, কুলে মুখ্য যেন লক্ষ [পূর্ণ] শশধব । 
চতুর্থ পন্দন তার রূপে অনুপাম, [গুণে] অগ্রগণ। বসু 'গ'পীবব নাম । 


তাহাব অঙ্গজ কাশীবাম গুণনিধি ।” 
২৩ স ৪১৫ ক ৪১০ ক ২৬২৪ (লিপিকাল ১২০৫ সা 1)। 


২৪ ক ৪১০ প৭ খ। 

২৫ গৌধীশক্কবেব একথা সতা হইলে .৮৩৬ অঞ্জেব আগেই বটওলা সস্কবণগুলি ছাপা হইতে শুক হইযাছিল | 

২৬ যেমন, সভা (ক ১৭৪৫), তীম্ম (ক ২০৩৩), শল্য (ক ২১৯০), স্ত্রী (স ১২৫, স ২৮৫, স ৪১১, গ ৫৩৯১, ক 
২১৮৭-__লিপিকাল ১০৮২ মল্লাক্ ? ক ২৭১৩-_পলিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ 7২ শাস্তি (গ ৪৯৭৯-_ লিপিকাল ১১৯৯, 
ক ১৭০৮-_লিপিকাল ১১৮১, স ৪৬৩) অশ্বমেধ (ক ১৫২৯-_লিপিকাল ১১৮১) ইত্যাদি । 

২৭ যেমন, “কহে ঘোষ নিতানন্দ পদবী কবীন্দ্র সুশোভশ” : 

২৮ সাহিত্য পবিষ্দর পুথিশাপায ও অনাত্র বহু পুথি আছে। প্রা সবই নিতাস্ত অবিন । প্রকাশিত 
সংস্করণ-_-“কাশীবাম দাস বিবচিত মহাভাবত দানপর্ব', শটীন্দ্র চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত (১৩১৫) । এই ছাপা সংস্করণ 
অবলম্বনে আলোচনা কবিতেছি । 'শ্বপ্পপর্ব নামেও একটি অতিবিক্ত “পর্ব” পাওয়া যায় । 

২৯ বাঙ্গালী কবির এই কল্পনা  কৃককালী কল্পনার পরে উদ্ভৃত-_তাহাৰ ইঙ্গিত এখানে | 

৩০ ক ২৬৯৭ (লিপিকাল ১১৯০ সাল) , স ২৮, স ২৯। 

৩১ ক ৪০০১। 

৩২ স ২১ (লিপিকাল ১১১৮ সাল) । 


১০৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৩৩ স ২৬২, গ ৪৯৪৮। 

৩৪ ক ৩৫৩২, প ২২২৫। 

৩৫ গ ৪৯৪৬ ক ২০৪২ 

৩৬ গ ৪৮৯৮ (লিপিকাল ১১৭৫) । 

৩৭ ক ১৫৪২ (লিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ ?৪) ক ১৭২১ ক ৪০১৪, ক ৫০৪৮ ক ৫০০৫ ইত্যাদি ৷ 

৩৮ ক ৪০৫০ (লিপিকাল ১২১৪) ক ১১১৮ ক ৩২১৩ স ৫৩৩ প ৭৮৫ প৭৯২। 

৩৯ শ্রীযুক্ত শ্রীবাম-সুত বচিল পয'ব ইন্দবা (+) দেবীব পদে ৩বসা যাহাব 1” 

৪০ ক ৩৫৯২ (লিপিকাল ১১০৬) । 

৪১ ক ২০৪২ (লিপিকাল ১০৩৭ মল্লাব্দ ?) | 

৪২ গ ৪০৪৩ | উনবিংশ শতাব্দী পুথি । 

৪৩ গ ৪২৫৩। 

৪৪ ক ১৮৭০। , 

৪৫ ব্রিটিশ মিউজিয়মেব পুথি &৫৭ ১২২৩৬ (বিববণী দ্রষ্টব্য) ৷ পুথিব ন্লিপিকাল (- সম্ভব কাবোব 
বচনাকালও--) ১৬৩৭ শকাব ( ১৭১৫)। ॥ 

৪৬ গ ৪০৮১ । পত্রসংখ্যা ৭৮৯+১ | লিপিকাল ১৭১৪ স্্ীষ্টাব্দ ৷ পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত কবিলাম । 

“এই অষ্টাদশ ভাবত পুস্তক শ্রীগোবিন্দবাম বাযের একোযান পত্র অঙ্ক স'৩ শত উদ্নান্বই পাতে সমাপ্ত হইযাছে । যুঅ'ক্ষব 
মিদং শ্রীঅনস্তবাম শমঠিব ইহাব দক্ষিণা জল্মাবধি সমান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পবিপাল্য হৈযা সশ্রদ্ধা হইযা পুস্তক লিখিয। 
দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপব বোজকাবহ বুসর ব্যাপিযা পাইবাব আগ্যা হইল । যুভমস্ত শকাব্দা ৷ ১৬৩৬ ইতি 
সন ১১২৪, ২৫ কার্তিক রোজ বৃহস্পতিবাব দিবা দ্বিতীয প্রহব গতে সমাপ্ত |” 

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষেব সম্পাদনায় বিবাট “সঞ্জয মহাতাব৩” প্রকাশিত হইযাছে (কলিকাত' বিশ্ববিদ্যালয) । 

৪৭ বিশ্বভাবতীব পুথি (পিপিকাল ১৬৫১ শকাব্দ) । 

৪৮ মূল “অদ্ভুত বামাযণ' (গদ্য অনুবাদ সমেত) বঙ্গবাসী কাযলিয হইতে প্রবশিত হইযাছিল (ছি স ১৩৩০) । আশ্গ 
“কাশীবাম দাসেব মহাভাবত দান পর্বে এব প্রসঙ্গে যে সহশপ্রমুণ্ড বাবণ বধ-কথা উল্লেখ কবিযান্ছি তাহা সত পাই সপ্ত 
লেখা এই অদ্ভুত খামাযণে। 

৪৯ “উত্তববঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ততীয অধিবেশনে বিববণ প্রথমখণ্ড প ৫৪, ১৩১ দ্বিতীয খণ্ড পু ৫৪ ৫৫ প্রষ্টবা । 
নলিনীকাস্ত ভ্টশালী প্রমাণ করিতে চেষ্ট' করিযাছিলেন যে নিত্যানন্দ আকববেব সমকালীন ছিলেন (তাবতবর্ষ মাঘ ১৩৪১ 
প্‌ ১৭৭-৮৫)। 

বঙ্গপুব সাহিত্য পবিষৎ হইতে শুধু আদি কাণ্ড প্রকাশিত হইয'ছিল (১৩২০ সাল) । উত্তধবঙ্গ সাহিতা সম্মিলনেব 
তৃতীয় অধিবেশনে অস্ভুতাচার্যেব কযেকটি পুথি প্রদর্শিত হইযাছিল । তাহা মধো যা সবচেষে পুবানো সেটিব লিপিকাল 
১১৬৬ সাল । 

৫০ পাঠাস্তব, “মাঘ মানস শুর পক্ষে এযোদশী তিথ প্রাঙ্খণ বেশে পবিচয দিলেন বঘুপতি | 

৫১ পাঠাস্তপ্ব 

প্রান্ষণ বালেন শিশু শুন মে'ব বানী 

কিছু গন কব আমি কান পাতি শুনি । 

বটু বোলেন শুন গোসাঞ্জ তুমি মোব বাণ" 
বাখালেব গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি । 

৫২ ভনিতায় “নিত্যানন্দ” নাম পাওয' যায না সর্বদা “অদ্তুত আচার্য । 

৫৩ বা-প্রা-পু-বি ১২ প্‌ ১১০। 

৫৪ অদ্ভুত আশ্চর্য কবিত্ব-_এই অর্থ, হইতে পাবে । 

৫৫ কৃত্তিবাসের অদ্ভূত কবিত্ব-_-এই অর্থও হইতে পানে । 

৫৬ স ৫৩০। 

৫৭ বি ৯৮১ (লঙ্কাকাণ্ডে অন্তরনিবিষ্ট) । 

৫৮ নামটি “ভবানীরাম” ও “ভবানীদাস” বপেও পাওয়া যায় । 

৫৯ গ ৪২৫৯ (লিপিকাল ১২০৭ সাল), গ ৫৫৭৩ (লিপিকাল ১১৮৭ সাল ১৭০২ শকাব্দ) , গ ৩৭১৭ । পুথি সবই 
পূর্ববঙ্গের । 'লক্ষ্ষণদিশ্থিজয় নামে মুদ্রিত (১৮৫৬)। 

৬০ গ ৩৭১৭ পত্র ১৬৬। 

৬১ সা-প-্প ৬ পৃ ৬৭, ৭২ । ভশিতা, 


ভাবত-আখ্যান ও বাম-কথা ১০৯ 


“আধ্যাত্মিক-রামায়ণ আদি-খশ্ু সায়, রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্ষণ গায় ।” 
৬২ স ৯০, স ২৪১, স ২৮৬, স ২৫৯ : গ ৪৮৯৭, গ ৫৩৯৯ (“সীতার উদ্দেশ”) । প্রথম মুদ্রণ ১৮৬৮ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ধম-ঠাকুর-কথা 
১ গোড়াব কথা 


ধর্ম বাজা-ঠাকুব । তীহাব সাধাবণ নাম ধমবাজ অথবা ধমঠাকুৰ এবং তাঁহাব বিশেষ বিশেষ 
স্থানীয় পৃজ্যনামেব শেষ অংশ “বায” ( বাজ বাজ্তা) যেমন, বাঁকুডাবায, কালুবায খুদিবায 
ইত্যাদি । যেকালেব কথা বলিতেছি সেকালে পম ঠাবৃনধন পজা বাঢদেশে ও তৎসীমাস্তবর্তী 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু একদা ইহা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং বাহিবে প্র»লি৩ ছিল । 
বিহাবে ধর্মপূজাব চিহ্াবশেষ “ ছটপবব” |” এককালে যে ধর্মপূজা কাশী কোশলেও অগ্ঞাত 
ছিল না তাহাবও প্রমাণ পাইযাছি | উত্তব ভাবতে অনেক জৈনতীর্থেব বর্ণশায যে 
কমঠাসুবেব উল্লেখ আছে তাহাতে কমাঁসন্ ধমদেবতাব বপান্তব দেখি । কোথাও কোথাও 
ধর্মবাজ জৈন সিদ্ধ ধমনাথে পবিণত হইযাছিলেন, কিন্তু নিজেব পবিচয একেবাবে গোপন 
কবিতে পাবেন নাই । চতুদশ শতাব্দীতে জিনপ্রতসূবি তাহাব বন্নবাহপুবকল্পে শিখিযা্েস 
“তত্র চ  ৩থৈব নাগমুর্ডিপবিবাবিত শধমনাথপ্রতিমাহন্যাপি  শিবসতীতি 
সমাগদৃষ্টিযাত্রিকজনৈবনেকবিধিপ্রতাবনাপুবঃসবং পুজাতে । অদ্যাপি পবমসমধিনো ধমবাজ 
ইতি ব্যপদিশ্য কদাচিদবর্ষতি বযাসু জলধবে ক্ষীবঘটাসইস্রৈ৬গবন্ত শ্নপমস্তি সম্পদাতে চ 
ততক্ষণাদ বিশিষ্টা মেঘবৃষ্টিঃ ৷ কন্দপাঁ শাসনদেবী কিন্নবশ্চ শাসনযন্ষঃ বাটে এখনও কোন 
কোন স্থানে দীর্ঘকাল অনাবুষ্টি হইলে ধমবাজকে দুধে স্নান কবানো হয ।ধম শকুষ্বব পত্রী 
(বা পবিচাবিকা) কামিনী এবং ধমনাথেব শাসনদেবী কন্দপ্পা প্রা সমার্থক | আবো একটি 
প্রমাণ মযৃবভট্রেব প্রসঙ্গে পবে দিব । 

শিক্ষিত-সমাজে ধম-ঠাকুবেব পবিচয প্রথম প্রকাশ কবেন হবপ্রসাদ শাস্ত্রী । ইনি 
ধর্ম-ঠাকুবেব পৃজায বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মেব শেষ পবিণতি অনুমান কবিযাছিলেন। কিন্ত 
সে অনুমান এখন আব সমর্থন কবা যায না ।ধর্ম-ঠাকুবেব পূজায হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সব 
ধর্মেবই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তব নেওযা হইযাছে | কিন্তু জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা 
বরুণ । তবে তাহাব সঙ্গে আদিত্য বৈবস্ত যম সমে৩) সোম প্রভৃতি অপব বৈদিক 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১১১ 


দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে । অন্য দেবতার মিশালও আছে । 

ঝকবেদের বরুণ যম সোম প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন দেবতার সঙ্গেধর্ম-ঠাকুরের মিল যেমন 
আছে তেমনি বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম-ঠাকুরের পুজাকাণ্ডের সাম্য আছে । বৈদিক 
যজ্ঞকাণ্ডের কালানুক্রমে ও অবস্থাস্তরবশে বারবার গ্রহণ-বর্জনের ক্রমে যে পৃজাকাণ্ড 

মুসলমান শাসনের সময়ে (সম্ভবত চতুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে) গড়িয়া উঠিতেছিল 
পি পলা 
তদাশ্রিত সাহিত্যের অতিক্ষীণ কিন্তু তাহারই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিত পরিণাম দেখিতেছি। 
মনে হয়, এই অনুষ্ঠান যে-বর্ণব্রা্মণদের বিশেষ অধিকারে ছিল তাহারা হয়তো অর্থ্ববেদীর 
পৈপ্পলাদ শাখাব অথবা- ধর্মপূজাবিধি গ্রন্থ অনুসারে -ঝকৃ-যজুঃ-সাম-অরর্ব বেদের 
বাহিরে পূর্বকাল হইতে আগত কোন “পঞ্চম” বেদের শাখার পুরোহিত ছিলেন । হয়তো 
ইহারা একদা দক্ষিণরাটে ছিলেন কিন্তু এ পূজার শাস্ত্র াহা এখন পাইতেছি তাহা ইহাদের 
ূর্ক্রমাগত শাস্ত্র নয । “কলিমা জালাল”, “ছোট জালালি”, বারমতি, দাদুরিঘাটা, ঘরভাঙ্গা 
ইত্যাদি গাজজন-অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত বিধিবিধান যে বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল হইতে 
আগত সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ কম | “কলিমা জালাল” প্রসঙ্গে যাহা বলিতেছি তাহ! 
অনুধাবনীয় ! ধর্ম-ঠাকুরের যজ্ঞের চরুর নাম “মনুই” । এ শব্দটি বাঙ্গালায সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, 
কিন্তু উডিষ্যায চলিত আছে, “মনোহি” 1 এও একটা প্রমাণ । 

দক্ষিণরাঢ়ের যে সব অঞ্চলে ধর্ম-ঠাকুবের প্রতিপত্তি প্রবল এবং যেখানে ধর্ম-ঠাকুরের 
গাজন ও যজ্ঞকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল ও আছে সেই সব অঞ্চলের সঙ্গে উড়িষ্যার 
সোজাসুজি যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতেই ছিল | ইহাও মনে রাখিতে হইবে । 

একসময়ে মনে করিযাছিলাম যে ধর্মের গাজনকাণ্ড পুত্রেষ্টি যজ্ঞ । পুত্রেষ্টিব উল্লেখ 
রামাযণে ও পুরাণে আছে, বৈদিক সাহিত্যে নাই । পুত্রলাভ কামনা বৈদিকযুগের মানুষেব 
অনেক যজ্ঞেরই অনাতম উদ্দেশ্য ছিল । ধর্ম-ঠাকুর ছিলেন গ্রামের রাজ-দেবতা, এবং 
বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানত বরুণের প্রতিনিধি | (খকৃবেদে যে দুই-তিন জন দেবতাকে 
“রাজা” বলা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বকণ মুখ্য) । যে যজ্ঞ সংস্কৃত সাহিত্যে “রাজসুয়” 
নামে পবিচিত তাহা আসলে ছিল বরুণ-যজ্ঞ, এব* আসল নাম ছিল “বরুণসব" ।২ দেবতার 
রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিষা রিক্তবিত্ত দীর্ণশক্তি গুজাহীন রাজাকে বিস্ত-শক্তি-প্রজায়- দুই 
অর্থে, সস্তানে ও প্রজাবর্গে-_-পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবেব মতো 
ছিল এই বরুণসব (বা বাজসৃয়) ।5 

অতঃপর রাজসূয় ও আনুষঙ্গিক বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডেব সঙ্গে ধর্ম-ঠাকুবের গাজন-যজ্ঞকাণ্ডের 
যে মিল আছে তাহা দেখাইতেছি । এই মিল অত্যন্ত গভীব ও তাৎপর্যপূর্ণ । 

(১) বৈদিক শুনঃশেপ আখ্যানের সঙ্গে ধর্মপুবাণেব হবিশ্ন্দ্র কাহিনীব সম্পর্ক অনাত্র 
দেখাইয়াছি। রাজসুয় যজ্ঞে শুনঃশেপ আখ্যান আবৃত্তি কবিতে হইত, তেমনি গাজন-কাণ্ডে 
হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী | 

(২) সদা ডোমেব (এবং হবিশ্চন্দ্রের) কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধম-ঠাকুরের 
মাংস-পারনার উল্লেখ আছে । এই ব্যাপার (এবং সাধারণভাবে একাদশী ব্রত-পালন) বৈদিক 
একাদশিনী ইষ্টি হইতে আগত । অপুত্রক সদা ডোম যেমন পুত্র লাভ করিয়াছিল, প্রজাহীন 


১১২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বিত্তহীন পুত্রহীন হবিশ্ন্দ্র যেমন প্রজা-বিত্ত-পুত্র লাভ কবিযাছিল, এই বৈদিক ব্রত-ইষ্টিব 
প্রবর্তক প্রজাপতি তেমনি অপগত শ্রী ও বীর্য এবং পলাতক প্রজাদেব ফিবিযা 
পাইযাছিলেন । বৈদিক কাহিনীটি এখানে যথাযথ অনুবাদে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩, ৯, ১, ১-৫) 
উদ্ধৃত কবিতেছি। 
'প্রজা সৃষ্টি কবিবাব পবই প্রজাপতি মনে কবিলেন তিনি নিঃশেষ হইযা গিযাছেন । প্রজা তাঁহাব 
থেকে দূরে বহিল, তাঁহাব সমৃদ্ধি ও পোষণেব জন্য (তাঁহাব কাছে) বহিল না । তিনি বিবেচনা 
করিলেন, আমি নিঃশেষ হইযাছি । যে বাসনায সৃষ্টি কবিলাম আমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, 
প্রজা আমার কাছে হইতে দূবে বহিল, প্রজ্তা আমাব সমৃদ্ধি ও পোষণেব জন্য (কাছে) বহিল না । 
প্রজাপতি বিবেচনা কবিলেন, কিসে আবাব নিজেকে পূর্ণ কবি (যাহাতে) প্রজা আমাব কাছে 
ফিবিযা আসে, প্রজা আমাব সমৃদ্ধি ও পোষণেব জন্য (কাছে) থাকে । তিনি অর্চনা কবিয়া 
তপস্যা কবিযা ফিবিতে লাগিলেন, প্রজাকাম (হইযা)। এই কালে তিনি একাদশিনীকে 
দেখিলেন, একাদশিনীব ছ্বাবা যাগ কবিষা প্রজাপতি পুনবায নিজেকে পূর্ণ কবিলেন তাঁহাব কাছে 
প্রজা ফিবিয়া আসিল, প্রজা তাঁহাব সমৃদ্ধি ও পৌষণেব জন্য (কাছে) বহিল | তিনি যাগ কবিযা 
আবও সমৃদ্ধিমান হইলেন | সেই উদ্দেশ্যে একাদশিনীব দ্বাবা যাগ কবা উচিত | তাহা হইলে 
প্রজা ও পশু দ্বাবা পূর্ণ হওযা যায এবং তাহাব (কাছে) প্রজা ফিবিযা আসে প্রজা তাহাব সমৃদ্ধি 
ও পোষণেব জন্য (কাছে) থাকে, সে যাগ কবিযাই সমৃদ্ধতব হয | এই উদদ্দশ্যে একা শিনীব 
দ্বাবা যাগ কবা উচিত ॥ 
এগাবটি গোক আলম্ভন কবা হইত বলিযা নাম একাদশিনী | পশুগুলি যথাঞএমে এই সব 
দেবতাব উদ্দেশে (দওযা হইত, 
অগ্নি, সবস্বতী, সোম প্রষা, বৃহস্পতি, বিশ্বাদবগণ ইন্দ্র মকদগণ, ইন্দ্রাপ্ী ( ইন্দ্র 9 অগ্নি 
একসঙ্গে), সবিতা ও (সর্বশেষে) বকণ । 
এই হইল একাদশী ব্রতেব বৈদিক জন্মকথা । প্রাহ্মণ) আচাবে একাদশীব বিশেষ মযাঁদা 
আছে, সে শুধু উপবাসে 'গৌডীয বৈষ্ণবধমে একাদশীব মাহাত্মা সমস্ত ব্রত উপবাসেব 
উর্ধেব স্থাপিত হইযাছে। এ হইল উচ্চবর্ণেব সেবিত সংস্কত ত ধমে বৈদিক 
একাদশিনী ইষ্টিব বর্ণচোবা এবং অভিনব পবিণতি | পম ঠাকু এব এঁতিহ্যে সে পবিণতি অমন 
বর্ণচোবা নয । যদিও সেখানে বৈষ্ধশাস্ত্রেব একাদশীমাহাত্মা স্বীকৃত ৩খুও (মানুষ ) প্রাণি 
হত্যা কবিযা ব্রতপাবণাব উল্লেখ বৈদিক একাদশিনীব দিক ্রুব অঙ্গুলি নির্দেশ কবিতেছে। 
লম 2াব/ব" আনুষ্ঠানিক পূজাব বিষযে খে সবচেযে পুবানো গঞ্পটি পাই, হবিশ্চন্দ্েব 
কাহিনী, তাহাতে একাদশী ব্রতেব ছাপ পড়িযাছে। কিপ্ত পপ্পটি খুব পুবাঙন | বণাবিপ 
শাখাব এ্রতবেষ-বান্দণে ষে হবিশ্ন্দ্র-বোহিণতাশ্ব-শুনঃশৈপ আখ্যান আছে তাহাতেই ইহাব 
মুল পাওযা যায । সে আখ্যান বাজসুয অশ্বমেধ প্রভৃতি কোন কোন যজ্ঞকাণ্ডে গীত 
হইত | 
ধম-ঠাকুবেব সৃষ্টিকাহিনী খকবেদে বর্ণিত (১০ ১২৯) সৃষ্টিতত্তবেব মতোই । কর্ম 
ধর্ম-ঠাকুবেব পাদপীঠ সুত্বাং শরন্যমূর্তিব প্রতীকস্থানীয । মনে বাখিল্ত হইবে বৈদিক 
সাহিত্যে বিশ্বতর্টা প্রজাপতিকে ও সুযকে কুর্ম বলা হইযাছে। 


স যত বামা নাম এতদ্‌ বৈ বপং কতা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত | স যঃ স কুমোহুসৌ স 
আদিত্যঃ 


ধর্ম ঠাকব-কথা ১১৩ 


ধর্ম-ঠাকুরের অনুষ্ঠান-কাণ্ডে বৈদিক শ্লোকেব প্রতিধ্বনি দৈবাৎ শোনা যায় । যেমন এই 
তিনটি ক্পোক ।* (পরমহংস” আইডিয়া এই প্রথম উল্লিখিত |) 

স্বপ্নেন শারীবমভিপ্রহতা অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি | 

শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানং হিরশ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ 1 
'অসুপ্ত যিনি নিদ্রার ছ্বাবা নিদ্রামগ্নদের শরীববৃত্তিকে দাবাইযা দিয়া পর্যবেক্ষণ কবেন (আব) শুক্র 
(-তেজ) গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যান, (তিনি সেই) হিরগ্ময় পুরুষ, একমাত্র হংস ॥ 

প্রাণেন রক্ষম্নবরং কুলাযং বহিষ্কুলাযাদমূতশ্চরিত্বা । 

স ঈয়তে অমৃতো যত্রকামং হিবগ্ায়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ 
“প্রাণে দ্বাবা নীচের কুলাযকে রক্ষা করিতে কবিতে বাহিব কুলাযে চবিযা আসিযা, অমৃত তিনি 
যেখানে খুশি গমন করেন | (তিনি সেই) হিবখায পুরুষ, একমাত্র হংস ॥ 

্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীযমানো রূপাণি দেবঃ কুকতে বহুনি | 

উতে স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্‌ ॥" 
“ঘুমের শেষে উর্ধব অধঃ (যথেচ্ছ) গমন কবিতে কবিতে (সে) দেব বহ্ুরূপ ধারণ কবেন-_ হযত 
নারীদের সঙ্গ বলাস করেন, হযত ভোজন করেন, (হয়ত) ভয দেখেন ॥' 


ইহার সহিত তুলনা করুন ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের শেষ অনুষ্ঠানেব ছড়ার ।৮ “অথ বন্দনা 
করিযা ঘবভাঙ্গা গীয়তে”,__ 


ভাল গো ডোমের ঝি সরোবব বাখ 
সুহংস চরিযা যায় তাহা নাই দেখ । 
পখুব-পাডেতে সদা ডোমেব কুড়িয়া 
ঘন ঘন আইসে যায ব্রা্ষণ-বডযা । 
ব্রাহ্মণ-বড্য়া নয নিরঞ্জন-বায 
দেখিতে দেখিতে হংস শৃন্যেতে লুকায় । 
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি 
হংস চবিযা যায দোজ-প্রহব বাতি । 
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস শান্বিল মবতে 
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায দেখিতে | 
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি 
হংস চবিযা যায তেজ-প্রহন বাতি । 
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল 

হংস ছাঁুয়া খায কমলেব ফুল । 
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি 
হংস চবিয়া যায নিশাভোগ বাতি । 


একটি চযগীতির প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে এই ছড়াব প্রথম দুই ছত্রেব মিল আছে । 
নগব বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুডিআ 
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্মণ] নাডিআ ॥* 


১১৪ বাঙ্গাল৷ সাহিতোর ইতিহাস 


২প্জালালি কলিমা” 


ধর্ম ঠাকুরের কথা তিনভাগে পড়ে । এক_ _সংজাত-পদ্ধতি অথাৎ পূজানুষ্ঠানপদ্ধতি, 
দুই ধর্মপুরাণ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শাস্্কথা, এবং তিন__ ধর্মমঙ্গল অর্থাৎ শুভ 
মাহাত্ম্যকাহিনী | ধর্মপূজার ছড়াগুলি সংজাত-পদ্ধতিতে অর্থ 'ধর্মপূজাবিধান' ব৷ 
ধির্মপৃূজাপদ্ধতি' নামযুক্ত নিবন্ধগুলিতে সঙ্কলিত আছে ।১” ধর্ম-কথার মধ্যে এই ভাগই 
সবচেয়ে নবীন সংকলন । তিনটি ভাগের মধ্যে সাধারণ উপক্রমণিকা হইল সৃষ্টিবর্ণনা । এই 
অংশটুকুই আসলে 'শৃন্যশাস্ত্র বা শৃন্যপুরাণ' | এই স্মুষ্টিবর্ণনা বিপ্রদাসের ও বিষুণ-পালেব 
মনসামঙ্গলে এবং অন্যত্র পাইয়াছি। 

“সংজাত” শব্দ আসিয়াছে সংস্কৃত “সাংযাত্রিক” (অর্থ একত্র জলপথযাত্রী) হইতে । 
ধর্ম-ঠাকুরের আদ্যপৃজাস্থানে নৌকায় করিয়া গিয়া প্জা ও তপশ্চরণ করিতে হইত বলিয়া 
ধর্ম-ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বহুমিলিত তপশ্চযরি নাম হইয়াছিল “সংজাত” (বা “সাংজাত”) | 
ধর্মপূজাবিধানের ও ধর্মপুরাণের যে অংশে হরিশ্চন্দ্র-মহিষীর তপস্যা বর্ণিত হইয়াছে তাহার 
নাম “সংজাত-খণ্ড” | ধর্মমঙ্গল কার্যে রঞ্জাবতীর “শালে ভর” আখ্যানে ও লাউসেনের 
“হাকন্দ-সেবন” পালায় সংজাত-পদ্ধতির কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা পাই । 

ধর্মপৃজার প্রথম প্রবর্তক ওধর্ম- ঠাকুরের আদি পুরোহিত বলিয়া চিহ্নিত বামাই-পণ্ডিতের 
নামেই সংজাত-পদ্ধতি নিবন্ধগুলি সব প্রচলিত । তথাকথিত 'শূন্যপুরাণ' এই “বাক্তি”রই 
রচিত বলিয়া এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করেন । সংজাত-পদ্ধতির ছড়া ও পদগ্লিতে 
সাধারণত ভনিতা পাই “শ্রীযুক্ত রামাঞ্রি” অথবা “পণ্ডিত শ্রীরাম (রামাই)” । পৌরাণিক 
“শ্রীরাম” নামটির পিছনে আসল রচয়িতা “রামাই” ও অন্যান্য ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়৷ 
শিয়াছেন ।১১ ধর্মপূজার ছড়া ও নিবন্ধগুলি ধর্মপূজার প্রবর্তক কোন একটিমাত্র “শ্রীরামাই” 
পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না । এগুলি যেসব পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই 
উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রস্থব্ধ । সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের 
আগে লেখা নয় । একথাও সত্য যে ছড়ার কোন কোন অংশ বেশ পুরানো, কিন্ত সে 
অংশের ভাষা অপর অংশের ভাষার মতোই আধুনিক, অথর্থি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর | 
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত “শূন্যপুরাণ'এ ছাপা বানানের মোহে পড়িয়া অভিজ্গর ব্যক্তিরাও ভ্রমে 
পড়িয়াছেন । 'শুন্যপুরাণ,এর ভাষায় এমন কিছুমাত্র বিশেষত নাই যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিলুপ্ত হইয়া গ্রিয়াছিল । 

সংজাত-পদ্ধতির বিশিষ্ট ছড়া ও পদগুলিতে ধর্ম- ঠাকুরের পুজার আয়োজন ও যজ্ঞবিধি 
বিবৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন কোন ছত্রে পুরানো ভাবের পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, কচিৎ 
ইতিহাসের টুকরাও রক্ষিত আছে। যেমন ধর্ম-ঠাকুরের রাজসভাধিবেশন-_“বারমতি” 
(অর্থাৎ রাজসভাদ্বারমুক্তি) অথবা “ঘরভরা”€পুত্রেষ্টি কিংবা রাজসুয়) __গাজনের শেষ 
দিনের অনুষ্ঠান “ঘরভাঙ্গা”়্ গীত “জালালি কলিমা” ।৯২হয়তো এই ছড়ায় বহুকাল পূর্বেই 
কোন এক শোচনীয় যজ্ঞভঙ্গ-কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত আছে । ধর্ম-ঠাকুরের পীঠস্থান 
জাজপুর উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধ জাজপুর | চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ 
শাহা তোগলক ইনিই কি জালাল ?) উড়িষ্যায় ও বাঙ্গালায় যে বিদ্ুৎগতি অভিযান 
চালাহয়াছিলেন মনে হয় তাহারই স্মৃতি এই “জালালি কলিমাপ্র দাগ কাটিয়াছে । কবিতাটির 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১১৫ 


প্রথম অংশে পাই, প্রজার পাপের ফলে ধর্ম-ঠাকুরের যবনবেশ ধরিয়া আসা ও হিন্দুর উপর 
অত্যাচারের কথা | শাসকের পীডনকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া অদৃষ্টবাদী 
আমাদের ধর্মবুদ্ধিতে মোটেই অনপেক্ষিত নয । একদা যে মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়া 
“যবনরূপী” ধর্ম-ঠাকুরকে চিনিতে পারিযাছিল সেই মনোবৃত্তিই কয়েক শত বৎসব পরে 
ইংবেজ-রাজত্বকে বিধির বিধান ভাবিয়া মানিযা লইয়াছিল । 
অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে 
বিলাতে হইলা সাহেববপী 
ছাঙিলা আহিকপূজা পরিধান কুত্তি মুক্তা 
হাতে বেত শিবে দিলা টুপী। 
বাঙ্গালাব অভিলাষে আইলা সদাগর-বেশে 
কৈলকাতা পুরানা-কুঠী১* আদি 
গত আমল সুবেদাবী শুভ সন বাহাত্তবি 
আংরেজ-আমল তদবধি 1১৪ 
জালালি কলিমার পাঠ অত্যন্ত দুষ্ট, বিশেষ করিয়া “নিরগ্রনের উম্মা' অংশেব | এটিব 
প্রথম কয় ছত্রের ভাবার্থ দিয়া শেষ ছত্রগুলি উদ্ধত করিতেছি । 
জাজপুরে বহুশত ঘর বেদব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ থাকে | তাহাবা দক্ষিণার জন্য জুলুম করে । 
তাহারা অনেক রকম ভোজবাজী জানে । তাহাদেব অত্যাচাবে সাধারণ লোক জ্বালাতন । 
নাচার সাধু-শিষ্ট ব্যক্তিরা চুপ করিয়া সহ্য করে ও ধর্ম স্মবণ করিতে থাকে । অবশেষে ধর্মের 
টনক নড়িল। 
এইরূপে দ্বিজগণ কবে সৃষ্টিসংহবণ 
এ বড হইল অবিচার 
অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুষ্ঠে থাঁকিযা ধর্ম 
মায়াবপা হেল খোন্দকার |৯৫ 


১১৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


সভে মেলি বাজায বাজনা । 

আপনি চগ্কাদেবী তিহ হৈল হাযা২* বিবি 
পদ্মা হইল বিবি নুব২১ 

যতেক দেবতাগণ হৈয়া সবে একমন 
প্রবেশ কবিল জাজপুর । 

দেউল দেহারা২” ভাঙ্গে কাড্যা ফিড্যা খায বঙ্গে 
পাখড পাখড আল্লা” বোল 

সেবিযা ধর্মেব পাষ পণ্ডিত বামাঞ্ি২৫ গাষ 
এ বড বিষম গণুগোষ্জ ॥ 


তাহার পব অত্যাচারের একটু বিস্তৃততর, বাস্তব ধবনেব বর্ণনা, 
ব্রাহ্মণেব জাতিধবংসহেতু নিবঞ্জন 
সাম্বাইল জাজপুবে হইয়া যবন । 
দেউল দেহাবা ভাঙ্গে গোহাড়েব ঘায ! 
হাতে পুথি কব্যা কত দেযাসি২১ পালায । 
ভালের তিলক যত পুছিযা ফেলিল 
ধর্মেব গাজনে ভাই যবন আইল । 
দেউল দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই 
ভগ্ন করি পাডে তারে না মানে দোহাই । 
ধর্মের গাজনে ভাই উডিছে বলকা 
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতকা ॥ 


সেই তো নগবে দ্বিজ পাশাসিংহ নাম 
বেদেতে প্রতাপ অতি রূপে অনুপাম । 
শুনিা ত ধর্মবাজ কুপিল অন্তরে 

সাম্বাইল পাশা ছলে তাহার মন্দিবে ৷ 


অতঃপর কাহিনীর স্বল্প অবশেষটুকু রূপকথায় তলাইয়া গিয়াছে । 

এই তো গেল “কলিমা জালাল” বা “বড় জালালি” | তাহার পর “ছোট জালালি” । 
ইহার মধ্যে যোগী-দরবেশের অধ্যাত্মকথার ছিটা-ফোঁটা আছে । 

“ছোট জালালি”তে ছড়ার ছত্রের সঙ্গে গদ্যের টুকরা ভাঙ্গা ছন্দে মিশাইয়া মিশাইয়া 
মিলির রত রা রান বাসার রাঃ রর 

| 


প্রশ্ন 
কীহা জাতে হো খোনকার আঙ্গারাখা২" লাগাযে গায় 
শিরমে টোপি তেরা 
হাতমে ছুরি তেরা 
পাঁউষ২” দেকে পায় । 
উত্তর 


হারাম কি উব+* । 


ধর্ম7াকব-কথা ১১৭ 


কাঁহা হাল্লাল কবেগা । 
ইত বাবু রামাই গায । 
অশ্বাবোহী তীর-কামান-ধাবী খোন্দকার আসিয়া বসিলেন শ্বেত-শিমুলের তলে, 
হিন্দু-মুসলমান ভাইদেব বিচার করিতে | তীহাব 
কাল সে বঙ্গ” কাল সেটুপি কাল সে কুতুব ভাই 
'তিনি 
মিনি দভিযে সযালৎ+ লাঁধে সঙবে খোদায খোদায । 
তাহাব পর খোন্দকার 
বাব দিয়! বসিলেন খোদা ফবমান”* | 
বসিযা তিনি পুরি ঘাঁটিযা কাগজ পড়িতে লাগিলেন । 
| উচাবস্তি কাগজ বিচাবস্তি পোথা | 
তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, 
আমি খোন্দকার মেরা জন্ম তৈল কোথা । 


জবাব আসিল, 

মারিযা দুশমন কি শির । 
তাহার পর প্রশ্ন 

বাদি সাধিত কোন ? 
উত্তর 

মহামদ বীর | 
পুনবায় প্রশ্ন 

কে। হিন্দু কো মুসলমান ৷ 
উত্তর 

হিন্দু পৃজ্স্তি কাষ্ঠ পাষাণ । 

মুসলমান পৃজস্তি খোদায় 

পূণ্য রেখ নাই । 


এইভাবে বিচারকার্য সমাপ্ত হইলে পর আহারের উদ্যোগ | নানারকম মাংসের আয়োজন 
হইল । 
তব খোনকার কোন কাম কিয়া.” 
নুর বিবি হাজির হুয়া ! 
নেয় নেয় নূর বিবি সুপারি পান । 
পয়দা কিয়া হেড়া' বত্তিস খানা 
পাক খুশাল পাকাও খানা-. 
খানা তৈয়ারি হইলে খোন্দকার-রূপী ধর্মকে নিবেদন করা হইল । 
গোরের উপরে চিলে বাযাইল** 


১১৮ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


মেয় পুতা সোনার গেঁড্য়া খেলে রে আল্লা ৷ 


পশ্চিম দুয়ারে পণ্ডিত শ্বেতাই উপরে খাটায়ে টোনা 

চারি শাস্ত্র পঞ্চম বেদ সে হইল কাজী মৌলনা০*রে আল্লা 

সুবর্ণের বাটিতে হেডা রাখি গিয়া রূপার বাটিতে দুধ 

বুক কুড়ি কুড়ি হয়রানে হিন্দু হিন্দু মারি গিয়া পুত” | 

দক্ষিণ দুয়ারে পণ্ডিত নীলাই উপরে খাটাএ টোনা 

চারি শাস্ত্র পঞ্চম বেদ সে হৈল কাজী মৌলনণ৬.বে আল্লা ৷ 

রাপার বাটিতে হেড়া রাখি গিয়া তাম্বের বাটিতে দুধ 

বুক কুড়ি কুড়ি হযন্ানে হিন্দু হিন্দু মাবি গিযা পৃত ০৭ . 
গাইল পণ্ডিত বামাই জালালি-পাবন সার 


ধর্মের গাজনে পডে জয়জয়কার ॥ 


এখানে যে কপিলা গাতী হত্যা করিয়া মাংস গ্রহণের কথা আছে তাহা মাদাবি ফকীরদের 
অনুষ্ঠানেরও অঙ্গ । নিনে অনুদিত অংশ হইতে বোঝা যাইবে যে জালালি-কলিমায় মাদাবি 
ফকীরদেরই অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে, বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদের নয । 
“বদীস্উদ্দীন শাহ মদার, যিনি মদারি সম্প্রদায় প্রবর্তন করিযাছিলেন, তাঁহাব সমাধি কানপুবেব 
নিকটবর্তী মকনপুরে আছে । এইস্থানে তিনি ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহতাগ কবেন ৷ তাঁহাব 
'তিরোভাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মদারি-ফকীবেবা আগুনেব উপব দিযা পাষে হাঁটা অনুষ্ঠান কপে 
দেখায, তখন মুখে “দম মদাব, দম্‌ মদাব” (অথাৎ মদাবেব শ্বাস) বলিযা টাশুকাব কবে । এই 
চীৎকাবের ফলে নাকি আগুনেব উপর দিযা খালি পাষে চলিবাব কালে পা পুডে না । এই ডাকে 
সাপে বিষ ও বিছাব বিষ নষ্টা হয় বলিয়া বিশ্বাস | 
কখনও কখনও মদাবপন্থীবা পীব মদাবেব জন্মদিনে (এই তাবিখ ১৭ জমাদীউল আওবল 
বলিযা ধরা হয়) কালো গাই মানত কবে । গাভীটিকে কাটা হয এবং সে মাংস ফকীবদেব বিতবণ 
কবা হয 1”” এই ব্যাপাবকে বলে “গাই লুটনা-_অথা্ি গাই -লুট ।”** 


৩ রাজদেবতা ধর্ম ঠাকুর 


ধর্ম-ঠাকৃব বাজ -দেবতা, রাজশক্তির প্রতীক | সেইজন্য ধর্ম-ঠাকুবেব পুজ্ক-পবিচানকদেন 
পদবীতে সেকালে বাজসভাব আধিকাবিকদেব উপাধি চলিযা আসিয়ছে। ধর্মবাজকে 
আশ্রয করিয়া সেকালের অনেক জানপদ-দেবতা পৃজাভাগ লাভ কবিয়াছেন। 
যেমন-_বাসলী, মনসা, পড়াসুর, লৌহজঙ্ব. ডামবসাঞ্ঞ ইত্যাদি | ধান-চাষ হইতে আবন্ত 
করিয়া গুড় তৈয়ারি, তামা-কাঁসা-লোহার কাজ, নৌকা চালানো ইতাদি প্রধান সাধাবণ 
জীবিকাবৃত্তিগুলি ধর্ম-ঠাকুরের গাজন-অনুষ্ঠানে স্থান পাইয়া বহুমানিত হইয়াছে । তাহাব 
মধ্যে স্বভাবতই ধানচাষ সবিশেষ মা লাভ করিয়াছে । গাজনে ধর্মেব বিবাহ-অনুষ্ঠান 
ধান্য-কৃষিরই কাব্যময় রূপক । শশিবায়নে শিবের চাষ-পালা ধর্মপুরাণ কাহিনীর রূপাস্তর ও 
উপসংহাব |) 

বৈদিক সাহিত্যে অশ্বমেধ-যজ্জঞের অনুষ্ঠানে হোতা ও অধ্বধ্ু'র মধ্যে যেমন “ব্রন্ষোদ্য” 
হইত, উপনিষদে জনকের সভায় যেমন খধিরা ব্রহ্মবিচার কবিতেন এবং মহাভারতেব 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১১৯ 


বন-পর্বে বক-যুধিষ্টির-সংবাদে যেমন “বাকোবাক্য” হইয়াছিল ধর্মের গাজনেও তেমনি 
পাটভক্ত্যা-ধামাতকরণির মধ্যে হেয়ালি প্রশ্নোত্তর হয় । (একটু আগে জালালি-কলিমায়ও 
উত্তর-প্রত্যুত্তরের|উদাহরণ দিয়াছি।) এখনকার দিনে প্রশ্নোত্তরকে বুলে “বোলান” । গাজনের 
বোলান যেমন, 
প্রশ্ন 
তিল-প্রমাণ দেউল আকাশ-প্রমাণ দেন 
কোথা থুইবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দেব । 
উত্তর 
হয় না তিল-প্রমাণ দেউল আকাশ-প্রমাণ দে*১ 
হাদয়ে থুব ফুলেব সাজি ভাবে পুজিব দেব ॥ 
রণ-সাজনের ছড়ায় কোনারকেব সুর্যমন্দিরের প্রতিভাস | যেমন, 
সাম খক যজু** অথর্ব পঞ্চম বেদ" 
কহিতে কহিতে সভাব সহিতে পাপচ্ছেদ । 
আদিদেব রাউলেব** বথ উঠিল সাত সমুদ্র পাব 
কনক-মগ্প বাউলেব কনক-বেহাব 
সে মগ্ডপে নাগস্তি কাম 
সেথা সপ্ত পূর্য লপএ কবেন বিশ্রাম 
ডাহিনে ডাম্বুব গোঁসাএব বামে হনুমান"* 
কবযোড কবি দুই পাত্র বুঝান । 
শুন হে বাপা গুণেব গুণবস্ত গ৭ণব সাগব 
তুমি উদয হও হে প্রভ় ভানু-ভাঙ্কব |. 


৪ সৃষ্টি কাহিনী ও ধম-পৃজারত্ত 
ধর্ম-ঠাকুরেব পুরাণ অনুযাষী সৃষ্টিপন্তন-বাহিনী বিভিন্ন নিবন্ধে ও পুথিতে বিভিন্ন নামে 
প্রসিদ্ধ । যেমন 'শূন্য-শাস্ত্র, শৃনাপুরাণ', “অনিল -পুরাণ', 'সৃষ্টি-পুবাণ'* , 'স্থাপনাপালা””” 
ইত্যাদি ! সহজিযা মতেব কোন কোন 'নবন্ধে, 3 এই সৃষ্টি প্রক্রিযাব বর্ণনা অথবা ইঙ্গিত 
আছে 1 

ধর্ম-ঠাকুরের বিশ্বসৃষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। 

সৃষ্টির পূর্বে শুধু ছিলেন আদি-গোসাঞ্চি ধর্ম-ঠাকুর অবাস্ত নিবাকাব নিরঞ্জন অতএব 
“শূন্য” রূপে, এবং “অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধকার”__অর্থারথ বেদেব ভাষায, “তম আসীৎ 
তমসা গুঢ়মগ্রে” ৷ জগবসৃষ্টির প্রথম আবেগের ফলে শূনামূর্তি ধর্ম দ্বিধা হইলেন দুইরূপে । 
একরূপে হইলেন “অনিল” অর্থাৎ পবন, আর একবপে হইলেন “নীল” অথাৎ মন । 
ঝকৃবেদের নাসদীয়সুক্তের ভাষায় “স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ” । নীলের সংযোগে 
দঞ্জনিলের গর্ভ সঞ্চার হইল, এবং তাহা ভিম্ব রূপে প্রসূৃত হইল । ডিন্ব ভাঙ্গিয়া সাকার 
ধর্ম-ঠাকুর, অনাদিকুমার, বাহির হইলেন । শূন্যের মধে/ নিজেকে একাকী দেখিয়া তিনি 
ফাঁপরে পড়িলেন । তাঁহার নিঃশ্বাস. মতান্তরে জুম্তণ, হইতে উলৃক পক্ষীর*” উৎপত্তি হইল । 
তাহার উপর চড়িয়া ধর্ম “চৌদ্দ চৌ যুগ” ভ্রমণ করিয়া বেডাইতে লাগিলেন । অবশেষে 


১২০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


উলৃক ক্লান্ত ও তৃষ্যার্ত হইযা জল চাহিলে ধর্ম “মুখে হৈতে অমৃত ফেলিল ততক্ষণ” | এক 
কণা মুখামৃত বাহিবে পড়িল, তাহাতেই ব্রন্মাণ্ড জলে ভাসিযা গেল । ঠাকুব ও তাঁহাব বাহন 
দুইজনে সেই জলে ভাসিতে লাগিলেন | তখন ধর্ম একবিন্দু অঙ্গমল তুলিযা জলে ফেলিযা 
দিলেন, তাহাতে মেদিনীব সৃষ্টি হইল । তাহাব পব ব্রিভুবন সৃষ্টি কবিষা ক্লান্ত হইযা ধর্মবাজ 
কপালের ঘাম মুছিযা ফেলিলেন, তাহাতে “নহলি-যৌবন কন্যা” আদ্যাদেবী কেতকাব 
উৎপত্তি হইল | (শিবেব ঘর্ম অথবা অশ্ুবিন্দু হইতে নেতাব জন্ম স্মবণীয 1) উলৃকেব 
ঘটকালিতে আদ্যগোসাঞ্জি-আদ্যাদেবীব বিবাহ হইল | বিবাহ কবিযাই ধর্ম-ঠাকুব বল্পুকাব 
তীবে তপস্যা কবিতে চলিযা গেলেন । দেবীব স্মৃতি উদয হইলে ৩পস্মায নিবত ঠাকুবেব 
মন একদিন চঞ্চল হইল এবং তাঁহাব বিন্দু টলিল । সেই বিন্দু কমগুলুতে বাখিযা দেবীব 
কাছে পাঠাইযা দিলেন, বিষ বলিযা সন্তর্পণে বক্ষা কবিতে । ধর্মেব বিবহে কাতব দেবী 
আত্মঘাতী হইবাব উদ্দেশ্যে একদিন সেই বিষ পান কবিলেন | তাহাতে তাঁহাব গর্ভসঞ্চাব 
হইল । যথাকালে তিন পৃত্র প্রসূত হইল । ব্রহ্মা বাহিব হইলেন মুখ হইতে, বিষণ, ললাট ভেদ 
কবিযা, আব শিব যোনিদ্বাবে | ভূমিষ্ঠ হইযাই তিন ভাই তপস্যা কবিতে বল্লুকায চলিযা 
গেলেন । তাঁহাদেব আগমন বুঝিযা ধর্ম-ঠাকুব অন্তধান কবিলেন । কিছুকাল পবে পুত্রদেব 
যোগ্যতা পবীক্ষা কবিবাব জন্য ধর্ম ঠাকৃব গলিত মৃতদেহ হইযা বল্লুকাব ঘাটে যেখানে তিন 
৩[ই তপস্যা নিবত সেখানে ভাসিযা আসিলেন । রন্জাব কাছে আসিবাব আগেই পচা গন্ধ 
পাইযা ব্রহ্মা ঘাট ছাডিযা উঠিযা পলাইলেন ' বিষ্ব কাছে যাইতে তিনি জল ঠেলিযা দব 
কবিযা দিলেন | শিবেব কাছে গেলেই তিনি বুঝিতে পাবিলেন মে ইহা তাঁহাদেখ পিতার 
শব । তিনি দুই ভাইকে ডাকিযা শব সৎকাব কবিলেন । ধম-ঠাকুব খুশি হইমা তীহাকে 
বলিলেন কেতকাকে পত্বীবপে গ্রহণ কব । ধর্মেব আদেশ পাইখা বিষণ দেব ও জীবম শুলী 
সামত জগৎ সৃষ্টি কবিলেন। 
অনেক কাল যায । মতালোকে পূজা পাইঠে ধর্মঠাকুবেব মন হইল । তিনি 

জাজপুব বাসী শ্ীবামাই পগুতকে মনুগ্রহ কবিলেন ।' অনুপনীত' বামাইকে মুনিবা তাহাব 
মাম' মার্কশেধেব চাপে পডিযা একঘবে কবিযাছিল । ধর্ম ঠাকুব স্বযং বামাইকে 
তান্র-উপবীন দিযা নিঞ্জেব পূজক বলিষা নিদিষ্ট কবিলেন এব তাহাকে অবজ্ঞা কবাষ শাস্তি 
হিসাবে মার্কগেষেব কুষ্টবোগ জন্মাইলেন । অবশেষে, পতীব নির্বন্ধে, বামাইকে মানাইযা 
এবং ধম ঠাকুবকে পজা কবিযা মার্কণডয বেহাই পাইলেন । মার্কগ্রেষ-পত্বী মানত কবিলেন, 

মাদ্যেব পুহ্ৃর্ণি দিব পিষ্টেব জাঙ্গাল 

মদে মাংসে বাবমতি ভবিব বাবেবাব । 

শুত্রদবাব কবিব আব বত্রিশ ববিবাব 

শনিবাব ব্রত কবিবাবে জান শ্রীধম-দুযাব | 
এই কাহিনী কোন কোন পুথিতে "মাকশু-পুবাণ' নামে উল্লিখিত | 

মুনি-সমাজেব পুজায যুত না পাইযা ধম ঠাঝুব সদা ডোমকে অনুগ্রহ কবিলেন । তিনি 

ব্রহ্মচাবীব বেশ ধবিমা ছাতা সাবাইবাব উদ্দেশো সদা ডোমেব কুঁডেয গিধা হাজিব হইলেন । 
সদা সযত্ে ছাতাটি সাবাইযা দিল | তখন ব্রহ্মচাবী একাদশীব পাবনা চাহিযা বসিলেন। সদা 
যথাসাধ্য আযোজন কবিলে পব প্রহন্মচাবী ওজব তুলিলেন, নিঃসস্তান দম্পতীব ঘবে তাঁহাব 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১২১ 


খাওয়া চলিবে না। সদার অনুনয়ে তিনি পুত্রবর দিয়া এবং দ্বাদশ ব€সরাস্তে আসিয়া পারনা 
করিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন । যথাকালে সদার পুত্র হইল লুইচন্দ্র“* বা লুইধর, এবং 
বারো বছর পরে ব্রহ্মচারী হাজির হইলেন । রন্ধন হইলে পর ব্রহ্মচারী মাংস খাইতে 
চাহিলেন, সদার পুত্রের মাংস। তাহার পর কাহিনী দাতাকর্ণের গল্পের মতো ।*৩ 
সাংজাত-পদ্ধতিতে এই কাহিনী হরিশ্ন্দ্র-লুইচন্দ্র পালা অনুবৃস্ত আছে । কোনো কোনো 
ধর্মপুরাণে রামাই পণ্ডিতের ও তাঁহাব পুত্র শ্রীধরের কাহিনীতেও এই ব্যাপার দেখা যায় । 
ধর্মের অনুগ্ুহ পাইয়া সদা ডোম (েবে হরিশ্ন্দ্র বাজা) রামাইকে পুরোহিত করিয়া ধর্মের 
পূজা করিলেন । এই হইল ধর্ম-ঠাকুরেব প্রথম “বারমতি” বা “গৃহভরণ” গাজন ॥ 


৫ মযু্রভষ্ট ও বাণভট্ট 


রামাই পণ্ডিত যেমন ধর্মের গাজনের প্রথম পুবোহিত, লুইচন্দ্র কাহিনীব সুত্রধার এবং 
সাংজাত-পদ্ধতির সৃষ্টিকতাঁ বলিযা পরিচিত, মযূরভট্টও তেমনি হাকন্দ তপস্যাব** 
পথপ্রদর্শক এবং ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর আদিকবি বলিয়া উল্লিখিত । কপরাম চক্রবর্তী ও 
শ্রীশ্যাম পণ্তিত হইতে আরম্ভ কবিয়া সকল ধর্মমঙ্গল-রচযিতাই ময়ুরভটের দোহাই 
দিয়াছেন । 
নযুবভট্রে কপান্বিত হৈল করতাব 
মবতে ধর্মেব শীত কবিতে প্রচাব | 
গরভভবাসে তিন ভন যুক্ত কবে মনে মন 
প্রকাশ হইব কোন বীতে 
মযবভট্ট দ্বিজববে বিন কবিযা ভাবে 
পুন বচে শ্রীশাম পন্চিতে 1 


মযুবভট দ্বিজবব যোগে নিবমল 
পকাশ ক্াবেন যেবা ধর্মেব মঙ্গল 17" 
মযুরভট্ট সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অপতভ্রংশে অথবা বাঙ্গালাষ ধর্মমঙ্গল কাহিনী অথবা ধর্মের 
গীত বচনা কবিযাছিলেন কিনা জানা নাই | -বে এইটুকু জানি যে মযুবভট্রেব এইরকম 
কোন বচনা ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন কবি কখনো দেখেন নাই । তাহাবা পূর্বশ্ুত কথাবই 
পুনবাবৃত্তি কবিযা মযুবভট্রের দোহাই পাডিয। গিযাচ্রেন । সপ্তদশ শতাব্দীর একেবাবে শেষে 
সীতারাম দাস তাহার ধর্মমঙ্গল লিখিযাছিলেন । তাহাতে তিনি বলিযাহ্েন, “মযৃবভট্ 
মহাশয়ের সুন্দব পাঁচালি” | এ কথা পুরাপুবি আন্লাজি ৷ 
একদা “ময়ুবভট্রের ধর্মমঙ্গল' বলিযা একটি খণ্ডিত পুথিব নিবরণ বাহিব হইযাছিল ।*” 
কিন্ত সেটি অন্য কবির (সম্ভবত শ্রীশ্যাম পণ্ডি: ব) ধর্মমঙ্গলেব পুথি ।?৯ 
“ময়ুরভট্ট-বিরচিত শ্রীধর্মপুবাণ'১০ বলিষা যাহা বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীব কবি রামচন্দ্র বাঁড়জ্জের রচনা 1৬১ মুদ্রিত সংস্কবণেব 
আকর পুথির ভানতা “দ্বিজ রামচন্দ্র” ছাপা বইযে “দ্বিজ্ মযূরক” হইয়াছে । চারি অক্ষবেব 
নাম "রামচন্দ্র”কে তিন অক্ষরের নাম “ময়ুর”এ পরিণত কবিলে ছন্দোভঙ্গ হয়, তাই স্বার্থিক 
ক প্রত্যয় যোগ করিয়া লাঠি ও সাপ দুই বাঁচাইবার চেষ্টা । 


১২২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


তবে রামাই পণ্ডিতের মতো ময়ুরভট্ট একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার অতীত নহেন । সংস্কৃত 
সাহিত্যে সুপরিচিত “সূর্যশতক'এর রচয়িতা ময়ুরভট্টই যে ধর্ম-ঠাকুরের কাবো উদ্দিষ্ট 
ময়ুরভট্ট তাহা মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে । কিংবদস্তীতে বলে সূর্যশতক লিখিয়া 
ময়ুরভট্ট কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । তাঁহাব রোগমুক্তিব তপস্যার যে বিববণ পাওযা 
গিয়াছে তাহা ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত “শালে ভর” ও “হাকন্দ” তপশ্চষরি অনুরূপ | প্রথমে 
গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীর সারাংশ দিতেছি । এই বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে মেকতুঙ্ষেব 
“প্রবন্ধচিস্তামণিতে 1২ তবে ইহাতে ময়ুরভট্রের তপস্যা আবোপিত হইযাছে বাণভট্রেব 
উপর | 

ময়ুরভট্ট ও বাণভট্ট ছিলেন সম্পর্কে ভগিনীপতি ও শ্যালক । পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তায় 
দুইজনে পরস্পর প্রতিস্পদ্ধী, এবং রাজসভায় দুইজনেবই সমান প্রতিপত্তি । একদিন 
ভোরবেলায় বাণভট্ট ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন । গৃহদ্বাবে পৌঁছিযা শুনিলেন 
পত্বীর দুর্জয় মান ভাঙ্গাইবার জন্য মযূবভট্ট পুনঃপুনঃ এই তিন চবণেব অসম্পূর্ণ পদটি 
বলিতেছেন, 


গতপ্রাযা বাত্রিঃ কৃূশতনু শশী শীর্ষত ইব 
প্রদীপোহযং নিত্রাবশমুপগতো দঘৃর্ণিত ইব । 
প্রণামান্তো মানস্তাজসি ন তথাপি জ্রুধমহো 
শুনিয়া বাণের কবিপ্রবৃত্তি জাগিযা উঠল । তিনি অজ্ঞাতসাবেই এই চতুর্থ চবণ বলিযা 
শ্লোকটি সম্পূর্ণ কবিযা দিলেন, 
কুচপ্রত্যাসত্ত্যা গ্রদযমপি তে চণ্ডি কঠিনম ॥ 
“হে তন্বী, বাত্রি গতপ্রায | শশী যেন শীর্ণ হইতেছে, প্রদীপ শিখাটিও যেন শিদ্রাবশে টলিযা 
পড়িতেছে । অবশেষে প্রণাম কবিলাম ৷ আহা, তবুও নিষ্ঠব মান তাগ কবিতেছ না । হে নিষ্টব 
নাবী, স্তনের কাছাকাছি থাকায তোমাব হৃদযও কঠিন হইযাছে ॥ 
ভাইয়ের মুখে এমন অসঙ্গত বাক্য উচ্চাবিত হইতে শুনিযা মযব পত্রী গ্রুদ্ধ হইযা শাপ 
দিলেন, “কুষ্ঠী ভব” | পতিব্রতার শাপ ফলিতে বিলম্ব হইল না, বাণতট্রের অঙ্গে কুষ্ঠবোগেব 
চিহ্ন দেখা দিল । প্রাতঃকালে শীতবস্ত্র জডাইয়া বাণভট্ট বাজসভায আসিলে মযৃবভট্ট 
জনান্তিকে বলিলেন, “বরকোটী” 1৬ বাজা শুনিতে পাইয়া বিশ্মি৩ হইযা বাণকে নিবীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন | বাণ তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং দেবতা আরাধন কবিতে 
সঙ্কল্প করিলেন । নগরপ্রান্তে দৃঢ় স্তস্ত আবোপণ কবিযা তাহাব ৩লায খয়েব কাগেব আগুন 
জ্বালিয়া স্তমতশীর্ষে শিকা ঝুলাইয়া তাহাতে তিনি বসিয়া বহিলেন | একটি কবিযা সূর্ষেব 
স্ভতি-শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ কবেন আর একগাছি করিযা শিকাব দড়ি কাটেন । পাঁচগাছি 
দডি কাটা হইয়া গেলে অবশিষ্ট একগাছি মাত্র দড়িতে কোনো বকমে ঝুলিয। থাকিয। বাণভট্ট 
ষষ্ঠ ক্লোকটি রচনা ও পাঠ করিয়া যেমন দভিটি কাটিতে যাইবেন অমনি ভানুদেব প্রতাক্ষ 
হইয়া তাহাকে আশীবদি করিলেন । কবিও সঙ্গে সঙ্গে “সঞ্জাতজাত্যকাঞ্চনকায়কাস্তি” হইয়া 
গেলেন । পরদিন বাণ “সুবর্ণচন্দনাবলিপ্তাঙ্গং সংবীতদিব্যবসনঃ” হইয়া রাজসভায় হাজির 
হইলেন । তাঁহার দেহজ্যোতি দেখিয়া রাজা অবাক হইলেন ও বাণকে প্রশংসা করিলেন। 
মুর বলিলেন, দেবতার আবাধনা এমন আর কি বড় কাজ । তাহাতে ভগিনীপতিকে কটাক্ষ 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১২৩ 


করিয়া বাণ বলিলেন, “যদি দেবতাদ্যারাধনং সুকরং তদা ত্বমপি কিমপপীদূক্‌ চিত্রমাবি্ুরু” | 
ময়ূর বলিলেন, বেশ, “নিরাময়স্য কিমায়ুর্বেদবিদা তথাপি তব বচঃ সত্যাপয়িতুং নিজপাণী 
পাদৌ চ ছুয্যা বিদার্য-_ত্য়া ষষ্টে কাব্যে সূর্যাঃ পরিতোষিতঃ__অহং তু পূর্বস্য কাব্যস্য 
যষ্ঠেহক্ষরে ভবানীং পরিতোষয়ামি” | এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ময়ুর চণ্তীকার দেউলে গিয়া 
পিছনে একধারে সুখাসন-সমাসীন হইয়া শ্লোক পড়িতে শুরু করিলেন । “মা ভাঙ্ক্ষীর্‌ 
বিভ্রমম্”_ এইটুকু পডিতে পড়িতে যেমন ষষ্ঠ অক্ষর শেষ হইল, অমনি চগ্ডিকা প্রসন্ন হইয়া 
দেখা দিলেন । সকলে ধন ধন্য করিয়া তাঁহাকে লইয়া শোভাযাত্রা কবিযা নগরে প্রত্যাবর্তন 
করিল । 

এই কাহিনীরই একটি রূপান্তব পাই বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বালমভট্টের সূর্যশতকটীকায ।৯০ 
এখানে ময়ুবভট্ট শ্বশুর, বাণভট্ট জামাই । রাজা হর্যবর্ধনেব আহানে ময়র রাজধানীতে 
মাসিয়াছেন । বাণভট্রেব প্রাসাদের অদূরে স্বতন্ত্র ভবনে তীহাকে বাসা দেওযা হইয়াছে। 
স্বশুর-জামাইযের সাক্ষাৎ তখনও হয় নাই। প্রত্যষে ময়ুরভট্ট স্সানপৃক্তা সাবিয়া 
মন্দির-বাহিবে আসিয়া দেখেন অদুবে প্রাসাদ সোপানে এক সুন্দবী নাবীমূতি, 
সদাঃসুপ্তোথিতা । দূর হইতে দেখিযাই তাঁহাব কবিপ্রবৃত্তি জাগিযা উঠিল তিনি সেই 
সুন্দবীকে বর্ণনা কবিযা তখনি একটি অষ্টক কবিতা বচনা কবিলেন । তাহাব পরে তিনি 
জানিতে পারিলেন সেই তবন তীহাব জামাতাব এবং তাঁহাব কবিতাব উদ্দিষ্ট সুন্দবী তাঁহারই 
কন্যা । ময়ুবভট্ট পুণাবান এবং সাধুশীল হইলেও না জানিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে অনুচিত 
ভাষণেব পাপ করায় তাঁহাব দেহে কুষ্ঠেব চিহ্ন দেখা দিল । তিনি অমনি স্থির কবিলেন, 
সুযেপাসনায় নিবত হইযা দেহাস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । প্রিয শিষ্কে তিনি বলিলেন, 
“আজ শনিবার আমি উপবাস কবিব. কাহারো সহিত দেখা কবিব না । বলিয়া দিও আমি 
পথশ্রান্ত, অসুস্থ 1” রাত্রিশেষে শিষ্যকে লইয়া ময়ুব গোপনে শহবেব বাহিরে শিপ্রা নদীতীরে 
(গলেন । সেখানে বিজনে এক বটগাছের তলায় অগ্নিকৃণ্ড করিযা গাছেব ডালে এক শ গাছা 
দড়ির শিকা বাঁধিয়া তাহাতে চডিয়া এসিলেন । শিষাকে বলিযা দিলেন, “আমি যেমন যেমন 
এক একটি শ্লোক পড়িব তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিযা লইবে 1” তাহার পব ময়ূর সূর্যবন্দনা 
আবম্ত করিলেন । তিনি একটি কবিযা শ্লোক "ডেন আর একগাছি কবিয়া দড়ি কাটেন, 
শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গে প্লোকটি লিখিযা লয় । শেষ শ্লোক পড়িযা শেষ দডিটি কাটিবার পূর্ব 
মুহুর্তে সূর্যদেব দেখা দিয়া তাঁহাকে নিরাময কবিলেন । গল্প অনুসাবে এইভাবে ময়ুরভট্ের 
সূর্যশাতক লেখা হইযাছিল 


৬ ধর্মমঙ্গল কাহিনী 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্ম-ঠাকুরের গাজনে বাবো দিন ধরিখা গীত হইত । এখনো কোন কোন স্থানে 
হয় ।৬ কাবাকাহিনীতে অনেকগুলি পুরানো রূপকথা একসূত্রে গাঁথা পড়িয়াছে। প্রাচীন 
“মঙ্গল” কাব্যের মধ্যে সর্বশেষে দেখা দিলেও গঠনে এবং বস্ততে ধর্মমঙ্গলের বস্তু পুরানো 
বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে বেশ পুরাতন | অপভ্রংশ রীতির কাবাবন্ধের চিহণবশেষ ধর্মমঙ্গলে 
যেরকম ও যতটা আছে এমন বোধ কবি মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলেও নাই । গোলাহাট-পালায় 
বৃদ্ধবেশ্যার চিত্র পুরাতন কাব্যবস্ত বলিয়া অন্য কোন কোন প্রাদেশিক পুবানো সাহিত্যেও 


১২৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


প্রতিফলিত দেখা যায় । অপভ্রংশ সাহিত্যে পরিচিত পৃবাগিত প্রহেলিকা-কবিতার ব্যবহাবও 
এই পালার বিশেষ বস্ত। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন পাত্রই এতিহাসিক নয়, কাহিনী তো এঁতিহাসিক নয়ই । তবে 
গৌড়-দরবারের বর্ণনায় যেটুকু বাস্তব রঙ দেখা যায তাহা সেকালের রাজদরবারেব 
বিলীয়মান স্মৃতিবই অনুসাবী | মনসামঙ্গল-চণ্তীমঙ্গলেব মতো ধর্মমঙ্গলেব কাহিনী বিশেষ 
একটি দেবতার মহিমা সূত্রে গ্রথিত কযেকটি লোকপ্রচলিত গল্পেব মালা ৷ ইংবেজী করিয়া 
বলা যায় এড্ভেঞ্যব্স অব লাউদসন । 

মূল ভূমিকা লাউসেনেব ।১৬ লাউসেন ধর্মেব অনুগৃহীত দেবকল্প ব্যক্তি 1 সুতবাং তাঁহার 
চরিত্র বাঁধাধরা ভাবে আঁকা ৷ তবে ছোটখাট পাত্রগুলি অনেকটা মানবোচিত | লখিযা 
ডোমনীর ও হরিহব বাইতির আচরণ আমাদের পুরানো সাহিত্যে অভিনব ৷ কর্পুবধবলেব 
বালসুলভ চাপল্য কৌতুককর । ধুমসীব ভূমিকা উপভোগ্য | ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে বীবরস 
আছে, এবং তাহা পুরাপুবি যাত্রাগানেব বাবপনা নয । সেকালেব নৈনাসামস্তেব ও 
যুদ্ধঅভিযানের কথা এখানে যেমন উজ্জ্রলভাবে পাওযা যায় অন্যত্র তেমন নয | বিশালতা, 
কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য এবং পাত্রপাত্রীব খনুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা কবিলে ধমন্গলকে মধ্য বাঙ্গালা 
সাহিত্যের একরকম এপিক কাব্য বলিয়া স্বীকাব কবিতে হয । 

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর সাবাংশ নিন্নে দেওযা গেল | ইহাদেব মধে। লাউসেন-কর্পবিধবলের 
আচরণে কৃষ্ণ-বলরামের পৌবাণিক কাহিনী মনে পড়িবে | 

গৌডেশ্বরেব সামস্ত, দক্ষিণরাঢে মধনার বাজা কর্ণসেনের পুত্রগণ উও্ববাঠে স্কেবের 
সামস্ত-রাজা সোম ঘোষের বিদ্রোহীপুত্র দেবী অনুগুহীত ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া 
নিহত হইলে গৌডেশ্বব তীহাব শ্যালিকা রঞ্জাবতীব সহিত রাজাচত পত্রীপূত্রহীন বৃ 
কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন | বিবাহেব সময়ে গৌডেশ্ববেব শ্যালক মহাপাত্র মহামদ (বা 
মাহুদ্যা, মাউ দিয়া), উপস্থিত ছিল না । থাকিলে বৃদ্দেব সহিত কিশোবী ভগিনীব বিবাহ সে 
ঘটিতে দিত না । বৃদ্ধ স্বামীর ওুঁবসে পুত্রলাভেব আশা নাই দেখিযা রঞ্জাবতী ধাত্রী সামুলাব 
উপদেশে সে উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিয়া ধর্মেব বর লাভ করিলে পর তাহার পুত্র 
লাউসেনের জন্ম হইল । ভগিনীব পুত্র হইয়াছে শুনিয়া মহামদ ঈষন্বি৩ ও ভ্রুদ্ধ৷ হইয়া 
শিশুকে অপহরণ করিয়া আশিতে চোর পাঠাইল | লাউসেনকে তাহাবা চুবি করিল । পুত্র 
হারাইয়া রঞ্জাবতী খুব কাতব । তাহাকে সাময়িক সান্ত্বনা দিবাব জন্য ধর্ম-ঠাখুঁব শ্বেঙকাস্তি 
এক শিশু সৃষ্টি কবিয়া বঞ্জাব কাছে পাঠাইয়া দিলেন । এদিকে ঠাকুবের দূত হনুমান চিলের 
রূপ ধবিয়া চোরদের কবল হইতে উদ্ধাৰ করিযা শিশুকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইযা আনিল। 
রঞ্জা এক ছেলেব স্থানে দুই ছেলে পাইল । ক্রমে লাউসেন বযঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম-ঠাকুবেব 
আদেশে হনুমান্‌ বৃদ্ধ মল্প হইয়া আসিয়া লাউসেনকে মল্লবিদ্যা শিখাইল । শিক্ষা শেষ হইলে 
একদিন রাত্রিতে মোহিণীবেশ ধরিয়া দেবী দুর্গা লাউসেনকে পরীক্ষা করিলেন এবং সস্তষ্ট 
হইয়া তাহাকে নিজ জয়খড়গ দিয়া গেলেন । বিশ্বকর্মা আসিয়া এই জয়খডেগোব “ফলা” 
(অর্থাৎ খাপ) নিমাঁণ করিলেন । অতঃপর গৌড়-দববারে গিয়া নিজ শৌর্য বীর্যের পরিচয় 
দিতে লাউসেনের বাসনা হইল । রঞ্জাবতী একথা ভাইকে জানাইল | লাউসেন যাহাতে 
গৌড়ে আসিতে না পারে এইজন্য মহামদ ময়নায় আটজন মল্ল পাঠাইয়া দিল । উদ্দেশ্য 


ধর্ম ঠাকব-কথা ১২৫ 


মল্রযুদ্ধে লাউসেনকে পরাজিত কবিয়া তাহাব হাত পা ভাঙ্গিষা তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া 
দিবে | লাউসেন মল্লদেব অনাযাসে পবাস্ত কবিল এবং ভাই কর্পবধবলকে সঙ্গে লইয়া 
গৌড়ের পথ ধরিল | পথে জালন্দাব গডে কামদল (অরাঁৎ “কেঁদো”) বাঘ ও কুন্তীর বধ, 
জামতিতে বারুই নাবীব প্রেমপ্রত্যাখ্যান, তাহার ফলে কারাবাস এবং পবে তাহার 
মৃতপুত্র-উজ্জীবন, গোলাহাটে গণিকা সুবিক্ষার (অথাৎ সুরক্ষিতা ?) কাছে লাঙ্কনা এবং 
হনুমানেব সাহায্যে উদ্ধাব ইত্যাদি বহুবিধ অসম্তাবিত ও রোমাঞ্চক কার্ষেব পর অবশেষে 
লাউসেন গৌডে গিয়া উপস্থিত হইল | মহামদেব যন্ত্রণা বাজা তাহাকে কাবারুদ্ধ কবিল । 
ধর্মের কৃপায় অল্পকালে কারাযন্ত্রণা ঘুচিল | তাহাব পর ক্ষিপ্ত হস্তীব দমন, এবং বৃক্ষধবংস ও 
পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি বিচিত্র ক্ষমতাব পরিচয দিলে পব গৌডেব বাজা তাহাকে ময়না তালুক 
ইজাবা এবং চডনের ঘোড়া দিয়া পুরস্কৃত কবিলেন ৷ ঘোডাটি হুদ্মবেশী পক্ষিবাজ ।১৮ 
মৈসো-মাসীর সংবর্ধনা লাভ কবিযা লাউসেন দেশে ফিবিল । পথিমধ্যে কালু ডোম, তাহার 
পত্বী লখিযা (“লখ্যা”) ও তাহাদেব পুত্র এবং অনুচবদেব সঙ্গে পবিচয় ও সখা হইল । 

এদিকে মহামদ সর্বদা লাউসেনেব মনিষ্টচিন্তায দিন গণিতেছে । !স ভাবিয়া চিন্তিয়া 
কামবপের বাজাকে দমন কবিতে লাউসেনকে পাঠাইতে বাজাকে পবামর্শ দিল । বাজার 
হুকুমে লাউসেন গৌডে আসিযা আদেশ লইযা কামরাপ-বিজাযে চলিল । কালু (ডোমের 
সহাযতায় লাউসেন কামবপ জয কবিযা বাজনন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ কবিযা আনিল । শৌড 
হইতে ময়না ফিবিবাব পথে আব দুই বাজ্কন্যা আমলা-বিমলানও পাণিপীডন কবিল। 

কিছুকাল যায় ৷ মহামদেব মন্ত্রণায় বৃদ্ধ গৌডেশ্বব সিমুলেব বাজা হরিপালের কন্যা 
কানডাকে বিবাহ কবিতে ইচ্ছুক হইল | কন্যাপক্ষ প্রস্তান প্রত্যাখ্যান কবায় গৌডেশ্বব 
হবিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বিল । কানডা ও তাহার দাসী ধুমসী দুইজনেই দেবী €স্তীর 
অনুগৃহীত ভক্ত | দেবী এক লোহাব গগ্াব দিযা বলিলেন এই লৌহ-গণ্ডাবেব মাথা এক 
চোটে যে কাটিবে সেই বাজকন্যাব শাণিগ্রহণ কনিবান যোগ্য ৷ বাজা ও মহামদ কেহই তাহা 
করিলে পারিল না। তখন মহামদ বাজাকে যুক্তি দিযা লাউসেনকে আনাইল । উদ্দেশা, 
লাউসেন অকৃতকার্য হইলে অবমানিত হই, কৃতকার্ষ হইলে বাজকন্যাকে আনিয়া 
গৌড়েশ্বরকে দিবে | বলা বাহুল্য লাউসেন কৃতকার্য হইল | তাহাব পব তাহাকে অন্যকার্ষে 
পাঠাইয়া গৌড়েশ্বর সিমুল আক্রমণ কবিল । কানডা ও ধুমসী যুছে। নামিযা গৌডেশ্ববকে 
পরাজিত কবিল । ইতিমধ্যে সেখানে লাউসেন আসিয়া! পিল । তখন কানডাব সহিত 
তাহার বিবাহ বোধ করা গেল না। 

তাহার পর ইছাই ঘোষকে দমন কবিত লাউ।সনকে ০কুবে পাগানো হইল | লাউসেন 
ও কালু অজয়ের ধাবে উপনীত হইল | ইছাইযে অজেয (“বজ্জব") সেনাপতি লোহাটা”* 
সদরিকে বধ করিয়া কালু তাহাব কাটামুণ্ড গৌডে মহামদেব নিকট লইয়া গেল । সেই মুণ্ড 
লাউসেনের মাথার মতো সাজাইযা মহামদ মযনায় পাঠাইযা দিল | তাহা দেখিয়া লাউসেন 
মরিয়াছে ভাবিয়া ময়নায় হাহাকার উঠিল । লাউসেনেব পত্থীগণ সহমরণে উদাযাত হইলে ধর্ম 
চিল হইয়া ছোঁ মারিয়া সেই মুণ্ড লইয়া গেলেন এবং কলিঙ্গার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত 
ঘটনা জানাইয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করিলেন । 


১২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


লাউসেন ঘোড়ায় চড়িয়া অজয় পার হইতে গিয়া নদীর জলে ডুবিয়৷ গেল । অজয়-নদ 
তাহাকে ধরিয়া অতলে বরুণের কাছে লইয়া গেল । লাউসেনের অনুচরবৃন্দ আত্মহত্যা 
করিতে জলে ঝাঁপ দিতে গেলে তখন ধর্ম অজয়ের জল হাঁটুভর করিয়া দিয়া লাউসেন ও 
তাঁহার অনুচরদের উদ্ধার করিলেন । অজয়ের তীরে ঢেকুরের গডে ইছাইয়ের সহিত 
লাউসেনের যুদ্ধ বাধিল | দেবীর বরপুত্র ইছাই । লাউসেন যতবার ইছাই ঘোষের মাথা 
কাটিয়া ফেলে, ততবারই দেবীর কৃপাদৃষ্টিতে কাটা মাথা ধড়ে গিয়া জোড়া লাগে । তখন 
দেবী ইছাইকে অভয় দিলেন যে তিনি লাউসেনকে মারিবেন । দেবীব এ প্রতিজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রের 
ভীমসেনবধের মতো বিফল হইল। মায়া লাউসেন নির্মিত ও ভস্মীস্ুত হইল । দেবীর প্রতিজ্ঞা 
রহিল, লাউসেনও মরিল না । তারপব দেবতারা ষড়যন্ত্র করিয়া দেবীকে শিবের নিকট লইয়া 
গেলেন, আর সেই অবসরে লাউসেন ইছাইয়ের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল । বিষ্ণুর কৃপায় 
কাটামুণ্ড মুক্তিলাভ করিল, সুতরাং দেবী আসিয়া ইছাইকে আর পুনজীবিত করিতে পারিলেন 
না। ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ গৌডাধিপতির বশ্যতা স্বীকার কবিল। 

কিছুকাল পবে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন জন্মগ্রহণ কবিল। এদিকে মহামদ 
ভক্তিহীনভাবে ধর্মপূজা করিতে গিয়া বিপদ ঘটাইল,_গৌডে ভীষণ বা নামিল ও 
জলপ্লাবন আসিল । বেগতিক দেখিয়া মযনা হইতে লাউসেনকে আনাইযা বিপদেব প্রশমন 
কবা হইল । 

তাহার পর লাউসেনকে কঠিনতম আদেশ দেওয়া হইল, পশ্চিমে সূর্য-উদয কবাইতে 
হইবে । ময়না হইতে লাউসেনের মাতাপিতাকে আনিয়া প্রতিঙ্খধরাপে বন্দী করিযা রাখা 
হইল, লাউসেন পশ্চিমোদয় কবাইতে পারিলে তবে তীহারা মুক্ত হইবেন । লাউসেন 
সামুলাকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় চডিযা ধর্ম আরাধনা কবিতে “হাকন্দ”-এ** যাত্রা করিল । 

লাউসেন হাকন্দ-তপস্যায় গেলে গণ্ডারের অত্যাচার নিবাবণ ছলে মহামদ মযনা 
অধিকার করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিল । মহামদ কালুকে লোভ দেখাইল, তাহাকে রাজা 
কবিয়া দিবে । লোভে পড়িয়া কালু নিশ্েষ্ট রহিল | লখিযা একাই যুদ' করিয়া মহামদকে 
ঠেকাইয়া রাখিল । কিছুতে না পারিয়া শেষে মন্ত্রবলে সকলকে নিদ্রাতিভূত করিযা মহামদ 
ময়না অধিকার করিতে উদ্যত হইল | লখিয়া তাহার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইল, সে নিহত 
হইল ৷ তখন লখিয়া বলিয়া কহিয়া কালুকে যুদ্ধে পাঠাইল, কালুও মারা পডিল | তাহার পৰ 
কলিঙ্গা যুদ্ধ করিতে গেল, সেও পড়িল | অবশেষে কানডা ও ধুমসী রণে মাতিলে মহামদ 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল । লাউসেনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কলিঙ্গার মৃতদেহ 
প্রাসাদে সুবক্ষিত হইল । 

এদিকে লাউসেন হাকন্দ-৩পস্যায় বসিষা মহাবিদ্যা জপ করিতেছে এবং শরীরের মাংস 
কাটিয়া হোম করিতেছে । তবুও ধর্মেব দেখা নাই । শেষে সামুলাব পরামর্শে লাউসেন 
নিজের মাথা কাটিয়া অগ্রিতে আহুতি দিলে ঠাকুর আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া 
লাউসেনকে জীয়াইলেন এবং পশ্চিমে সৃযেদিয় দেখাইয়া ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন । 
পশ্চিমোদয়ের স্বাধীন সাক্ষী রহিল বাদ্যকর (“বাইতি”) হরিহর | 

মহামদের প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন সত্বেও হরিহর সত্য সাক্ষ্য দিল, কিন্তু মহামদের 
রোষ এড়াইতে পারিল না । মহামদ চুরির অপবাদ দিয়া শূলে দেওয়াইলে হরিহর বাইতি 


ধম ঠাকুব-কথা ১২৭ 


সশবীবে স্বর্গে গমন কবিল । তাহাব পব মহামদেব অশেষ লাঞ্ছনা | মাতা-পিতা-ভ্রাতাব 
সহিত লাউসেন দেশে ফিবিযা আসিল । ধর্মেব কৃপা কলিঙ্গা কালু ও কালুব পুত্র সকলেই 
পুনজীবন লাভ কবিল | সকলে সুখে কাল কাটাইতে লাগিল । তাহাব পব যথাকালে সকলে 
শ্বর্গে চলিযা গেলে লাউসেনেব পুত্র চিএসেন মযনায বাজত্ব কবিতে লাগিল । 

বাম-কথা বচনা ও গান কবা একচেটে ছিল ব্রা্মণেব পাগুব-কথা কাযস্থেব, কিন্তু 
ধর্ম-ঠাকুবেব কথায, বচনায ও গানে সর্ব-জাতিসমন্য । ব্রাহ্মণ কাযস্থ বৈদ্য কৈব শুডি 
কোটাল প্রভৃতি জাতিব একাধিক ব্যক্তি ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিযাছিলেন | তীহাদেব অনেকে 
তাহা গানও কবিতেন । তবে ব্রাহ্মণেব সমাজে সে কাজ নিন্দনীয ছিল । 

ধরতিহাসিক দৃষ্টিতে লাউসেন কাহিনী-__অর্থাৎ হবিশচন্দ্র-দাতাকণ ও কর্ণসেন-বঞ্জাবতী 
কাহিনী দুটি একএ __অত্যন্ত প্রাটীন | এ কাহিনীব বীজ ও চাবা পাওয৷ যায বৈদিক 
সাহিত্যের প্রাচীনতম গণ্য গ্রন্থে । খ্বীস্টপব অষ্টম শতাব্দীতে বচিত এতবেয ব্রা্খণে যে 
হবিশচন্দ্র বোহিতাশ্ব শুননশপ গল্পটি আছে তাহাতে লাউসেন কাহিনীব আঁবসধাদিত 
প্রতিচ্ছবি পাই । গল্পটি লোকমুখে বাহি৩ হইযা আসিযাছিল বলিষা বাঙ্গালা কাহিনীতে বেশ 
কিছু বিকৃতি ও বাহুলোব সঞ্চষ আছে তবে ৩ুলাইযা দেখিলে গঞ্স দুইটিব মৌলিক 
অভিন্নত্ব অস্বীকাব কবা যায না । এতবেষ ব্রাহ্মণেব কাহিনীটিও আবাব সমসামধিক অশ্বমেধ 
যক্দঞেব পক বাখ্যাব মতো । (সেকালেব অপুত্রক্ক বাজাবা পুএ্কামনায অশ্বমেধ যজ্ঞ 
কবিতেন । একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্বকে ছাডিযা দেওয়া হইত তবে তাহাব সঙ্গে বক্ষী 
থাকিত ৷ ঘোডাটি নির্বিবাদে বাজোব চতুঃসীম! ঘুবিযা আমিলে তাহাকে বলি দিযা হোম 
কবা হইত | হোম অনুষ্ঠানে বাজমহিষী ও প্রধান পুবোহি৩ ছাঙা আব কেহই উপস্থিত 
থাকিত না । এই অনুষ্ঠানেব পব বাজমহিষী পুএসত্তান প্রসব কবিতেন 1) 

বাঙ্গালা কাহিনী ) বৈদিক কাহিনী ও অশ্বমেধ অনুষ্ঠান তুলনা কবিযা যথাসাধ্য সংক্ষেপে 
মূল কাহিনী যে এক তাহা সুদৃঢ় প্রমাণ নির্দেশ কবিতেছি। 

বাঙ্গালা কাহিনাব বাক্তা হবিশচন্দ্র-” ণসেন বৈদিক কাহিনাব বাজা হবিশচন্দ্র অশ্বমেধেব 

অপূত্রক বাজা | বাঙ্গালা বঞ্জাবতী বেদিক অনুল্লিখিত বানী অশ্বমোধব অপূএক বাজমহিষী | 
বাঙ্গালা ছন্মবেশ। ধম ঠাৰব লর্দক শারদ অন্বামধেব প্রধাণ পাবাহত ।॥ বাঙ্গালা 
লুইদাস লাউসন বৈদিক বোহিএস্ক অশ্বামহ ৭ লাঙ্গালা হনুমান বেদিক ইন্দ্র অশ্বমেদ 
অস্ববক্ষী । বাঙ্গালা পশ্চিম উদিত সুয বেদি শুনৎল্শপ অশ্বমেন বাজপুত্রেব জন্ম | 

লাউসেন নামটিব পূবঝ্প ছিল পুইদাস | এ নামটি “বোহিতাশ্ব আগত ॥ 


৭ খেলাবাম ( ?) শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাসহবয 


কোন কোন পণ্ডিতেব দৃঢ বিশ্বাস যে খলাবাম নামে এক কবি ১৫১০ অবঝে (১৪৪৯ 
শকাব্দ) “গৌডকাবা" নামে ধমমঙ্গল লিখিযাছিলেন | ইহাদেব মতে তিনিই ধর্মমঙ্গলেব 
আদি কবি । অথচ খেলাবামেব কাব্যেব সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কোন পুথিই পাওযা যায 
নাই, এমন কি পুথিব একটি পাতডাও নয । বৈষ্ঃব-সাহিত্যবসিক ও প্রাচীন-সাহিত্যকুতৃহলী 
হাবাধন দত্ত একটি প্রবন্ধে এই কবি ও কাবোব উল্লেখ কবিষাছিলেন । হাবাধনবাবুব বাসস্থান 
জাহানাবাদ (আধুনিক আবামবাগ) অঞ্চলে বদনগঞ্জেব কাছে শ্যামবাজাব গ্রামে দলুবাষ 


১২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ধর্ম-ঠাকুরের পূজাবি জেলে-পণ্ডিতের বাড়িতে রক্ষিত খেলারামের (1) পুথি অল্পস্বল্প 
দেখিয়া তাহা হইতে কিছু অংশ এই প্রবন্ধে তিনি উদ্ধত করিয়াছিলেন | এই সংশয়িত কবির 
ও কাব্যের আলোচনায় সেইটুকুই আমাদের ধরাছোঁয়ার একমাত্র বস্ত | 
বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারনে শৈলেশ্বর শিবের উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
হারাধনবাবু তাহার কোন চিহ না পাইয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে মান্দারনের দক্ষিণে নয় 
ক্রোশ দূরে, এককালে বাঙ্গালা দেশের সীমান্তচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত প্রাচীন নেড়া দেউলের 
শিবই বঙ্কিমচন্দ্রে উল্লিখিত শৈলেশ্বব ৭ এই অনুমানকে প্রমাণ কবিয়া তিনি যাহা 
লিখিয়াছিলেন*১ তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত কবিতৈছি। 
শ্রীধর্মমঙ্গল গৌড়কাবা বচযিতা স্বর্গীয “খেলারাম” (ইনি ঘনরাম নহেন) ঘনরাম প্রণীত 
ধর্মমঙ্গলেব পূর্বে যে একখানি ধর্মমঙ্গল নামে গৌড-কাব্য, ৰচনা করিয়াছিলেন তাহাতে মযনাব 
গড় হইতে (এই ময়নাব গড মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) ধর্মপুত্র লাউসেন যখন গৌড-যাত্রা 
কবেন, তখন ধর্মবাজ স্বপ্নে উপদেশ দিযা যাহা বলিয়াছিলেন, কবিবব তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন । 
কবিববেব সেই বর্ণনা যে কতদৃঝ সুমিষ্ট ও সুমধুব পাঠক মহোদয়গণ তাহা অনুভব কবিবেন | 
তিনি শৈলেশ্বর শিব সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন 
“স্থিত শৈলেশ্বব শিব বঙ্গে অঞ্চলে । 
সুবম্য সবসী এক তাব মাঝে ঝলে ॥ 
কমল কুমুদ আদি নানা ফুল ফল । 
বিকাশিযা ভুঁষে তাব নীল উবস্থল ॥ 
শুন বাছা লাউসেন বলি বে তোমায । 
এওজাৎ দিও নেডা দেউল তলায 7” ইত্যাদি ॥ 
(অঞ্চল শব্দ) দেশেব সীমাবিশিষ্ট স্থান । (এওজাৎ) এও শব্দে সাধবী স্ত্রী, জাৎ শব্দে উৎসব । 
তলা শব্দে, দেবতাস্থান । যাত্রা প্রভৃতি শুভকাযপিকালে সেকালে অনেকেহ দেবতাস্থানে সধবা 
স্ত্রীলোকদিগকে আহবান কবিযা গুবাক, নাবিকেল, বস্তা, পান এবং তেল সিশ্ুব প্রদানপূর্বক 
তাঁহাদিগেব পূজা ও মঙ্গলাচবণ কার্য সম্পন্ন কবিযা যাত্রা কবিতেন | ভীহাবই নাম এওজাৎ , 
এখনও সেই বীতি অর্থাৎ এওজাৎ পদ্ধতি এতদ্দেশে প্রচলি৩ আছে | এ শিবেব আদি নাম 
শৈলেশ্বব, এক্ষণে কেহ কেহ কামেশ্বব বলেন । ধর্মপুএ লাউসেন যে এওজাং দিযাছিলেন 
তদনুসাবে এখনও এ দেবস্থানে এওজাৎ হয় ' গৌডকাব্য বচয়িতা খেলারাম যে কোন্‌ বংশে ও 
কোন স্থানে বসিয়া এ কাবু রচনা কবিযাছিলেন, তাহা সবিশেষ জানিবাব উপায নাই । 
এই বদনগঞ্জ গ্রামেব সন্নিহিত শ্যামবাজাব নামক গ্রামেব তারাচাঁদ মালী নামে এক অজ্ঞ ব্যঞ্ডি 
এ কাব্যের 81৫ পালা গীত অভাস কবিধা নানাস্থানে ধর্মমঙ্গল গান করিযা দিনপাত কবিত | 
কিছুকাল হইল, গৃহদাহে তাঁহাব মৃত্যু হইয়াছে । এখন আব সে গ্রন্থখানি তাহাব বাটীতে নাই । এ 
স্থানেব জনৈক ধীবন জাতিব ধর্মপগ্ডিতেব বাটীতে তাহাদিগেব কুলদেবতা শ্রীশ্রীদলুবাষ ধর্মেব 
খট্টাব উপব পৃজাব আসনে বস্ত্রাববণে বজ্জ্ববন্ধনেব মধ্যে যে একটা গ্রন্থ আছে, পণ্ডিতের 
পূর্বপুকষগণ এ গ্রন্থেব ডোব খুলিবাব পক্ষে নিষেধ আজ্ঞা কবাধ সেই কুঁসংস্কাব বশতঃ গ্রন্থখানি 
তদবস্থায় ধীববেব ৩।৪ পুকষ হইতে চেলখণ্ডে বস্ত্রবন্ধনে ছিল । আমি অনেক অনুনয বিনয দ্বারা 
গ্রন্থখানি খুলিলে যে পাপ হইবে, সেই পাপ স্কন্ধে লইব. ইহাই স্বীকার কবিষা গ্রন্থ-ডোব উন্মোচন 
করিযা দেখিযাছি, কাব্যখানি পর্বকালেব তুলট-ছাঁচের কাগজে বঙ্গাক্ষবে পরি্কাব পযাবে 
লিখিত | অত্যন্ত পরিতাপেব বিষয়, খট্টাব উপবে যে স্থানে 'দলুবাষেব পূজা হয তাহাবই নীচে 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১২৯ 


্রস্থখানি থাকাতে ফুল-জল চন্দনে আপ্র হইযা পবস্পর পত্র জমাট হইযা শেষেব প্রায বিস্তুব পত্র 
একেবাবে নষ্ট হইযাছে, উহা উদ্ধাব হইবাব উপায নাই । পুস্তকে দেব-দেবী বন্দনা কবিবব 
আত্ম-পবিচয সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিযাছেন । 
“ভুবন শকে বায়ু মাস শবেব বাহন । 
খেলাবাম কবিলেন গ্রস্থ আাবস্তণ ॥ 
হে ধর্ম এ দাসেব পুবাও মনস্কাম । 
গৌডকাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলাবাম ) 
ঠোমাব কৃপায যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয । 
অষ্টমঙ্গলায দিব আত্ম পবিচষ ॥ 
ধর্মমঙ্গল সুপ্রখগ্ড, গৌড় কাবা । 
এতদ্বাবা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, শ্রন্থখানি ৮ পালা গীতে*- সম্পূর্ণ ও ১৪৪৯ শকেব 
পৌষ মাসে" আবন্ত হইযাছিল। আহা । কবিববেব কাবাখানি অতি মলৌকিক 
বসভাবসমন্বিত | ইহাতে গৌড-বৃত্তান্ত অনেক আছে । ইহা সাহিত্য সংসাবেব আদর্শ । অষ্টমঙ্গলা 
প্রন্ততি শেষেব পদণগুলি শষ্ট হওযা বশতঃ কবিব পবিচখ প্রকাশ কবিতে সু*বাণ মসমর্থ 
হইলাম । পবস্ত অনুসন্ধানে মাছি, যদি গ্রস্থখানি সমুদ্য সংগ্রহ হইযা উ*, 
হাবাধনবাবুব অনুসন্ধানে কোন ফল ফলে নাই । দীর্ঘকাল পবে আমিও একটু চেষ্টা 
কবিযাছিলাম । আমাব অনুবোধে শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল বদনগঞ্জ অঞ্চলে সাহিতাসভাব 
জন্য পুথি সংগ্রহ কবিতে গিযা খেলাবামেব পুথি ও খেলাবাম নামে কোন ধর্মমঙ্গল 
বচযিতাব স্মৃতিব খোঁজ কবিযাছিলেন ৷ খেলাবামেব পুথি এক টুকবাও মিলে নাই । শুধু 
এক বৃদ্ধেব মুখে তিনি এই দুই ছত্র শুনিযাছিলেন, 
খেলাবাম চএঁবর্তী শণ কাটছেন বাস 
ধম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠবোগীব দেশে 
“বসে” (এ€বসিযা) আব “বোশ”_ এই মিল হইতেই বোঝা যাইতেছে যে পযাবটি নিতান্ত 
আধুনিক কালের বচনা । 
শ্রীমান পঞ্চাননেব অনুসন্ধাণেব ফলে এইটুকু€ জানা গেল যে শ্যামবাজাবেব অদৃববর্তী 
ভাবুবসে-পশ্চিমপাড। শ্রামে একখণ্ড পঠিত ৬, খেলাবামব বাস্তু বলিযা এখনও নিদিষ্ট 
হইযা থাকে । কিন্তু এ খেলাবাম কে বাব ছিলেন-__ ব্রাহ্মণ না মালী না ধীবব, 
ধর্মমঙ্গল-কাবোব বচনাব অথবা গানেব সঙ্গে তীহাব কোন সম্পর্ক ছিল কিনা কেহ কিছু 
অবগত নহে । 
এখন হাবাধনবাবুব উক্তি ও উদ্ধৃতি বিচাব কবিযা দেখি । 
হাবাধনবাবু যে একটি ধর্মমঙ্গল পুথি দেখিযাছিলেন তাহাতে সন্দেহ কবি না, কিন্ত তিনি 
যে খেনাবামেব বচিত ধর্মমঙ্গলেব পুথি দেখিযাছিলেন তাহাব কোনই প্রমাণ তাঁহাব 
উদ্ধতিগুলিতে পাই । পুথিটি যে ভাবে বক্ষিত ছিল তাহাতে শেষাংশ কেন সবটাই জমাট 
বাঁধিবাব কথা, অন্ততপক্ষে প্রথম অংশ | কেন না সিংহাসন হইতে ন্নানজল পুথিব উপবেই 
বেশি কবিযা পড়িবে । দ্বিতীযত তাঁহাব উদ্ধতিগুপিব বচনাবীতি অত্যন্ত আধুনিক । “স্থিত 
শৈলেশ্বব"» শিব বঙ্গেব অঞ্চলে” ইত্যাদি চাব ছত্র হাবাধনবাবুবই বচনা বলিযা মনে কবি । 
“ভুবন শকে বায়ু” (অর্থাৎ বন-বাযু শকাব্দে, ১৪৪৯)__এমনভাবে শকাব নির্দেশ দেখা 


১৩০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


যায় না। (শুধু বংশীদাসের মনসামঙ্গলের একটি ছাপা সংস্করণের পাঠ তুলনা করা যায়, 
“জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার শকে” । কিন্তু এখানেও শকাঙ্ক অত্যন্ত সন্দেহজনক 1) 
“গৌড়কাব্য” এ নামটিও হারাধনবাবুর দেওয়া মনে করি । “তোর কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ 
হয়”__এরকম কোন পুরানে৷ কবির লেখা মনে করিতে অত্যন্ত বাধে । পুথির শেষের অংশ 
জমট বাঁধিয়া যাওয়ায় আত্মপরিচয় অংশ লুপ্ত হইবার ভালো সাফাই হারাধনবাবুর ছিল । 
(কিন্ত আত্মপরিচয় তো গোড়াতেই থাকে !) এ দুই ছত্রও তাঁহার রচনা বলিয়া মনে করিতে 
পারি। 
খেলারাম নামে একাধিক ধর্মমঙ্গল-গায়নের নাম পুরানো পুথিতে পাওয়া গিয়াছে । 

যেমন রাপরামের কাব্যের এক পুথিতে '«, 

খেলাবাম গাএন কবিল বহু হিত 

হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত | 

ধমেব চবণে মাগিঞ্া নিএ বব 

খেলাবামেব কলাণ কবিবে মাযাধব । 

অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায 

হবিধধনি বল সে পালা হল সায ॥ 


নরসিংহ বসু তাঁহার ধর্মমঙ্গলে আত্মপরিচধ অংশে শ্রী বাঞ্ধব খেলাবাম আচার্ষের নাম 
1 
অতএব নূতন উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে খেলাবাম নামে কোন প্রাচীন 
ধর্মমঙ্গল-বচয়িতাব অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যায় না। 


আব একজন ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাকেও কেঁহ কেহ খুব প্রাচীন কবি বলিয়া মনে কবেন। ইহাব 
নাম শ্রীশ্যাম পণ্ডিত (- শ্যাম পণ্ডিত নহে)। ইহার কাব্যের বিশিষ্ট নাম হইল 
“নিরঞ্জনমঙ্গল' | এই কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায নাই । যে সব খণ্ডিত পুথি" 
পাএয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায়ই অপর কবির (যেমন রূপরামের ও ধর্মদাসের) ভনিতার (এবং 
রচনার) মিশ্রণ আছে ।"" এইরকম একটি পুথিব লিপিকাল হইল ১৬২৫ শকাব্দ 
(১৭০৩-০৪ অব্দ)।"৮ 

শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ছিলেন উত্তরপশ্চিম রাঢের কবি । ইহাব বচনার পুথি বীরভূম জেলার ও 
বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের বাহিরে পাওযা যায নাই । ভাষাগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই 
কাব্যে যেমন দেখা যায় তেমন আর কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে নয় । 

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের রচনায় ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষ শ্যামরূপার উপাসক ছিলেন । 
সেনভুম পরগনার মধ্যে ইছাই ঘোষের দেউল এবং শ্যামরূপার স্থান এখনও প্রসিদ্ধ |” 
শ্যামরাপার পুরোহিতের নাম চশ্ডীদাস রাখিয়া শ্রীশ্যাম পণ্ডিত বাসলী-সেবক বড়ু চণ্তীদাসের 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন কিনা কে জানে 1৮০ 


শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের রচনায় প্রাচীনত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে । গৌড় যাত্রাপথে লাউসেন 
কামারের কাছে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে বল্লালসেনের নাম আছে । এই বর্ণনা 
আর কোথায়ও দেখি নাই । 


ধর্ম-ঢাকৃব কথা ১৩৬ 


লাউসেন বলে ভাই বলিষে তোমাব ঠাই 
শুনহ আমাব পবিচয 
শুন মোব পূর্বকথা নিবাস আছিল যথা” 
কহি তোবে কবিযা নিশ্চয । 
কনকসেন পিতামহ সেনভূমে ছিল সেহ 
কর্ণসেনেব”২ আমি তোক 
বল্লালসেনেব গোষ্ঠী যাব সৃষ্টি অনাসৃষ্টি 
যাব কীর্তি ঘোষে সর্বলোক । 
সেনভূমি বাস মোব গোযালা কবিল জোব 
কর্ণসেনে দিল খেদাডিযা 
দেবী বলে মহাতেজ। বিশডা হইল বাজা 
শিজ বলে নিলেক কাডিযা 
মযনা দক্ষিণদেশে উৎ্কল বলিযা ঘোষে 
সেই দেশেতে মোব স্থিতি 
পূজা কবি যুগপতি মাতা মোব বঞ্জাবতী 
লাউসেন আমাব খেঘাতি 1৮০ . 
শ্রীশাম পণ্ডিতেব খচনাব একটু দীর্ঘতব পবিচয দিতেছি 1৮ 
কালু জানি তোব বীবপনা শ্সাঞে গেঠাঞ্চে টেনা 
বে দিযে বাধিত কমবে 
লক্ষ্যা তুমাব নাবী কীঁখে কবিঞ্ে ঝাবি 
আমানি মানিথ ঘবে ঘবে । 
পখব্যে যেমন কাচ তাহাব সদৃশ মচ" 
ঘাডে নঞে বান্ধিপে মোডিঞ্ঞা 
তালপাতে ডঙ্গানিতে”। আমানি চাঁঞা”” খেতে 
দ্র্টি আঁটু ₹মিতে পাঞ্জা । 
নী৮-জাতি ডোম বেটা বচন বাপস ঠেট 
কাদা ছিল পখুব পাহালে 
সভাকে' কাবিযা হান উপবাসে (জখ দিন 
সল েথ মুত্তিকাব ভাঁডে । 
ধুলাতে থাকিতে শুঞা সাবথে শনেব খুঞ্া” * 
দুস্থ (গেছে বিধাতা গেচবে 
বিকট মুখেব দাঁত*” শুখাঞ্েে গেছিদদ আঁত*১ 
নহি হথ উদব পৃবণে 
তৈল 'বনে অঙ্গ খড়ি ধনুকে শণেব মুডি 
ছেঁডা জুতা কবিযে৯* চবণে । 
তিন সন্ধ্যা ছিল কাল বাতাসে ডউডিথ চাল 
(ছিল] তাল-পত্রের ছাউনী 
দুহাতে করিঞ্ে বল ছিচিঞ্ে রেডাতে জল 
বেডাঞ্জে বুলিথে কনাকনি 1৮5 


৯৩৭ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বে অন্ন নাহি পেথে কেসর কুড়িঞ্ে খেথে 
তবু না মেলিথ অন্নজল 

ঘরের বনিতা যত না ছিল তোমাব গত 
নগরে বেচিথ পানিফল | 

তাথে না পূরিত আশ খেতে শুকরের মাস 
তাল গাছে কাটিথে বাকুড়ি 

খণ কবে খেথে যার শুধিতে নারিথে তাব 
ঘরে ঘবে বিচিথে চুপুডি । 

খাইয়া অনেক দুস্থ তনএ না দেখে মুখ 
গালি দিথ ঘরেব সুন্দরী 

যদি না বিকাথ ঝুড়ি না পেয়ে মদেব কডি 
বান্ধা দিথে বিপ্রের কাটারি | 

না পাঞ্জে মদের কডি ক্রোধযুক্ত হযে শুডি 
বেদ্ধে থুত তুমাব সুন্দবী 

দাবা-পুত্র*” বন্ধি থুঞ্লণা 'আপনে বিকল হআঁ 
নগবে কবিথে যেঞ্ে চুবি | 

পচমা তুমাব বাপ বহুত কবেছে পাপ 
মন দিয়ে শুন তার কথা 

মন্ত্রে আছিল দড সে চোর সবার বড় 
তেঞ্ তার কাটা গেল মাথা । 

লাউসেন ধর্মময় গেলা সেন নৃপালয় 
সাক্ষাৎ কবিতে নঝপতি 

বন্তত কবিঞ্ে বাজা সেনেব কবিল পুজা 
তোরে দিল কবিঞ্ডে সঙ্গতি । 

এত দিন হল্য সুখ  ঘুচিল মনেব দুখ 
?কান লাজে কব অহঙ্কাব 

অহঙ্কাব কব কেনে মবিবি একুই বাণে 
পানাইব যমেব দুয়া । 

শুনিঞ্া বাজাব কথা কালু বীব বলে তথা 
ফিরিয়া না যাব আর ঘবে 

ঘুচাব মনেব শোক কাটিব সকল লোক 
শুকর-বন্ধনে নিব তোরে | 

কালুব বীরদাপ শুনি মহারাজা মনে গণি 
বাণ-বৃষ্টি করিল ত্বরায় 

গুরুর চরণ সেবি বন্দিঞে সকল কবি 
শ্রীশ্যাম পণ্ডিতে গায় ॥ 


বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের 
ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন পালা গীত হইত বলিয়া এই অংশটুকুর অধাঁচীন পুথি দুই একটি 


পাওয়া গিয়াছে । 


ধর্ম-ঠাকুব কথা ১৩৩ 


ধর্মদাস নামে (অথবা নামাস্তরে) একাধিক ব্যক্তি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন কিংবা গায়ক 
হিসাবে অন্যের রচনার পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করিয়াছিলেন । পূর্ব উল্লিখিত ১৬২৫ 
শকাব্দে লেখা পুথিতে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের সঙ্গে এক ধর্মদাসের ভনিতা আছে । ইনি ছিলেন 
জাতিতে বেনে, নিবাস বসব গ্রামে | ধর্ম-ঠাকুর ব্রাহ্মণ বেশে স্হাকে দেখা দিযাছিলেন । 


দ্বিজবপে কৃপা যাবে কৈল যুগপতি ৷ 
ধর্মদাস কাব্যটিকে “ব্রতকথা” বলিয়া চিহিত করিযাছেন। 
এতদূবে নিরঞ্জন-বৃতকথ সায 
প্রভব চবণে ধর্মদাস গীত গাষ ॥ 
আর এক ধর্মমঙ্গল-কবি ধর্মদাস ছিলেন বৈদ্য, নিবাস মান্দারনে । ইহাকে ধর্ম-ঠাকুর 
বাঁকুড়ারায় ব্রাঙ্দণবেশে পুকুরের ধারে দেখা দিয়াছিলেন । 


কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম যাব সখা 

দ্বিজ ৰপে সরোবরে যাবে দিলে দেখা | " 

কহে কবি ধর্মদাস বাঁকুডাবাযেব ববে । 
এই ধর্মদাসেব ধর্মমঙ্গলেব শেষের দিকের কযেকটি পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে ।*€ 

ধর্মদাস স্বীকার করিযাছেন যে তিনি বপরামেব বিস্তৃত বচনার কাহিনী সংক্ষেপে 

কহিতেছেন । 

লিখিল দরতেক তাব কত নিব নাম 

বিস্তার কাবয়। গেছেন বপবাম ॥ 


তাহা শুনি সভাকাব হইল উল্লাস 
সংক্ষেপ করিযা কাহ বৈদ্য ধর্মদাস ॥ 


৮ রূপরাম চক্রবর্তী 


ধর্মমঙ্গল কাবোর+ প্রথম কবি রূপরাম চক্রবর্তী । অর্থাৎ যতদৃব জানা যায় তাহাতে তাঁহার 
আগে লেখা আর কোন ধর্মমঙ্গল পাওয়া যায নাই । পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা 
অনেকেই তীহাকে “আদি রূপরাম” বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। কোন কোন পুথিতে 
রূপরামের কাবা রচনার কাল হেয়ালি সঙ্কেতে দেওয়া আছে । এই হেেয়ালির যে সমাধান 
য়োগেশচন্দ্র রায় মহাশয় করিয়াছিলেন তাহাতে হয়তো সকলে সায় দিবেন না, কিন্তু সে 
সমাধান যে সমর্থনযোগ্য তাহার দৃঢ় প্রমাণ মিলিয়াছে। হেঁয়ালিটি এই, 

শীকে শীমে জড় হৈলে যত শক হয় 

তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়। 


১৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


রসের উপরে রস তায় রস দেহ 
এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেহ। 

সমাধান*'__-১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ অব্দ |) 

রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীন গ্রাম কাইতির পাশে 
শ্রীরামপুরে । এই গ্রাম মুকুন্দরামের পিতৃভূমি দামিন্যা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ 
উত্তরপশ্চিমে | কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী (বা দয়মন্তী, অর্থাৎ 
দময়ন্তী কিংবা দয়াবস্তী 1)৯৮ 

রচনার প্রারস্তে রূুপরাম নিজেন প্রথম জীবনের দ্ুঃখকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা কবিযাছেন । 
বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহৃদয়তা ও অন্তদৃষ্টি মিলিত হইয়া এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ 
উপভোগ্য করিয়াছে । পুবানো বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পের স্বাদবাহী কোন 
টুকরা থাকে তবে সে রূপরামের এই আত্মকাহিনী । রূপরামেব আত্মকথা এখানে সংক্ষেপে 
বলিতেছি। অনুরাগী পাঠককে মূল রচনা** পড়িতে অনুরোধ করি । 

রূপরামেব পিতার টোল ছিল, তাহাতে বিস্তর ছাত্র পতিত । রূপরামও বাল্যে পিতাব 
টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়িতেন। পিতার মৃত্যু হইলে পব বড় ভাই বত্রেশ্বব ঘবের 
কতা হইলেন | তাঁহাব শাসনে রূপরাম জীবন দুর্বহ বোধ কবিতে লাগিলেন । এক বুধবাব 
দিনে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগডা করিয়া রূপরাম অন্যত্র পড়িতে যাইবেন ঠিক কবিলেন । দযালু 
প্রতিবেশীব কাছে দুই একখানা ধুতি ও কিঞ্চিৎ পাথেয় কড়ি সংগ্রহ কবিষা খুঙ্গি-পুথি ল্ই্যা 
কপরাম গৃহত্যাগ কবিলেন এবং সটান গিয়া হাজিব হইলেন ক্রোশ দুই-আডাই দুবে পাসপ্ডা 
গ্রামে রঘুরাম শট্টাচার্যের কাছে । পাশ্ববর্তী আড্ই গ্রামে ভট্টাচার্যেব টোল ছিল । গৃহহীন 
বালককে দেখিয়া ভট্টাচার্যের মায়া হইল | তিনি তাঁহাকে নিজের বাসাধ রাখিযা পড়াইতে 
লাগিলেন । কিছুকাল পবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিল । শিষোব তর্কপরায়ণতায় 
অতিষ্ঠ হইয়া গুক তাঁহাকে তনাত্র পড়িতে যাইতে বলিলেন । বপরামও সঙ্গে সঙ্গে 
নবদ্বীপের মুখে পা বাড়াইলেন | একটু দূর গিয়াই মনে পঙিল মাযষেব কথা । অমনি রূপবাম 
বাডিমুখ হইলেন এবং সুগম ঘুব-পথ ছাড়িয়া দুর্গম অ-খুব পথ ধবিলেন । পলাশনের বিলেব 
কাছে আসিয়া ঠিক -দুপুরে তাঁহার দিশা লাগিলে ধর্ম ঠাকুর ব্রাহ্মণেব পোঠাস্তবে ফকীবেব) 
, রেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাস্ত্বনা দিলেন এবং ধর্মমঙ্গল বচনা কবিতে আদেশ 
করিলেন । ধর্ম-ঠাকুর অস্তহিত হইলে প্র রূপরাম ভযে ছুট দিলেন । যখন গ্রামের প্রান্তে 
আসিয়া পৌছিলেন তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে । শাঁখারিপুকুবে নামিযা এক পেট জল 
খাইয়া রূপরাম চুপি চুপি ঘরের দরজায় আসিয়া দেখা দিলেন । যে ভয় করিতেছিলেন 
তাহাই ঘটিয়া গেল, রূপরাম পড়িয়া গেলেন রত্রেশ্বরের সামনে । ছোট ভগিনী দুইটি, সোনা 
ও হীরা (পাঠাস্তরে রূপা), দুয়ারে বসিয়াছিল, কিন্তু বড়-দাদার ভয়ে ভিতরে গিয়া মাকে খবর 
দিতে পারিল না। “কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে”, _ রত্রেশ্বরের এই 
ভরুসনায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া রূপরাম সেইখান হইতেই ফিরিয়া চলিলেন । 
মায়ের সঙ্গে আর দেখা হইল না। 

বরাবর উত্তরপশ্চিম-মুখে গিয়া রূপরাম পৌঁছিলেন শানিঘটি গ্রামে । সেখানে 
ধর্ম-ঠাকুরের বিড়ম্বনায় ভিক্ষার গ্রাস উদরস্থ হইল না । দামোদরের জল আকণ্ঠ পান করিয়া 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১৩৫ 


উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে হইল । ক্লান্ত শরীরে পা ঠেলিয়া ঠেলিয়া রূপরাম দীঘনগরে 
পৌছিলেন । সেখানে তাঁতিবাড়িতে পেটভরা ফলার এবং কিছু দক্ষিণা জুটিল | দীঘনগর 
ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখে গিয়া তিনি পৌছিলেন গোপতৃম পরগনায় এড়াল গ্রামে । সেইখানেই 
তাঁহার যাত্রাপথের শেষ | তাহার পর 

গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ-বায নাম 

বিপ্রকুলচুডামণি বড় ভাগাবান | 

তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন 

প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানা ধন । 

এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন 

আচম্বিতে দুটি পাল্য১০* দিল দরশন । 

পাল্য দেখি মহাবাজা আনন্দিত মনে 

দ্বাদশ-মঙ্গল জুডাইল শুভক্ষণে | 

রাজমহলেব মধ্যে যবে ছিল শুজা 

পবম কলাণে যত আছিল | সে) প্রজা 

বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম 

[তাব পবা জয় হইল দক্ষিণে মহিম ' 

সেই হইতে গীত গাই আসব ভিতব 

দ্বিজ বপবাম গান শ্রীবামপুর্বে ঘব ॥ 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মনাস্তবেব আসল কাবণটি রূপবাম সম্পূর্ণভাবে চাপিযা গিযাছেন । 
গুরুর সঙ্গে বিবাদেব কারণও যাহা দিযাছেন তাহাও এমন কিছু মাবাত্মক নয | বড়-ভাইয়ের 
শাসন যতই কঠোর হোক তাহা মাযের সঙ্গে ছেলের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ কবিতে পারে না। 
সুতরাং মনে হয় রূপনামের গৃহত্যাগ করিবার, বদ্ধুনাথ ভট্টাচার্যেব টোল ছাড়িবাব এবং 
বড-ভাই কর্তৃক ঘরে ঠাঁই না দিবাব পক্ষে কোন গুকতব কারণ ছিল | এই কাবণটি যে 
কি-ধবনেব তাহাব আভাস পাইএ-বিধস্েষে জনশ্রুতি অন্বিকাচরণ গুপ্ত সংগ্রহ করিযাছিলেন. 
তাহাতে । অশ্বিকাচরণের উক্তি এখানে উদ্ধৃত কবিতোছ ।১০, 
অন্যতম ধর্মমঙ্গল প্রণেতা বপবাম-চক্রবন্তী "মান জেলাব উচালন কাজিপাডায বাস 
কবিতেন-_যৌবনাবস্থায তিনি সুপ্রসিদ্ধ আহঙ্কাবিক *(প্রমচাদি তর্কবাণীশ মহাশষেব 
পিতামহ-সোদব “মণিবাম তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচার্য মহাশযেব শাকনাডা গ্রামেব চতুস্পাঠীতে 
নৈষধচরিত অধ্যয়ন কবিতেন, শাকনাডা হইতে কাজিপাড়া দেড ক্রোশেব অধিক নহে-_এজন্য 
বপরাম বাড়ী হইতে আসিষাই অধ্যাপকের নিকট অধ্যযন কবিতেন-_ঝড-বষ্টিব দিনে বা অন্য 
কোন কারণে বাড়ী যাইতে না পাবিলে তিনি সহপাঠিগণেস সহিত চতুষ্পাগীতেই অবস্থিতি 
কবিতেন । কিয়দ্দিন পড়িবার পব বপরামের ঘন ঘন পাঠবিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে, অধ্যাপক 
একদিন তাঁহার সহপাঠিদিগকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন-__-ভাবী কবি রীপরাম কোন হড্ডিপ তনযাব 
প্রণয়াসক্তি প্রযুক্ত পাঠে অবহেলা কবিতেছিলেন । এ্রবণমাত্র অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয যাব 
প্র নাই বিরক্ত হইলেন, বিদ্যার্থী বপরাম তাহার পর একদিন চতুষ্পাহীতে উপস্থিত হইযা 
সহপাঠিদের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, যথাকালে অধ্যাপক চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত 
হইয়া রূপরামকে দেখিবামাত্র যাধ পব নাই তিরস্কার করিলেন, সুথিব পাটা ছুড়িযা মারিলেন এবং 
আসন হইতে উঠাইয়। দিলেন । সেইদিন হইতে তাঁহার সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধচ্ছেদ 


১৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


হইল- _রূপরাম পতিত ব্রাহ্মণ হইলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা হড্ডিপ জাতি যাজন করিয়া 
থাকেন |১০২ 
অশ্বিকাচরণ যে জনশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সত্যাংশ আছে বলিয়া মনে হয় । 
রূপরামের এই উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য, তাঁহার “গলাতে হাডের মালা দিলেন 
গোসাঞ্ি” | 
রূপরামের রচনা বাহুল্য ও অলঙ্কারভার-বজিত, সরল এবং স্পষ্ট । এইখানে তীহার 
সহিত পরবর্তী অধিকাংশ কবির প্রধান পার্থক্য । জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতায 
কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতা সংযত "হইয়াছে | একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করি ।১০০ রঞ্জাবতী 
“চাঁপাই-সেবনে” গিয়াছেন ৷ দশ দিন কঠোর তপস্যাতেও ঠাকুরের দয়া না পাইয়া হতাশ 
হইয়া সামুলাকে রানী বলিতেছেন, 
কোথা কোন দেবতা দুরস্ত হয়্যা আছে 
কত আর ককণা করিব তাব কাছে । 
তুমি বল্যাছিলে বনি চাঁপাই নদী যাবে 
অষ্টদিনে সেখানে ধর্মের দেখা পাবে ।.' 
ভাবথে মহিমা শুনি ব্যাসেব লিখন 
কোন গুণে সে জন দিবেক দবশন । 
বর দিবে অনাদ্য প্রত্যয় নাঞ্জী মনে 
ললাট লিখিত দুঃখ না যায খগ্ডনে | 


সামুলা সাস্ত্বনা দিয়া বলিল, 
কোন-খানে বৈসে ধর্ম থাকে কোন ঠাঞ্রী 
কলিযুগে একথা বলিতে কেহ নাঞ্ । 
কেবা দেখ্যাছিল ধর্ম কেমন আকাব 
জলে না স্থলে আছে নানা অবতার |. 
দিন কত সন্াস করিলে সভে তুমি 
সাত জন্ম তপ কৈল পুরাণেতে শুনি ।. 
বসুমতী ভাগীবথী জয়দুগ্গা দেবী 
সাবিত্রী আমিনী হইল যত দেব সেবি | 
নিযম ধরিয়া কত সন্াস করিল 
ধর্ম-দরশন তারা তবু না পাইল । 
তিনবার মরুত করিল ঘরভবা 
বর্তমান দেখ ধর্ম পুবান-দেহাবা | 
ঘটে দিয়া বিসর্জন কেন ঘর যাবে 
শালে ভব দিলে তুমি পৃত্রবব পাবে । 
এইখানে মর যদি শালের উপব 
অন্যথা নাহিক ইথে পাবে পত্রবর ।* 
পড়্যাছি অনেক পুথি দেখ্যাছি বিস্তব 
এমন না জানি কভূ অকারণে বব । 
কোন-খানে নিবাস নিশ্চয় নাহি জানি 


ধর্মঠাকুব-কথা ১৩৭ 


আপনি সদাই লভে আগমেব বাণী । 
সত্য বাক্য বলি শুন শালে দেও ভব 
শালে ভব দিবাব কথায বঞ্জাবতী কিছুমাত্র সান্ত্বনা বোধ কবিল না। বলিল, 
আমি যদি প্রাণ দিব শালেব উপব 
কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মাযাধর | 
সবে বলে মরিলে জীবন নাহি পায 
তোমাব বচন শুন্যা প্রাণ উড্যা যায । 
পুত্রবব নাঞী পাই শালে গিযা মবি 
মনে পুনববি জীব হেন সাধ কবি । 
কি কহিব কাহাবে এ বচন অগাধ 
এমন বযসে মবি বিধাতাব বাদ । 
চতুব উকীল যেমন ফাঁসিব আসামীকে আগীলে খালাসেব আশ্বাস দিযা বলিযাছিল দু 
বলিষা ফাঁসিকাঠে ঝুলিযা পড়িতে ধর্ম ঠাকুবেব আমিনী সামুলাও তেমনি বলিল 
শালে যদি মবিবে মবণে নারী ভয 
আপনি তোমাব কাছে দিতে চাই জয | 
দাসদাসী-পবিজনেবা মজা দেখিতে ছাডিবে কেন । তাহাবাও নির্বস্ক কবিঠে লাগিল 
শালে ভব দিবাব জনা | 
কল্যাণী মানিকী বলে ঘব নাঞ্জী যাব 
তুমি মৈলে দুই জনে চামব ঢুলাব 
বিনয কবিযা বাল ইছা বানা হাডি 
তুমি বিসর্জন দিলে ন'ঞী যাব বাড়ী 
যেমনভাবে সেকালে মেযেবা সহমবণে যাইতে নাধ্য হইত সেইভ'বে বঞ্জাবতীও 
শালে-ভব এডাইভে পাবিল না ॥ 


৯ রামদাস আদক 


রামদাস আদরেব ধর্মমঙ্গল* * বচিত হইযাছিশ কপবামেব বচনাব বেশ কিছুকাল পবে । 
কোন কোন পুথিতে বচনাকাল আছে ১৫৮৪ শকাব্দ (১৬৬১ অব্দ)| 
বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচাব 
ভাত্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহাব 
একটি পুথিতে উপবেব পযাবেব পবিবর্তে পাই, 
যাদব-বাষেব দাওযানগিী* শইল যেই সনে 
বামদাসেব গীতেব পত্তন হইল (সই ক্ষণে 
বামদাস ছিলেন কৈবর্ত। পিতাব নাম বঘু । নিবাস ভূবশিট পবগনায কোন গ্রামে 
সম্ভবত হাযাৎ্পুবে১০৫ (অথবা হিযাৎপুবে৯৯) । এই শ্রামেব ধম-ঠাকুব যাত্রাসিদ্ধিব গাজনে 
বামদাসেব বচনা প্রথম গীত হইযাছিল | কবি নিজেকে জাডগ্রামেব১ প্রসিদ্ধ ধর্ম-ঠাকুব 
কালুবাষেব কৃপাপ্রাপ্ত বলিযাছেন । কালুবাষেব ঝাৎসবিক গাজনে আজও বামদাসেব 


১৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ধর্মমঙ্গল বারোদিন ধরিয়া গান করা হয় । 
রামদাসের কাব্যের কোন কোন পুথিতে নিন্গে উদ্ধৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায় ।১” 

ভাষায় আধুনিকত্ব এবং প্রথম পুরুষের উক্তি থাকিলেও আত্মকাহিনীটি কৃত্রিম মনে করিবার 
কারণ নাই। কিছু এঁতিহাসিক মূল্যও আছে। রূপরামের ও ক্ষেমানন্দের আত্মকথার 
অনুসরণ ও প্রভাব ইহাতে স্পষ্ট । 

ভুরশিটে রাজা নাম প্রতাপনারাণ 

দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান । 

চৈতন্য সামস্ত ছিল গ্রাতমর মণ্ডল 

সুখে মধুময় কথা অন্তরে বড় খল। 

পৌষমাসের খাজনা মুজবিলের কালে 

পিতা নাই ঘরে হেথা রামের কপালে । 


বাপের বদলে ছেলেকে ধরিয়া লইয়া গেল খাজনার দায়ে । 
তিন দিন রামদাস ছিল বন্দিখানা 
শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রণা । 
অস্ত গেল দিনমণি যামিনী অন্ধকাব 
কোটাল বলে এঁ থানায় কেন আর । 
এত শুনি বামদাস কবিল গমন 
আপন ঘবেতে গিযা কবিল শযন । 
মনে দুখ কবে বলে দুখ কেন পাই 
গোরটিতে মামার বাড়ী পলাইয়া যাই । 
এত বলি যাত্রা কৈল বুধবাব দিনে১০* 
সাতমাসা পাউনান দেশ মান্দাবনে । 


পথে রামদাস শুভ লক্ষণ দেখিতে দেখিতে চলিলেন, 
মাথায ভ্রমণ কবে উডে শঙ্খচিল 
চৌদুলী ধরেছে মৎস্য শুখাযেছে বিল । 
নৃতন বৎস লয়্যা গাভী আগু-পিছু ধায 
দধি মাথে গোযালিনী দেখিল তথায় । 
শেওডা গাছে ফুটে রয়েছে চাঁপা ফুল 
মনে কবে কোন দেব হেথা অনুকূল । 
তুলিল চীঁপাব ফুল গন্ধ মনোহব 
বিনা সূতায় হাব হৈল পরম সুন্দর | 
এমন সময় ধর্মের আবিভবি হইল । 
দেড় প্রহর বেলা যখন বাগনান দেশে 
শ্বেত অস্থে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে । 


রামদাস ভাবিল, এখানেও সিপাইয়ের তাড়া ৷ 


দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই 
বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই । 


ধর্মঠাকুর-কথা ১৩৯ 


মাথা ধরি বসিলেন হেট করি মুখ 
ভাগ্যহীন জনার কখন নাহি সুখ | 
এত ভাবি রামদাস বসে ধান-বনে 
ঘোড়া তাড়াইয়া সিপাই চলে সেইখানে | 
ধান-ক্ষেত হইতে রামদাসকে টানিয়া আনিয়া সিপাই বলিল, 
মনে 'কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া 
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারি খুঁজিয়া । 
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল 
এত বলি মাথে দিল ঝারি আর কম্বল । 
ছোট মোট বটে কিন্ত অতিশয় ১১০ ভারি 
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি ৷ 
সিপাই-সম্মুখে যদি ফেলে দিই মোট 
সিপাই বলে বেটা তোরে মারিব এক চোট । 
সিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আঁখি 
কোথা গেল সিপাই আমি আর নাহি দেখি । 
আচম্বিতে সিপাই হইল অস্তধনি 
জ্বর এল গায়ে মোব হইনু অজ্ঞান । 
ঘোর কাটিলে পর, 


মনে মনে চিস্তি আমি১১১ দুঃখ কেন পাই 
কানাদীঘির জল খেয়ে মামা বাড়ী যাই । 
এই যুক্তি মনে করি করিল গমন 
কানাদীঘির সমীপেতে দিল দরশন | 
দেখিযা দীঘির জল আনন্দিত মন 
উত্তর ঘাটেতে শিয়া দিল দরশন | 

দুর্দেব তখনও ছাডে নাই । 

জল পান আশে গিয়' জলেতে নামিল 
অভাগা কপালে জল শুখাইযা গেল । 
জল না পাইয়া রামের নিষাদিত মন 


ঝারি হাতে ঘাটে এক নবীন ব্রাঙ্গণ । 
ব্রাহ্গণ বলিলেন, 
জল খুঁজে রামদাস দুঃখ পাও তুমি 
তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি । 
এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল 
আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল । 
জল খাইয়া সুস্থ হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ আদেশ দিলেন, 
জল খেয়ে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি 


১৪০ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ধর্মেব মঙ্গল গাও শুনি কিছু আমি । 
বিনীতভাবে রামদাস বলিল, 

পাঠ পড়ি নাই প্রভু তাষ মূর্খমতি 
গোধন চরাই বনে বাখালের সাথী ।৯৯২ 
ধর্ম বলে বামদাস মুর্খ নও১১* তুমি 
জাড়গ্রামেব কালু বামন১১% হই১১৫ আমি 
আসবে জুডিবে গীত আমা সঙরনে 
মুখেতে ঠেকিলে গীত 81ইও কব পানে । 
এত বলি ঠাকুব ধরিল ডানি কব 
মহামন্ত্র লিখি দেন দ্বাদশ অক্ষব | 


ঠাকুর অন্তন্থিত হইযা গেলে রামদাসের আবাব জ্বব আসিল । মামাব বাড়ি যাওযা আব 

ঘটিল না। 
জ্বর গায়ে ফিবি তবে কবিল গমন 
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন । 
এইবূপে অনাহাবে সাত দিন গেল 
কেহ বলে বামদাস ক্ষেপা পারা হলা । 
যাদব-বাষেব দাত্তানগিবি লইল যেই১১৬ সনে 
বামদাসেব গীতেব পত্তন হইল সেই ক্ষণে 1১" 
বাজারাম অভিবাম পাল্য +১৮ দুই জন 
ভাদ্র মাসে অষ্ট দিনে গীতেব পত্তন | 
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হাযাৎপুবে 
প্রথম প্রচার গীত যাহার দুযাবে ॥ 


১০ সীতারাম দাস 


সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল১** রচনা করিয়াছিলেন ১০০৪ মল্ল-সালে অথ ১৬৯৮-৯৯ 
অন্দে । কবি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ ।১২০ নিবাস সুখসায়েব, মাতুলালয় ইন্দাস ৷ গৃহদেবতা 
গজলম্ষ্মীর প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল সীতারামের। ইহাবই দযায় কৰি প্রথমে ধর্মমঙ্গল এবং 
পরে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন । 
সীতারামের পিতাব নাম দেবীদাস. মাতার শাম কেশবতী । এই খববটুকু পাই তাঁহার 
'মনসামঙ্গলের পুথিতে 1১২১ 
সীতারাম দাস গায় পড়িয়া দেবীর পায় 
এইবার দুঃখ কর দূর । 
দেবীদাস যার পিতা কেসুবতি যার মাতা 
দয়া কর শঙ্কর গোসাঞী । 


পূর্ববর্তী কবিদেব অনুসরণে সীতারামও গ্রস্থরচনাহেতু উপলক্ষ্যে আত্মকাহিনী দিয়াছেন । 
এ কাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয । 
ধর্মের গান লেখা ও গাওয়। তখনকার দিনে উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে হীনকার্য বলিয়া গণা 


ধর্ম টাকুব-কথা ১৪১ 


ছিল । তাই অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া সীতারাম স্বীয় কবি-ও গায়ক-জীবনের ইতিহাস শুরু 
র | 

নম ধর্মঠাকুব অধর্ম কব দূৰ 

আমার কপাল-দোষে বিধাতা নিষ্টুর । 

কিরূপ তোমার দযা বুঝা নাঞ্ি গেল 

তুমি কি করিবে মোব কপালে আছিল । 

কপালের লিখা কভু না যায খণ্ডন 

তপস্যার ফলে দেখা দিলেন নিরঞ্জন । 

বিশেষে গীতের কথা শুন সর্বজন 

কেবল ভবসা মোব শ্রীগুক-চবণ । 


বাতি দিন স্বপনে গীতেব কথা শুনি 
কলমে কবিব ভর বলেন ভবানী । 
সাবধানে করহ ধর্মেব সক্কীর্তন 
প্রভুর সহিত তোর হব দরশন । 
সীতারাম এই দৈবীপ্রেবণার সাক্ষী মানিতেছেন, 
অযোধ্যাবাম-চক্রবর্তী খগুঘোষে ধাম 
কিছু কিছু জানেন ঠেহ এহাব সন্ধান | 


কিছুকাল যায় । ঠাকুরেব ছায়াদর্শন ঘটিল ৷ 

আনাগোনা মেবালে দিবস দুই-চাবি 
চকমিবালেব দীঘি কুমুদেব পুবী । 
কোকনদ শালুক অনেক ফোটে তায 
ফুল তুলা ঘর যাই দূপব বেলায | 
মাথায তবণি জ্বলে শনিবাব দিশি 
ছায়াবপে ফুল মাগে কেমন সন্ন্যাসী ।৯২২ 
বাতাসে লুকায্যা খাকে দেখি বা না দেখি 
চাহিতে ঠিকবে চক্ষু হেটমুখে থাকি । 


আরও কিছুকাল গেল ৷ 
এইবপে কতদিন গেল মাস ছয 
প্রথম বৈশাখ মাস হইল উদয্‌ । 
মহাসিংহ১২০ যেক'ল লুটিল সাহাপুব 
ঘবরদ্বাব পোডাইল সব কৈল চর । 
কুশলবাম সবকার খুডা কহিল আমাবে 
শ'ওড়াবুনি যাই আমি কাষ্ঠ আনিবাবে । 
উষাকালে দেখিলাও শৃগাল যায বাম 
পাঁচিত পশ্চাৎ করি রানিসর১২৭ গ্রাম । 
প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার মাঠে 


১৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীঘির ঘাটে । 
দুই দণ্ড দিবসে প্রবেশ কৈল বন 
শঙ্খচিল মাথায় উডিছে ঘনঘন । 

এক জায়গায় সীতারাম বসিলেন দুই-্টান তামাক খাইয়া লইতে । 
জামকুড়ির চৌকিতে তামাকু খাই বস্যা ১২৫ 
ধাআধাই একজন উত্তরিল আস্যা ৷ 
জায়্য না রে এ-পথে বেগার কত ধরে 
শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে | 


অন্য পথ জানা নাই, সৃতরাং সীতারাম নির্দিষ্ট পথই অনুসবণ কবিলেন । 
যাই যেন বন দিয়ে যা করে গোসাঞ্রী 
সেই পথ [বিনা] আর পথ জানি নাঞ্ঞ । 
সাহসে ঢুকিলাম গিয়া হবিপুকুরেব বন 
রাঙ্গামেট্যার কাছে গিয়া দিলাম দরশন । 
ডাগর [ডাগর] গাছ গোটা গোটা জোড়া 
দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোড়া । 
পালাইয়া যাই আমি পুকুর-গোডা দিয়া 
অন্ধকার [গহানে হরিণী বুলে ধাষ্যা | 

বৈশাখে মধ্যাহ্নে বনেব অপূর্ব শোভা । 
বৈশাখ সময তাহে কুডচির ফুল 
ঝুপঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল । 
কতি কতি কাননে হবিণী কালসাব 
ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার । 


হঠাৎ দৃশ্যপরিবর্তন ঘটিল । 
সেথা হইতে শুনিলাম ঘোড়াব দডবডি 
আইল [হঠাৎ] এক মাযাময় ঝডি১-১। 
আপাব আন্ধার বড় কাঁপে সর্বতনু 
দিবসে আন্ধার হইল লুকাইল ভানু । 
পথ নাহি পাই তবে বুলি বনে বনে 
বক্ষা কব বদ্ুনাথ ভাবি মনে মনে । 


এমন সময় এক সন্যাসীর সঙ্গে দেখা । 

কতদূরে দেখিলাম সন্ন্যাসী একজন 
দেখিয়া হইল বড় আনন্দিত মন । 
প্রণাম করিনু আমি সন্যাসীর পায় 
হাসিয়া সন্ন্যাসী তবে মোর পানে চায় । 
কোথা যাবে আমাকে জিজ্ঞাসে ব্রহ্মচারী 
শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে । 
ঘর দুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লক্করে 


ধর্ম ঠাকুব-কথা ১৪৩ 


শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে । 
পথ নাই জানি আমি বনে দিশা লাগে 
কহ মোরে হবিপুকুর যাব কোন বাগে । 
সন্ন্যাসী বলেন বাছা আইস মোর সঙ্গে 
দুইজনে কথায় কথায় যাব রঙ্গে ৷ 
আশ্বস্ত হইয়া সীতারাম সন্নযাসীর সঙ্গ লইলেন । 
কতক্ষণে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসিনু আমি 
কহ প্রভু আমাকে কোথাকে যাবে তুমি । 
সন্ন্যাসী বলেন আমি যাব বিষুপুরে 
সুখসায়ের১২* দিয়ে তোরে খুজে এল্যাম ঘবে । 
তোর স্থানে কার্য কিছু আমার আছিল 
তে-কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল্‌। 
শুনিয়া আমার মনে বড হইল ভয 
মোর স্থানে কিবা কার্য কহ মহাশয় ৷ 


ঠাকুর তখন নিজের পরিচয় দিযা সীতারামকে ধর্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন 
পবিচয় দিল মোরে জটিল ঠাকুব 
নিবাস আমার বটে ইন্দাস-হবিপুর । 
বহুদিন আমাব ইন্দাসে আছে ধাম 
নারাযণ-পগ্তের ঘরে আমার বিশ্রাম । 
প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি 
আমাব মঙ্গল-গীত কর গিয়া তুমি । 
পূর্ব-জন্মে জম্মে কত তপ জপ কৈলা 
তে-কারণে তুমি মোর বনে দেখা পাইল" । 
গীত কর আমার না কব মন হীন 
তোমার কীর্তি রহিব শিলের যেন চিন। 
কপালের লেখা .ঠার আমি কি করিব 
বাহুডিয়া ঘবে চল তোর সঙ্গে যাব । 

এ প্রস্তাব সীতারামেব মনঃপৃত হইল না। 
বাত শুনে আমার মনস্থ হয় নাঞ্ 
রক্ষা কর মোরে প্রভু অনাদা-গোসাঞ্চ । 
অতিমূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে 
গীত-নাট কি জানি করিব কোন-মতে । 


সন্ন্যাসী তখন সীতারামকে অশেষ ভরসা দিলেন । 
বাত শুনি তখন বলেন নিরঞ্জন 
শুন সীতারাম তুমি আমার বচন । 
লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি 
হাতের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি । 


১৪৪ 


তখন সীতারামের ভয় হইল 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


সেই কালে সরস্বতী বসিব বদনে 
লেখ্যা যেও পুথি তুমি যেবা আইসে মনে । 
তোর পুথি নিন্দিতে নাবিব কোন জনে 
ভবানী বসিব তোর কলম উপরে 

আজি হইতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি 
সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি । 
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে 
ইন্দাসি হইতে বাছা দেখা দিব তোরে । 
হের আয় আশিষ কুডচি ফুল নে 

তোর পারা পুণ্যবান সংসারে আছে কে। 
গীত গাইবাবে ধর্ম হাথে দিল ফুল 

গীত দেখি মহামায়্যা হৈল অনুকূল । 
বিদায় করহ মোবে কহেন বাঁকুডাবায 
পড়িনু অমনি গিষা সম্যাসীব পায় । 
পরকালেব । বলিলেন, 

নব মধ্যে অধম আমার সম নাই 

তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই । 
পরকালে কি হব কহ না মহাশয 

প্রাণ কাঁপে সঘনেতে শমনেব ভয । 


ঠাকুব হাসিযা সান্ত্বনা দিলেন । 


বাক্য শুনি তখন জটিলদেব হাসে 
পবিণামে মোব পদ পাবে অনাযাসে । 
এত বল্যা অস্তধনি হইল গোসাঞ্ি 
চেযা দেখি ঝড বৃষ্টি অন্ধকাব নাই । 
গগনেতে দেখিলাম সূর্যেব উদয 
ফিরে ঘর যাব মনে এই যুক্তি হয়। 


কাঠের কথা ভুলিয়া গিযা সীতারাম ঘবেব দিকে ফিরিলেন | 


অবসান দিন দেখ্যা হনু চলাচল 

ঘবকে প্রবেশ কৈনু হলা সন্ধ্যাকাল ৷ 
মায়েবে কহিনু অন্ন আনহ তৎপব 

পদ ধুয়ে প্রবেশ কবিনু গিযে ঘব 
দক্ষিণ-দুযাবী পিডা শুযেছিলেন বাপ 
ভোজনেতে জ্বর এল্য দিয়ে বড ফাঁপ। 
আচমন করি তবে বন্ত্র দিলাম গায় 
ঘবে রহিবার নাই মনে ইচ্ছা যায । 
ঘর হইতে যাই আমি ছোট খুডাব কাছে 
দেখিলাম সরকার খুড়া বস্যা আছে নাছে। 
জিজ্ঞাসিল খুড়া মোরে কাষ্টের কারণ 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৪৫ 


যে সকল কথা মোর হয্যাছে পাসবন । 


জ্বব-গাষে সীতাবাম চণ্ীমণ্ডপে গিযা শুইযা পড়িলেন। 
বাত্রিকালে শুতিলাম চণ্ডিকা-মেলায 
দুফব যামিনী যবে জ্বব মোব গায । 
শিয়বে বসিল মোব গজলম্ষ্মী মা 
উঠ বাছা সীতাবাম গীত লেখ-গা। 
সকল কহিল মোবে গীতেব সন্ধান 
লিখিতে বসিলাম পুথি কবি অনুমান । 
চিন্ত নাই স্থিব হয কবি কি উপায 
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায । 

একদিকে দেবতাব আদেশ অপবদিকে চঞ্চল চিত্ত । সীতাবাম আব খবে তিষ্টিতে পাবিলেন 

'না। 
বাউল হয্যা গাঁষে গাঁষে ফিবি নিবপ্তব 
মনে ইচ্ছা নাই হয যাই নিজ ঘব। 
বৈষ্ণবেব মত বুলি করি বাম নাম 
দিন কত কবিলাম ইন্দাসেতে ধাম । 
নাবাযণ পণ্ডিত মোব পবিচয পেষ্যা 
আনেক এনে মোবে বাখিল ধবিয| । 


নাবাধণ পণ্ডিওকে ধর্ম-ঠাকুব স্বপ্ন দিলেন । 

নিশিযোগে স্বপন তাবে দিল নিবঞ্জনে 
ইহাবে দিয়েছি দেখা জামকুডিব বনে । 
সন্ন্যাসীব বেশে দেখা দ্িযাছিলাম আমি 
পুথি লিখিবাব কথা কষে দেহ তুমি । 
আমাব মঙ্গলগ।ত প্রকা্। কবিতে 

এই হেও দেখা মামি দিয়েছি বনেতে । 
এই কথা পণ্ডিতকে ণহিল দেব হবি 
হইল প্রভাঙকাল পুহ লা শর্ববী । 


তাহাব পব ইন্দাসেব বীঁকুডাবায ধর্ম-ঠাকুবেব সেবাষেশ নাবাযণ পণ্ডিতেব পবিচয দিযা 
কবি তীহাব প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিযাছেন। 
যদু পণ্ডিতেব পুত্র পণ্ডিত মোহন । 
তাব দুই পুত্র ছিল বাম নাবাযণ । 
জ্যোষ্টপূত্র নাবাণ ধম অধিকাবী 
বেদ পঞ্চ ওষ্কাব১-” সাক্ষাৎ প্রন্মচাবী । 
নাবাণ-পণ্ডিত বডই মহাশয 
যাহা হইতে হইল শীতেব সন্ধান 
তাহাব চবণে মোব লক্ষ পবণাম । 


নাবাধণ পণ্তিতেব সঙ্পেহ যত্রে ধর্ম-ঠাকুবেব মন্দিবে বসিযা সীতাবাম ধর্মমঙ্গল বচনা 


১৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


করিতে আরম্ভ করিলেন । 
লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে 
লিখে যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে । 
নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত । 
পুত্রসম পালন করিল নিতে-নিত | 


গৃহে সংবাদ পৌঁছিল, সীতারাম ধর্ম ঠাকুরের পৃজারির বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। 
ঘরে সমাচার পেয়্যা জনক-জননী 
কান্দিতে লাগিল মাতা 'দিবসরজনী । 
একদিন খুড়া মোর গেল কাছারিতে 
সমাচাব পেয়্যা গেল পণ্ডিত-বাড়ীতে । 
পণ্ডিত কহিল শুন ইহাব বচন 
ইহারে করিল দয়া প্রভু নিরঞ্জন । 
কবিশক্তি [পাইল] এই ঈশ্বরেব বরে 
খুড়া বলে তবে আমি লয়ে যাব ঘরে । 
এত বলি নিল মোরে সংহতি করিয়া 
দুইজনে ঘবে গোনু] আনন্দিত হইয়া । 
ঘরেতে প্রবেশ কৈনু অস্ত দিনমণি 
বন্দিলাম দুই জন জনকজননী | 


ঘরের লোক সীতারামকে গ্রন্থরচনার যোগাড-যন্ত্র সব করিয়া দিলে তিনি লিখিয়া 
চলিলেন | চল্লিশ দিনে ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হইল । 
দুয়াতি কলম মোরে দিল আনাইযা 
আনন্দেতে পুথি সব লিখিনু বসিয়া । 
থাপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে 
আদ্যঢেকুর হবিশ্ন্দ্র লিখিলাম দুদিনে । 
বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে 
যেবা মনে কবি ভাষা লিখি অনায়াসে । 


তাহাব পর পিতৃ ও মাতৃ-কুলের পরিচয় । 
ধন্য পুণ্যবান্‌ ছিল গুপীনাথ দে 
তাহার পুণ্যের কথা কহিবেক কে। 
তাহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন 
মধুরাদাস ধর্মদাস বল্লভ মদন । 
ধর্মদাসেব জ্ঞোষ্টপুত্র শ্রীহরি নামেতে 
প্রথমে বাজীবদাস লিখিলাম পুথিতে । 


যারে ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে । 
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম শোভারাম*০০ 


ধর্মঠাকুর-কথা ১৪৭ 


মাতামহ-কুল মোর ইন্দাসেতে ধাম । 
শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে ১১ 
ইন্দাসের অন্ব-গ্োষ্ঠী জানে সর্বলোকে ৷ 
সীতারাম দাস গান বন্দিয়া ঠাকুর 
ভবদ্ধাজ গোত্রের সমাজ চিত্রপুর 1১০২ 
সীতাবাম দাস গান ধর্মপদতলে 
এই পুথি হইল হাজার চাবি সালে ॥ 
ধর্মমঙ্গল বচনার দশ বছর পরে সীতারাম মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন । তখনও তাঁহার 
সন্তান হয় নাই, অবশ্য বিবাহ করিয়া থাকিলে । তাই সীতারাম ভ্রাতৃসস্তানের জন্য দেবীব 
আশীবারদ ভিক্ষা করিয়াছেন । 
শোভারামেব সম্তানগণে দিষ মাতা শ্রীচরণে 
এই নিবেদন তুয়া পায় 
বব দেহ শিবদাসী ১০০ পাঙ্গার সলিলে বসি 
বাম বাম বলিতে প্রাণ যায । 
ইন্দাসের গ্রামদেবতা ধর্ম-ঠাকুর বাঁকুড়াবায়েব কথা সীতারাম দিগ্বন্দনায এইভাবে 
বলিযাছেন, 
ইন্নাসেতে বন্দিব ঠাকুব বাঁকুডাবায 
শিশুবপ ধরি যেবা খেলাধ্যা বেড়ায । 
সিংহাসন সুন্দব ডাহিনে বামে ঘোডা 
যাহাব উপবে শোভে আপুনি বীকুডা । 
বজতেব দুই ছত্র পড়িছে বিজুলি 
সোনাঝপা আধাব কবিছে ঝলমলি । 
দাকণ দেহাবা তাব দক্ষিণ দুযাব 
সবোবব ব'গান উত্তবে মালাকাব 175? 
সীতারামের রচনা অত্যন্ত সবল, বর্ণনাময কিন্তু নীরস নয । দুই এক ছত্র চমণ্কার । 
যেমন বৈশাখের খর মধ্যাঙ্তে বনভূমিব এই স্বল্প বেখাচিত্রটি, 
বৈশাখ সময তাহে কুডচিব ফুল 
ঝুপ-ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল । 
সীতারামেব আত্মকাহিনী স্বাভাবিক, একটু প্রগল্ভ এবং নিখুত | সীতাবামের বর্ণনা 
হইতে বুঝিতে পারি যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাধাবণ শ্রোতার কৌতুহল ও আগ্রহ 
মানুষের সংসারজীবনের খুঁটিনাটিব দিকে জাগিতেছে ৯৮" 


১১ যাদুনাথের হরিশ্চন্দ্র কাহিনী 


ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে পুবাতন যে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান তাহা আগে 
বলিয়াছি । লাউসেনকে নায়ক কবিয়া যে লোকপ্রচলিত গল্সগুলি সংগৃহীত হইয়া হরিশ্চন্্ 
উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মমঙ্গলে গাঁথা হইয়াছিল সেগুলি কতকালের পুরানো সে সম্বন্ধে 
শুধু কিছু আন্দাজ করা যায় । গল্পগুলি অধিকাংশই রূপকথা । যেমন,_ছেলেচুরি, বাঘবধ, 


১৪৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


লোহার গণ্ডার কাটা ইত্যাদি । কোনকোনটি পুরাগত গল্প, তবে ঠিক ছেলেভুলানো নয । 
যেমন, _জামতি পালা ও সুরিক্ষা পালা | এক আধটি পুবানো বীভৎস সাধনার স্মৃতিবহ | 
যেমন, _হাকন্দ পালা । কিন্তু বীজকাহিনী হরিশ্ন্দ্রপালা ছাড়া সব গল্পেবই মধ্য দিয়া একটি 
যেন আধুনিক সূত্র চলিয়াছে। সে হইল গৌডরাজমন্ত্রীর নাম | “মহামদ”, “মাউদিয়া”, 
“মাহুদ্যা”-_যাই বলা হোক না কেন নামটিতে “মহম্মদ” অথবা “মামুদে” নামের ছায়া 
পড়িয়াছে বলিয়া ধরিলে খুব অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর বুনানি 
যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই ঘটিয়াছিল এমন অনুমান অপবিহার্য হইবে না। 
ধর্ম-ঠাকুরের পৃজারিদের মুখে মুখে এ কাহিনী প্রথমে গড়িয়া উঠিয়াছিল । তাহার পব 
সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপরামেব মতো কবি গল্পমালাকে “নূতন মঙ্গল” বপে সাহিত্য-শিল্পে বপ 
দিয়াছিলেন । 
কোন কোন অঞ্চলে ও পুজাবি-সম্প্রদায়ে প্রাচীনতম হবিশ্্দ্র-কাহিনীটিই ধর্মমঙ্গল (এবং 
ধর্মপুরাণ ইত্যাদি) নামে চলিযা আসিযাছিল | এই ধরনের সবপেক্ষা পুবানো রচনা হইল থাদু- 
নাথ১০১, পুরা নাম যাদবরাম নাথ, বিরচিত 'ধর্মপুবাণ' বা “ধর্মমঙ্গল' 1১5" বচনাকালেব 
নিদেশ নাই, ইঙ্গিত আছে । যেমন, 
শুন হে ভকত ভাই কব অবধান 
যখন সমাপ্ত এই ধর্মপুবাণ | 
ক্ষেত্রি বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণবাম 
প্রভাতে উঠিযা মুখে সবে যাব নাম ' 
কৃষ্ণবামেব১** নামে পাপতাপ বিমোচনে 
চিবকাল বাজুত্তি কবেন বর্ধমানে । 
মবিল বলবাম বায অবাজক পুবী 
সেইকালে কৃষ্ণ বায*:৯ নিল বসুন্ধবি । 
ভাাঁ বন্দি দাস হযে কবোবি তাহাব১”” 
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমাব ' 
আক-শক১*১ নাঞ্জ জানি কইনু মূর্খভাষ 
হবি হবি বল ভাই ধর্মের উল্লাস । 
লেখা করি বোঝ গীত যতদিন হয 
বন্দনা হইল সায যাপু-নাথ গা ॥ 
এখানে স্পষ্টতই বর্ধমানের বাজা কুষ্ণরাম বাষের মৃত্যুর বথা আছে । তাহা হইলে এই 
অংশের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক । 
যাদবরামেরা জাতিতে সম্ভবত যোগী ছিলেন | সেইজন্য পদবী “নাথ” | এক পুত্র ছিল, 
নাম শোভারাম 1১১ এক খেলারামেরও উল্লেখ আছে | তিনি কে ? ভাই গ গাষন 5 
বন্দিযা পণ্ডিত রাম যাদু-নাথ ভনে 
খেলারামে ধর্মরাজ বাখিবে কল/ণে ॥ 
যাদুনাথের রচনায় দুই একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব আছে । সেকাবণে বিস্তৃত বিবরণ 
দিতেছি । 
প্রথমে উল্লেখযোগ্য হইল ধর্ম-নিরঞ্জনের দশ অবতারের শেষাংশ । সেখানে বুদ্ধ ও কন্কি 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৪৯ 


একীভূত হইয়া যবন পাতশাহ বপে দিল্লী-সিংহাসনে আরোপিত হইয়াছে । 
দশমে বন্দিসু বোদ্ধ কন্ছি অবতাব ॥ 
সত্যশূন্য*** নাম তাব মেলেশ্চ ১” আকাব | 
যবনবপে দিল্লীয়ে কৈলে পাৎসাই১*« ঠাকুরালি 
যবনবূপে একাকাব সংহারিলে কলি। 
জয জয় প্রভু ধর্ম প্রভু নৈবাকার 
সংক্ষেপে বন্দিলাম প্রভুব দশ অবতাব ॥ 
তাহার পর উল্লেখযোগ্য হইল কাহিনীটি । 
হস্তিনাপুরের রাজা হবিশ্চন্দ্র অপুত্রক ধর্মেব দেউল ভাঙ্গিযা দিয়া পূজা মানা করায় 
শাপগ্রস্ত হইয়াছে । প্রভাতে কেহ তাহাব মুখ দেখে না । বানী মদনা বলিল, বনে যাই চল । 
পাত্র বিশ্বামিত্রেব উপর বাজাভার দিয়া বাজা পত্বীব সহিত বনে গমন কবিল। 
নিঃসন্তান রাজারানীব দুর্গতি বুঝাইবাব জন্য ধর্ম পথিমধ্যে তাহাদেব নানা পরীক্ষায় 
ফেলিতে লাগিলেন | যেমন, 
মাঝপথে কুকুবিনী লৈযা সাত ছা 
দুধ খাওযাযে চুমো দেয় নিহালয গা । 
ন্নেহবশে বানী একটি কুকুরছানাকে কোলে তুলিযা লইল । সম্তানহীনাব স্পর্শে 
কুকুবছানাগুলি সব মবিয়া গেল । কুঞ্ধুবীব চীৎকারে মালিক দুবরি (বা দুবার্যা) হাডি ছুটিযা 
আসিল এবং বাজবানীকে মারিতে গেল । তখন ধর্ম-ঠাকুব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব১৪৬ বেশে আসিয়া 
তাহাকে ক্ষান্ত কবিলেন আব কমগুলুব জল ছিটাইয়া কুকুবচ্ানাগুলিকে বাঁচাইয়া দিলেন । 
তাহাব পব অন্তধানি করিলেন | 
বনে দুই-তিন মাস বাস করিবার পব বর্ষা নামিল | চাবিদিকে বান ডাকিল । রাজারানী 
“উচ্চ এক দ্বীপে” আশ্রয় লইল । সে দ্বীপের মাঝখানে এক বটবৃক্ষ । তাহার তলায় 
বাজাবানী ও আশেপাশেব জীবজ্স্থ সব আশ্রয পাইল । সেইখানে বর্ষা ও শীতকাল 
কাটিল। তাহার পর রাজারানী নামিয়া আসিযা বন্লুকাব জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে যাইতেছে, 
উন্লুকের কাছে এ বাতা পাইয়া ধর্ম আদাশপ্রিকে বিহিত কবিতে বলিলেন । আদ্যাশক্তি 
তাঁহাব পঞ্চ সযীকে ডাকিয়া বলিলেন৯** 
মোব ঘট মাহ লৈযা রাজাব নিকটে গিযা 
প্জা কবহ আরম্তণ 
যদি মোব পূজা কবে পৃত্রবব দিব তাবে 
পঞ্চ সখী “কনকের ঝারি” লইযা চলিল | দেবী “বজিরাপে”১*৮ তাহাদের সঙ্গ লইলেন । 
পঞ্চ সখীর কাছে রাজা আত্মপরিচয় দিল । 
গৌউড দেশেব নাম শাস্তিপুর*** নিজধাম 
নাম মোব হরিশ্চন্দ্র বাজা | 


ঝারি পূজা করিবার সময়ে দেবী বৃদ্ধা ব্রান্মাণীরূপে১:” আবির্ভূত হইলেন । দেখিয়া রাজার 


ভয় হইল । তাঁহার অনুনয়ে দেবী অষ্টাদশভুজা রূপ ধরিলেন । কিন্তু ধর্মের শাপ লাগিয়াছে, 
দেবী করিবেন কি। তিনি উপদেশ দিলেন, এই হিমসাগর নদী পার হইয়া বন্ধুকার দ্বীপে 


১৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


যাও, সেখানে ধর্ম আছেন । সেখানে রামাঞ্চি পণ্ডিত বারমতি ঘরভরা করে । 
বন্লুকার অদ্ধেক মধ্যে দ্বীপ একখানি 
এইখানে স্বরূপে আছেন দেব-চুড়ামণি | 
ব্রাহ্মতি১১ ঘর ভরে রামাঞ্ি পণ্ডিত । 
দেবীর কৃপায় রাজারানী অনায়াসে হিমসাগর পার হইয়া বল্লুকার দ্বীপে গৌঁছিয়া রামাঞ্রি 
পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন । সেদিন শুক্রবার | রামাইয়ের উপদেশে রাজারানী বন্পুকায় 
“মুক্তান্নান” করিলেন । তাহার পব “ঘর কাণ্ডারণ 1১৫২ 
কুর্মের উপরে পাদুকা 
কর্ম বেডিয়া বাসুকি নিমহিল 
বাসুকি বেড়িয়া ক্ষিতি 
পৃথিবী বেডিযা প্রভুর মন্দির 
চারি দ্বার থুইল তথি 
পাদুকার বামভাগে হংসবাজ ঘোডা 
ডাহিনে উলুক মুনি । 
তাহার পব হরিশ্চন্দ্র ধর্মসন্নযাস গ্রহণ কবিলেন। 
রামাঞ্ঞ বলেন দেখ চিত্রেব লিখন 
ধর্মেব দুই পদ দেখ কৃর্মবাহন । 
দেখহ বাসুকি নাগ কৃর্মবেষ্টিত 
ধর্মেব মন্দিব দেখ আমিনী পণ্ডিত । 
চন্দ্র সূর্য প্রহবী দেখ গকড পবন 
হংসবাজ ঘোডা দেখ উল্লুক মুনিজন । 
পবদিন প্রভাতে বাজা সূর্য-অর্ধ্য দিযা তপস্যায় বসিলেন । “বামাঞ্ গাএনেবে তবে 
জোডাইল ধর্মমঙ্গল 1” উত্তর মুখে বসিয়া রামাঞ্ ধর্মপূজা আবন্ত কবিলেন। 
অবশেষে বলিদান শুরু দুই অজা 
আগে মনঞ্জ আগম গোত্রে+** দিল খণ্ড ঘীব 
পলস গোত্রে** দেবীব প্রীতে দিলেন কধিব । 
যেই অজ বলি দিল প্রভুব সাক্ষাতে 
তাব মুণ্ড পুরিলেন নৌতনী হাণ্ডিতে | 
অপুত্রক যেই নাবী থাকে মহীতলে 
লুইযা কোলে করিলে তাব পুত্র হয কোলে 1১৫ 


তবুও রাজা পত্রবর পান না । দম্পতীব কাতব ক্রন্দনে শেষে এক সে বব মিলিল । সে 
সর্ত পুত্রকে বলি দিতে হইবে । বাজরানী ঘরে ফিরিয়া আসিল । রাজা সদা ডোমের 
ধর্মমন্দির নিমা্ণ কবাইয়া দিলেন | এক বিদ্যাধর রাজার পুত্র লুইধর হইয়া জন্ম লইল । পি 
এই পর্যন্ত ॥ 


ধর্ম ঠাকুর-কথা ১৫১ 


১২ ঘনরাম ও দ্বিতীয় কবিরত্ধ 


সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, একেবারে শেষ পর্যন্ত, ধর্মমঙ্গল রচনায় আগ্রহ 
অনেক বেশি দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল-লেখকদের রচনা স্বস্থানের 
চারপাশের খুব বেশি দূর অবধি যায় নাই । একথা রূপরাম ব্যতীত সপ্তদশ শতাবীর আর 
ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের পক্ষে খাটে । রাপরাম ছাড়া আর কারো রচনা বর্ধমান বিভাগের সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হয় নাই । রূপরামের পুথি বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় এবং বর্ধমান 
জেলায় প্রায় সব অঞ্চল হইতেই মিলিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলগুলির প্রভাব ও প্রসার সন্কীর্ণ হইলেও সেগুলি সবই নীরস 
অথবা তুচ্ছ রচনা নয়। দুইটি--ঘনরামের ও মানিকরামের- রচনা বিশেষভাবে 
উাল্লখযোগ্য | 


ষ্ঠ 
ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী ৷ ঘনরাম 
সুলেখক ছিলেন । তাঁহার রচনা সবাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য 1১৫৭ 
ভনিতা হইতে ঘনরামের পরিচয় কিছু কিছু পাওযা যায় । ইহার নিবাস ছিল বর্ধমান 
জেলায় কইয়ড় পরগনায় কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান হইতে প্রায় 
চারিক্রোশ দক্ষিণে । পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা১৮, পিতামহ ধনঞ্জয | মাতামহ 
রায়না-নিবাসী গঙ্গাহরি ।১০৯ ঘনরামের চারি পুত্র ছিল, রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ 
ও রামকৃষ্ণ । ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রেরে আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী 
ছিলেন ।১৯*০ অনুমান করি, ধর্মমঙ্গল বচনার আগে তিনি রামায়ণ গান করিতেন । 
ঘনরামের কাবোর বিশিষ্ট ভনিতা এইরকম, 
মাতা যাব মহাদেবী সতী সাধবী সীতা 
কবি কান্ত শান্ত দাস্ত গৌরীকাস্ত পিতা । 
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান 
ঘনবাম-কবিরত্ব মধুরস গান £ 


ঠাকুব পবমানন্দ পৌধষম্বান বংশে 
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে 
তত্তনুজ শঙ্কব অনুজ গৌরীকাস্ত 
তাঁর সুত ঘনরাম গুকপদাশ্রান্ত ॥ 
নীচের ভনিতা হইতে অনুমান হয় যে ঘনরামের গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস | 
শ্রীবামদাসের দাস ঘিল্গ ঘনরাম । 
কার্যের শেষে কবিশকাঙ্ক-হেয়ালিতে রচনাসমাপ্তিকাল আছে__-৮ই অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ 
শকাব্দ (-১৭১১ অব্দ) শুক্রবার | 
শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর 
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর । 
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি 


১৫২ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


যামসংখা দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥ 


যাঁহাদের সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে এমন সকল ধর্মমঙ্গল-কবিই কাব্যের উপক্রমে 
ধর্ম-ঠাকুরের অনুগ্রহ ও কাব্যরচনার উপলক্ষ্যসূত্রে আত্মকাহিনী দিয়াছেন । কেবল ঘনরামের 
মুদ্রিত গ্রন্থে তাহা নাই। কিন্তু মূল পুথিতে আত্মকথা ছিল বলিয়া মনে করি । আধুনিক 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন ইংরেজী-শিক্ষিতের কাছে অলৌকিকরসাশ্রিত কাহিনীটি উপহাসের বিষয় 
হইবে মনে করিয়াই প্রথম প্রকাশক মহেন্দ্রনাথ ঘোষ € ?) এবং পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এই 
আত্মকাহিনীটুকু বাদ দিয়াছিলেন । এই অনুমানের হেতু দুইটি । প্রথমত, খণ্ড খণ্ডাকারে 
প্রকাশিত ধর্মমঙ্গলে যেখানে এই অংশ থাকিবার কথা সেখানে পরিবর্জনজ্ঞাপক তারকাচিহ 
আছে ।১৯১ দ্বিতীয়ত, এই কাহিনীর সারমর্ম অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে । ঘনরামের কাব্যের 
গায়ন, নাড়গাঁ-নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছে ঘনরামের কাহিনীর মমর্তিশ যাহা 
পাইয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে দিতেছি ।১১২ 

কৃষ্ণপুরের নিকটবর্তী রামবাটী টোলের পড়ুয়া ছিলেন ঘনরাম ৷ একচিন ভট্টাচার্যের 
পূজার জন্য ফুল ভুলিতে গিয়া ঘনরামেব পায়ে বেগুনপাতীর কাঁটা বিধিয়া যায় । পাষে হাত 
দিয়া কাঁটা বাহিব করিলে সে হাতে পৃজাব ফুল তোলা চলিবে না, তাই পায়ে কাঁটা লইয়াই 
ঘনরাম ফুল তুলিতে লাগিলেন । ভট্টাচার্য পূজা কবিতে গিযা দেখেন ঠাকুবেব পাষে 
বেগুনপাতাব কাঁটা লাগিয়া আছে। খোঁজ কবিযা তিনি বাপাব জানিলেন, জানিয়া 
ইষ্টদেবতাব উপর মভিমান কবিয়া গৃহত্যাগ কবিলেন | তিনি সোজা নীলাচলগামী বাদশাহী 
বাস্তা ধরিলেন । দ্বিপ্রহরে শ্রাপ্ত হইযা তিনি পথের ধাবে এক গাছতলায শুইযা ঘুমাইযা 
পডিলেন । কিছুক্ষণ পবে, সম্ভবত ঘুমেব ঘোবে, দেখেন একটি ছেলে ও একটি মেযে 
মসিযা তাঁহাকে পুরীব পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে । ব্রাহ্মণ পথ দেখাইযা দিয়া বলিলেন, 
তোমরা চল আমিও আসিতেছি। কিছুক্ষণ পবে আব একটি ছেলে আসিযা বলিল, 
দাদা- বৌদিদিকে এ পথে যাইতে দেখিয়াছ ? উত্তব পাইযা সেও দক্ষিণমুখে ছুটিল । ব্রাহ্মণ 
আবাব ঘুমাইযা পডিলেন । একটু পবে গাছ হইতে এক হনুমান ধপ কবিয়া তীঁহাব কাছে 
লাফাইযা পঙিলে ঘুম একেবারে উড়িযা গেল । হনুমান জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিল যে ব্রাহ্মণ 
পুবীব যাত্রী । সে তখন তাঁহাব গালে দুই চড় কসাইযা ধলিল, চোখেব সামনে 
বাম-সাগ-লক্ষ্ণ্ণ চলিযা গেলেন তাঁহাদের চিনিতে পারিলে না, আবাব পুবী যাইবে ? 
লজ্জিত হইয়া ভট্টাচার্য গৃহে ফিবিযা ঘনবামকে বামায়ণ-পাঁচালী লিখিতে বলিলেন । গুরুব 
নিদেশে ঘনরাম কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাম-বন্দনা লিখিযা সেদিনেব মতো ক্ষান্ত 
হইলেন । পরেব দিন পুথি লিখিতে গিয়া দেখেন যে রামচন্দ্রেব বন্দনাব স্থানে ধর্ম-ঠাকুরের 
বন্দনা লেখা হইয়াছে । ঘনবাম পুথির পাতা ছ্রিডিয়া আবার রাম-বন্দনা লিখিয়া রাখিলেন । 
রাত্রিতে রামচন্দ্র স্বপ্ন দিলেন, রামায়ণ-পাঁচালী অনেক কবিই লিখিয়াছে, তোমার আর 
লিখিয়া কাজ নাই, তুমি ধর্মমঙ্গল রচনা কর। স্বপ্লাদেশ পাইয়া ঘনরাম ধর্মমঙ্গল 
লিখিয়াছিলেন । 

ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররূুচি | তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতার 
বিশিষ্ট একটি লক্ষণ, অনুপ্রাসের ঘটা, তাঁহার রচনায় বেশ দেখা দিয়াছে । অনুপ্রাস বেশির 
ভাগ দ্বিতীয় চরণেই আছে । যেমন, 


ধর্মঠাকুর-কথা" ১৫৩ 


বিপক্ষ দেখিয়া বড নদে বাড়ে বান 
কুলকুল-কুবব কমল কানে কান । 


পিছে বাখে বর্ধমান সবাই সহব 
দিগ্দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদব । 


কাব্যের সর্বত্র ঘনরামের উদারচিত্ততার পরিচয় আছে । বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 
প্রথম শুনিয়াছিলাম সর্বজনের প্রতি উদার অনুকম্পা-বাণী, “জীব প্রতি কর প্রভু 
শুভ দৃষ্টিপাত”, আর তাহার দুই শত বৎসর পবে ঘনরামের কাব্যে পাইলাম দেশ-্রীতি, 
“রাজার মঙ্গল চিত্তি দেশের কল্যাণ ।” 

ঘনরাম একটি ছোট সতানারায়ণ-পাঁচালী লিখিযাছিলেন। নাম 
সত্যনারায়ণ-রসসিন্ধু' ।””* ইহাতেও মহাবাজা কীতিচন্দ্রে উল্লেখ আছে ৷ 


ঘনরাম ছাডা আর এক ব্রাহ্মণ কবিরত্ব ধর্মমঙ্গল বচনা কবিয়াছিলেন | এই কার্যেব একটি 
খণ্ডিত পুথি ঘাটাল অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে 1১৬৭ পুথিতে শালেভর বাঘ জালন্দা সুরিক্ষা ও 
হস্তিবধ পালাগুলি মিলিযাছে । কাব্যটির বিশিষ্টনাম 'অনাদিমঙ্গল' এবং 'ধর্মপুরাণ' | 
পধ্যালিকা ইতিহাস ধর্মের পুবাণ। 
অনাদিমঙ্গল গাঁথা কবিবত্তে গান 1৯১৫ 
পৃথিব প্রাপ্ত অংশে কবির নাম মিলে নাই । পিতাব নাম আছে । পিতাও “কবি” ছিলেন । 
স্ববপনাবায়ণ ধর্ম-ঠাকুরেব কপাদেশ পাইযা কাব্যটি লেখা হয । 
বঘুনাথ-সুত ও বস সঙ্গীত 
ভণযতি ইতিহাস ছন্দে 
নপদি সেবনে শ্রীকবিবত্ব ভণে 
ন্রাবিযা পদাববিন্দে '৯১৬ 
কবি বঘুনাথ-সুত বচিল নূতন গীত 
পঞ্যালিকা১১ ধর্মপুবাণ 
নিবঞ্জন-পদতলে দ্বিজ কবিবত্ব বলে 
যাবে কৃপা স্বরূপনারাযণ ।”* 
বঞ্জাবতী যেখানে ধর্মের সঙ্গাত কবিযা শালে ভব দিযাঁছিল সেস্থানেব বিববণে অভিনবত্ 
আছে । 
চাতবা হবিবপুব € ?) সমুদ্রেব ৩টে 
উপনীত হল্য বঞ্জা ঈপাব নিকটে । 
পশবম হবিষে পালা সম্ব্দেব কূল 
দুবে থাকি দেখি ভগ্ন অনাদি-দেউল । 
ধর্ম-ঠাকুর ও সুর্যেব অভিন্নত্বজ্ঞাপক এই উক্তি প্রণিধানযোগা, 
আমি ত সুবিক্ষা নটি তুমি সেনসুত 
জানিব কেমনে বট সূর্যে ভকত 1১১৯ 


১৫৪ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


১৩ রামচন্দ্র, নরসিংহ বসু 


“দ্বিজ” রামচন্দ্র (পুরা নাম রামচন্দ্র বাঁড়্জ্জে) ধর্মমঙ্গল১* কাব্য লিখিয়াছিলেন মল্লরাজা 
গোপালসিংহের রাজ্কালে ১০৩৮ মল্লাব্দে (-১৭৩২-৩৩ অব্ে)। 
রাজা গোপালসিংহ কৃষপদে ভূঙ্গ 
প্রসাদ ভকত সমান 
তস্য দেশে বাস ধর্ম ইতিহাস 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান । 


দুর্জনসিংহ-সুত গোপালসিংহ খ্যাত 
বৈষ্ণব প্রহ্বাদ-সমান 

তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস 
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান । 


ময়ুরভট্রট পদ ভাবি দ্বিজ রামচন্দ্র কবি 
সেবি ধর্মচরণ-যুগল 

ধর্মরাজ অনুবলে হাজার অটিত্রিশ শালে 
আরম্তিলা অনাদ্যমঙ্গল | 


মল্লরাজ্যে বাস করি**১ মল্লের লেখি১*২ শক 
হাজার অটত্রিশ সালে হইল পুস্তক ॥ 
রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলের অথগ্ডিত পুথি পাওয়া যায় নাই । যদি কখনও পাওয়া যায় তো 
আত্মকাহিনী মিলিতে পারে । ভনিতা হইতে কিছু পরিচয় পাওয়া যায় । 
গয়ঘড় বন্দিঘাটি পূর্ববাস দিগঙ্গবাটি 
মনোহর সৌরীর সন্তান 
জীবন বাঁড়ুজ্জে-সুত অশেষ গুণের যুত 
রামচন্দ্র তাহার নন্দন । 


গ্লাইল নোতন গীত ভাবি নিরঞ্জন 
ছ্বিজ রামচন্দ্র মহামায়ার নন্দন | 
রামচন্দ্রের নিবাস ছিল আমোদর-তীরে চামেট গ্রামে১”ত (অধুনা বাঁকুড়া জেলার 
বিষুপুর থানার অন্তর্গত)। গোকুলনগরের ধর্ম-ঠাকুর শঙ্থাসুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রামচন্দ্র 
ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন । 


গোকুলনগরের প্রভু শঙ্থাসুর 

যাহার কৃপায় হল্যাম কবি এ প্রকার । 
এস প্রভু শঙ্থাসুর এসহ১** বদনে 
কোটি কোটি প্রপাষ যাত্রাসিদ্ধির চরণে । 


যাত্রাসিদ্ধি সম্ভবত চামোটের ধর্মঠাকুরের নাম। রামচন্দ্র “ধর্মপুরাণ'ও ১৭৫ 


ধর্ম ঠাকুর-কথা ১৫৫ 


লিখিয়াছিলেন। 


নরসিংহ বসু তাঁহার ধর্মমঙ্গল কার্যের১*” গোড়ায় যে কাব্যোৎপত্তি বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে 
তাঁহার জীবনী অনেকটা জানিতে পারি । সে পরিচয় দিতেছি । 
নরসিংহের পিতামহ পৈতৃক নিবাস বসুধা (গোপভূমের অন্তর্গত, আধুনিক বর্ধমান 

জেলায় পানাগড়ের চার-পাঁচ ক্রোশ উত্তরে) ছাড়িয়া শীখারিতে (বর্ধমান শহরের প্রায় চার 
ক্রোশ দক্ষিণে) আসিয়া বাস করেন । শীখারি বর্ধমান জেলায়, দামোদরের দক্ষিণতীরে, 
ঘনরামের নিবাস কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে । 

শুন তাই সভাজন করি নিবেদন 

যেরূপে ধর্মের গীত হইল রচন | 

বসুধা মিরাস ভূমি ছিল পৃবা্পর 

মধুরা বসুজা কৈল শীখারিতে ঘর । 
তাহার পর শীখারির জমিদার বর্ধমানের রাজার প্রশংসা । 

অধিকারী দেশের শ্রীকীতিচন্দ্র রায় 

জগজনে যাহার যশের গুণ গায় ।. 


মণ্ুরা বসুর তিন পত্র | জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, মধ্যম রাধিকা, কনিষ্ঠ রামকৃঞ্ণ । নরসিংহের 

পিতা ঘনশ্যাম, মাতা নবমন্লিকা | অল্পবয়সে পিতৃহীন বলিয়াই বোধ হয় নরসিংহ ভনিতায় 
পিতাকে বেশি স্মরণ করেন নাই, করিয়াছেন মাতাকে | পিতৃহীন শিশুকে পিতামহী সযত্রে 
পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন এবং সেকালের পক্ষে কায়স্থ ভদ্রলোকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । 

অল্পকালে পিতার হইল পরলোক 

পিতামহী ঠাকুরানী পাইল বড শোক । 

পিতৃখ/বহারে পালিল যত্ু করি 

বাঙ্গল৷ পারসী উড্যা পড়াল্য নাগরী । 


নরসিংহ গ্রামদেবী অঙ্টভুজা শঙ্করীর দোহাই দয়া বলিতেছেন যে লেখাপড়া শেষ হইলে 

তিনি নিজে “নানাদেশে রোজগার করে নানা স্থানে” | অবশেষে মুরশিদাবাদে নবাব-দরবারে 
বীরভূম রাজনগরের বাজা আসফুল্লার তরফে উকীল হইয়াছিলেন । “ঝারিখণ্ডের রাজা” 
আসফুল্লার প্রশংসা করিয়া নরসিংহ লিখিয়াছেন, 

বাঙ্গলায় বীরভূম বিখাত অবনি 

শ্রীআসফুল্লা-খান রাজা শিরোমণি । 

প্রবল-প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড 

সব দেশে যশ গায় রাজা বারিখণ্ড ৷ 

অস্ত্রে শত্ত্রে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে 

দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে । 

তীরন্দাজ ধানুকির১** নাহিক সুমার 

অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু-হাজার ৷ 

সব বলে পরিপূর্ণ রিপু নাহি আঁটে 


১৫৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বিশাশয নৃপতি যাহাব আজ্ঞা খাটে । 
দেশে নাঞ্জি ডাকাচুবি বিপু কম্পমান 
তাব দ্বাবে থাকে সদা হাথে কব্যা প্রাণ । 
একদা সালিযানা খাজানাব সব টাকা যথাসমযে নবাব-সবকাবে দাখিল না হওযায 
আসফুল্লা খানেব জমিদাবী বিপন্ন হয । তখন নবসিংহ অনেক বলিযা-কহিযা নবাব 
(মুর্শিদকুলি) জাফব-খাঁব কাছে কিছু সময লইযা টাকাব যোগাঙ কবিতে বাজনগরে চলিযা 
| 
বীবভূম বিদায আনিতে বাকি কব 
বাতে দিনে চল্যা শেষে দাখিল নগব | 
সবিশেষ সকল কহিল সমাচাব 
নৃপ আজ্ঞা খাজানাব কি কবি বিচাব । 
নিকাশ বলিল দিব টাকা এক লাখ 
কার্তিকেব তিবিশা ৬ব্যা পাচাব বেবাক | 
জামা জোডা শিবোপা দিলেন মহাবাভ 
বিদায কবিল যাহ মুবসুদাবাদ । 
নবাব-দববাবে টাকা বওণা কবিযা দিযা এবং বাজাব খেল।ৎ লাভ কবিযা নবসিহ 
মুবশিদাবাদ বওনা হইলেন । বাজবাড়িব পবিখা পাব হইতে শা হইতে তীহাব মনে হইল 
যখন এও কাছে আসিযাছি তখন একবাব বাঙি ঘুবিযা যাই না৷ কেন । গুকুম পাইবামাএ 
কাহাব পালকি দক্ষিণমুখে ছুটাইল । 
গডদ্বাব বই হইযা মনে যুক্তি কবি 
ঘব দিযা সহব যাইব এই বেবি । 
বাতে দিনে চল্যা যাই নাহিক বিশ্রাম 
আউষত্রামে ঝঙ-বৃষ্টি বজনী মোকাম । 
পালিকিব কাহাব পবন বেগে ধায 
ন্নানপূজা কবিলাম বাকমাব শাঁয । 
যশোদা পিসীব বেটা নাবায়ণ নাম 
সেখানে বিষয তার শাঁখাবিতে ধাম । 
যথোচিত সমাদব কবিল মল্লিক 
কাহাব বেগাবে দিল কবিযা লৌকিক । 
পথে বড জলকাদা পাল্যাম জুঝাটি 
যেখানে ধর্মেব পূজা হয পবিপাটি । 
জুঝাটিব খেজুবতলাব ধর্ম-ঠাকুব খুব জাগ্রত ছিলেন ।১+৮ নবসিংহ পালকি দৃবে বাখিযা 
একলা ঠাকুবতলায প্রণাম করিতে গেলেন । 
কতদুবে লোকজন রাখিয়া বাহন 
একলা গেলাম ধর্ম কবিতে দর্শন | 


অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্যা উপস্থিত 
আশীবাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত । 
অপরূপ বচন বলিল মহাশয় 


ধর্ম ঠাকব-কথা ১৫৭ 


চাবি পার্খে মোহিত কতক হইল ভয ৷ 
ভূমে পড়া দণ্ডবৎ জুড্যা দুই কব 
মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচব । 


মনে ভাবনা লইযা নবসিংহ জুঝাটি ছাড়িলেন । 
সাতপাঁচ অনুভব মনে অনুক্ষণ 
পাব হৈয়া দামোদর পাইল ভবন । 


ঘবে দিন দুই কাটাইযা নবসিংহ মুরশিদাবাদ যাত্রা কবিলেন । 
দিন দুই অশেষ ব্যাপাবে গেল ঘবে 
মুবশুদাবাদ যাত্রা কৈল তাব পবে । 

পথে ধর্ম-ঠাকুরেব গানেব জন্য চিন্তা | 
অনাদোর আজ্ঞা হেল রচিতে সঙ্গীত 
পাথে যাই মনে অকম্মাৎ উঠে গীত । 
বাতো দিনে চলা যাই বিলম্ব না হয 
ধর্মেব কপায হৈল দববাবে জয | 


নবসিংহ অন্তবঙ্গদেব কাছে জুঝাটিন ঘটনা ধলিলেন । তাঁহাদের মত হইলে তবে তিনি 

ধর্মমঙ্গল বচনায হাত দিলেন । 
প্রিযসখা পনম আচার্য খেলাবাম 
হবি সোম আব শল্তু বসু অনুপাম ! 
সবিশেষ সভাকে কহিল সমাচাব 
গীত বচি সম্মত হইল সতাকাব ' 

নবসিংহ দিনে নবাবেব দববাবে হাজিবা দেন আব বাত্রিতে ধর্মমঙ্গল বচনা কবেন। 

দিনে দবনাব কবি বাত্রে কবি শীত 
ধর্মেব কৃপায় পর্ণ হইল সঙ্গীত: 


যে তাবিখে নবসিংহ ধর্মনঙ্গল বচশা আবন্ত কবিযাছিলেন, তাহার নিদেশ দিযাছেন 
কবিশকাঙ্ক-হ্যালিতে । 
শক শশী১*৯ পিঠে১৮০ খতু ভূবনেতে””* রস 
কবিত্ব আবস্ত কর্কটের দিন দশ । 
অর্থাৎ ১৬৩৬ শকাব্দেব১৮২ (- ১৭৯১৪ অব্দ) ভাদ্র মাসেব দশই ! 
উপসংহাবে নরসিংহ তীহার আত্ত্রীয়বন্ধুজ্ঞাতিদের নাম কবিষা ধর্ম-ঠাকুরের কৃপ৷ ভিক্ষা 
করিয়াছেন । গায়েন শুলপাণির মুখেও আশীব।” চাহিযাছেন । 
নৃসিংহের নিবেদন চরণকমলে 
চাশ্বায়ে নিরঞ্জন রাখিবে কুশলে । " 
কনিষ্ঠ খুডার পত্র জোষ্ঠ বিশ্বস্ত 
মধ্যম শ্রাগৌরী বসু কনিষ্ঠ সুন্দর ॥ 
শৌরীব তনয় শিবচরণ আখ্যান 
উদ্ধবের - কহিবেন সুবিধান | - 


১৫৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৪ প্রতভুরাম, হদয়রাম, দুই 'কবিচন্দ্র' ও রামনারায়ণ 


প্রভুরাম মুখুজ্জের ধর্মমঙ্গলের১৮* রচনাকাল মোটামুটি জানা যায়-_গোপালসিংহের 
রাজ্যকালে | সুতরাং মল্লরাজার মৃতুুর আগেই (১৭৪৭) কাব্যটি লেখা হইয়াছিল | যেভাবে 
রাজা ও রাজপুত্রের উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় প্রভুরাম রাজবৃত্তিভোগী ছিলেন । 
গোপালসিংহ নূপবর  তস/ দেশে করি ঘর 
করি তার পুত্রের কল্যাণ 
তাহার তনয়ে দয়া কর্যা দেহ পদছায়া 
মুখপাদ্য”” প্রভুরাম গান । 
প্রতুরামের পিতামহ গোবিন্দ, পিতা জানকীরাম, মাতা৷ অন্নপূর্ণা । নিবাস মল্লভূমে 
আলিগুচিন্যা গ্রামে | কবি ভনিতায় অনেকস্থলে মল্লরাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন । 
ভাবি মায়াধর গোবিন্দ কুঙর 
শ্রীযুত জানকীরাম 
তস্য সুত গায়. 
শ্রীযুত জানকীরাম অশেষ গুণের ধাম 
অব্পূর্ণা যাহার রমণী 
তাহার তনয়ে দয়া করি দেহ পদছায়া 
মুখপাদ্য১** প্রতুরাম ধ্বনি । 
আলিগুচিন্যায়””* ধাম মুখোপাধ্যায় প্রভুরাম 
প্রভুরাম ছ্বিজ গান মল্লভুবন ঘর | 
যদি নাঞ্চি কর দয়া দুয়াই হরের 
বাড়াবে বম্মান রাজা মল্বংশের । 
অর্জনের সারথি যেমত নারায়ণ 
সেইমত মল্লের সারথি নিরঞ্জন । 
প্রতুরাম গৃহদেবতা ( ?) খুদিরায়-ধর্ম ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
প্রতুরামের বিস্তৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায় নাই । তবে কাব্যের উপক্রমে দিশ্বন্দনার 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১৫৯ 


৯ পপ কুল 
| প্রভুরামের বয়স তখন অল্প । সকালে ঘরে পৃজার ফুল তুলিয়া রাখিয়া টোলে 
পড়িতে যান। ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরপূজা করিয়া গোরু লইয়া মাঠে চরাইতে হয় । চাষ 
সপ কপ জু জজ 

তিনি গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছেন । এমন সময়- নিশ্চয়ই 
পিপিপি সিল এবং যথারীতি 
ধর্মমঙ্গল রচনার অনুরোধ । 


দিগ্বন্দনায প্রভুরাম স্থানীয় এবং বাঙ্গালা-উডিষ্যাপ্রান্তের অনেক প্রসিদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের ও 
অন্যান্য দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন । যেমন, 
জাজপুরে যতনে বন্দিব বাঁকুডারায় 
কোটি কোটি প্রণিপাত করি তাঁর পায়, 
দীঁতনে বন্দিব দ্রুত দেব নিরগ্রন 
করপুটে বন্দো গোপীনাথের চরণ । 
গোলাডের ধর্মরাজে করি প্রপণিপাত 
চন্দ্রকোনা চাপিয়া বন্দিব মল্লনাথ 
যতনেতে খাত্রাসিদ্ধি বন্দো কুভাপুর 
জাজপুরে আদাস্থল দিয়া পুজে পুষ্পজল 
দেহারা ভিতরে সমাদরে 
তাজপুর অনাস্থল হকাণ্ড যে বইতল 
বিশ্রাম গোলাড১** গর্বপুরে ৮৮ | 
লেগ্বা* গোউডঘাটে সদা উর শীতনাটে 
আর যত আছে তব স্থান 
শ্রীধর্ম-পাদুকা ফত সভে হয়া! শত শত 
শত নতি হয়্যা সাবধান ৷ 
গৌড়-দরবারের বর্ণনায় সেকালের কায়স্থদের লেখাপডার একটু আভাস পাই । ইহাতে 
নরসিংহ বসুর আত্মকাহিনীব সমর্থন রহিয়াছে। প্রভুরাম লিখিতেছেন 
কাছেকে কাএস্ত কত করে লেখাপড়া 
সমুখে সভার শোতে কাগজের গডা । 
বাঙ্গালা পডয়ে উদ্যা নাগরি সন্দর 
লেখায় উত্তম সব যার বে দপ্তর । 


১৬০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গোবিন্দ বাঁড়্জ্জে র ধর্মমঙ্গল কাব্যের কিছু অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে ।১৯০ প্রাপ্ত অংশের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুধু ভনিতা | 
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল । 


ধুথি মল্লভুমের | 


হৃদয়রাম সাউ “সন ১১৪৬ সালেব ২রা আশ্বিন১৯১ ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। 
হৃদয়রামের পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে, খুরুল বনপাস স্টেসনের 
নিকটবর্তী | সেখানে মাতামহের বাড়িতে চাঁদরায় ধর্মঠাকুরের সেবায় অংশ লইয়া মামাদেব 
সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গ্রামত্যাগ করেন । মাতৃপিতৃহীন বালক মাতুলালয়ে পালিত হইয়াছিলেন, 
বয়ঃপ্রাপ্তু হইলে বড়মামা তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদরায়ের সেবাব 
অংশ দিতে চাহেন নাই, হৃদয় মনের দুঃখে গ্রামপ্রান্তে তুলসীপুকুরে আত্মহত্যা কবিতে গেলে 
ধর্মঠাকুব দেখা দিযা অজযেব সিদিযাদহ হইতে তঁহাব মূর্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দেন । 
হাদয়রাম সিদিয়াদহ হইতে ঠাকুরেব মূর্তি সংগ্রহ কাবিয়া উচকবণে চলিযা আসেন । উচকবণ 
নানুরেব দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, সে গ্রামে হদয়রামেব বংশধরগণ আজিও বাস 
করিতেছেন । উচকরণে আসিযা তিনি ধর্মের গীত রচনাব জন্য প্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং 
ধর্মমঙ্গল রচনা করেন । কবির পিতাব নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকুতা. পিতামহের নাম 
কমল, জাতিতে শুডি 1১৯ 
কিছুকাল আগে পর্যন্ত হৃদয়বামের সম্বন্থে। আমাদেব জ্ঞান উপরে উল্লিখিত উদ্বাতির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
একদা আমি নানুর গ্রামে গিয়া উল্লিখিত উচকবণ গ্রামের পুথিটি দেখিতে চেষ্টা 

করিয়াছিলাম কিন্তু দেখিতে পাই নাই । কিছুকাল পর্বে শ্রীমান্‌ সত্যকিস্কব সাঁই আমাকে 
হৃদযবামেব ধমমঙ্গলেব একটি নিতান্ত অবচীন পুথি দেখাইযাছিলেন । পুথিটি খণ্ডিত ও 
অসম্পূর্ণ, পত্রসংখা ২৩১ (ক), তাহাব মধ্যে জাগবণ-পালাব পাতাব সংখ্যা হইল ৭৯ (ক)। 
লিপিকব সপ্তবত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি | হাদয়রামের রচনা গাওযা হইত | এ পথটি 
কোনো গাকের সম্পপ্ডি ছিল । মাঝে মাঝে বাধাকান্ত (অথবা বাধাই) পালেব ভনিতা যুক্ত 
দেখা যায । ইনি সঞ্তবত হৃদয়বামেব ধর্মমঙ্গলের গাযক অথবা সংস্কতাঁ (অথবা দুইই) 
ছিলেন । যেমন, 

বিষম ধমেব কথা কহনে না যায় 

মউবওট্র বন্দিঞ। বাধাকান্ত গাধ ॥ 

অনাদিমঙ্গল গীত শ্রীবাধাই পাল গান । 

লিখিল বাধাই পাল মধুর সঙ্গীত ॥ 


ভনিতা হইতে হাদয়রাম সম্বন্ধে এই খবর পাওয়া যায়, 
কালু কাবিগর বেশ দেখি সুখাইবে তায় ॥ 
গাইল হৃদয়রাম সখা চান্দপরায় । 
নাএকের কুশল চিন্তিবে মায়াধব 
গাইল হৃদয়রাম খুরুলে যার ঘর ॥ 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৬১ 


নিরঞ্জনচরণে সদাই অভিলাষ 
ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস ॥ 


শঙ্কর চক্রবর্তী “কবিচন্দ্র” যিনি একটি বড় কৃষ্ণলীলা কাব্য ও অনেকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, তাঁহার রচিত একটি ছোট “ধর্মমঙ্গল, রচনার খণ্ডিত পুথি 
পাওয়া গিয়াছে ।১৯০ ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লেখক । ভনিতা এই রকম, 
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥ 
শ্ীকবি শঙ্কর ধর্মেব কিন্কব 
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে ॥ 


কবিচন্দ্র” নামে আরও অন্তত একজন ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইহার আসল নাম নিধিরাম 
পাঙ্গুলী ।১৯* ভনিতা যেমন, 
নিধিবাম গাঙ্গুলি ধর্মেব গীত গান 
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গান 
নিধিরাম কবিচন্্র কৈল বিবরণ । 


আর এক ভনিতায় জানা যাইতেছে যে কবির (অথবা গায়নের) এক ভাইয়ের উপাধি ছিল 
“বিদ্যাসাগর” | 

এই বস গান বিদ্যাসাগরের ভাই 

লাউসেন জীযাইতে নূতন বস্ত্র চাই । 


ভনিতায় নিধিরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গেব নামও পাওযা যায় । 
রামেশ্বর শ্যাম লক্ষ্মীকান্ত জোষ্ঠ আছে 
হিন্দ্র নিমাঞ্জের বড নিধিরাম বচে। 


নিধিরাম সম্ভবত ধর্মমঙ্গল-গায়কও হিলেন ! 


বামনাবায়ণেব ধর্মমঙ্গলেব ইছাই-বধ পালাব * থ পাওয়া গিয়াছে ।১*৭ ইহাতে যেভাবে 
শ্যামরপা দেবীর উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে ইনি উত্তররাটের লোক ছিলেন । 
ভনিতায় সর্বত্র নিজেকে “রামকৃষ্ণানুজ” বলিয়াছেন । পুথি লিপি করিয়াছিলেন রামজয় গুপ্ত 
(“সাকিন মঙ্গলপুর”) । 
পুথির শেষের কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি । 
লাউসেনে ডাকি কথা কহেন ভবানী 
ইছাএর শ্রাদ্ধ কব্য থাকয়া আপনি । 
সোম ঘোষে লয়্যা যাবে আপন সংহতি 
ঢেকুরেতে সোম ঘোষে করিহ ভূপতি । 
সোম ঘোষে সেনে ম্বোপি সবমঙ্গলা 
দেউলে কপাট দিয়্যা দিলেন তসলা । 
কৈলাসে কালিকাদেবী, করিলা গমন 
রামকৃষ্ণানুজ গায় রামনারায়ণ । 


১৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৫ মানিকরাম 


রূপরাম-ঘনরামকে অনুসরণ করিয়া মানিকরাম গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্মমঙ্গলের১** শেষে 
রচনাকাল দিয়াছেন কবিশকাঙ্ক হেয়ালিরপে । 
শাকে ঝতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে 
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে । 
বারে হল মহীপুত্র তিথি অবাহত১৮" 
শর্বরী শরাহি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত । 
এই সমস্যার সমাধানে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য হইয়াছেন শুধু যোগেশচন্দ্ 
রায় । যোগেশচন্দ্র হিসাব করিয়া পাইয়াছেন ১৭০৩ শকাব্দ (১৭৮১ অব্দ) | এই হিসারে 
“মাস বার তিথি নক্ষত্র সব মিলিয়া যায়” 1১৯” মানিকরামের অধস্তন পুরুষদের বংশানুক্রম 
অনুসরণেও এই তারিখে পৌছানো যায় । 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণে কাব্যরচ্নার উর্ধবতম সীমা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে যাইতে পারে 
না। মানিকরাম বিষুপুরে মদনমোহন-ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন | মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল ১৬৯৪ অব্দে । রাধার কলঙ্কভগ্রন-কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল । 
রূপরামের উল্লেখ আছে । ঘনরামের রচনাও যে মানিকরামের অজ্ঞাত ছিল না তাহার ইঙ্গিত 
পাই অনুপ্রাসের রকমে । ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ পর্ণমাত্রায় বিরাজমান | “যেতে”র 
সঙ্গে “হতে”র মিল সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় অভাবনীয় । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে 
“মঙ্গল”-কাব্যে ষে-ধরনের গগ্রাম্যতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল মানিকরামের কাব্যে তাহার প্রচুর 
উদাহরণ আছে । 
মানিকরামের পিতামহ অনস্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা | নিবাস 
বেলডিহা! (আধুনিক বেল্টে, হুগলি জেলায় আরামবাগ মহকুমায়) ।১** কবির পাঁচ অনুজ, 
দুগরাম মুক্তারাম ছকুরাম রামতনু ও নয়ন 1১০০ মানিকরামের কাব্রচনার সময়ে তিন পুত্র 
ছিল, কাশীনাথ বিশ্বনাথ রমানাথ, ও এক কন্যা অভয়া 1২০১ ছকুরাম বড় ভাইয়ের কাবোর 
সি হইয়াছিলেন।২০২ মানিকরামেরা বংশানুক্রমে শীঙলসিংহ ধর্ম ঠাকুরের সেবক 
টিবি 
মানিকরামের আত্মকাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয় । নিঙ্গে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। 
নানাস্থানে টোলে পড়িয়া মানিকরাম অবশেষে গেলেন ভুড়াডিতে ন্যায় পড়িতে । 
সেখানে বাসার যোগাড় করিতে করিতে মাসখানেক কাটিয়া গেল । একদিন রাত্রিতে 
মানিকরাম দুঃ্বপ্ন দেখিলেন, মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যেন কাঁদিতেছেন, আর তাঁহার 
শিয়রে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ প্রবোধ দিতেছেন এই বলিয়া, 
নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরি হর ধাতা 
মা-বাপে লইয়া ঘর কে করেছে কোথা । 
শরপপঞ্জর ধর্ম সবাকার গতি 
মঙ্গল হবেক রাখ তার প্রতি মতি । 
না কান্দ না কান্দ বাছা নিদ্রা ত্যজে উঠ 
ভটটাচার্ষে বলিয়া ভবনে যাহ ঝট । 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৬৩ 


মানিকরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । বাকি রাতটুকু অনেক কষ্টে কাটাইয়া সকাল হইতেই তিনি 
খুঙ্গি-পুথি লাইয়া ঘরমুখে ছুটিলেন । বেলা ছয় দণ্ডের সময় রেতানলে পৌঁছিয়া দিশাহারা 
হইয়া কোন রকমে নদী পার হইলেন । আবার ছুট । তাঁহার পথ পূর্বমুখে, সুতরাং পুরামাত্রায় 
রোদ ভোগ করিতে হইল । যখন খাঁটুলে পৌছিলেন তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত । তবুও পথ 
বাহিতে হইল । এই অবসরে ধর্ম-ঠাকুর বৃদ্ধ বামুনপণ্ডিতের বেশে দেশডার মাঠে দেখা 
দিলেন । আসা-বাড়ি হাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গাছের তলায় পূর্বমুখে দাঁডাইয়৷ আছেন । মানিকরাম 
কাছে যাইতে না যাইতে ব্রাহ্মণের চেহারা যেন বদ্লাইয়া গেল । 
দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর । 


ব্রাহ্মণের সহিত দুই চার কথা বলিয়াই মানিকরাম বুঝিলেন যে তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত | 
পবিচয় পাইলেন, নাম তাঁহাব রাজাধর বিদ্যাপতি. নিবাস রঞ্জপুরে । তাহাব পর ব্রাহ্মণ 
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হৈবে 
অধায়ন কবিতে আমার কাছে যাবে । 
জগতে তোমাব যশ হবেক যেবপে 
সেই বিদা দিব আমি সতোব স্বরূপে । 


মানিকরামকে বিদায দিধা ব্রাহ্মণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন ৷ একটু গিয়া পিছু ফিরিয়া 
মানিকরাম দেখেন গাছেব তলা ফাঁকা । অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, পথেব ধাবে গাছের 
তলায় তিনি বসিযা পড়িলেন । একটু পবেই এক ধর্ম-টাকুরেব পূজাবি পণ্ডিত গলায় ধর্মের 
পাদুকা ঝুলাইয়া আসিয়া হাজিব । পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কবিলেন, রাজাধর বিদ্যাপতিকে এই পথে 
যাইতে দেখিয়া ? মানিকবাম বলিলেন, তাঁহাকে খোঁজ কেন ? পাণগ্ুত বলিলেন. সে কথা 
পরে বলিব । তুমি ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে চিনিতে পাব নাই । যাহা হউক “পদ্ম তুলো সম্প্রতি 
পাদুকা কর সেবা ।” এই কথা শুনিয়া মানিকরাম চকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন সম্মুখে এক 
দিবা সরোবর, তাহাতে শতদল কমল ফুটিযা আছে । কবি জলে নামিয়া স্নান করিলেন ও 
ফুল তুঁলিলেন | উঠিয়া দেখেন কোথায় পুকুর, কোথায় পণ্ডিত, কোথায় বা ধর্মের পাদুকা ৷ 
তখন মনে মনে ধর্মকে ধ্যান করিয়া মানিকরাম সেই ফুল “ধমযি নমঃ” বলিয়া এক পুকুরে 
ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন । বাডি পৌছিলেন সন্ধ্যা বেলায় । 
দুই দিন বাড়িতে কাটাইয়া মানিকরাম রঞ্জপুণর চলিলেন । হাজিপুর পার হইয়া তিনি 

তারাজুলির তীরে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে দেখেন, সেই ব্রাহ্মণ কুদ্রমূর্তিতে দাঁড়াইয়া । 

পূর্বরূপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে 

আসা-বাডি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে । 

নির্জন নিভৃত স্থানে নাহি লোকজন 

সমীপে আলেন২০* দ্িজ সাক্ষাৎ শমন । 
লাঠিয়াল ব্রাহ্মণ তর্জন করিয়া বলিলেন, “বধিয়া তোমারে আজি বাড়ির নির্বৃত্তি ৷” 
মানিকরাম প্রাণভয়ে কাতর উক্তি করিতে লাগিলেন । 

দ্বিজ হৈয়া দস্মুবৃত্তি দেখি বিপরীত 

আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত । 


বিপ্র উত্তর দিলেন, “দস্মুবৃততি করেছেন বাশ্মীকি মুনিবর |” মানিকরাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে 


৯৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বলিলেন, “তোমার নিকট যাই অধ্যয়ন-আশে 1” পণ্ডিতমহাশয তখন নরম হইলেন । 
হাসিয়া বলিলেন, আমি হাজিপুরে যাইতেছি, কিছু কাজ আছে । তুমি আমার বাড়িতে গিয়া 
অপেক্ষা কর, আমি অবিলম্বে আসিতেছি । 
এবারেও একটু আগাইয়া গিযা মানিকরাম পিছু ফিবিলেন, এবং ব্রাহ্ণকে দেখিতে 

পাইলেন না । ভয পাইয়া তিনি রপ্রপুর অভিমুখে দৌড দিলেন । রঞ্জপুবে গৌঁছিযা, জনে 
জনে জিজ্ঞাসা কবিযা সেখানে বাজাধব বিদ্যাপতি বলিয়া কোন ব্যক্তিব সন্ধান পাইলেন না । 
ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মানিকবাম ঘরে ফিবিযা আসিলেন এবং জ্বরে পড়িলেন । জ্ববেব ঘোবে 
দেখেন শিয়রে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ 

কহেন কিসেব চিন্তা কিসেব ব্যামোহ 

উঠ বাছা আমাব বচনে মন দেহ । 

গীত বচ ধর্মের গৌবব হবে বাড়া 

নকল দেখিযা২” দিব লাউসেনী দাঁড়া ২০৬ 


মানিকবাম কহিলেন, “তুমি বট কেবা €” ব্রাহ্গণ বলিলেন, “আমি সেই যাহাকে তুমি 
দেশডাব মাঠে পদ্মফুলে পূজা কবিযাছিলে ।” 

বিশ্বে কাবণ আমি বাঁকুডাবায নাম 

না কবিবে প্রকাশ হইবে সাবধান । 

সত্য কব কবিতা কবিবে সুনিশ্চয 

তবে মোব তথাস্ত প্রতাঘ মনে হথ । 


ঠাকুরেব ব্যগ্ৰতায় মানিকবাম অঙ্গীকার করিলেন । ঠাকুর তখন ভবসা দিয়া সাবধান করিয়া 
দিলেন । বলিলেন, বারো দিনে রচনা সম্পূর্ণ হওযা চাই, বিলম্ব করিলে বিপদে পড়িবে 
বাব দিনে সমাপ্ত হইবে বাবমতি 
বিলম্ব কবহ যদি হবেক বিগতি | 
তাহাব পর “নিজ বীজমন্ত্র লিখিযা দিলেন নকল” আব বলিলেন, 
ইহা দেখে কবিতা বচিবে অনিকল । 
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদব 
জগৎ ভবিযা যশ হবেক বিস্তব | 
ঘরে বসিষা ধর্মের গান লেখা এক,সে গান আসরে দীঁডাইয়া গাওযা আবেক । ধর্মেব গান 
ব্রা্মণ-কায়স্থ কেহ কেহ লিখিযাছিলেন । কিন্তু উচ্চবর্ণের পক্ষে সে গান গাহিয়া বেডাইলে 
তখন জাতিচ্ৃতি ঘটিত 1১" তাই মানিকরাম লিখিতেছেন, 
এতেক শুনিযা মোব উড়িল পবাণ 
জাতি যায তবে প্রভু যদি করে গান । 
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে 
স্বপক্ষেব সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে । 
জগদীশ্বর সান্ত্বনা দিলেন, 
আমি তোব জাতি 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি ৷ 


ধর্মটাকুব-কথা ১৬৫ 


আমি যাব সহায় এতেক ভয় কেন 
ময়ুরভট্টের কথা মন দিয়া শুন। 
বৈকুষ্ঠে রেখেছি তাবে বিষ্ুতক্তি দিয়া 
অদ্যাপি অপাব যশ অখিল ভবিয়া | 
স্বপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান-. 
এই বলিয়া ঠাকুব অন্তধনি করিলে মানিকবাম প্রবোধ মানিলেন। 
দুবেধি বুঝিতে নারে দেবতার মায়া 
এইবপে অকিঞ্চনে করিলেন দয়া । 
মানিকবাম মোটামুটিভাবে ঘনরামের বচনাবই অনুসরণ করিয়াছিলেন । তবে ঘনরামের 
তুলনায মানিকরামের রচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত । অনুপ্রাসপ্রিফতা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে 
এবং ঘনবামেব মতোই তাহা পয়াবেব দ্বিতীয চবণে | সবচেয়ে উল্লেখযোগা মানিকরামের 
ভায়া ৷ তদ্ভব শব্দের ব্যবহার খুব বেশি এবং তাহাব মধ্য আঞ্চলিক কথ্যভাষার পদ 
পরব । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ষে দক্ষিণরাঢেব কথাভাষার নিদর্শন মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে 
যে'পরিমাণে এবং যতটা খাঁটিভাবে পাওয়া যায় তাহা আব কোথাও মিলে না। দোষের 
মধ্যে হইল মাঝে মাঝে অপরিমিত ও উৎকট তৎসম শব্দ দিয়া অনুপ্রাসেব গাঁথনি । 
মানিকরাম একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত “শীতলামঙ্গল' লিখিযাছিলেন 1২০৮ ইহাতে ভনিতায় 
এইটুকু আত্মপরিচয় পাই, 


১৬ রামকাস্ত রায় 


রামকাস্ত রায়ের ধর্মমঙ্গল*০* লেখা হইয়াছিল ১১৯৭ সালে (১৪৯০ অব্দে)। রামকাস্তের 
নিবাস সেহারা (বা সেহাড়া) গ্রাম ঘনরামের নিবাস কৃষ্ণপুয্প হইতে বেশি দূরে নহে । শ্রামটি 
বর্ধমান শহরের প্রায় তিন-চারক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে । এই অঞ্চলে কাব্যটির 
যণকিঞ্চিং প্রচার হইয়াছিল । 

রামকাস্তের আত্মকাহিনীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাট়ে চাবী ঘরের একটু 
দুর্লভ বাস্তব ছবি পাইতেছি। দেশের আসল ইতিহাসে পক্ষে এই বর্ণনার মূল্য আছে। 
সাহিতামুল্যও উপেক্ষার নয | বেকার অবস্থায় পড়িয়া তরুণ রামকাস্ত নিজেব মনের 
দবন্বিক্ষোভের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আধুনিক ভাবনার আভাস আছে । 

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের জমিদারি সেহারা গ্রামে পুরুষানুক্রমে রামকাস্তদের 
নিবাস । ইহারা জাতিতে কায়স্থ,পদবী সামন্ত । গ্রামদেবতা ধর্ম-ঠাকুর বুড়ারায়ের অধিষ্ঠান 
ছিল বাঞ্কারাম সরকারের ভদ্রাসনের অদূরে বাবলাওলায় । বাঞ্কাবাম ভক্তিভরে বুড়ারায়ের 
সেবা করিতেন । রামকান্তদের পরিবার এই বাঞ্কারামের আশ্রিত ছিল বলিয়া মনে হয় । 

নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর 


১৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সামিল সমরশাহি পরগনা ভিতর । 
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর 
শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর । 
তাহার দেশেতে বাস সামস্ত খেআতি 
অনেক পুরুষ সেহারায় অবস্থিতি । 
বুডারায় সেখানে আপনি অধিষ্ঠান 
বহুকাল গ্রাম রাখে রাজার সমান 
বাবলাতলায় যার আশ্রম দেহারা 
বাঞ্চারাম সরকার... -সেহারা । 
তাহার আশ্রিত বাস করি বরাবর 
বুড়ারাফ দেখা দিল শুন তার পর | 


একদা রামকান্ত প্রায় মাস ছয় ঘরে নিহমাঁ বসিয়াছিলেন । চাষী গৃহস্থের ছেলে, কৃষি 

তাঁহার গৃহকর্ম ও স্বাভাবিক জীবিকা-উপায়, সুতরাং তাঁহার বেকার হইয়া থাকা কষ্টকর 
বটে । কিন্তু ঘরে বসিয়া ক্ষেতি কাজ দেখিতে রামকান্তের একেবারেই মন যাইত না৷ । অকর্মা 
অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার মন দিন দিন উচাটন হইতে লাগিল । কোনো কাজ ভালো লাগে 
না । অকারণে মন ব্যাকুল হইয়া উঠে । কখনো বা মনে হয় ঘব ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়া দক্ষিণ 
দেশে চলিয়া যাই । 

মাস ছয় বেকারে বসিয়া আছি ঘরে 

[গৃহ] স্থিতি কাজ মোর মনে নাই ধরে । 

দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন 

প্রবৃত্তি না লয় কিসে বিচলিত মন । 

ধডফড় করে প্রাণ অন্তর বিকল 

কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল । 
মন নিতাস্ত ব্যাকুল । তাই রামকাস্ত দিবানিশি শয়নে স্বপনে নানারূপ খেয়াল দেখিতে 
লাগিলেন । এই করিয়া দিনকতক কাটিয়া গেল । রামকান্ত কাহারো সহিত ভালো করিয়৷ 
কথা কহেন না, মনের কথা মনে গুমরাইতে থাকে । বাড়িতে থাকিতে একেবারেই মন সরে 
না, তাই লোকের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বেড়ান । একমাত্র শুভ লক্ষণ, কিছুদিন যাবৎ তাঁহার 
দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছিল । কিন্তু কাহারো সহিত কিছুমাত্র বাক্যালাপে তাঁহার 
একেবারেই রুচি হইত না । শুইলেও নিদ্রা আসে না, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটিয়া যায় । মন 
এত উত্যক্ত যে কেহ স্সেহ-সম্বোধন করিলেও বিরক্তি বোধ হয়। 

দিবানিশি শয়নে স্বপনে দেখি কত 

দিন কুডি উচাটনে যায় এই মত । 

কাহারে কিছু না বলি অন্তর গুমরে 

সারাদিন বেডাই সভার ঘরে ঘরে । 

বহুদিন ডানি বাছু ডানি চক্ষু নাচে 

ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার কাছে। 

নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে 

উদ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে । 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৬৭ 


তখন ভান্র মাস, পুরাদমে চাষের কাজ চলিয়াছে । একদিন বাপ ডাকিয়া বলিলেন, 
তৈল মাধিয়া যাও কর্যা এস্য স্নান 
সেইখানে দিবে কৃষাণের জলপান । 
বাপের কথায় রামকান্তের মনে রাগ হইল । 
শুনিয়া চলিনু আমি তেল ন! মাখিয়া 
বাড়িল মনেতে কোপ জলপান লয়্যা 
বাড়ি হত্যে বেরায়্যা বাহির হনু বেগে 
হেন কালে মঙ্গল দেখিনু অতি আগে । 
নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায় 
শেজ্য বনি২১০ পূর্ণকুল্ত বামে লয়্যা যায়। 
এই সব শুভ চিহ দেখিয়া রামকান্তের মন কতকটা হাল্কা হইল । 
মঙ্গল দেখিয়া আমি হরধিত মনে 
দৃষ্টি হল প্রভুর বাবলা গাছ পানে | 
শঙ্খচিল বস্যা ডাকে গাছের উপবে 
অধিক (আনন্দ) মোর বাড়িল অন্তরে । 
কর-জোড়ে প্রণাম করিয়া করপুটে 
ধাওয়াধাই জলপান দিতে যাই মাঠে । 
কৃষাণেরা উত্তর মাঠে খাটিতেছিল । রামকান্তের “মনে হল্য ধান্য সব দেখিয়া বেড়াতে” । 
অতএব কৃষাণদের জলপান দিয়া রামকাস্ত ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সব দেখিযা বেড়াইতে 
লাগিলেন । উত্তর মাঠের ধান দেখিয়া মন হইল পশ্চিম মাঠের ধান দেখিতে । অমনি পশ্চিম 
মাঠে গেলেন । যখন “ দেখা হল্য সব জমি আর বাড়া নাই”, তখন বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ 
করিতেছেন । 
হেনকালে মনেতে হইল আচন্বিতে 
পুব মাঠে বিঘা চারি রহিল দেখিতে । 
এদিকে “বেলা হল বিস্তর তৃষ্তায় ছাতি ফাটে ।” তাই রামকান্ত মনে করিলেন, এখন পূব মাঠ 
দেখা থাক, ঘরে ফিরি । এই মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈবপ্রেরিত বিকদ ইচ্ছা জাগিয়া 
উঠিল । রামকান্ত লিখিতেছেন, 
তাহে কিবা দেব-পাক২১১ বুড়ার২১২ করণ 
সেই ভূম দেখিতে আমার গেল মন | 
মনে মনে ভাবিয়া চলিনু সেই খেতে 
বিপরীত রোদ্ুতে যাইতে নারি পথে ! 
কতক দূরে গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য সাকুড়া-পুকুরের পাড়ে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, 
“অশ্বদ বৃক্ষের তলে পূর্বমুখ হয়্যা |” তাহার পর রামকান্ত বলিতেছেন, 
খেনেক দাণ্ডায়্যা পুনু চারি পানে চাই 
মাটের মাঝেতে কারে দেখিতে না পাই । 
বিষম ব্লৌদ্রের তেজে চলিতে না পাবি 
বদনে সলিল দিয়! শরম দূর করি | 


১৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


খেত দেখিবাবে তবে চলিনু আবাব 
বৃক্ষ বেখ্যে পশ্চাতে পখুব হনু পাব । 
পুকুব পাব হইতেই বামকান্তেব শবীব-মন কেমন যেন হইযা গেল, “ছমছম শবীব শিহবে 
ঘনে ঘন |” তবুও তিনি পা চালাইযা ক্ষেতে গিঘা চাবদিক ঘুবিযা আসিলেন। 
খেত দেখ্যা ঘব যাই বিচাবিনু মনে 
হেনকালে দিশা যেন লাগিল নযনে । 
চলিতে না পাবে চোখ ঘুমে ঢুলচুল 
বিশেষে বিস্তব বেলা তৃষ্তায আকুল । 


মাঠেব মধ্যে ঘোব অন্ধকাব দেখিযা তাঁহাব অঙ্গ অবশ ও পা অচল হইযা গেল । একবাব 
গাষে কাঁটা দেয, একবাব ঘাম ঝবে | তখন 

সম্থিৎ নাহিক কিছু কোন মুখে যাই 

দুই-এক পদ আসি চক্ষু মেলে চাই। 

নযন মেলিযা আমি কবি নিবীক্ষণ 

হেন কালে দেখি এক অদ্ভুত ব্রাহ্মণ । 


অকম্মাৎ সম্মথে ব্রাহ্মণঠাকুবকে দেখিযা বামকান্তেব ভয হইল । ব্রাহ্মণেব বিশালনেত্র, 
স্বর্ণকাস্তি | অপর্ব তাহাব শিব-বেশ 

অধচন্দ্র কপালে কানেতে জবা ফুল 

মাথায লম্চিত জটা সর্প সমতুল । 

দিব্য ধুঙি পবিধান কুসুন্ধ মাকাব 


বাহ্ষণ বামকান্তেব সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইলে বামকান্তেব মনে অপূর্ব ভাবাস্তব ও শবীবে 
অদ্ভুত জডতা আসিল । 
দ্বিজেবে দেখিযা 'মাব দ্বিগুণ সভয 
নিবেদিতে মনে কবি বোল না (ববায । 
যাইতে আসিতে নাবি মস্থিব যেমন 
ওয'কি অভয কিবা কবিল কেমন । 
নিদ্রা কিবা জাগ্রত ঠাওব নাই মনে 
মনে মনে হয গড কবিব”-* ব্রাহ্মণে । 


অবস্থা বুঝিযা ব্রাহ্মণঠাবৃব বামকাস্তকে ডাক দিযা বলিলেন, 

প্রভাত হইতে আজি খুঁজিছি তোমাবে 
সঙ্গে সঙ্গে বেডাই সভাব ঘবে ঘবে । 
যাব ঘরে যাও তৃমি সঙ্গে ফিবি আমি 
বাব দুই ডাকিনু শুনিলে নাই তুমি । 
একলা না পাই তোবে খলিতে কাবণ 
মধ্য-মাঠে দেখ্যা তেই আইলাম এখন | 
বিববণ বিশেষ তোমাবে বল্যা যাব 
মনে আছে বারমতি পুথি লেখাইব ! 


্রাহ্মণঠাকুবেব কথা বামকান্ত কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। অনেক কষ্টে মুখ ফুটিযা 


ধর্ম ঠাকুব-কথা ১৬৯ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? দ্বিজ উত্তর করিলেন, আমার বাস 
সর্বস্থানেই, তবে বিশেষ করিয়া €সহারাতেই থাকি । 

এই গ্রামে আছে বাঙ্কাবাম সরকাব 

বাপেব সমান সেবা করিল আমাব । 

প্রীতি পাই তাহার ভক্তির ভাব দেখ্যা 

আগে মোর সেবা লয় সর্ব কাজ বাখ্যা । 


রামকাস্ত বলিতেছেন, 
শুনিয়া প্রভুর কথা মনে বাডে ভয 
বুঝিতে না পারি এ কেমন দ্বি্ত হয । 
আর নিবেদিতে কিছু না বেন্যায় বাণী 
রোমাঞ্চিত হইনু লোচনে পডে পানি । 
বাড়িল বিষয় ভয দেখিযা ব্রাহ্মণ 
মনি দাঁডায়্যা আছি স্তপ্তের যেমন । 
কোথা আছি কিবা কবি কিছু নাই মনে 
মনে হয় মাত্র কিবা চাই দ্বিজ পানে । 
বারমতি লিখিতে বলেন বাব বাব 
তথাপি জ্ঞান কিছু না হয় আমাব | 


রামকাস্তকে তিনবার ডাকিয়া “বারমতি” লিখিতে বলিষা ব্রাহ্মণঠাকুব অন্তহিত হইলে 

কোন রকমে তিনি বাড়ির পথে অগ্রসর হইলেন । পথে আব একবাব সেই ব্রাহ্মণমূর্তি 
মুহূর্তের জন্য দেখা গেল । সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বামকাস্ত গ্রামের মধ্যে পৌছিলেন, 
এবং বাবলাতলাষ প্রণাম করিয়া ঘবে আসিলেন । তখন 

মনে নাই ক্ষুধাতফ্ঞা প্লান কবিবাবে 

ঘবে আসি নসিতে নযানে ঢুল ধবে। 

উত্তব-দুযাৰ ঘবে কবিনু শযন 

জাগ্রত থাকিতে যেন ঘুমে অচেতন । 

সান কবিবাব হেত বল মাতা-পিতে 

ইচ্ছা হয তাদিগে উত্তর নাই দিতে ; 

ঘুম এল| আমাব নযনে লাগে জোড 

উত্তব না পাষ মাতা-পিতা বোলে মোব ৷ 


তন্দ্রার ঝোঁকে বামকাস্ত দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ শিষবে বসিয' বলিতেছেন, 
দেখা দিনু মাঠেতে চিনিলে নাই মোরে 
বুডাবায় থাকি আমি সবকারেব ঘবে। 
বাবলার তলায় সদাই মোব স্থিতি 
ইচ্ছা হল্য তোবে লেখাইব বাবমতি | 
জাগাইব নিজ পাট বাবলা-দেহাবা 
বহুকাল গুপ্তভাবে বেখিচি সেহাবা | 


বহুদিন হইতে আমাব ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়া আমার গান লেখাইব | শীঘ্র উঠিযা 


১৭০ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


আ্ান-ভোজন করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়া রাখ । কাল সকাল হইতে লিখিতে বসিও । 
জাগাব তোমার নাম দেশ-দেশাস্তরে 
ঘোরতর বিপদ তারিয়া দিব তোরে | 
আজি হত্যে তোর আমি হইলাম সথা 
নাখিব তোমার কীর্তি পাষাণের রেখা । 


এই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীবদি করিয়া বুড়ারায় তিরোহিত হইলেন । রামকান্ত 
স্নান ভোজন করিয়া বাঞ্কারাম সরকারের কাছে গিয়া সব বিবরণ বলিলে সরকার শুনিয়া 
আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার বাড়িতে লিখিবার সঞ্কঞ্জাম জোগাড় করিয়া রাখিলেন। 
পরের দিন সকালে সরকারের বাড়িতে গিয়া রামকান্ত রচনা শুরু করিলেন । আগে হাত 
দিলেন জাগরণ পালায় । সাত দিন একটানা লিখিবার পর আর কলম সরে না । রামকাস্ত 
বলিতেছেন, 
দিন সাতে লেখিনু একুশ পাত পুথি 
সদাই কলম হাতে কিবা দিবারাতি | 
লিখিতে লিখিতে আর পুথি নাই চলে 
মহামদ সনে লক্ষ্যা উত্তরের কালে । 
ভাবিনু বিস্তর যদি পদ না চলিল 
উঠিয়া আইনু পুথি পড়িয়া রহিল । 
রামকান্তকে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সরকারের মেজ ছেলে গঙ্গারাম সযত্রে পুথি 
বান্ধিয়া তুলিয়া রাখিল | দিন দশ-বার কাটিয়া গেল । আশ্ষিন মাসে বিজয়া-দশমী রাত্রিতে 
উঠ বাছা রামকান্ত পুথি লেখ গিয়া 
কর্মদোষে দিন কথো গিয়াছ ভুলিয়া । 
অতগ্পর কলম ধরিয়া লেখ পুথি 
অবহেলা লেখা তোর হবে বারমতি । 
শুন রে গীতের সন্ধি সাবধান হয়া 
প্রথমে লিখিবে মোর দেহারা বন্দিয়া । 
জয় জয় বুড়ারায় বাবলা-দেহারা 
রীজরাজেস্বর প্রভু রাখেন সেহারা । 
এই পদ প্রথমে লিখিও আগে তৃমি 
কলমের উপরে বসিব গিয়া আমি 1" 
তোমার কলমে আমি স্থির হয়্যা রব 
আপনি কলম ধর্যা পুথি লিখে দিব । 
যখন দেখিবে যে কলম নাই সরে 
পুথি বেদ্ধে যাবে সান করিবার তরে । 
ঠাকুরের এই আদেশ অনুসরণ করিয়া নৃতন উদ্যমে রামকাস্ত অনায়াসে বাষট্ি দিনে কাব্য 
রচনা শেষ করিলেন। 
এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৭১ 


আরম্ভ করিনু শুক্র একাদশী দিনে । 

মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে 

বারমতি সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে । 

তাহার পর রামকান্ত নিজ বংশের বিস্তৃত পবিচয় দিয়াছেন । ইহা হইতে জানা যায় যে 

রামকাস্তের প্রপিতামহ বনমালী, পিতামহ শোভারাম, পিতামহী সুরধনী, পিতা মহেন্দ্ররাম, 
মাতা শিবানী | তাঁহারা চার ভাই । অগ্রজ রামকান্ত আর অনুজ গয়ারাম রামলোচন ও 
গুরুদাস। 

সেহারায় নিবাস অনেক কাল যায় 

প্রপিতামহের নাম ধনমালী রায় । 

কনিষ্ঠ মহিন্দিরাম চারি পুত্র তার 

জ্যেষ্ঠ আমি গয়ারাম অনুজ আমার | 

বামলোচন গুরুদাস নাম তার পরে 

আমার জননী যে শিবানী২১৭ নাম ধরে । 

সুখসায়েরের রামচন্দ্র সোমের দুহিতা 

অভযা সিতলি পটু তাহার বনিতা- 

তাহার তনয বাধাগোবিন্দ নাম ধরে 

কল্যাণে রাখিবে প্রভু তাহার কুমারে | 

পূর্ববর্তী কায়স্থ কবি নরসিংহ বসুর মতো রামকাণ্ডেরও স্বজনগ্রীতি একটু বেশিরকম 

ছিল । আত্মীয়স্বজনের নামের বিস্তৃত তালিকা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ৷ দেবতাবন্দনার 
শেষে রামকাস্ত তাবৎ সামস্ত-বর্গের প্রতি ঠাকুরের অনুগ্রহ ভিক্ষা কবিয়াছেন। 

সামস্ত-বর্গেতে২১ দয়া কব বুডারায় 

হীন রামকাস্ত বলে কি হবে উপায 


১৭ বিভিন্ন পালা ইত্যাদি 


ধর্মমঙগলের বিভিন্ন পালাগুলির মধ্যে গোলাহটি পালার আদর বোধ হয় সবার বেশি ছিল । 
এই কারণেই হয়তো একাধিক কবি-_অথবা ধর্মমঙ্গল-গায়ন- শুধু গোলাহাট পালাই রচনা 
করিয়াছিলেন । ভবানন্দ রায়ের রচিত গোলাহাট পালার পুথিতে২১* এইটুকু মাত্র 
কবি-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, 
দ্বিজকুল-অবতংসে জমুবার ভাইয়া-বংশে 
কুমুদ-নন্দন মুকুট-রায় 
তস্য পুত্র ভবানন্দ ভাবি গুরু-পদছন্ 
শ্রীধর্মসঙ্গীত গায় ৷ 
গোলাহটি পালার অপর কবি হইতেছেন “দ্বিজ” রাজীব 1২১৭ ইহার নাম ছাড়া আর কিছু 
জানিৰার উপায় নাই । 
“দ্বিজ” ক্ষেত্রনাথ ভনিতায় শুধু লাউসেন-চুরি পালার একটি নিতান্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া 
গিয়াছে ।২১৮ উল্লেখযোগ্য এই ভনিতাটুকুই, 
ধর্মমঙ্গল ছিজ ক্ষেত্রনাথে গায় ॥ 


১৭২ বাঙ্গালা সাহিতোোব ইতিহাস 


খুব সম্ভব ইনি ধর্মমঙ্গল-গায়ক ছিলেন । 
উত্তরপশ্চিম রাঢের দুইটি ধর্মমঙ্গল পুথিতে২১৯ শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রূপবাম ও ধর্মদাস 
ভনিতার সঙ্গে চন্দ্রমণি বা চন্দ্রমণি-দাসের ভনিতাও মিলিয়াছে। ইনি যে গায়ন অথবা 
লিপিকর ছিলেন তাহার প্রমাণ হিসাবে এই ভনিতাটি উপস্থাপিত করিতেছি, 
দমন্দিনন্দন সুত-২০ বপবাম-পগ্ডিত 
চন্দ্রমণি কি বলিতে পাবে । 


অল্পদিন হইল একটি খণ্ডিত ছোট “ধর্মমঙ্গল' পুথি “মযুবভট্ট-ধর্মমঙ্গল' নামে 
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও শ্রীমতী চিত্রা দেব কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (ভাদ্র 
১৩৮১) । পুথিটিতে ভনিতা আছে প্রায়ই ময়ূরভট্রেব রবাবস্ট্যাম্প মাকা কেবল চার বার 
মহেশদাসের | ময়ুরভট্ট-ভনিতা গতানুগতিক, মহেশ-দাসের ভনিতা জোবালো । যেমন. 
শ্রীকানুবাম ,মোব গুরু বাঞ্চাকল্পতরু হবিনামে শোধিত অস্তব 
তাহাব সেবক কবি মহেশদাস অনুভবি বিবচিল অনাদামঙ্গল ॥ (পৃ ৫৯) 
মহেশদাস যে ময়ুবভট্টকে স্মরণ করিয়া এবং স্মরণার্থে তাঁহাব নামে ভনিতা গাঁথিযাছিলেন 
তাহা এই হইতেও বোঝা যায়, 
শ্রীধর্ম মোর গুরু বাঞ্কাকল্পতক হবিনামে শোধিত আন্তব 
তাহাব সেবক কবি ময়ুবভট্ট অনুভবি বিবচিল অনাদামঙ্গল | (পৃ ৪১,৬৯) 


হস্তী-চুরি পালা হইতে ইছাই-বধ পালার মাঝামাঝি পর্যস্ত বর্ণিত । বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে 
আগেকার পালার বিবরণও মধ্যে মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে । মোট কথা বচনাটি অত্যন্ত 
আধুনিক এবং নিতান্ত অগোছালো । 


পুরানো বাঙ্গালার নিজন্ব পুরাণকাহিনী ও তদাশ্রিত সাহিতাধাবাগুলিব মুল উৎস 
ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বিজড়িত, একথা আগে বলিয়াছি। ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনী, মনসার কাহিনী 
'এবং মীননাথের কাহিনী-তিনটিরই জড় গিয়া পৌঁছায় ধর্ম-নিরঞ্জনেব মূল কাহিনীতে । এই 
মূল কাহিনীর শাখাবিস্তার নীচে নকৃশায় দেখান যাইতেছে । 


আদ্য ঠাকুর ধর্মনিরঞ্জন + তাঁহার তনুজ-পত্বী আদ্যা দেবী কেতকা 
কেতকা - শিবপত্বী, চণ্তীর সহিত অভি কেতকা - শিবকন্যা, চণ্তীব বিপক্ষ 


7 
ধর্ম-টাকুবেব কাহিনী শৈব-নাথ কাহিনী 
(ধর্মমঙ্গল-সংজাতপদ্ধতি) (গোরক্ষবিজয়-ময়নামতীর পাঁচালী) 
নি ৮ 
ধর্মপুরাণ (বা অনিলপুরাণ) নিরঞ্জন-পন্থী যোগীদের ছডা 


ধর্ম-টাকুব-কথা ১৭৩ 


১৮ ধর্মপুরাণ-অনিলপুরাণ 


সম্পূর্ণ “ধর্মপুরাণ দুইখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সহদেব চত্রবর্তীব এবং “কবি” 
লল্ষপণ-“রামাই-পণ্ডিত”-এব | দুইখানি বইযের বিষয় ও উপাদান একই এবং সে উপাদান 
সম্ভবত পূর্বতন কোন বিশেষ একটি নিবন্ধ হইতে গৃহীত । ধর্মপুরাণের প্রথম অংশ হইল 
সৃষ্টিপত্তন, ধর্মমঙ্গল-সংজাতপদ্ধতির অনুযায়ী | দ্বিতীয় অংশ শিবায়ন। তৃতীয় অংশ 
শীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী । চতুর্থ অংশে গঙ্গার উপাখ্যান । পঞ্চম অংশে সদা ডোমের 
ও রামাই-পণ্ডিতের কাহিনী, জাজপুরে ধর্মের অত্যাচার এবং ভূমিচন্দ্র রাজার হাকন্দ-সেবন । 
ষষ্ঠ অংশে হরিশ্চন্দ্র-মদনা-লুইচন্দ্রের আখ্যায়িকা । 
সহদেব চক্রবর্তীর “অনিলপুরাণএর২২১ রচনাকাল পাওয়া যায নাই, তবে রচনাকালের 
উর্ধবতম ও নিন্নতম সীমা নির্ণয় করা যায় । সহদেবের তারকেশ্বর বন্দনায়২২২ ১১৪১সালে 
তাডেশ্বর (বা তাবেশ্বর, আধুনিক তারকেম্বব) ঠাকুরেব প্রতিষ্ঠাব উল্লেখ আছে ।২১৩ 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত যে পুথি দেখিয়াছিলেন সেটিব লিপিকাল ১১৯৩ সাল । সুতবাং লহদেবের 
কাব্য লেখা হইয়াছিল ১১৪১-১১৯৩ সালেব (১৭৩৪-৮৭) মধ্যে | অদ্বিকাচরণেব মতে 
সহদেবের উল্লিখিত ভাঙ্গামোড়ার বাঁকুড়ারায় ধর্ম-ঠাকুরের সেবায়েত বৃন্দাবন পণ্ডিত২২৪ 
ছিলেন তাঁহার ব্যবহৃত পুথির লিপিকর আনন্দীবাম পণ্ডিতের পিতামহ | একথা ঠিক হইলে 
অনিলপুরাণের রচনাকাল ১৭৫০ অব্দেব কাছাকাছি হইবে । 
সহদেব চক্রবর্তীর পিতামহ রাজারাম, পিতা বিশ্বনাথ, অগ্রজ মহাদেব ।২২৫ নিবাস 
আধুনিক হুগলি জেলাব অন্তর্গত বালিগড পবগনায় বাধানগর (নামান্তর নন্দনবাটী) গ্রামে । 
দ্বিজ সহদেব গান অনাদি-ভাবনা 
রাধানগব বাড়ী যায় বালিগড পবগনা ।৯২৬ 
গান দ্বিজত সহদেব শঙ্কব-ভাবনা 
নিবাসী নন্দনবাটি বালিগডি পবগনা ।২*৭ 
সহদেবের কাব্য ধর্মমঙ্গল নয়, তাই বিস্তৃত আত্মকাহিনীও নাই । তবে ধর্মের অনুগ্রহ 
প্রাপ্তির ইঙ্গিত আছে । ভনিতায বহুস্থলে কালুরায ধর্ম-ঠাকুরেব উল্লেখ আছে। সহদেব 
একদিন দুপুরবেলা বেলগাছের তলায় ধর্ম ঠাকুরেব দেখাও পাইযাছিলেন । কালুরায় 
কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অনিলপুরাণ-গান রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । 
ঘবে দুই প্রহব বেলা বসিযা শ্রীফল-তলা 
যাবে দয়া কৈল যুগপতি 
দ্বিজ সহদেব গা দয়া কৈলে কালুরায় 
অন্তকালে হইবে সারথি ।২২৮ 


দ্বিজ সহদেব গায় দয়া কৈলে কালুবায় 
স্বপনে শিখালে যাবে গীত 1২৯ 


শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব ভণে 
কালাচাঁদ যারে কৃপা কবিল স্বপনে ।২” 


১৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সোনার নূপুর পায় উর বাপা কালুরায় 
যারে কৃপা করিলা স্বপনে 
বসিয়া শ্রীফলমূলে সত্য করি কুতৃহলে 
নিজমন্ত্র শুনাইলে কানে । 
তেপাস্তর ঘোর বিলে তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে 
সঙ্গীত হইল নিরমাণ..২০১ 
ধর্ম-ঠাকুরের পীঠস্থান, রামাই পণ্ডিতের লীলাভূমি জাজপুব যে উড়িষ্যার অন্তর্গত তাহা 
সহদেবের এই উক্তি হইতে জানা যায়, 
বৈদ্যনাথে জোড়-হাথে করিল প্রণতি 
ত্রিবেণী-সঙ্গমে সান করে ভাগীরথী । 
মহাস্থান বর্ধমান দেখিল নয়নে 
মল্লভূম মান্দারন রাখি ডানি বামে | 
নাড়া দেউল বাজা পশ্চাৎ করিয়া 
এডায় নারাণীগড সঙ্কট ভাবিয়া । 
ডানি বামে যত গ্রাম না হয় গণন 
জাজপুরে আসি রাজা দিল দরশন ।+১১ 
সহদেবের ধর্মপুরাণের একটু পরিচয় দিই । 
জড়জগণ সৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইয়া ধর্ম-ঠাকুর উলৃককে লইয়া চারদিক পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন । ভ্রমণের ক্লান্তিতে 
ঘর্মবিন্দু উপজিল ধর্মের কপালে 
বাম কবে মুছিয়া ফেলিল ভূতলে । 
তাহে জন্মিল আদ্যা সৃষ্টির কারিণী 
পূর্ণশশধরমূৃতি কুঞ্জরগামিনী | 
কোটি কামদেব জন্মে নয়নের কোণে 
বাপা বাপা বলিয়া ধাইল ধর্মপানে । 


উলটিযা আদ্যারে চাহেন ভগবান 

দ্বিজ সহদেব ভণে অনিলপুরাণ ॥ 
আদ্যার বদন হেবি নিঝঞ্জন মোহিত হইল মনে 
কহ তপোধন ইহার কারণ বাপা বলে কি কারণে । 
কহে তপোধন তুমি নাহি জান আমি কি কহিতে জানি 
এই ভগবতী তোমার প্রকৃতি যদি রাখ মোর বাণী । 
উল্কের (বাল শুনি উতবোল চাহেন আদ্যার মুখ 
বিপরীত বাণী শুনি নারায়ণী ভবানী ভাবেন দুখ । 
নাহি বাস লাজ বিপবীত কাজ কেমনে কহিলে হেন 
আমি তব সুতা তুমি মোর পিতা আদ্যমূল নাহি জান । 
এই বোল শুনিয়া বিষাদ ভাবিয়া রব্লোদন করেন দেবী 
অনাদিচরণ ভাবি অনুক্ষণ সহদেব ভনে কবি £ 


দেবী ধর্মকে বলিলেন, “বিষম কলঙ্ক এই বাপে ঝিয়ে ঘর |” ধর্ম উত্তর করিলেন, 


ধর্ম ঠাকুব-কথা ১৭৫ 


“এখানে আর কেহ নাই সুতরাং লজ্জা কিসের ।” দেবী বলিলেন, “তবে আমি পলাইয়া 
যাইব ।” ধর্ম বলিলেন, 
দশদিগে আছি দশ দিকৃপাল হয়ে 
কহ কোথা কেমনে যাইবে পলাইয়ে ৷ 
আদ্যা বলে যাব সপ্তম পাতালে 
কৃর্মরূপে আমি তথা আছি যোগবলে । 
দেবী বলে শুন্যপথে করিব গমন 
শূন্যমৃর্তি সেখানে আছেন নিরঞ্জন । 
তখন পরাজয় মানিয়া 
বন্কিম নয়নকোণে চাহি ধর্ম পানে 
দেখাইয়া মুখ রামা ঝাঁপিল বসনে । 
' জাজপুরের প্রসঙ্গে “জালালি কলিমা” ছড়াটি উদ্ভৃত হইয়াছে । 
১ নিঙ্গে উদ্ধৃত দেবীস্তোত্র পদটিতে আস্তরিকতা প্রতিধবনিত । 
শরণ লইনু জগতজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর 
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে কে আর আছয়ে মোব । 
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু দোষ করে বোষ না করয়ে মায় 
যাদি বা কষিবে পড়িয়া কান্দিব ধবিযা ও বাঙ্গা পায় । 
হরি হর ব্রক্মা যে পদ পূজয়ে তাহে কি বলিব আমি 
বিপদসাগরে তনয় ফুকাবে বুঝিয়া যা কব তুমি ।: 


দ্বিতীয় অনিলপুরাণেব*০০ (“রামাই পণ্ডিতের গীত”) সর্বত্র ভনিতা পাই “দ্বিজ রামাঞ্ঞিং 
“দ্বিজ রামাঞ্জি পণ্ডিত”, “রামাঞ্ি”, “পণ্ডিত”, “রামাই পণ্ডিত", “শ্রীরাম পণ্ডিত” অথবা 
“পণ্ডিত রাম” । কেবল এক স্থানে পাইয়াছি লক্ষ্মণের ভনিতা আর .একবাব “ছাওয়াল 
গাএনষ্এর 1২৩৯ এই ছেলে-গায়ন লক্ষ্মণ হইতে পারেন । ইনিই পুথিব লেখক বলিষা মনে 
করি । তবে রামাই-পণ্ডিতকে রচযিতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সুপ্রকট ৷ যেমন, 
হিমালয-পণ্ডিত সুত কবি যার অদ্ভূত 
কৃপাময় যারে গুণধাম 
আগমপুরাণ-বাণী ই তিন ভুবনে জানি 
বামাই-পণ্ডিত রস গান । 
ধর্মের চরণে  রামাই-পণ্ডিত ভনে 
শিরে বন্দিয়া যুগপতি 
আগমপুবাণ-বাণী ই তিন ভুবনে জানি 
জাজপুরে যাহার বসতি । রর 
ভনিতায় কাব্যের নাম "অনিলপুরাণ', “আগমসঙ্গীত', “অনাদ্যমঙ্গল' অথবা “ধর্মপদ্ধতি” । 
পুথিতে পালা-নির্দেশ আছে । যেমন, “বৃহস্পতিবারে নিশাপালা সাঙ্গ । শুক্রবারে 'দিবাপালা 
আরম্ভ” 1২৩৫ সুতরাং কাব্যটি গান করা হইত, অন্তত গান করিবার' উদ্দেশ্যে লেখা 
হইয়াছিল । কবি বোধ হয় শ্যামরায় ধর্ম ঠাকুরের সেবক অথবা কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই 


১৭৬ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ভনিতায় প্রায়ই শ্যামরায়ের দোহাই আছে ।২৩৬ 


মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর সুত্রপাত এইভাবে, 
কর জোড় করিয়া উলুক করি নিবেদন 
ৃষ্টিনাশ করিল শিব ই তিন ভূবন । 
যতেক জ্ঞানকথা দুগাকে কহিব 
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব । 
উলুকের সঙ্গতি ধর্ম যুগতি করিয়া 
মায়ানিদ্রা দুগরি গাএ দিল পেলাইয়া | 
দুগরি মায়ানিদ্রার সুযোগ লইলেন মীননাথ | মীননাথ-প্রমুখ পাঁচজন মুল “নাথ” সিদ্ধের জন্ম 
হইয়াছিল ধর্মের দেহভস্ম হইতে | 
হাড়েতে হাডিপা হৈল কর্ণেতে কানুপা 
মস্তক ফুটিয়া গোক্ষ পালাল্য উড়িয়া । 
চরণে চৌরঙ্গিনাথের হইল জনম 
নাভিপদ্ম হৈতে হৈল মীনেব জনম | 
দুগাঁকে উদ্দেশ করিয়া শিব তত্বকথা বলিয়া যাইতেছেন, আর মাছের পেটে থা।কয়া 
মীননাথ দুগরি হইয়া সাড়া দিতেছেন, যাহাতে শিব না বুঝিতে পারেন যে দুর্গা শুনিতেছেন 
শা। 
নিদ্রা বিভল দুগা হইল অচেতন 
জ্ঞান-হুক্কাব জোগায মীননন্দন । 


শিব বলিতেছেন, দেবী, যোগে মন দাও | 
যুবক শিখিলে যোগ পালটিযা বৈসে 
বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি না আসে । ' 
এক গোটা আইল হাড়ি দশ গোটা মুণ্ড 
তত্বকথা শুনিতে গৌরী পালটিযা উঠ । 
সকল কথা মিছা গৌবী জ্ঞানকথা সাঁচা 
শুনিয়া পবম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা । 
না বুঝিল নটকি রবি আর শশী 
আহাব কাবণে পিগু গলে নাই বসি । 
উড্যা যায় পবমহংস নাই যায় দৃব 
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুব | 
এডিলে সে রহে গৌরী উজানে সে বহে 
মন পবন তারা পরিচয় নহে । 
সদ্যে গেলা গৌরী বিসদ্যেব৩" পাশ 
সদ্য বিসদ্য লইলে একই ঘরে বাস। 


শিবের উদরে গৌরী শুয়্যা নিদ্রা যায় 


ধর্মঠাকুর-কথা ১৭৭ 


মৎস্যের পেটে মীননাথ হুষ্কার যোগায় । 
বাঙ্গালা দেশে নিরঞ্জন-পন্থী যোগীরা বহুকাল পূর্বে মনসা-নেতার কাহিনীটিকে 

যোগক্রিয়ার রূ্‌পকে পরিণত করিয়াছিলেন । বাঙ্গালার বাহিরে গোরক্ষ-পন্থীদেব ছড়ায় ইহার 
আভাস পাইয়াছি।২” যেমন, 

চন্দা গোটা খুটা করি লৈ সূরিজ করি লৈ পাটা 

অহর্নিসি ধোবী ধৌবে ব্রিবেণী কী ঘাটী 1২০৯ 

চন্দা করিলৈ খুটা সুরিজ করিলৈ পাট 

নিত উঠ ধোবী ধোবৈ ত্রিবেণী কে ঘাট 1২৪০ 


অনিলপুরাণে বিস্তৃততর বর্ণনা পাইতেছি। 
ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত জুগি । 
শকতি কুড়ারি লয়া বাসি গেল ঝাড়ে 
মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে । 
ছাবে আর খারে তুলিযা দিল জ্বাল 
অহর্নিসি ফোটে জন্বা ( £) বৈসে যত কাল 
অন্য ধুবি কাপড কাচে চোনআব (?) বানা 
গোর ধুবি কাপড় কাচে যেন কাচা সোনা! 
চান্দই খোঁটা হৈল যার সুজাই হৈল পাট 
ধুবিতে কাপড় কাচে দনা নদীর ঘাট । 
খুটি বুড়িযা গেল পাট রহিয়া ভাসে 
দনা নদী পার হৈযা ধুবি ভাল হাসে । 
, এই প্রসঙ্গে একটি প্রহেলিকা-পূর্ণ যোগরহস্যময় “চি পদ মিলিয়াছে। সহদেব 
চক্রবর্তীর অনিলপুরাণেও পদটি আছে তবে কিছু সংক্ষিপ্ত । উভয পাঠ মিলাইয়া দিলাম । 


প্রাচীন ছড়ার ছন্দ বলিয়া সর্বত্র সুষম নয | পাঠও সর্বত্র শুদ্ধ নয়। 
গুরু কার বোলে কেনা পাত্যায*১১ 


পুতকীর দুগ্ধ সিন্ধু উৎলিল পর্বত ভাসিয়া যায। 
আগের নৌকা বুড়িল২২ পাছেখ পুডিল+*৩ মাঝে উডিল+১১ ধুলা 
সরিষা বুড়িতে২৪৫ জলবিন্দু নাঞ্র ডুবিল-** দেউলের চুড়া | 
মধ্য-সমুদ্ধে নৌকা বাঁধিনু২** কাঁকড ধবিল কাছি 

অশার নাথিতে দেউল+*৮ ভাঙ্গিল পিপিডাব মনে২** হাসি । 
গাই বুড়াইল বলদ বিআইল এ বড বচন অদ্তুত২৭০ 
আকাট বাঁঝিয়া২*১ প্রসব হইল২৫২ সে চায২৫০ পাযবাব দুধ । 
বাঘে বলদে হাল ক্ষুডিনু মর্কট হৈল কৃষাণ 

পানির কুস্তীরে ছুড়া ঝাড়িযা গেল মুষাএ বুনিল ধান । 
তালের গাছে শোলের পোনা সয়চান ধবিয়া খায় 
সাগব-মাঝে কই- মৎস্য মুঙলি পঙ্গু পলুই লয়্যা ধায় |২৭৪ 
বিশ্বের ভিতরে লোহার কায় নয় ন্য পুত্ুলা পানি 


অকুল সমুদ্ধে নৌকায় নুকাইল বোঝ আগমের২« বাণী । 


১৭৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


গোরক্ষনাথের প্রতি মীননাথের উপদেশ, 
পষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা ২, 
মৎস্য নাঞ্জি চেনে বক জল কৈল ঘোলা । 
চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি 
এমন শকতি নাঞ্জি চোরারে তাড্যা ধবি |-৭* 
সরুআ সংকীর্ণ নালে২” ধরিছে উজান । 
অক্ষয় অমর দেখ পদ নিবাণি 
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা জুগি জাগে 
জাগিলে যমের দূত বাট নাঞ্চি লাগে । 
ঞ্িঙ উঞ্া নিকট নহে [ত কভু] দূর 
গ্রিহাবে সেবিলে পুতা রহে ভরিপুর- 
মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ও জালন্ধরির শিব্যদ্ধয়__হাড়িপা ও কানুপা-_দুইদলের 
মধ্যে বিবাদ বাধিলে শেষে পরস্পর গুরুকে লইয়া পড়িলেন ৷ গোরক্ষ বলিলেন, তোমাব 
গুরু হাড়িপাকে মাটির তলায় বন্দীঘরে রাখিয়াছে। 
তলহরে কহিল বঙ্গের অধিপতি । 
একে সে বঙ্গের রাজা বড়ই দুবরি 
তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তাব | 
সেই সে পরম জুগি জগতে বাখানি 
অচ্ছেদ-অভেদ-কায় না দেখি জুগিনী । 
কানুপা উত্তর করিলেন, 
তোর গুরু মীননাথ তাব কখা শুন 
দাড়ি গোঁপ পাকিল তাব কিছু নাঞ্জি গুণ। 


তারপর দুইজনে নিজ নিজ গুরুর উদ্দেশে চলিলেন । মীননাথ নারীরাজ্য কদলীতে রাজা 

হইয়া সুখভোগ করিতেছিলেন | সে রাজ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ । গোরক্ষনাথ তাই 
নর্তকীর সাজ পরিলেন ৷ (সেকালে নাটুয়ারা মেয়ে-পুরুষ দুই বেশেই নাট করিত 1) 

কাল ধল ধূপ কেশে আমোদিত করি 

বিচিত্র কানড ছান্দে বান্ধিল কবরী । 

তাহে বেড়ি সরু তরু কুসুমের মালা । 

মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িয়ে বিজলা | 

অঙ্গুরে অঙ্গুরি পরে কনক-অন্বিকা 

পিটে পাট-থোপ দোলে নামে মধুরিকা । 

বিচিত্র পাটের ভুনি মেঘ গঙ্গাজল 


এই বেশে মীননাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গোরক্ষ নাট জুডিলেন। 
নাচে ভাল গ্রোক্ষনাথ ঘাঘরের রোলে 
সকল তত্ব হারাইলে কামিনীর কোনে ৷. 
কদলীতে আস্যা গুরু তুমি হল্যে ভোলা' 
আমি সে গোরক্ষনাথ তোমার বটি চেলা 1. 


ধর্ম ঠাকুর-কথা ১৭৯ 


স্ত্রীর যতেক গুণ শুন মনে করি 
রাধার লাগিয়া দুঃখ পাইল শ্রীহরি । 
ক্ষেণে নায়া ক্ষেণে ভারি ক্ষেণে ধরে হাত 
দেবগণ হৈয়া তার এ পঞ্চ অবস্থা ।-" 
মীননাথের চৈতন্য হইল, কদলীর রাজ্যপাট ভাঙ্গিয়া গেল । তাহার পর 
কদলী হইতে [তবে] যত জুগিগণ 
মহানাদে গিয়া জুগি দিল দরশন | 
মহানাদে গিয়া মীন হৈল জুগি-রাজা 
শিবচতুর্দশী করে মহাদেবের পূজা 
জাজপুরের প্রসঙ্গে অক্পস্বল্প নৃতনত্ব আছে । মুসলমানদের কোর্বানিকে ধর্ম-ঠাকুরের ও 
টনিরিরি ররর 
সৈয়দ মোলনা কাজি বৈসে স্থানে স্থানে 
ইদ পার্বণ করে আনন্দিত মনে । 
নিরঞ্জন ভাবে তাবা নিজ শাস্ত্র পড়ি 
বনের পশু আনি তার গলায় দেয় ছুরি । 
তথাএ খর্পর পাতি দেবী হন দিগম্বরী 
নিরক্ষ রুধির পান করে মহেশ্বরী ৷ 
গৌড় হইতে জাজপুরের পথ নিদেশ 
একে একে গ্রাম এড়াইয়া গেল দূবে 
তরাতরি আইলেন বর্ধমান শহরে । 
অসুরগড় মাখালঘাট আইল এডাইয়া 
নারায়ণগড়ে পণ্ডিত উত্তরিল গিয়া । 
চিড়াকুটি ধামোনগর কল্যাণনগর দিয়া 
জাজপুর নগরে পণ্ডিত উত্তরিল গিয়া । 


টীকা 


১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড (বন্দনা হইতে আখডা পালা পর্যাস্ত), শ্রীসুকৃমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণল ও 
শ্রীসুনন্দা সেন সম্পাদিত (দ্বি-স ১৩৬৩), তুঁমিকা (ধর্মঠাকুরের ইতিহাস) পূ ৩-৫ ভ্রষ্টবা । 


২ 2262 488039171 17708511 80784 00125283000 টড 10158151785 (00770018805 17551275591 পৃ ৮৬, 
১৮১ । 


৩ এঁ পৃ ২২৩। 
৪ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকূমার সেন, পূ ৪৭-৫৯ ফ্র্টব্য 


১৮০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


৫ শতপথ-্রাঙ্দণ ৭ ৫ ১ ৫-৬। 

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪ ৩ ১১-১৩া 

৭ পরবর্তীকালের কৃষ্ণলীলার কিছু বীজও এখানে থাকিতে পারে। 

৮ স ১২২, স ৩৬৬, স ৩৬৮ । 

৯ চর্যাগীতি পদাবলী, জীসুকুমার সেন সম্পাদিত, তু স ১৯৭৩ পৃ ৬৭। 

১০ স ১১, স ১১৬, স ১১৭ স ১২০ ১২৫, স ১৩৩, স ৩৬০-৩৮৩ স ৪৪১ স ৪৮৯ গ ৫৪২৪ (শুন্যপুবাণ' 
নামে নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩১৪ সালে) গ ৫৩৩৮ গ ৫৪৪৯ 
€ধর্মপুজাবিধান নামে ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীষ সাহিত। পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২৩ 
সালে)। 

১১ যেমন, “ছত্রিশ অক্ষরেব স্তব" পদটিব ভনিতা, 

“আদিত্য অস্থির হইল অবনিমগুলে, দ্বিজ অভিবামে স্তবস্তরতি বলে ।' 

১২ খুন্যপুরাণ'এ এই অংশের নাম “নিরঞ্জনেব কন্মা” (অথাৎ নিবঞ্জন ধর্ম ঠাকুবেব ক্রোধ) । ছভাব সবটা শুন্যপুবাণে 
জাই । কলিমা-আরবী কলমা, মানে আল্লা ও হজরত মহম্মদকে স্বীকার | 

১৩ পুরানো-কুঠী সম্ভবত কাশিমবাজাব । 

১৪ রামপ্রসাদ শম্ণ বিরচিত “ছবাবসায়রেব কবিতা (এ্ঁতিহাসিক-চিত্র প্রথম খণ্ড পূ ৯৭)। 

১৫ যে মুসলমান সুন্নৎ কবায, অথাণ্ যিনি শিশুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত কবেন । 

১৯৬ ঘোড়া । 

১৭ অর্থাং বেহেস্ত (-ন্বর্গ) হইতে অবতীর্ণ হইল । 

১৮ মদাবি মতেব মুসলমান ফকীনেবা “দম মাদাখ" এই ডাক ছাড়ে । 

১৯ গাজী"অথাৎ ধর্মযোগা | 

২০ পাঠ “মলনা” । (- অর্থাৎ ধার্মিক পণ্ডিত |) 

২১ আদি নব ও ৩ৎশ$ আদি নাবী । 

২২ অথাৎ জ্যোতি । 

২৩ “দেউল” বিস্তীণ দেবালয দেবকুপ৷ | “দেহাবা” ছোট্ট দেবালয়, দেবগৃহ | 

২৪ অর্থাৎ “আল্লাব নামে পাকডো পাকা৬” । 

২৫ পাঠীস্তব “বামাই পণ্ডিত” *শ্রীবাম পণ্ডিত” | 

২৬ অর্থাৎ দেব-উপাসক । 

২৭ কোতাঁ, জামা । 

২৮ স্পাপোস, জুতা । 

২৯ -ওব নিকটে। 

৩০ »আংখাখা £ 

৩১ -সকল জগতসংসাব । 

৩২ অর্থাৎ খোদার দোহাই দিয়া । 

৩৩ পাঠ “বাদি শাপি”। অথ, বাদ সাধিপ । 

৩৪ স্মাপে। 

৩৫ শ্বিষ্টাতাগ কবিল । 

৩৬ পাঠ “মলনা” । 

৩৭ স্বুত, দেবমুতি ? 

৩৮ আমাদেব -বাঙ্গালী হিন্দুদের-_“হবিব লুট” ম্মর্তব। | 

৩৯ 0017) 4৯ ১001081) বিরচিত 309৯7711151 52201521701 51777725 (লখনৌ হ5ই7৩ প্রকাশি 4) পর 
৩০৪ ৩০৬ । 

৪০ অর্থাৎ “দেহ” | 

৪১ অথহি “দেব ।” 

৪২ পাঠ “সাম ঝুরু বুক” । 

৪৩ ধর্মঠাকুরেব শাস্ত্রই পঞ্চম বেদ । 

৪৪ অথাৎ এক্বরময বাজা। 

£৫ অর্থাৎ পা্টনিদেব দেবতা ডামবসাঞ্রি শৈঞ্নব । 


ধম ঠাকুব কথা ১৮১ 


অথহি অরুণ) মডি এখন পুবীব মন্দিব দ্বাবে স্থানাস্তবিত । 

ত৭ চখণপ ছুঁজ” কাশীবামের 'সৃষ্টিপূরাণ' (গ ১০৭১০ পত্ত্রসংখ্যা ১৩ লিপিকাল ১২১৩ সাল)। 

৪৮ ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল-চণ্তীমঙ্গল কাবোর উপঞমে । 

৪৯ বলরামদ্াস, রতিরামদাস, ব্রন্মহরিদাস ইত্যাদি নিবন্ধে । 

৫০ কাহিনীর প্রয়োজন অনুসাবে উলক কখনো হনুমান কখনো পেচক | হনুমান অর্থেব মূলে আছে দেশি শব্দ 
“উল্লুক” । 

৫১ “ধর্মের চবণে রামাই পণ্ডিত ভণে জাজপুবে যাহাব বসতি | বামাইযেব পিতাব নাম পাওয়া যায 
“হিমালয়-পণ্ডিত”, “বিশ্বনাথ মুনি" ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে । 

৫২ অর্থাৎ রোহিতচন্ত্র - বৈদিক কাহিনীর বোহিতাশ্থ । 

৫৩ দাতাকর্ণেব কাহিনী হরিশ্চম্ত্র সদার কাহিশীরই পবিণতি । 

৫৪ “হাকন্দ” আসিযাছে সংস্কৃতেব “আক্রন্দ” হইতে । অর্থ “হাহাকাব” (যেমন প্রাকতপেঙ্জলে “হাকন্দ পলে' হাকাঁদ 
পড়িল) । ধর্মঠাকরের কাহিনীতে “হাকন্দ” (__তাহা হইতে “হাকণু” -) হইতেছে আত্ম মুণুচ্ছেদ কবিযা ধর্মঠাকুবকে 
অর্থাৎ সুর্যদেবতা!কে প্রসন্ন কবা 1৫ একবকম ছিন্নমস্ত সাধশ ।) লাউসেন-কাহিনীব পশ্চিম-উদয বা জাগবণ পালাও তাই 
“হকগু-পালা” নামে খ্যাত । ময়ুবভট্টেব আনুমানিক কাবাও কচি “তাকগু পুবাণ” বূলিয' উল্লিখিত হইযাছে। 

৫৫ রাীপরাম । 

৫৬ শ্রীশ্যাম পণ্ডিত । 

৫৭ সীতারাম দাস । 

৫৮ বীরঙঁমি আষাঢ ১৩০৭ প্র ২৩৮। 

৫৯ “প্রাচীন সাহিতাপ্রসঙ্গ', বর্ধমান সাহিত্যসতা প্রকাশিবা ২ পু ১৮ ১৯ দ্রষ্টবা 

৬০ বসস্তকুমার ৮ট্টোপাধায সম্পাদিত ও বঙ্গীয সাহিতা পন্মিংৎ কঠক্ প্রকাশিত (১৩৩৭) । 

৬১ শ্রীপঞ্কানন মণ্ডপ লিখি৩ মযুবভট বহস্য বধমান সাহ 2াসতা প্রবাশিকা ২ প ১৪ ্রষ্ন 

৬২ মুনি জিনবিজঘ সম্পাদিত (১৯৩)। 

৬৩ অর্থাৎ কুষ্ঠবোগী । 

৬৪ গ ৯০৯৬ [হবপ্রসা” শাহী ১ম্বনি* ক্যাটালশ «৭ প ৫৩ পট্টবা | 

৬৫ যেমন বর্ধমান জেলাব পুবপ্রান্তে জাডগ্রামে । 

৬৬ নামটি আসিয়াছে বাহুসেন হইত । 

৬৭ নামটি আসলে কি ছিল খলা শগ্ত | “মামুদিযা” (শ্মথবা এহমপিযা ) হইতে আসা সম্ভব নয় । কিন্ত 
কাহিনীতে মুসলমান প্রভাবেব কোনহ ইঙ্গিত নাই । নব ক মৃুপ স ফ্ুত “নহামাত্র (প্রাক মহামন্ত হইতে মহামদ 
“মত” স্বালে “মদ”) অথবা “মহওক (উচ্চ সভাসদ) গল 

৬৮ আসলে যুঘোবৰ ঘোড়া “পাখরিযা” “পক্ষব যুস্ত অথাৎ ই পাশে পাখা মতো বম শাগানো । ব্যৎপত্তিতে 
“পক্ষবাজ পক্ষিবাজ” । 

৬৯ »লোহাব পাটা । 

৭০ অথবা “হাকগু” অর্থাৎ হাহাকাব কন্দনেব ভুমি | * খানে শউসেশ ছিন্নমস্ত হইয়া পূঙ্জা কবিযাছিল ঠাই এউ 
শাম । 

৭১ “গডমান্দাবণ ও জাহানাবাদেব হাঁতখৃস্ত জন্মভূমি জাষ্ঠ ১৩০ প্‌ ৩৪৬-৩৪৭ | 

৭২ আটিদিনের গান ভাবিয়া হাবাধনবাবু “আটপালা গীত” কল্পনা কনিয়াছেন। 

৭৩ “শরেব বাহন” মাস পৌষ নহে কার্তিক । 

৭৪ হারাধশবাবুব উক্তিতেই প্রকাশ যে ও অঞ্চলেব পেকে নেডা চেউলেব শিবকে “কামেশ্বব বলে সম্ভবত তিন 
দুর্গেশনন্দিনীব প্রভাবে পড়িয়া “শৈলেম্বর” কবিয'ছিলেন । 

৭৫ জন্মভূমি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্র বসু হাবাধনবাবুব প্রবন্ধবচনান কাযক বছৰ আগে ঘনবমেব ধমমঙ্গল 
ছাপাইয়াছিলেন । তাহাতে আত্মপবিচয়টি বাদ দেওযা হইযাছিল । একথা এখানে স্মবণয় । 

৭৬ স ৫৫৬। 

৭৭ স ৫৫৮, স ৫৫৯ গ ৪৯৯২। 


৭৮ স ১৭২ স ৫৫৭ ৫৫৮ 
৭১৯ বলা বাহুল্য ইছাই ঘোষেখ দেউল নামটি ধর্মমঙ্গল-কাব্য হইতেই আসিযাছে। 


৮০ “নিরঞ্জন মঙ্গলে চণ্তীর ইতিহাস সোম ঘোষে কহিলা সিছি। ৮গীদাস | 
“উচ্চৈঃশ্বরে চণ্তীদাস করে বেদধবনি একমনে এসাম ঘোষ পূর্ন ভবানী |” 
৮১ পাঠ “জোথা” । 


১৮২ বাঙ্গালা নাহিতোব ইতিহাস 


৮২ এঁ “কনকসেনের” । 

৮৩ স ৫৫৯ পৃ ১৭৭ ক)। 

৮৪ স ৫৫৮ (ত্রীশ্যাম পণ্ডিতের প্রাচীনতম পুথি, খণ্ডিতীংশ মান্র)। 

৮৫ সিট বাঁধিয়া । 

৮৬ মোচ। 

৮৭ সডোঙ্গায়। 

৮৮ স্চোঁ চৌ করিয়া। 

৮৯ পাঠ “ডুর্যা" | 

৯০ পাঠ “দত্ত” | 

৯১ পেট । 

৯২ পাঠ “কর দিয়ে" । 

৯৩ সকোপাকুণি ॥ 

৯৪ পাঠ “পুত্র” । 

৯৫ বি ৮১৪ (জামতি হইতে জাগরণ পালা , ১২৩৪ সাল), বি ৯২৬ বি ৯৫৩ (সুরিক্ষার পালা) । 

৯৬ সাহিত্য-সভার সংশ্রহে রূপবামের কাব্যের প্রায় শতাধিক পুথি আছে (প্রায় সবই বশ্ডিত), অন্যব্রও অনেক পুথি 
আছে । রাপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড (প্র-স) ভূমিকা প্‌ ১%/ ২ দ্রষ্টবা । ইহার প্রথম খণ্ড (লাউসেন চুরি পালা পর্যন্ত) 
বর্ধ্বান সাহিত্যসভ' কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৫১) । এঁ দ্বি স আখডা পালা পর্যন্ত, শ্্ীসুকুমাব সেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও 
শ্রীসুনন্দা সেন (দত) সম্পাদিত (১৩৬৩)। 

৯৭ রাপরামের ধর্মমঙ্গল-ভূমিকায় (প্র-স প১৮ ) এই কালবিচার ত্রষ্টব্য 

৯৮ মাতার নাম ভনিতায় পাওয়া যায় বারবার | পিতার নাম পাইয়াছি একটি মাত্র ভনিতায়, তাও আবার অত্যন্ত 
অবচীন (১৩০৪ সালে লেখা) পৃথিতে, 

“শ্রীরাম চক্রবর্তীর বেটা শ্রীবামপুরে ঘর, পলাশলেব মাঠে ধর্ম যারে দিলা বর ।” 

৯৯ রাপরামেব ধর্মসঙ্গল (প্র-স) পৃ ১৮ ২১ 1 মূল রচনা বলিতেছি বটে কিন্তু নিঃসংশয় নই । কপবামেব পুথি পরব 
পাওয়া যায় । সেগুলি মধ্যে মিল আছে, অমিলও আছে । কোন কোন পুথিতে এশুপুৰ অমিল যে শুনিতা ছাড' কিছুহ 
মেলে না। 

১০০ শপাইল, “পালি” । অর্থ দোহাব । 

১০১ এই উক্তির মধো সামধামগুলি সব ঠিক শয় । কবির আত্মকাহিনী দ্রষ্টব্য । 

১০২ প্রদীপ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ প্র ৭২। 

১০৩ র্ুপরামের ধর্মমঙ্গল (প্র স) পৃ ৯৫-৯৭। 

১০৪ স ১৪০, স ১৪১ । “অনাদিমঙ্গল' নামে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাঘ কর্তৃক সম্পাধিত এবং বঙ্গীয় সাহিতাপরিষৎ 
কতৃক প্রকাশিত (১৩৪৫) । প্রকাশিত গ্রন্থের মূল কোলো আধুনিক গাযলেব খাতা । ইহাব বাপো আনাই প্লপরামেৰ পুথির 
বস্ত, শুধু ভনিতা রামদাসেব । 

১০৫ আরামবাগের আট ক্রোশ দক্ষিণে । 

১০৬ আরামবাগের সাত ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে । 

১০৭ বর্ধমান জেলার পৃথার্ধশে দামোদরের পুরাতন খাতের অদূরে | 

১০৮ স ১৪১। সাহিত্যসংহিতা পঞ্চম খণ্ডে (পৃ ৫২৩-৩৫) মধুসূদন অধিকারীর প্রবন্ধ এবং বিশ্বেকোষ ১৮ পৃ ৩৭ 
দ্রষ্টব্য । 

১০৯ রাপরামের মতোই । 

১১০ পাঠান্তর “এত বড বোঝা! তার এত বঙ” । 

১১১ এ “মনে চিন্তে পথপ্রান্তে | 

১১২ পাঠাস্তর “পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া, গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া” | অতিরিক্ত পাঠ “খেলাছলে 
ধর্মপূজা কর্মকাগ্ডহীন, জানি না ধর্মের গীত তায় অবাঁচীন ।” 

১১৩ পাঠাত্তর “আজি হৈতে রাষদাস কবিবর” | 

১১৪ এ “কালুরায়” । 

১১৫ এ "বলে যাই” । 

১১৬ পাঠ “সেই” | 

১১৭ এ “খালে” । 


ধর্ম-ঠাকুর-কথা ১৮৩ 


১১৮ স্পাইল, পালি, দোহার । 

১১৯ গ ৪৯৯৮ (লিপিকাল ১১০৮ ও ১১১৫ সাল সম্ভবত মল্লাব্দ) , স ৫৬০ , ক ২৪৭০, ক ২৪৭২। 

১২০ ভনিতায়ও উল্লেখ আছে, “পূর্ববতপের চিন কান্ত সীতারাম” | 

১২১ স ৬০১ জোগরণ পালা, লন্ষ্ীন্দর জীয়ানো) পৃ ৬৫ খ। 

১২২ তুলনীয় রূপরাম, “একে শনিবার তায় ঠিক দুপুব বেলা, সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্মে গলে চন্দ্রমালা ৷” 

১২৩ ১১৯৬ সালে (১৬৯৯) চন্দ্রকোনা অঞ্চলে লেখা! এক পুথির (ক ৪৬৯২) পুষম্পিকায় “মহারাজা সুমেরুসিংহ” ও 
“দেওান মহাসিংহ" উল্লিখিত হইয়াছে । রতন কবিরাজের মদনমোহন-বন্দনায় মহাসিংহের উল্লেখ আছে গ ৩৬১৫), 

“টাকা ( ? ঢাকা) লুটি লইলশধি্গ চডা। আইল মহাসিহে 
ঠেঙ্গাব-তলায় যাহার মোকাম 
দিন কত বস্যাছিল আপনি পালায়ে গেজ 
শুন্যা কিছু প্রভুর মহিম 1” 

১২৪ পাঠাস্তর “রানিসায়ের” । 

১২৫ অনাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে তামাক খাওয়ার উল্লেখ এই প্রথম পাওয়া গেল । 

১২৬ স্বঝড। 
$ ১২৭ কবির নিবাসগ্রাম । ধর্মমঙ্গলের ও মনসামঙ্গলেব ওনিতায় প্রায়ই উল্লেখ আছে । যেমন, “সীতারাম দাস গান 
সুখসায়েরে ঘর” | 

১২৮ পাঠ “হসঙ্কাব | 

১২৯ পাঠ “দেবী ঘোষ” । 

১৩০ এঁ “সভাবাম” । 

১৩১ এ “বালিমিকে” । 

১৩২ “এ “চিত্রপুর্ব | 

১৩৩ অথাৎ শিবদাস 2 

১৩৪ অথাঁৎ মালঞ্ | 

১৩৫ সীতাবামেব শ্রমণপথেব গ্রাম নামগুপিব হদিস ডব শ্রীকার্িকচন্দ্র বাযষেব কাছে পাইযাছি। 

১৩৬ মপুণাথ নয । 

১৩৭ বি ৯২০ (পত্রসংখ্যা ৬৭ খণ্ডিত , লিপিকাল ১১৪৭ সাল ১৭৪০) । শ্রাপঞ্চানন মণ্ডলেব সম্পাদনায় 
বিশ্বতাবতী কঠক প্রকাশিত । 

১৩৮ কৃষ্ণ ও বাম নামব ইঙ্গিত মাছে এখানে । 

১৩৯ পাঠ “কঞ্চনাম”। 

১৪০ অথাৎ কৃষ্ণনামেব তাযা বন্দিনী হইল * করে'দী (খাভাঞ্চ। শেঠ) দাস হইল | অথবা তা কবোডীব বন্দিশী 
দাসা হইল । 

১৪১ অথাৎ শকাঙ্ক | 

১৪২ “বক্ষ পুত্র শোভাবামে” । 

১৪৩ পাঠ “সত শন” | অথাঁৎ সঙা ( আববী হক) ও শু ]€ শিবঞ্জন) । 

১৪৪ ল্লেচ্ছ। 

১৪৫ শুনাপুবাণে ও ধমপূ্জাপদ্থাতিতে প্রাচীন৩ব এতিহা আছে । সেখানে ধম শেষ অবতাবে “গৌডের বাজা”, 
দল্লীব বাদশাহ নন । 

১৪৬ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মানে ডাক (জ্ঞানী, গুণিন। 

১৪৭ এখানে ৮শ্তীমঙ্গল কাহিনীর প্রতাব পড়িয়ান্ছ 

১৪৮ “বর্জি” বেজিগন “শুদ” রূপ । 

১৪৯ প্রথমে আছে হস্তিনাপুব । 

১৫০ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মানে ডাকিনী (জ্ঞানী গুণিন স্ত্রীলোক) । 

১৫১ অর্থাৎ বারমতি । 

১৫২ অর্থাৎ কাপড দিযা ঘেবা, গরশুরা 

১৫৩ অথণ্ড (কদলী) পঞ্জে ? 

১৫৪ পলাশ পত্রে ? 

১৫৫ পুত্রবলিদানের প্রতীক এই ব্যাপার । 


১৮৪ বাঙ্গালা সাহিতোোব ইতিহাস 


১৫৬ সপ্তদশ শতাকীর শুরু হইতে অষ্টাদশ শতাবদীব শেষ পর্যন্ত এই দুইশত বৎসব ধরিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম 
“বাম"-যুক্ত হইত? প্রায় সব ধর্মমঙ্গল-বচযিতাব নামে “বাম” পাই । যেমন রাপরাম, যাদবরাম, ঘনরাম, মানিকবাম, 
হৃদযবাম, বামকাস্ত, বামচন্দ্র, বামদাস, গোবিন্দবাম, সীতারাম ইত্যাদি । ব্যতিক্রম-_শ্রীশ্যাম ও নরসিংহ। 

১৫৭ ঝপরামেব কাব্যেব প্রচাব ছিল সবাধিক, তাহা পব বামদাস আদকেব, রামচগ্জ বাঁডুজ্জের)সীতারাম দাসেব এবং 
্রীশ্যামপণ্ডিত-ধর্মদাসের | ঘনবামেব কাবোব সম্পূর্ণ প্রাচীন পৃথি দেখি নাই। খণ্ডিত পুথিও অল্প মিলিয়াছে। যেমন)স 
২৮৮, স ৩৮৯ ,ক ২৪৬১-৬৩। 

বর্ধমান জেলায় বাধনা-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সর্বপ্রথম ঘনক্ুমেব কাব্যেব কিছু অংশ প্রকাশ কবিয়াছিলেন | সমগ্র 
কাব্যটি বঙ্গবাসী কাযলিয হইতে প্রথমে মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে সচিত্র বাহির হইয়াছিল (অগ্রহায়ণ ১২৮৯ হইতে পৌষ 
১২৮০ অবধি) । তাহাব পব পুস্তঞ-আকাবে বাহিব হইযাছিল ১২৮৯ সালে। তৃতীয সংস্কবণ ছাপা হয় ১৩১৮ সালে । 

ধর্মমঙ্গল সাধাবণত বাবে! দিনেব গান (“্বাদশ মঙ্গল'), দিনে দুইপালা করিয়া মোট চব্বিশ পালা । প্রকাশক কাবাটিকে 
আধুনিক মহাকাবা কবিবার জন্য ১বিধশ সর্গে ভাগ্র কবিযােন। 

১৫৮ ঘনবামেব মাতাব নাম সীতা । “কবিবত্ব ভণে সতী সীতাব নন্দন” (পুথি ১২৬১ সাল, পৃ ২৫৩)। 

১৫৯ (বোধ হয ইনাবই বংশধবেব কাছে মহেন্দ্রণাথ খোষ ঘনবামেব পুথি পাইযাছিলেন । 

১৬০ “জগৎত-বায পুণ্যবস্ত পুণোব প্রতায মহাবাজচঞ্ব্ কীত্তিচন্দ্র বায 

আশীবাদি কবি 'ায বসিযা বাবামে কইযড পবগনা ৰাটী কৃষ্ণপুব গ্রামে ।” 

১৬১ শ্রস্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্কবণেও (১২৯১) তাবকাচিহ্ন আছে কি পববর্তী সংস্কবণে তাহা বেমালুম গুলিযা 
দেওয়া হইযাছে। 

১৬২ "বাঙ্গালা সাহিঠোব কথা ৮৩৭ সংক্ষবণে (১৯৪৫) এই বিববণ প্রথম প্রকাশত হঈযাছিল | 

১৬৩ স৩৮৪ স?৬€। শ্রীপ্রফুললচশ্র শট্রাচায ও আকালীপদ সিংহ কর্ভক সম্পাদিত এব" বর্ধমান,সাহি হাসতা কতক 
প্রকাশিত (১৩৫১) । 

১৬৮ খ্াপর্থরনন চত্রণতী কক সংুহাত | প্রাপ্ত পৃথিতে এই পাঠাগুলি মাছে ১২১৬ ১০৮ ১১২,১১৪ ১২১ 
৮৭৫ ১২৮ ১৩৬ ১৩৮ । ১২৬ক পঞগাম আছে “ভ্রাযাদশদিবসস্যায, মঙ্গল? | 

১৩৫ শালে ৩ব পাল' (প্‌ ১৬) । 

১৬৬ জালা পাল! (প ১১৫ খ)। 

১৬৭ পাঠ “পাশলিক" | 

১৩৮ ালনা! পালা (প ১১৬ খ)। 

১৬৯ িজ ঘশবাম খামে আব একজনও ধর্মমঙ্গল খচশা কবিয়াছিলেন । এই ঘনবাম ৩নিতাথ একটি জামতি বা 

গালাহাচ-পালাৰ পুথি পাওয়া গিয়াছে কে ৩৪৩২) । ইহাব সঠিত থনবাম চঞ্্বভীব এ অংশের বচনাব একটুও মিল 

শাহ এ পুথিতে পবিচধ-জ্াপন নিত (“মাতা যাব ?) নাই । সুতবাণ এটি মপবেব বচনা। বলিতে হয় । জাতি পাল' 
উনখিশ শতাব্দীব মধ।শাগে লেখা পথ । লিপিকৰ “ক্ষেএমোহন পাঁগুত শিবাস মযনাপুব" । শ্রীপীযৃষকাস্তি মহাপাত্র এই 
পৃথিব (ক ৪৯২২) প্রি আমাৰ দষ্টি আকর্ষণ কবিযানছন | 

১৭০ স ৬ (লিপিকাল ১১৫১ ৫২ সাল , কাঝোব "শষাধ) । সাহিও। সর্ণহতা অষ্টম খণ্ডেব পরিশিষ্ট ঝপে (১ ১৯৪) 
কানডাব সন্বন্ব-পাল' অবধি ককিবদাস ৯ট্রোপাধায কতক প্রকশিত হইমাছিল | 

১৭১ পাঠাস্তব “মল্লঙাম শিবাস' । 

১৭২ “বঙ্গেব দিলাম 

১৭৩ “দিজ খামচন্র গায নিবাস চামোঠে । 

1৭ বামচন্ড বি ঠাব ধমনক্ষল গায়ক প্র ছিল এ (বসত পাঠ সন্তাব। । 

১৭৫ স ৫৬৬ (লিপিকাল ১৩৩২) । এই পুথি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিও। পবিষৎ কর্তৃক ময়ুখতট্র বিরচিত শ্রীধর্মপুবাণ' 
প্রকাশিত হইযাছিল (১৩৩৭) । বধমান সাহিতাসভা প্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ডে ্রীপঞ্যানন মগ্ডলেব প্রবন্ধ দ্রব্য | 

১৭৬ ক ৩২২৪, ক ৩২২৩ (খেদিনীপুব অঞ্চলের পুথি , লিপিকাল ১২১০) “সংবাদ' শাবদীযা সংখা ১৩৪৭ পৃ 
৪-৬ ভ্রষ্টবা । 

১৭৭ পপাঠ “ধলুকেব” । 

১৭৮ "জুঝাটিব ধম বান্দা খাজুবেব ওলা” (দিগবন্দশা) | এই দিগবন্দন'য দামিন্যাব চক্রাদিত) ও কোটশিযুলেব সৈয়দ 
পীবেব উল্লেখ লক্ষণীয, 

“দামিন্যাব ঠাকুব বন্দিব চক্রাদিতা, 
(কাটশিমুলেব বন্দো জামুডা সৈঅদ |” 
১৭৯ পাঠ “সিধুপ, “ইন্দু” “সিঙ্ধুল | 
১৮০ অথবা! “ছিটে”, 


ধর্ম ঠাকুব-কথা ১৮৫ 


১৮১ পাঠ পরিষ্কার নয়,_-“ভুবস্তাতে”, “পুরস্তাতে” । 

১৮২ কীর্তিচন্দ্র বায় ও জাফর-খাঁব সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গেলে অন্য পাঠ কল্পনা চলে না। 

১৮৩ গ ৫৪৪১ | বিভিন্ন অংশের লিপিকাল (মনল্লাব্ঘ) ১০৭৩, ১১০২ ও ১১১৭ সাল। 

১৮৪ - মুখোপাধ্যায় । 

১৮৫ দিগবন্দনায গ্রাম উল্লিখিত আছে । 

১৮৬ -চবাই। 

১৮৭ পাঠ “গোলার” । 

১৮৮ -গবপুব । 

১৮৯ লেগুযা ৷ 

১৯০ বঙ্গসাহিত্য পবিচয ১ প্‌ ৩৭১ | লিগিকাল ১০৭১ মল্লান্দ (১৭৬৫-৬৬)। 

১৯১ অর্থৎ ১৭৪৯ অবে | 

১৯২ বীবভুমবিবরণ ৩ পৃ১৯১ । এই বিববণ হৃদয়রামেব পুথি হইতে নেওয়া বলিয়া মনে হয় । যিনি এই বিবরণ 
লিখিযাছিলেন তিনি পুথিব এই পাতাটি লইয়া গিযাছিলেন । তাহাব পর সেটি আব ফেরত দেন নাই, নষ্ট হইয়া গিযাছে। 

হদয়বামেব ভনিতা এইকপ “নিবঞ্জনেব মহিমা কহনে না যায মযুবভট্ট খন্দিযা হাদয়বাম গায়” | 

১৯৩ প 28৯ (চি)। নিতান্ত খণ্ডিত পুথি । 

১৯৪৮ প ২৬৬১। 

১৯৫ ক ২১৪৫৪ (৩০ পাতা পৃথি লিপিকাল ১২৩৩ সাল ।) 

১৯৬ স ৫ (লিপিকাল ১৭০৩ ? শ্রকাক) । পুথি বেলটে গ্রামে মানিকবামেব পঞ্চম গ্রাতা বামতনুব বংশধব শ্রীযুক্ত 
বামগতি গাঙ্গলীব কাছে পাওয়া গিযাছে । লিপিকব বামচন্দ্র গাঙ্গুলী বোধ হয কবিব প্রাতুষ্পুত্র ছিলেন । মানিকরামের 
কাবোব দ্বিহীয পথিব অস্তিত্ব এখন নাই । এক পুথি অবলম্বনে নঙ্গীয সাহিতা পবিষণ হইতে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী কাব্যটি 
ছাপাইযা ছিলন (১৩১২)। সূ সংঞ্কবণ নকল কবিবাব দোষে ও সম্পাদনের এটিতে অবাবহার্য ছিল । সম্প্রতি 
প্রবিজিওকুমাব দণ্ড ও শ্রীসুনন্দা দাত্েব সম্পাদনা কলিকাত' বিশ্ববিশালয কঠক প্রকাশিত হইযাছে (১৯৬০) । 


১৯৭ পাঠ “ মবাহি 2 | 

১৯৮ সাপপ ১৫ পু ৪৭ হইতে প্রবাসী পীঁষ ১৩৩৬ প ৩৮৮ ৪৯ 

-৯৯ “বাঙ্গল গাঙ্গুলি গাঞ্ বেলডিহায ঘব পিতামহ মনপ্তবাম পি গদাধব” “দ্বিজ শ্রীমানিক তণে কাত্যাযনী 
সুতঙ “শাস্তমতি সুলক্ষণা সীমস্তিনী ?শবা” । 

২০০ “ম্বপাহীন সম্প্রতি ছয সহোদব । দুগবাম দ্বতীয বিখ্যা৬ গুণধাম মুক্তাবাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুবাম । বামতশু 
পঞ্চম বসিক বসে পর্ণ পবানুজ নযান সকল ধনা ধা । 

১০১ “কা্সীনাথে বিশ্বনাথে খিনেন মনে” “বয়ানাথ বক্ষা কর বাজবানজন্গব” “এক কন্যা মভযা আখ্যাত অতি 
শুপ্যা । 

২০২ “শাযেন হবেক (ঠাব ৮৩ সাদ" । 

২০৩ *শীতলসিংহ সদাই আপনি সখা যার । 

২৭ আইলেন | 

২০৫ (দখাইযা | 

২০৬ অথাৎ প্রচলি৩ লাউসেনেব কাহনীৰ আদর্শ তোম?ক দেখাইযা দিব | “স আদর্শ ঘনবামেব কাবোব পুথি 
বলিযাই মান হয । 

২০৭ ধেমন বপব।মেব হইযাছিল | 

৯৮ স১২১ ৫৬৮ (কবিব ধমমঙ্গলেব পুথব সাঙ্গ প্রাপ্ত) । শ্রাপঞ্ধানন গুণ লিখি৩ মাণিব গ'লাব শীতলামঙ্গল 
প্রবন্ধ বধমান সাহি তাসতা প্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ড পু ৬০-৬৪। 

২০* স 1৭১ ৫৭২ (লিপিকাল ১২৭৫ সাল) । পুথি শ্রাদাশবথি ৩" সতপ্রহ চবিযা দিযাছিলেন ৷ পল্লীব কথা 
শাবদীয সম্খ্যা ১৩৪৮ প ১৮ ২০ প্রষ্টবা । 

২১০ - সেজ বোন । 

২১১ * ঈশ্বরের চক্রান্ত । 

২১২ * বুড়ারায়ের ৷ 

২১৩ মাটিতে মাথা ঠেকাইমা হাঁটু গাড়িযা প্রণাম কবিব । 

২১৪ পাঠ “সিবিনী' । 

২১৫ এ “বগ্রেতে' ! 


১৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


২১৬ স ৫৬০ (লিপিকাল ১২০৩)। ছয় পাতার পুথি । শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, এমৃ-এ, লিখিত “এক নূতন ধর্মমঙ্গল 
কৰি' প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য, বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা পৃ ৭। 

২১৭ স ১৩৯। বাইশ পাতার পুথি । একস্থানে মার্জিনে লেখা আছে ১২৩৪ সাল । পুথির লিপিকাল এই সালের পরে 
যাইবে না। 

৯১৮ ক ১৬৫১। 

২১৯ বি ১৯১, বি ১৯৩। 

২২০ চন্জর্ণি কি রাপরামের সম্পর্কিত ? 

২২১ স ১৫২ (সৃষ্টিপক্তন), স ১৫৫ (হরিশ্চন্দ্র পালা) । অঞ্থিকাচরণ গুপ্তের প্রবন্ধ সা-প-প ৪ পৃ ২২৭ হইতে । 
অস্বিকাচ্রণের অবলম্থিত পুথির লিপিকাল ১১৯৩ সাল । 

২২২ গ ৫৩৮৫ (লিপিকাল ১২৪৪)। 

২২৩ “মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে, বিশ্রন্ধ বসেছিল শ্রীকলের মূলে ।” এই ঘটনাবই ইঙ্গিত কবিয়া সহদেব 
অনিলপুরাণে লিখিয়াছেন, “দ্বিজ সহদেব গায় পূর্ব তপ ফলে, যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে ।” “যাহাবে” যদি স্বয়ং 
সরা নাররিজিতির ১১৪১ সালের অল্প পরেই হইবে । তারকেস্বব-বন্দনা অনিলপুবাণের মধোও পাওয়া 

] 
২২৪ “বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোডায় স্থিতি, সন্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন, যাহার সেবার বশ দেব ব্রিলোচন” । 
২২৫ প্চক্রবর্তী রাজারাম অশেষ পুণ্যের ধাম বিশ্বনাথ তাহাব শন্দন, 

মহাদেব তস্য সুত যাহার অনুজ ভ্রাতা সহদেব সুকবি বচন ।” 

২২৬ অনিলপুরাণ ৷ 

২২৭ তারকেশ্বরের বন্দনা ৷ 

২২৮ স ১৫৩ পঙখ। 

২২৯ এপ্১০ক। ২৩০ স১৫২পৃ৯খ। 

২৩১ অস্থিকাচরণ গুপ্তের পুথি । 

২৩২ স ১৫৬ পৃ ১৫ খ। 

২৩৩ প ২৫০৫ (১৬৯ পাতার পুথি, অসমাণ্ড) ৷ পুথিটি ছাপা হইতেছিল, তাহাও অসমাপ্ত | 

২৩৪ “অনাদ্যের মায়া কহনে না যায়, দ্বিজ রামাঞ্জি পণ্ডিতের কবি লক্ষণে গায়” । (পৃ ৮৬ খ)। 

“নিবেদন প্রভু শুন শ্যামরায়, দ্বিজ রামাই পণ্ডিতের গীত ছাওয়াল গাএন গায় ।” (পর ১৪৮ ঘ)। 

২৩৫ পৃ৩৩খ। 

২৩৬ “ধর্মেব বচনে পণ্ডিত বাম গায়, অনিলপুরাণ গীত শুণ শ্যামরায় ।” 

২৩৭ পাঠ “সদ্যের” | “সদ্য, বিসদ্য” হয়ত “শল্য বিশল্য” অপপাঠে ॥ 

২৩৮ প্রেমী অভিনন্দন গ্রন্থে (১৯৪৯) “উত্তর ভারত কে নাথ সম্প্রদায় মে বংগালী প্রভাব প্রবসঙ্ শ্রষ্টবা | 

২৩৯ পীতাম্বরদত্ত বথাল সম্পাদিত ' গোরখ-বাণী পৃ ১৫১। 

২৪০ এ পৃ ১৫৫। 

২৪১ অর্থ কাহার কথায় কে প্রত্যয় করে । পাঠাত্তর “নিবেদি তোমাব বাঙ্গা পা” । 

২৪২ পাঠ “চাউল”, “বুড্যা গেল” । 

২৪৩ পাঠাস্তর “পাছে নৌক৷ বুড্যা গেল” । 

২৪৪ এ “মধ্য লৌকায় উডা গেল” । 

২৪৫ এঁ “ভিজাইতে” । 

২৪৬ এঁ “বুড়্যা গেল” । 

২৪৭ এ “নৌকাখানি রেখে আইনু" । 

২৪৮ এ “পর্বত” । 

২৪৯ এ “ক্ষুত্র পিপীলিকার” । 

২৫০ সহদেবের পুথিতে নাই । 

২৫১ পাঠীত্তর “আকাট বাজের পুত্র হইয়াছে” । 

২৫২ এ “খাত্যে চার” । 

২৫৩ এ “মনপবন তাহার” । 

২৫৪ এ "পর্বতশিখরে পোনা উজাইল চরঙ্গি পলাইয়া ধায়” । 

২৫৫ ০আগমের । 


ধর্ম-ঠাকুব-কথা ১৮৭ 


২৫৬ এঁ “তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হইল পুরী 
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী 


দুইটি নিবন্ধেই কিছু কিছু অতিরিক্ত ছত্র আছে। 
২৫৬ তুলনীয় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত মীননাথের চর্যপিদাংশ “কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা” 
(প্রথম খণ্ড পূ ৫৬ দ্র্টব্য)। 
২৫৭ তুলনীয় অহৈত আচার্ধের কথিত ছডা (প্রথম খণ্ড প ৩০৮ টীকা ১১ রষ্টব্য) | 
“চোবাব ঘরের ধন নিতি চুরি করে 
এ গাবা ধরিব মোরা কেমন প্রকারে ।” 
২৫৮ পাঠ “অরুআ সংকিনা” । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
যোগীসিদ্ধ কথা 


১ বিচার-বিশ্লেষণ 


শৈবযোগীদের গান ও ছড়ার অস্তিত্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষকালেও ছিল । বৌদি তান্ত্রিক 
সিদ্ধাচার্যদের এবং নিরীশ্বর অথবা শৈব যোগীদের গীতি একপঙ্গে মিশাইযা আছে । 
কাহ-পাদের একটি চযগীতিতে তাঁহার গুরু জালন্ধবি-পাদেব উল্লেখ আছে।* জালন্ধবি-পাদ 
(নামান্তর হাড়িপা) আদি যোগী-সিদ্ধদেব অনাতম । আর একটি গীতিতে কাহ নিজেকে 
“কাপালী যোগী” বলিয়াছেন ।২ ইহাতে যোগী-সিদ্ধদের রেশের বর্ণনা আছে । এই-দুইটি 
গীতির কবি নিঃসন্দেহে যোগী-সিদ্ধ ছিলেন । গুহ্যসাধন ব্যাপাবে তখন কয়েকজন সিছ্৷ শৈব 
ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়ের সম্মান পাইয়াছিলেন | চযগীতিকোষেব টীকাকার মুনিদত্ত 
মীননাথের নামে একটি চযগীতির অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “তথা চ পরদর্শনে” বলিযা 15 
সমসাময়িক অবহট্ঠ সাহিত্যেও শৈব যোগীদের লেখা দোহা-কবিতা কিছু কিছু পাওয়া 
গিয়াছে । যেমন, 
মূলু ছড্ডি জে ডাল চড়ি কই তহ জোয়ভাসি । 
চীরু ণ বুণনহ জাই বড় বিণু উটু ঠিযই কপাসি | 
'মূল ছাড়িয়া যে ডালে চডে কি করিয়া তার যোগাভ্যাস হয় ? 
মুর্খ, সূক্ষ্ম বস্ত্র কি বোনা যায় কাপাস না উৎপাদন কবিলে % 


অপ্প পবন ন মেলিয়উ আবাগমণু ণ ভগ্গু । 
তুস কড়ন্তহ কালু গউ তন্দুলু হথি ণ লগ্গু ॥ 


“নিজেকে পবের সঙ্গে মেলানো হইল না, আনাগোনাও শেষ হইল না। 
তুষ কাঁড়িতে কাঁড়িতে কাল গেল, চাল হাতে লাগিল না ॥: 
জালম্ধরি-পাদ ও কাহ-পাদ সম্ভবত এঁতিহাসিক ব্যক্তির নাম। কিন্তু মীননাথের 
(মুনিদত্তের উদ্ধৃতি ছাড়া) ও .গোরক্ষনাথের এঁতিহাসিকত্বের কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। 


যোগীসিদ্ধ-কথা ১৮৯ 


মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন কিনা জানি না, তবে মাছের সঙ্গে আদি যোগী-সিদ্ধদের কিছু সম্পর্ক 
ছিল । জালন্ধরি শব্দের অর্থ দুইরকম হইতে পারে- জালন্ধরেব লোক অথবা জালধাবী, 
জেলে । গোরক্ষনাথের ছড়াতেও পাই “গোরখ কেবট্যা” (অথাৎ গোরখ কৈবর্ত)। 

যোগী-সিদ্ধ কাহিনী বাঙ্গালায় এবং সম্পর্কিত অন্য ভাষার সাহিত্যে আছে । সবসুদ্ধ 
পাঁচ-ছয়টি প্রাচীন যোগী-নাম এই কাহিনীতে পাওয়া যায-__মৎস্যেন্রনাথ (মচ্ছিন্দর, 
মোচন্দর), গোরক্ষনাথ, জালন্ধরি ইহার নামে “নাথ” নাই), কাহ (ইহার নামেও “নাথ" 
নাই), চৌরঙ্গীনাথ (ইহার কোন বিশিষ্ট কাহিনী নাই) এবং শিশু বা গাভুর (শুধু বাঙ্গালা 
কাহিনীতে আছে । জালন্ধবির পুত্র-শিষ রূপে)। মোটামুটি পাত্র এই 
চারজন- মস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছিন্দব, মোচন্দব), গোবক্ষনাথ, জালন্ধরি ও কাহ্ন (গাভুর, 
শিশু)। “চৌরঙ্গী” হযতো চার সিদ্ধার সমাহত ভাবনা | চাবজন সিদ্ধা দুইটি দলে বা 
সম্প্রদায়ে পড়েন,_(১) মৎস্য্দ্র ও গোরক্ষ--'নাথ' মাকাযুক্ত, এবং (২) জালম্ধরি ও 
'কাহ-__“নাথ' মাকাঁবিহীন | কিন্তু একটু তলাইযা দেখিলে আসলে দল দুইটি নয় একটিই, 
মতস্যেন্দ্র এবং জালন্ধরি অভিন্ন এবং যিনি গোবক্ষ তিনিই কাহ্, । 

মৎস্যেন্্র নামটি সংস্কৃত হইলেও অবাঁচীন | শব্দ বা নামটি ছিল গোড়ায় মৎস্যন্ধর | 
বিকৃতি হইয়াছিল এইভাবে, __মৎস্যন্ধব১»মচ্ছন্ধব১মচ্ছিন্দব (অ-বাঙ্গালা), মোচন্দর, 
মছন্দলি (€€*মস্যন্ধরিক) (বাঙ্গালা) | দল দুইটির অভিন্নতা নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হইল । 

গুরু : *ম€স্যন্ধর (মতস্যন্ধবি) - জালন্ধরি - জেলে । 

শিষ্য . গোবক্ষ (অর্থাৎ গোরুব রাখাল) - কাহু (শিশু, গাভুব কৃষ্ণ) - গোয়ালা । 

আমাদের দেশে জনভাবনায জেলে বুদ্ধিমান, গোযালা অবোধ । তাই মৎস্যন্দ্র-জালন্ধরি 
গুর আর গোরক্ষ-কাহ গোয়ালা । 

যোগী-সিদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনীগুলি দুইভাগে পড়ে । প্রথম ভাগে সিদ্ধদেব ইতিহাস এবং 
শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথকে নাবী-মোহ হইতে উদ্ধার । এই কাহিনী সহদেব 
চক্রবর্তীর ও লক্ষ্মণের অনিলপুবাণে পাইয়াছি। অপর যেসব পুথিতত এই কাহিনী পাওয়া 
যায় সেগুলির বিশিষ্ট নাম হইতেছে 'গোবক্ষবিজয' অথবা 'মীনচেতন, কিংবা 
“মীন-চৈতন্য') | দ্বিতীয় ভাগে পডে জালন্ধরি-পাদের শিষা রানী ময়নামতী ও তীহাব পুত্র 
রাজা গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) লইয়া কাহিনী | যেসব পুথিতে এই কাহিনী পাওযা যায় 
সেসব নিবন্ধের কোন বিশিষ্ট নাম নাই । সেগুলি সাধারণত “গোবিন্দচন্দ্রের (বা 
গোপীচন্দ্রের) গীত বো গান)” বলিযা উল্লিখিত | যোগী-সিদ্ধদের পুবাণকথা সাম্প্রদায়িক 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহা কখনোই পূর্ণ পাঁচালী-কাব্যের আকাব পায় নাই । আর 
সেসব কাহিনীতে গৃহস্থকল্যাণেব কোন ইঙ্গিতই না থাকায, বরং বিপরীত ভাব থাকায়, তা 
“মঙ্গল” নাম পাইতে পারে না । সুতবাং শেষ "মবধি গাথা-ছডাব রীপেই এগুলি আমাদের 
দিন পর্যস্ত চলিয়া আসিয়াছে । গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনীব একটু বেশি সমাদর হইয়াছিল, তাই 
এই বিষয় লইয়া একাধিক নাটপালা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল ॥ 


২ বিদ্যাপতির 'গোরক্ষরিজয়' নাটক 
শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধাব বিষযে সবচেয়ে পুরানো প্রাপ্ত গ্রন্থ হইল 
বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক । একটি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে নেপালে ।* পুথিটি 


১৯০, বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প খণ্ডিত । এমনিও অনেক ছাড়বাদ আছে বলিয়া মনে হয় । লিপিকব 
আদর্শ পুথিকে ঠিক মতো অনুসরণ করিতে পারেন নাই । তাই কাহিনীতে অসংগগ্নতা 
আছে। 
রাজা শিবসিংহের পুণ্যার্থে ও ভৈরব-ভক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে সতকবীশ্বর বিদ্যাপতি 
“গোরক্ষবিজয় নামক নাটক লিখিয়াছেন, এই কথা প্রস্তাবনায় আছে। 
ক্ষুত্র রচনাটি চার ভাষায় লেখা- সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিল (ব্রজবুলি) ও বাঙ্গালা । 
কাঠামো সংস্কৃত নাটকের মতো, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারও তদনুযায়ী | কেবল গানগুলি 
মৈথিল-ব্রজবুলিতে ও বাঙ্গালায় | (বাঙ্গালার মধ্যে ব্রজবুলি পদ কিছু কিছু চুকিয়াছে ।) 
কাহিনীতে বৈশিষ্ট্য আছে । গুরু মচ্ছেন্দ্রনাথ রাজা হইয়া ভোগসুখে মগ্ন আছেন । খোঁজ 
করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন গোরখনাথ । তাঁহার সহচব কাননিপা (অর্থাৎ 
কাহড়িপাদ বা কাহপাদ) । কাল শরৎ । গোবখনাথ গাহিতেছেন বোঙ্গালা গান), 
দ্র গোটা যোগি হমে সহজক সঙ্গ 
পথ জনু হোএ মনোরথ ভঙ্গ | প্রু। 
আমি তথা বোলি জা.জাঞ্জো 
যথা সুনিলো গুরুচরণেরি নাঞ্তো । 
ভিখিআ ভোজন গুকতর (»- তকতল) বাস 
ভনই বিদ্যাপতি দূরে দূরে আস ॥ ৪ ॥ 
খুজিতে খুজিতে তাঁহারা কদলিপুর নগর-পাটনে আসিয়া মীননাথ রাজাব সন্ধান পাইলেন । 
রাজবাড়িতে প্রহরী প্রবেশ করিতে দিল না । তাঁহার পর সেখানে আসিলেন মন্ত্রী মহামতি । 
তাঁহার উপরেই রাজ্যভার দিয়া রাজা সর্বক্ষণ যৌবনসুখ ভোগ করিতেছেন । মন্ত্রী 
মিস কালা যারা রানা চারার 
দুই যোগি আএল পলটিয়ে গেল 
তোরে ডরে ঘর পরবেস ন ভেল। 
মন্ত্রী হুকুম দিলেন, নগরে সর্বত্র যোগীদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দাও । 
তাহার পরের দৃশ্যে রাজা বিলাস করিতেছেন মহিবীদের লইয়া । প্রতিহাবী প্রবেশ করিয়া 
বলিল, দ্বারে তেলঙ্গ দেশ হইতে দুইজন নট আসিয়াছে, কি হুকুম । রাজা বলিলেন, “সত্বরং 
তৌ নটো প্রবেশয়” | নটদ্বয় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশমত নাট আরম্ত 
করিল । নাচ দেখিয়া রাজা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 
তাগুব লাস অস্ত ভল নাচসি 
চারিহু অঙ্গ সমানে । 
জে গাবসি সে চিত্র দেখাবসি" 
জে ভাবসি সে বানে ॥ ধু 
রাজা তাঁহাদের ইচ্ছামত পুরস্কার লইতে বলিলে তাঁহারা বোধ করি রাজপুত্রকে 
চাহিয়াছিলেন । রাজপুত্র বৌদ্ধনাথ তখন অঙ্গনে ধূলিধূসর হইয়া খেলা করিতেছিল । রাজা 


বার” বৌদ্ধনাথ দুলহ মোর 


যোগীসিদ্ধ কথা , ১৯১ 


থুনু ছলি চোরি লহএ নহি পার । 
গোরখনাথ বৌদ্ধনাথকে আলিঙ্গন করিলে রাজকুমারেব মৃত্যু হইল । তখনি রাজা হুকুম 
দিলেন, “দৌবারিকাঃ এতৌ নটো নরকলেবরধারিণৌ যমপুরুষৌ মম-পুত্রপ্রাণহারিণৌ নীত্বা 
ব্যাপাদয় ।” 
প্রহরীরা যোগিদ্য়কে হত্যা কবিতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহারা বলিলেন, “রাজন্‌ 
যদি বালকো জীবতি.-” | রাজা শুখনা মুখে হাসিয়া বলিলেন, বাঁচাও দেখি। নটদ্বয় 
ছেলেটির দেহের চারদিকে একবার ঘুরিলে সে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল । রাজা আনন্দে 
নটদের আলিঙ্গন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তখন গোবখনাথ আত্মপচিয দিলেন । 
গোরখনাথ সে তোহব হমে সীখ 
সেষা অএলাষু দেহ অসীখ | 
দুলহ জিআওল দুহু-কুলসাব 
ভনই বিদ্যাপতি কবিকণগহাব ॥ 
তাহার পর তিনি গুরুকে পূর্বকথা স্মরণ কবাইলেন । শেষে বলিলেন, 
অস্তেবাসী ত্রিভববনগু বোর্বদ্ধশী তাংশু'মীলেব 
মান্যো রাজাপি চ মম গুরু যোগিনামগ্রগণ্যঃ ! 
ভব্যো বোধোদয়বৃততনূর্যঃ স মৎসোন্দ্রনাথঃ 
সীদত্যস্মিন্নহহ সুদৃশাং জুলতাপাশবন্ধঃ ॥ 
“ত্রিভবনগুক চন্দ্রমৌলীর শিষ্য, যোগীদের শীর্ষস্থানীয়, আমারও গুক, (এখন) মান্য বাজা, ভব্য, 
বুদ্ধি-উদ্জ্বল দেহ, সে মৎস্য্দ্রনাথ__আহা-হা--এইভাবে সুন্দবীদের কটাক্ষেব ফাঁদে পড়িয়া 
অবসন্ন! 
রাজার মন টলিতেছে জানিয়া সাত রানী আসিয়া তাঁহার মন ভিজাইতে লাগিল । কিন্তু 
কিছুতেই আর মৎস্ন্দ্রনাথকে ধরিয়া রাখা গেল না । শেষে ভরত-বাক্য,মৎস্যন্দ্রনাথের 
উক্তি গোরখনাথের প্রশংসা । 
গাঙ্গেবান্থুনিধেহিমা্রিশিখরং বিদ্যা গুকং সঙ্গতা 
ত্বত্তঃ নেহনিশান্ধকারগহনে লব্ধপ্রকাশো ময়া | 
তৃন্মে শিষ্যস্ত্রমত্রপঃ--ত্বন্মে ত্রদীয়ং বপুঃ 
শ্রীগোবক্ষ চিরে জীব জগতি ত্ৃত্কীর্তিরজান্ভাতাম্‌ & 
“সাগর হইতে গঙ্গা হিমাদ্রিশিখরে (সমাগত হইলে যেমন হয় তেমনি) বিদ্যা গুরুর সঙ্গে মিলিত 
হইল । তোমার দ্বারাই কামের অন্ধকার রজনীতে আমি আলো পাইয়াছি। তুমি আমার শিষ্য, 
নির্ভীক-..তুমি, আমার বপু তোমার | শ্রীমান গোবক্ষ তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক এবং জগতে তোমার 
কীর্তিব্যাপ্ত হইতে থাকুক ঢ' 


৩ “গোরক্ষবিজয়' কাব্য 


চৈতন্যের অনুচরদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মীনচেতন (পাঠাস্তরে মীনকেতন) | এই 
নাম হইতে অনুমান করা যায় যে মৎস্যেনদ্র-গোরক্ষ কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
এবং তাহার আগেও জনপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে লেখা 
মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুথি পাওয়া যায় নাই | তবে কাহিনী যে পূর্ববর্তী দুই 


১৯২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


তিন শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল তাহাও বলা যায় না।৯ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে 
মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী পাইয়াছি। লক্ষণের অনিলপুরাণেও পাইয়াছি। স্বতন্ত্র 
গোরক্ষবিজয়ের কোন পুথি কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে লেখা নয়। 
গোরক্ষবিজয়ের অধিকাংশ পুথি উত্তরবঙ্গে, কয়েকটি ত্রিপুরা-চাটিগাঁ অঞ্চলের । 
পশ্চিমবঙ্গে কোন পুথি পাওয়া যায় নাই । উত্তরবঙ্গে “নাথ” যোগীদের প্রভাব বাঙ্গালা 
দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল । তাই নাথ-সিদ্ধদের গান বর্তমান 
শতাব্দীর গোড়াতেও এ অঞ্চলে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীন গাথাকারদের একজন হইলেন ভীমসেন রায় । দুইটি পুথিতে 
শুধু ইহারই ভনিতা পাওয়া গিয়াছে, তাও একবাব মাত্র ।১০ একটি মুদ্রিত সংস্করণে৯১ 
ভনিতা আছে শুধু শ্যামদাস সেনের, এবং দুইবার মাত্র । অপর মুদ্রিত সংস্করণের” 
অবলম্থিত পুথির মধ্যে তিনখানিতে ভনিতা আছে ভীমদাসের ও ফয়জুল্লার, একখানিতে ১ 
কবীন্দ্রদাসের ও ফয়জুল্লার এবং বাকি তিনখানি আদ্যস্তখগ্ডিত পুথিতে শুধু ফযজুল্লাব । 
একেবারে ভনিতাহীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে । 

ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে কর! যাইতে পাবে । একবীন্দ্রদাস” 
ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয । অতএব গোরক্ষবিজযে কবি 
(অথবা প্রাচীন গায়ক) পাইতেছি অন্তত তিন জন--ভীমসেন বাধ, শ্যামদাস সেন ও 
ফয়জুল্লা | শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লাব বচনার মধ্যে এঁক্য এতটা গভীব যে দুইজন স্বতন্ত্র 
কবি মনে করা দুরাহ । হয় দুইজনেই পুরানো ছডার গায়ক ছিলেন, নতুবা একজন ছিলেন 
ছড়ার লেখক, আর একজন গায়ক | ফয়জুল্লার ছডায আরবী-ফাবসী শব্দ আছে, তাহা 
অস্বাভাবিক নয় 1১৪ মুসলমানদের মধ্যেও নাথ-সিদ্ধ ভক্তের অভাব ছিল না । মৎস্যন্দ্রনাথ 
(মীননাথ) মুসলমানদের হাতে মছন্দব-মছন্দলি এবং তাহা হইতে মোচরা পীবে পরিণত 
হইয়াছিলেন । 

গোবক্ষবিজয়-কাহিনীর বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি । 

আদ্যদেব ও আদ্যাদেবী হইতে দেবতারা সৃষ্ট হইলে পব, চাব সিদ্বোব উৎপত্তি ঘটিল। 
তাহার পর এক কন্যা হইল, গৌরী । আদাদেব বা আদ্যনাথের আদেশে গৌরীকে বিবাহ 
করিয়া শিব পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন । চার সিদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করিয়া যোগাত্যাসে নিরত 
রহিলেন । গোরক্ষনাথ মীননাথের, এবং কানপা (কানুপা, কানফা বা কাহপাদ) হাডিপার 
(পূর্ববঙ্গের পুথিতে হাড়িফা, নামান্তর জালন্ধরি-পাদ) ভূতারূপে পরিচযা করিতে লাগিলেন । 
মীননাথ এবং হাড়িপা শিবের অনুচররূপে রহিয়া গেলেন । 

শিবের দক্ষিণ বামে হাভিফা মিনাই 
পৃষ্ঠযোগে গৌরী আছে জগতের আই । 

একদিন গৌরী শিবকে হাড়ের মালা ধারণ করিবার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব বলিলেন 
যে চণ্ডী সাত সাতবার মবিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবার মরিবার পর একটি করিয়া হাড় তাঁহার 
রহিয়া গিয়াছিল । সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যই তাঁহার হাড়ের মালা ।১« তখন গৌরী বলিলেন, 

তুন্দি কেনে তর গোসাঞ্ি আঙ্গি কেনে মরি 
হেন তত্ব কহ দেব যুগে যুগে তরি । 


যোগীসিদ্ধ-কথা ১৯৩ 


তখন শিব বলিলেন, এ সকল গুহ্যকথা এখানে বলা উচিত হইবে না । ক্ষীরোদসাগরে 
চল, সেখানে জলমধ্যে টঙ্গের উপর বসিয়া নির্জনে বলিব | তাহাই করা হইল । মীননাথ 
টের পাইয়া মাছের পেটে থাকিয়া পোঠীস্তরে মৎস্য রূপ ধরিয়া) টঙ্গের নীচে হইতে শুনিতে 
লাগিলেন । মহাদেব যখন মহাজ্ঞান (অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমতত্বসঙ্কেত) বিবৃত 
করিতেছিলেন তখন দেবীর নিদ্রাবেশ হইয়াছিল ।১ মীননাথ দেবীর হইয়া “হই ” সায় দিয়া 
মহাজ্ঞান পাইয়া গেলেন । (এই হইল পৌরাণিক মৎস্য -অবতাবের বেদ-উদ্ধার কাহিনীর 
নাথপস্থী রূপান্তর । তবে এখানে উদ্ধার নয়, অপহরণ |) শিবের ভাষণ শেষ হইলে দেবীর 
নিদ্রাবেশ কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, কই আমি তো মহাজ্ঞান পাইলাম না। শিব 
ভাবিলেন, সে কি, তবে সাডা দিয়া গেল কে। এদিক ওদিক চাহিয়া শেষে মীননাথকে 
খুজিয়া পাইয়া শিব তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি সঙ্কটে চুবি করা বিদ্যা বিস্মৃত হইবে । 
সিদ্ধ-অনুচরদের পবিত্যাগ করিয়া শিব কৈলাসে চলিয়া গিযা গৃহবাস লইলেন : 
গৃহবাসহীন চার সিদ্ধ যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন । পূর্বদেশে গেলেন হাড়িপা, 
দক্ষিণে কানুপা, পশ্চিমে গোবক্ষনাথ এবং উত্তবে মীননাথ । শিব বহিলেন 
উর্ধবদেশে- কৈলাসে | গৌরী শিবকে জপাইতে লাগিলেন, চার সিদ্ধ বিবাহ কবিয়া গৃহবাস 
করুক, কারণ গুরু শিব যখন দুই পত্রী লইযা সংসার কবিতেছেন তখন শিষ্যেরা বিবাহ না 
করিলে ভালো দেখায় না । শিব বলিলেন, উহারা বিবাহ কবিবে না, উহাদের মনে তিলমাত্র 
কাম, নুই। গৌরী বলিলেন, মানুষের মনে কাম একেবারে নাই তাহা হইতে পারে না, 
তোমার আজ্ঞা হইলে উহাদেব মনে কাম জাগাই | দেবীর কথায় রাজি হইয়া মহাদেব 
সিদ্ধদের ধ্যানযোগে ডাকিলেন । তীহাবা আসিলে মোহিনীরূপ ধবিয়া গৌরী তাঁহাদেব অন্ন 
পরিবেশন করিলেন । দেবীর রূপে চার সিদ্ধই মুখ হইলেন | মীননাথ ভাবিলেন, এমন 
সুন্দরী পাইলে তাহার সঙ্গে পঙ্গরসে বাত্রি কাটাই । মীননাথের এই মন জানিযা দেবী তাঁহাকে 
শাপ দিলেন, তুমি কদলীর১৭ দেশে নারীবাজ্যে গিযা বাজা হও । হাডিপা মনে করিলেন, 
এমন সুন্দরী যদি পাই তবে তাহার কাছে থাকিয়া হাডিব কাজও কবিতে পারি | তাহাব মন 
বুঝিয়া দেবী শাপ দিলেন, 
হাড়ি ঝপ ধবি যাও ময়নামতী ঘব 
হাতে ঝাড় লও তুমি কাঁধেতে কোদাল 
কানুপার বাসনা হইল. এমন সুন্দরী লাভ কবিলে আমি মৃত্যুকে ৬বাই না। তাঁহাকে দেবী 
শাপ দিলেন, 
তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়। ।১ 
গোরক্ষনাথ কিন্তু অটল রহিলেন. তাঁহাব মনে কামভাব জাগিল না । তিনি ভাবিলেন, এমন 
যদি আমার মা হয় তো “তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই 1” গোরক্ষনাথের কাছে 
হারিয়া গিয়া দেবী তাঁহাকে কঠিনতরভাবে পবীক্ষা কবিতে মন করিলেন । 
দেবীর শাপে মীননাথ কদলীর দেশে গিয়া নারীব ভোলে পড়িযা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া 
সংসারধর্ম করিতে লাগিলেন । হাড়িপা পাটিকার৯** রানী মযনামতীব পুরীতে হাডির কাজ 
করিতে লাগিলেন । 
গোরক্ষনাথ দিদ্ধস্থান বিজয়ানগরের বকুলতলায় ধ্যানে বসিয়া আছেন । তাঁহাকে 


১৯৪ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


যোগত্রষ্ট করিবার জন্য ভোলাইতে আসিয়া গোরক্ষনাথের গন্তব্য পথের মাঝখানে দেবী 
বিবস্ত্র হইয়া শুইয়া রহিলেন । গোরক্ষনাথ আগাইয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বৃক্ষপত্র 
(মতান্তরে বিন্বপত্র) দিয়া দেবীর লজ্জা নিবারণ করিলেন । হারিয়া গিয়া দেবী মাছি হইয়া 
গোরক্ষের পেটে সাঁধাইলেন । দেবীর ছলনা বুঝিতে পারিয়া গ্োরক্ষনাথ নিজের সকল 
ইন্ডরিয়ছার রুদ্ধ করিলে বাহির হইতে না পারিয়া দেবী ছটফট করিতে লাগিলেন । শেষে 
তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে হাসিয়া গোরক্ষ তাঁহাকে পায়ুপথে বাহির করিয়া দিলেন । দেবী 
কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পথে পড়িয়া রহিলেন এবং রাক্ষলীরূপে নরবলি গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন ।২- এদিকে গৌরীকে দেখিতে না পাইয়া শিব খুঁজিতে খুজিতে গোরক্ষেব কাছে 
আসিয়া উপস্থিত হইলে গোরক্ষ বলিলেন, 
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও [তুমি] কি বলিব তোরে, 
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে । 
দুইজন খুঁজিতে বাহির হইয়া পথে দেবীকে কাঁকাল ভাঙ্গিয়া রাক্ষসীবেশে পড়িয়া থাকিতে 
দেখিলেন | সেই দেশে (রাঢ়ে ?)২১ গোরক্ষ এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া দেবীকে 
শিবের সহিত কৈলাসে পাঠাইয়া দিলেন । 
দেবী গোরক্ষকে যে বর দিয়াছেন তাহা বিফল হওয়া উচিত নয় ভাবিয়া শিব এক 
তপস্বিনী রাজকন্যাকে গোরক্ষের পত্রী হইবার বর দিলেন | গোরক্ষকে বিবাহ করিয়া কন্যা 
ঘরে চলিল | ঘরে আসিয়াই গোরক্ষনাথ ছয়মাসের শিশু হইয়া গিয়া পত্বীর স্তন-“দুগ্ধ 
খাইবার চাহে কান্দে ওয়া-ওয়া” | রাজকন্যা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, 
ভাল স্বামী পাইল দুগ্ধ খাইবার চাহে 
শুনি কি বলিব মোর বাপ আর মাএ । 
গোরক্ষনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, 
তোমারে ভাগ্ল হর কপট কবিযা 
কহিব সকল কথা না করিবু মায়া । 
স্ত্রী পুরুষ নহি আন্গি নাহি বীর্য বল 
শুখুনা যে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল । 
গন্ধহীন পুষ্প আন্গি মান্দারেব ফুল 
শরীরেতে রস নাহি কাঠা সমতুল । 
শেষে পত্বীকে পুত্রবর দিয়া তাঁহার কৌপীন ধুইয়া পান করিতে বলিলেন । 
এহি কর্পটি পাখালি কর জল পান 
সিদ্ধা পুত্র জশ্গিব দেখিবা বিদ্যমান । 
স্বামীর বচন মানিয়া কন্যা 
কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক গিয়া । 
তাহার ফলে দশদণ্ডের মধ্যে গর্ভধারণ ও পুত্রপ্রসব | পুত্রকে মন্ত্র দিয়া ও কর্পটিনাথ নাম 
রাখিয়া গোরক্ষ বিজয়ানগরে বকুলতলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া আছেন এমন সময় সেখান দিয়া আকাশপথে কানুপা উড়িয়া 
যাইতেছিলেন । গায়ে ছায়া পড়িতে দেখিয়া গোরক্ষ মুখ তুলিয়া আকাশে কানুপাকে যাইতে 
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দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পাদুকা ছুঁড়িলেন এই বলিয়া 

মোর আসন পরে যাএ কেমত সাহসে | 
পাদুকা কানুপাকে ধরিয়া আনিলে কানুপা বলিলেন, তুমি তো দেখি বড সিদ্ধ, কিন্ত তোমার 
গুরু যে ওদিকে নারীর মোহে পড়িয়া জরাজীর্ণ ও মৃত্যুগ্রস্ত ৷ যমের দপ্তরে গিয়া দেখিলাম 
যে তাহার আয়ু তো আর তিনদিন আছে । পাব তো গুককে বাঁচাও গিয়া । গোরক্ষনাথ 
উপ্তর করিলেন, আমাকে দোষ দিতেছ, কিন্তু নিজের গুকর খোঁজ রাখ কি । পাটিকাব রানী 
ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্র তোমার গুরুকে মাটির তলায় বন্দীখানায পুতিয়া 
রাখিয়াছে। 

অতঃপর দুইজনে দুইদিকে নিজের নিজের গুরুর অন্বেষণে চলিলেন । গোবক্ষনাথ 

প্রথমে যমালয়ে গিয়া গুরুব দপ্তর খুলিয়া আয়ুব হিসাব সমস্ত মুছিয়া দিযা বকুলতলায় 
ফিরিয়া আসিলেন । তাহার পর দুই শিষ্য লঙ্গ ও মহালঙ্গ লইয়া ব্রাহ্মণবেশে কদলীর দেশে 
'চলিলেন | সেখানে নারীরা ব্রাহ্মণ দেখিযা গোবক্ষকে প্রণাম কবিতে আসিল, গোরক্ষকেও 
অগত্যা তাহাদেব আর্শীবাদ কবিতে হইল । ব্যর্থ হইযা গোরক্ষ ফিরিযা আসিলেন ' তাহার 
পর ভাবিয়া চিত্তিয়া গোরক্ষনাথ যোগীর বেশ ধারণ করিলেন এবং কদলীনগরে ফিরিয়া গিযা 
এক পুকুরের পাড়ে বকুলগাছের তলায় বসিলেন । একটু পরে সেই পুকুরে জল লইতে 
আসিয়া এক কদলী নারী গোরক্ষকে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল । তাহাব নিকট গোরক্ষ 
জানিতে পারিলেন যে মীননাথেব মঙ্গলা ও কমলা দুই পাটরানী এবং ষোলশত সেবিকা 
আছে এবং তাঁহার অন্দরে কোন যোগীর প্রবেশ-অধিকার নাই । 

বুডা যোগী পাইলে চোপাডে২২ ভাঙ্গে গা? 

গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেন শাল ।২5 

অধব(য়)স 'যাগী পাইলে মধ্যদেশে কাটে 

পোলা” যোগী পাইলে পাটাত২« তুলি বাটে । 

নর্তকী ভিন্ন কেহ মীননাথেব সাক্ষাৎ পায না জানিযা গোবক্ষনাথ নটা৷ সাজিয়া গুরুর 

প্রাসাদদ্বারে গিয়া উপস্থিত লইলেন । নটীর রূপে ও সজ্জায় মীননাথের দ্বারীর চিত্ত আকৃষ্ট 
হইল । রানী-দুইজনকে নবাগত নর্তকীর কথা জানাইলে তাহারা বপসী নটীকে মীননাথের 
সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল । অনেক প্রলোভন দেখাইলেও যখন তাঁহাকে কিছুতেই 
রাজসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না তখন গোরক্ষনাথ সভাদ্বারে থাকিয়াই মাদলের 
ধ্বনি তুলিলেন। দূর হইতে সেই ধ্বনি শুনিয়া উচ্চকিত মীননাথ নটাকে কাছে আনিতে 
বলিলেন । গোরক্ষনাথ আসিয়া সভায় নৃতাগীত আরম্ভ করিলেন ৷ গোরক্ষনাথ মাদলের 
বোলে মীননাথকে পূর্বকথা স্মরণ করাইতে ও আত্মজ্ঞান দিতে লাগিলেন । ভোগসুখে 
আসক্ত মীননাথ সেই ইঙ্গিত ধরিতে পারিলেন না । গোরক্ষ কঠোর তত্বউপদেশ দিতে 
থাকিলে অবশেষে গুরুর কর্ণে মহাজ্ঞান পৌছাইল এবং মীননাথের চৈতন্য হইল । রানীরা 
পুত্র বিন্দুনাথকে কোলে করিয়া মিনতি করিলে মীননাথের মন একটু যেন বিচলিত হইল । 
গোরক্ষনাথ বুঝিলেন কঠিন আঘাত না পাইলে গুরুর মোহ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিবে না । তিনি 
বিন্দুনাথকে পুকুরে স্নান করাইতে গিয়া আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মীননাথ শোকে 
আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । গোরক্ষনাথ তখন তত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া তুড়ি মারিয়া 
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বিন্দুনাথকে বাঁচাইয়া দিলেন । এতক্ষণে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হইল । কদলীবা যখন 
গোরক্ষনাথকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল গোরক্ষনাথ শাপ দিযা তাহাদের বাদুড় (অর্থাৎ 
নিশাচর, ভ্যাম্পাযার ?) করিয়া দিলেন ।শিষ্য-পত্রেব সঙ্গে মীননাথ বিজয়ানগরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন |২৬ 
গোরক্ষবিজয়ের মূল ভাবটি-_-জীবনুক্তশিষ্য কর্তৃক মোহমগ্নগুরুকে চৈতন্যদান-__বডই 
মহৎ । সর্বভূমিক সাহিত্যে বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট দান এই কাহিনী । গুরুর সম্মুখে প্রবেশের 
অধিকার না পাইয়া শিষ্য বাহিব দুয়ার হইতে মাদলে গুক গুরু ধবনি তুলিলে সে ধ্বনির মর্ম 
গুরুর মোহবর্ম ভেদ করিয়া অস্তবে পশিলে গুরু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন । নাটুয়াকে 
ডাকাইয়া আনিলেন, কিন্তু শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন না । বলিলেন, 
নাট কব নার্টরযা তাল বাহ২" ছলে 
তোমাব মাদলে কেনে গুক-গুক বোলে । 
শিষ্যের মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই । তত্বকথা নাচে-গানেই গুরুকে শুনাইতে হইবে | তাই 
হাতে-তালে কহে কথা যতী গোরখাই 
মাদলের সানে*” কথা গুরুবে বুঝাই । 
ডিমিকি ডিমিকি কবি মাদলে দিল হাত 
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ । 
নাচেস্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘবেব বোলে" * 
কাযা সাধ কাযা সাধ মন্দিবাএ বোলে । 
নাচেস্ত যে গোখনাথ মাদলেতে হাত 
শিব্য-পুত্র চিনি লও গুক মীননাথ | 
তাহার পর গোবক্ষনাথ গুরুকে চেতাইবাব জনা চরযাঁগান জুড়িলেন । 
পোখরীতে পানী নাই পাড কেন বুডে 
বাসা-ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উডে । 
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘবে চাল” 
আন্ধলে-* দোকান দিযা খবিদ কবে কাল ।৩২ 


৪ গুরু-শিব্য সংবাদ 


মীনচৈতন্যের ছড়া বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদৃবে সম্প্রসারিত হইযাছিল । রাজপুতানা-মহারাষ্্ 
অঞ্চলে প্রচলিত গোরখ-পন্থীদের ছড়ায় আজও তাহার অসন্দি্ধ প্রতিধ্বনি বহিয়াছে । তবে 
আদানপ্রদান একতরফা হয় নাই । ভারতের অন্য প্রান্তে গোবখ-পন্থীদেব ছড়ার প্রভাবও 
বাঙ্গালা দেশের নাথযোগীদের কোন কোন নিবন্ধে পাইয়াছি। উত্তববঙ্গে লেখা একটি ক্ষুদ্র 
প্রাচীন নিবন্ধ 'শ্রীগোর্খ-সংহিতা'য় ছড়ার ভাষায় ও ছন্দে গোরখ-পস্থী হিন্দী ছডার স্পষ্ট 
প্রভাব রহিয়াছে । একটু নিদর্শন দিই | 
' গোর্খনাথ বাচ ।০* গুরুগোসাঞ্চি 

কেমন গুরু কেমন চেলা 

কেমন মুল কেমন বেলা”? 

কেমন তন্ত্র লে কে ফেরে একেলা । 
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মছন্দলিনাথ বাচ | অবধূ 

মন মূল পবন বেলা 

শব্দ গুক সুবত চেলা 

নিবণি তত্ব” লে কে ফেবে একেলা 

কহে মছদলি শুন গোর্খ চেলা £ 
গোর্খনাথ বাচ । গুরু গোসাঞ্জি 

কোন সবোবব পানি বিনো কোন মূল বিনো ডাল 

কোন পবিমল বাসা» বিনো কোন মৃতা বিনো কাল । 
মছন্দলিনাথ বাচ | অবধু 

মন সবোবব পানি বিনো মূল পবন বিনো ডাল 

আশা পনিমল বাসা বিনো নিদ্রা মৃত্যু বিনো কাল। 
“মচ্ছীন্দ্রগোবখ-বোধ'এ২* ঠিক এইরকমই প্রশ্নোত্তবব আছে | যেমন. 
গোবখ । স্বামী 

কৌন মূল কৌন বেলা 

কৌন গুক কৌন চেলা 

কৌন ক্ষেত্র কৌন মেলা 

কৌন তত্ব লে ফিষৈ অকেলা । 


মচ্ছিন্্র । অবধূ 
মন মূল পবন বল" 
শব্দ গুক সুবথ চেলা 
ব্রিকৃটী ক্ষেত্র উলটি মেলা 
নৃবাণিণ* তত্ব সে ফিবোঁ অকেলা । 
গোবখ । স্বামী 
কৌন পেডি* বিন ডাল 
বৌন পংখি বিন সুবা" 
কৌন পানি+১ বিন নীব 
কৌন বিন ক *২ মুবা" 
মচ্ছিন্ত্র । অবধূ 
পবন পেডি বিন ডাল 
মন পংখি বিন সুবা 
ধীবজ« পানি বিন নীব 
নিদ্রা বিন কালি মূবা ॥ 


উত্তরবঙ্গে এইরকম যোগতত্ববিষযক হেঁয়ালি প্রশ্নোত্তর “যুগীকাচ”*৫-এর মধ্য দিয়া 
একাল পর্যস্ত চলিয়া আসিয়াছে ॥৯" 


১৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৫ দেহ-তত্ব নিবন্ধ 


নাথ-পন্থের ও ফকীরি যোগতন্ত্রের কতকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে । সেগুলিতে 
মনুষ্দেহের উৎপত্তি ও সে দেহের বিভিন্ন উপাদানের যোগতত্ব-সম্মত বিচার 
আছে__“গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী । সে বিচারে মানব-দেহভাগু বিশ্বত্রল্গাণ্ডের 
প্রতিরূপ বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে । নাথপন্থী যোগীদেব এমন নিবন্ধ বা কড়চা বই 
সাধারণত “হাড়মালা নামে পরিচিত | মুসলমান যোগপস্থীব রচিত এমনি একটি ছোট 
নিবন্ধের নাম “আদ্যের পরিচয' ।*" রচয়িতার নাম সেখ জাহিদ | রচনাকাল এই ভাবে 
দেওয়া আছে 
ব্রহ্মার আনন যদি*” রাবণেব কবে 
গুণিলে জথ হএ সহজ্র উপবে । 
এত শকের** মাঝে কবিল প্রচার 
পয়াব প্রবন্ধে কহি আঁতুমা-বিচাব | 
ব্রহ্মার আনন * রাবণের কব + ১০০০ - ৮০+ ১০০০ - ১০৮০ সালে (অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ 
অব্দ) গ্রস্থরচনা কাল হইতে পারে |” 
বিষয়ের পরিচয দিবার জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত কবিলাম । 
এহিত শবীর ভিতব আছে পর্বত-শিখর 
তাহে আছে ঝোব ঝঙ্কাবে 
নিভৃত আছে স্থান বন আছে খানে খান 
কত জীব জন্ত তাহে চরে । 
এহিত শরীব মাঝে নর দেব লোক আছে 
আর কত অশেষ-বিশেষ 
কত আছে রক্ষক ধূর্ত আব সেবক 
ঘটে আছে ব্রহ্মা [মাহেশ। 
এহিত শরীর মাঝে চারি বগ রহি আছে 
সংসারে সদা বাখে বান্দা 
সত্য ত্রেতা ছ্বাপর] কলি মহা প্রখর 
ইহাতে জানি এ ভাল মন্দা । 
এহিত শরীব মাঝে চাবিখান বেদ আছে 
জাহাতে সকল পরি] চএ 
রগে বৈসে খগ্বেদ সাম অথর্ববেদ 
ইহাতে সকল সঞ্চএ। 
এহিত শরীর মাঝে চারি কিতাব [বিরা]জে 
'নিয়মেতে সব জাতি চলে 
ভব রুদ্র আছে দেহে সাত সমুদ্র তাহে 
নিরবধি চলে তারা [বালে । 
সেক জাহিদ কএ জানিলু জে নিশ্চএ 
ঘট কৈল গোসাঞ্জ ভাশার 
সংসারেতে জথ দেখো সব জে উহাতে লখো 


যোগীসিদ্ধ-কথা ১৯১৯ 


ঘট হৈতে সকল প্রচার 2 
৬ গোবিন্দচন্ত্র-অয়নামতীর কাহিনী 


ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর অস্তিত্বের প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় নাই 
বটে তবে তাহার কয়েক শতাব্দী আগেই যে কাহিনীটি বাঙ্গালা ভাষায় গড়িয়া উঠিতেছিল 
তাহার প্রমাণ আছে । তিব্বতী পণ্ডিত তারকনাথ এই কাহিনীর প্রসঙ্গে বাঙ্গালা বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । (সেকথা পরে বলিতেছি।) জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যে এই কাহিনীর উল্লেখ 
রহিয়াছে । যোশীখণ্ডে জায়সী লিখিয়াছেন, 
জৌ ভল হোত বাজ ও ভোগু 
গোপিচন্দ নহি সাধত জোগু 1৭১ 
“রাজ্য ও ভোগ যদি ভাল হইত তবে গোপীচন্দ যোগ সাধিত না ।' 
কাহিনীটি নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল | তবে 
“সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার রচনা কিছু পাওয়া যায় নাই । সপ্তদশ শতাব্দীর যে রচনা পাওয়া 
গিয়াছে তাহা আসলে বাঙ্গালীর লেখা, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে লেখা নয় । বাঙ্গালায় পাওয়া 
সবচেয়ে (অর্থ তারিখযুক্ত পুথির মধ্যে) পুরানো ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যান হইল 
দুর্লভ-মল্লিকের গীত ।২ ইহাতে কাহিনীর প্রাচীনত্ব, বিশেষ করিয়া ধর্মপূজার সহিত 
যোগী-সিদ্ধদের সাধনার সম্পর্ক, যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে । 
এই কাহিনীর অপর কবি হইতেছেন ভবানীদাস* এবং সুকুব মামুদৎ* (বা আবদুল 
সুকুর)* । নামহীন বচনাতেও এ কাহিনী পাওযা গিযাছে। শিক্ষিতসমাজে 
ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের গান প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছিলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়র্সন ৷ 
ইনি বঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়া ১৮৭৩ অব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই ছড়াটি ভবানীদাসের গীতেরই সংক্ষিপ্ত রূপ 1৬ 
ভবানীদাস সম্ভবত ব্রিপরা অঞ্চলের লোক ছিলেন । সুকুর মামুদ ছিলেন উত্তরবঙ্গের 
অধিবাসী । 
দুর্মভ-মল্লিকের অনুসরণে ময়নামতী-হাডিপা-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীটি বলিতেছি। 
ধর্ম ঠাকুরের বন্দনা করিয়া গীতের আরম্ভ | 
প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম আদ্যের গোসাএ্ী 
যার অগোচরে কিছু ব্রিভুবনে নাঞী । 
জালম্ধরি-পাদ (হাড়িপা) শিবের শাপে হাড়ি হইয়া “পারটিকাভুবনে” (অথবা 
“মেহেরকুলে”) রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার সিদ্ধ-ডাকিনী মাতা ময়নামতীর আবাসে 
ধাঙ্গড়ের কাজ করিতে ছিলেন । 
পাটিকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ 
জালন্ধরি হাডিপা হইল হাড়ি রূপ | 
শিশুপা কুমার এক সঙ্গে করি নিল 
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল । 
পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে.. 


রা 


২০০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


গেলেন । পুত্র শিশুপা পিছনে পিছনে চলিল, বাপেব নিষেধ শুনিল না। 
বাহড বাহড তাবে বলে জালন্ধরি 
এখনি আসিব পুত্র তোব ববাববি । 
ছাওযাল চবিত্র তোমাব নাবিব যাইতে 
প্রবোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে | 
বিকল হইল হাড়িপা ক্রন্দন দেখিযা 
পৃত্রকে ফলমূল দিযা প্রবোধ দিবেন এমন হাতেব কাছে কিছু না পাইযা হাডিপা যোগবলে 
একাধিক দুর্লঙ্ব্য গড পাব হইযা বাজাস্তঃপুবেব উদ্যানে প্রবেশ কবিলেন । চাবিদিক চাহিযা 
নির্জন বুঝিষা যোগী ধ্যান জুডিযা হুঙ্কাব দিলেন ৷ তাহাতে 
হেটমুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল 
ছিগিযা পুত্রেব হাতে দিল নানা ফল। 
তাহাব পব আবাব হুঙ্কাব ছাডিতে গাছেব মাথা খাড়া হইযা গেল ।”" মযনামতী 
প্রাসাদেব গবাক্ষ হইতে এ ঝাপাব দেখিলেন । 
বালাখানায বসিযা দেখিল বাজাব মা 
হাড়ি নয জানিলাম এই হাডিপা । 
গুপ্তবেশে বাউল পে আছে এই ঠাই 
ইহ্াবে কবিব চেলা বাজ গোবিন্দাই | 
মযনামতী পুত্রেব কাছে ছুটিলেন । গোবিন্দচন্দ্র তখন উদুনা (বা অদুনা) পুদুনা (বা 
পদুনা, পদুমা) প্রমুখ*্* ছয কুডি বান। লইযা বিলাসে মত্ত । পুত্রকে আডালে ডাকিযা 
মযনামতী বলিলেন, তোমাকে হাডিপাব শিষ। হইযা যোগী হইতে হইবে । গোবিন্দচন্দ্র 
বিশ্মিত হইযা বলিলেন, 
পাইশালে খাটে হাডি না কবে সিনান 
তাব ঠাঞ্জি কেমনে আছঘে ব্রন্মজ্ঞান । 
আমি বাজা গোবিন্দচন্্র সবলোকে জান 
কেমনে ধবিতে বল হাডিব চবণে । 
মযনামতী বলিলেন, “হাডি নহে হাডিপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী 1” গোবিন্দচন্দ্র তখন 
বলিলেন, তোমাব মনে যদি এত ছিল তবে আমাব বিবাহ দিলে কেন ? মযনামতী বলিলেন, 
তিনি যখন পিতৃগৃহে ছিলেন তখন মীননাথকে ও তাঁহাব ষোলশত যোগী-শিষ্যকে ভিক্ষা 
দিযা সন্তুষ্ট কবিযাছিলেন বলিযা মীননাথ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিযা চাব যুগে অমব কবিযা 
দিয়াছেন । এই কথা শুনিযা পুত্র বলিলেন, তাহা হইলে তুমি থাকিতে আমাব পিতাব মৃত্যু 
হইল কেন ? মা তখন স্বামীব মৃত্যুকাহিনী বলিতে লাগিলেন । 
বাজা মানিকচন্দ্র মযনামতীকে বিবাহ কবিযা শ্বশুববাডিতে থাকিতে থাকিতেই 
মযনামতীব অলৌকিক ক্ষমতাব কিছু পবিচয পাইযা পত্বরীকে ডাকিনী অথবা বাক্ষসী মনে 
কবিষা প্রথমে পলাইযা যান, কিন্তু ভযে তাঁহাকে পবে স্বগৃহে লইযা আসেন । একদিন 
মযনামতী যোগবলে গণিযা দেখেন যে মানিকচন্দ্রেব মবণ সন্নিকট | তখন তিনি স্বামীকে 
লোহাব কপাট দেওযা পাথবেব ঘবে বাখিযা দ্বাবে পাহাবায বমিযা থাকেন, যাহাতে যম 
অথবা যমদূত বাজাব কাছে আসিতে না পারে । মযনামতীব প্রভাবে যমদূত বাজাব কাছে 
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ধেষিতে পারিল না। সাত দিন কাটিয়া গেল । শেষে যমের মাযায় মানিকচন্দ্র দারুণ ক্ষুধা 
বোধ করিলেন, তিনি পত্ীকে সুখাদ্য বন্ধন কবিয়া আনিতে বলিলেন 1৫» ময়নামতী 
বলিলেন, আমি বন্ধনশালায় গেলে যমদূত ঘরে ঢুকিযা তোমায় লইয়া যাইবে । পতির 
নির্বাতিশয্যে শেষে ময়নামতীকে রন্ধনশালায় যাইতে হইল ৷ এই অবসরে যমদূৃত বাজাব 
প্রাণ হরণ করিয়া চলিয়া গেল । রন্ধনশালায় থাকিয়া মযনামতী ধ্যানযোগে পতিব মৃত্যু 
হইয়াছে বুঝিয়া অমনি ভ্রমর-রুূপ ধরিয়া যমালয়ে ছুটিলেন । ময়নামতীর যোগপ্রভাবে ভীত 
হইয়া যম মানিকচন্দ্রের জীবন ফিবাইয়া দিতে চাহিল, তবে তাহার জন্য আপোডা মাটি 
চাই । কিন্তু আপোড়া মাটি কোথাও পাওয়া গেল না । যাহা একটু গঙ্গাগর্ভে আছে তাহা 
সম্বল করিয়াই সংসারের তাবৎ জীব বাঁচিয়া আছে । সুতরাং সে মাটি নেওযা চলে না। 
অতএব মানিকচন্দ্রকে আর বাঁচানো গেল না। 
নিজের বৈধব্যের এই করুণ ইতিহাস শুনাইয়া বানী পুত্রকে উপদেশ দিলেন, “আমাব 

বচন শুন বাজা গোবিন্দাই, মায়ে পোষে যোগী হইলে জঞ্জাল এডাই ।” রাজা বলিলেন, 
তোমার সিদ্ধাই কিছু না দেখিলে বিশ্বাস হইতেছে না, কেননা অগ্নিতে যদি তোমার মবণ নাই 
তবে প্রজ্বলিত জতুগৃহে প্রবেশ কর । ইহাতে তোমাব কথাব যথার্থতা দেখিলে তখন যোগী 
হইব । 

দেখিতে না পাই যাহা 'আপন নযানে 

প্রবোধ নাহিক মানে অবোধ পবাণে 

ছয মাসেব পথ হয শ্রবণ-নযান 

তবে ত প্রবোধ যদি দেখি বিদ্যমান | 

জতুগৃহে প্রবেশ করিয়া ময়নামতী নিজের সিদ্ধাই দেখাইলেন ৷ ৩খন গোবিন্দচন্দ্র যোগী 

হইতে রাজি হইলেন । কিন্তু হাড়িকে গুরু স্বীকার করিবাব দ্বিধা তাঁহার ঘুচিল না । তাহাতে 
মাতা পুত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন । 

না বল এমন বাছা শুনে পাছে হাড়ি 

গুকশাপে হাঁডিপা আছেন তব বাডি। 

সর্বঘটে আছে হাড হাডি একজন 

হাডিপা মনুষা নহে গডেব সৃজন । 

সকল সংসাব সৃষ্টি খাডে কবি তব 

পবাণপুতলী বেশে বক্ষে কবি ঘব । 

হাড়িপা হাডেন লিদ্ধা কুলে হাড়ি নয 

তাহাব চরণ সেব কবিয়া বিনয । 
মায়ের কথায় প্রবোধ মানিয়া রাজা পবদিন দীক্ষা লইতে বাজি হইলেন । অস্তঃপুরে আসিলে 
ছয় কুড়ি রানী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিযা অনুনয় নয় করিতে লাগিল । নারীর মাষাব বাক্তা 
ভুলিয়া গেলেন । মনে মনে পুত্রের চিত্তচাঞ্চল্য জ্ঞাত হইযা মযনামতী হুষ্কাব ছাড়িযা 
যমপুরীতে গিয়া যমকে বলিলেন মহিষীগণেব আলিঙ্গনবদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রেব প্রাণ লইয়া 
আসিতে | ঘম তাহাই করিল | বাজাকে বিগতপ্রাণ দোঁখিযা রানীবা সকরুণ বিলাপ করিতে 
লাগিল । সৎকারের সময় ময়নামতী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব কপ ধবিয়া আসিয়া পাটবানী দুইজনকে 
সহমরণে যাইতে নিষেধ করিলেন । বলিলেন, তিনি যোগবলে রাজাকে বাঁচাইবেন । কর্ণে 
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্রহ্মজ্ঞান জপিতে গোবিন্দচন্দ্র প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন । তখন পুত্রকে মাতা বলিলেন, 
দেখ তুমি মরিয়াছিলে, আমি যোগবলে বাঁচাইলাম ৷ অতএব “মায়ে পোয়ে যোগী হইলে 
জঞ্জাল এড়াই ।” 
এতক্ষণে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতীতি হইল | তিনি হাড়িপার পা ছুঁইয়া বলিলেন, “জ্ঞানতন্ত্ 
দেহ গোসাঞ্চ শুভক্ষণ বেলা |” হাড়িপা নানা ওজর তুলিয়া শেষে বলিলেন, “আমি জ্ঞান 
দিব আজি ভিক্ষা ম্যাগা আন |” গোবিন্দচন্দ্র যোগী-বেশ ধরিয়া ভস্ম মাখিমা ভিক্ষায় বাহির 
হইলেন । এদিকে হাড়িপা মায়া পাতিয়া দৈবজ্ঞবেশে নগরবাসীকে নিষেধ কবিয়া দিলেন 
নবীন যোগীকে কেহ যেন ভিক্ষা না দে, দিলে ঘোর অমঙ্গল হইবে । বাজা কোথাও এক 
মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেন না, এমন কি পাটরানী উদুনা-পুদুনার কাছেও নয় | মযনামতীর কাছে 
গেলে ময়নামতী তাঁহাকে তত্বকথা জিজ্ঞাসা কবিলেন । ফাঁফব হইযা বাজা গুরুকে স্মবণ 
করিলে গুরু মনে মনে তাঁহাকে ব্রহ্গজ্ঞান পাঠাইয়া দিলেন | তারাব বেগে ছুটিযা “আসিয়া 
বসিল জ্ঞান গোবিন্দচন্দ্র-ঘটে” । 
ব্র্মজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল । তিনি বুঝিলেন 
সংসাব জলেব বিশ্বু সব মিছা মাযা 
এ তিন ভুবন দেখ আপনাব কায়া ৷ 
ভিন্ন ভিন্ন তনুখানি বন্দি মায়াজালে 
জীবা মাত্র দিবা দশ সংহাবিব কালে । 
ইষ্টমিত্র বন্ধুবান্ধব মিছা কায় 
কাষ্ঠেব পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচাষ । 
তত্বজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র মাতার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে পর ময়নামতী খুশি হইয়া 
পুত্রকে ভিক্ষা আনিয়া দিলেন । কিন্তু হাড়িপা মায়াবলে সে ভিক্ষা উডাইয়া দিলেন । বাজা 
কাঁদিতে কাঁদিতে রিক্তহস্তে গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন । হাড়িপা তখন বাজাকে 
দেশাস্তরে গিয়া ভিক্ষা করিতে বলিলেন । বাজা বলিলেন, আপনি যেখানে লইয়া যাইবেন 
সেইখানেই চলিব | তখন হাড়িপা দেশাস্তরে প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে বাজা গুকব ঝুলিকাঁথা 
বহিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে চলিলেন । উত্তর হইতে আসিযা পশ্টিমদেশে ভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে গুরুশিষ্য দক্ষিণদেশে সমুদ্রতীবে বারাঙ্গনা হীবাব গ্রামে গিযা পৌছিলেন। 
হীরার কাছে শিষ্যকে চার কড়া কড়িতে বাঁধা বাখিয়া হাডিপা চলিয়া গেলেন । গোবিন্দচন্র 
হীরার বাড়িতে হীন ভূত্যকর্ম কবিতে লাগিলেন ৷ গোবিন্দচন্দ্রেব রূপে মুগ্ধ হইয়া হীরা 
তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাজা তাহাকে মাতৃবৎ দেখিতে লাগিলেন । 
ক্রুদ্ধ হইয়া হীরা তাঁহাকে আরও হীন ও কষ্টকব কর্মে নিযুক্ত করিল । গুরুর স্মরণে সকল 
সহ্য করিয়া রাজা মনের শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 
এইরূপে বারো বছর কাটিয়া গেল । উদুনা-পুদুনা স্বামিবিরহে জর্জরিত | বহুকাল 
স্বামীর উদ্দেশ না পাইয়া তাহারা শুক-সারীর ডানায় পত্র বাঁধিয়া রাজাব সন্ধানে উড়াইয়া 
দিল। নানা দেশ ঘুরিয়া শুক-সারী অবশেষে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ধান পাইল । চিঠি পড়িয়! 
গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, “বন্ধকেতে আছি হীরা 
মির রিভরারাররারাারাানরররর রানি 
ধয়া | 
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গোবিন্দচন্দ্রের উত্তর পাইয়া বধূরা শাশুড়িকে জানাইল | ময়নামতী হুঙ্কার ছাড়িয়া 
গুরুকে উদ্বুদ্ধ করিলে হাড়িপা চমকিয়া উঠিলেন । তাঁহাব মনে পড়িল, বারো বৎসর পূর্বে 
গোবিন্দচন্দ্রকে বেশ্যাব গৃহে বাঁধা রাখিয়া আসিয়াছেন । তিনি হীরার বাড়ি গিযা চার কড়া 
কড়ি দিয়া শিষ্যকে ফেরত চাহিলেন । হীরা বলিল, তাঁহার চেলা অনেক দিন হইল মরিয়া 
গিয়াছে । হাড়িপা তখন হুঙ্কার ছাড়িলেন, শিকল ছিড়িযা ভেড়া হাডিপাব নিকট চলিয়া 
আসিল । হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে মানুষ করিযা দিলেন । 
তাহার পর গ্োবিন্দচন্দ্র গুরুর সঙ্গে যমালয়ে চলিলেন ৷ সেখানে দুঙ্কৃতিব পরিণাম 
দেখিয়া রাজার নির্বেদ জন্মিল | 
রাজা বলে যোগী হব না যাইব ঘব 
সেবিযা তোমাব পদ হইব অমব | 
যোগসিদ্ধা হইলে যমেরে নাহি ডবি | 
যোগসিদ্ধা কর মোরে গুক জালম্ধবি । 
হাড়িপা তখন রাজাকে মহাজ্ঞান দিযা নবলোকে ফিবাইয়া আনিলেন । শিষেব মন 
বুঝিবার জন্য গুরু তাঁহাকে বারবাব ঘবে ফিরিতে বলিলে মোহমুক্ত গোবিন্দচন্দ্র কিছুতে 
রাজি হইলেন না । তিনি মাথা মুডাইযা কর্ণে কডি পরিয়া যোগীব বেশ ধাবণ কবিতে ব্যগ্র 
হইলেন । গুক বলিলেন, কাল হইবে, আজ ঘবে ফিবিযা যাও | গুকব কথায় বাজা গৃহে 
ফিরিলেন এবং পত্বীদের নানারপ যোগবিভূতি দেখাইতে লাগিলেন । ধ্যানবলে হাড়িপা 
জানিলেন যে তাঁহার চেলা নাবীসমাজে সিদ্ধাই দেখাইতেছে । তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার 
ছাড়িয়া বাজার ব্রন্গজ্ঞান হবণ কবিযা লইলেন । স্বামীব সিদ্ধাই আর খাটে না দেখিয়া 
উদ্দনা-পুদুনা মুখে কাপডচাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, রাজা সিদ্ধাই পান নাই, বাজীকর 
হাডিপার নিকট শুধু ভোজবিদ্যা শিখিযাছেন । পত্বীদের উপহাসে “হাড়িব উপব হইল রাজা 
জ্বলস্ত আগুনি” | 
পরদিন প্রভাতে সভ।য় বসিয়া রাজা কোটালকে আজ্ঞা দিলেন হাডিপাকে বাঁধিয়া 
আনিতে । বৃদ্ধ বধির ধ্যানমগ্ন বাউল হাডিপাকে কোটাল বাঁধিয়া আনিলে রাজা তাঁহাকে 
ভুতুড়ে বাজীকর বলিয়া ভসনা করিতে লাগিলেন । ক্ষণেক পবে ধ্যান ভাঙ্গিলে হাড়িপা 
বলিলেন, “আমার সঙ্গে দেশাস্তবে চল, তবে পুনবায় তত্মজ্ঞান দিব ।' পাটরানীদেব পরামর্শে 
রাজা হাড়িপাকেে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলেন । মাটিব তলায় জীবিত বহিয়া হাডিপা দ্বাদশ 
বৎসর কাটাইলেন । 
বহুকাল গুরুর কোন খবর না পাইয়া কানুপা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া পথে 
গোরক্ষনাথেব নিকট শুনিলেন যে তাহার গুরু “জালন্ধরি গাডা আছে মাটীব ভিতরে” । 
গোরক্ষনাথের কথা-মত শিশুযোগীর রূপ ধূবিবা কানুপা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানীতে 
আসিলেন । কোরাল তাঁহাকে ধরিয়া রানী উদুনার নিকট লইয়া গেল । রানী তাঁহার বন্ধন 
ঘুচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ দেশে নাহিক যোগী তুমি আইলা কেনি ।” শিশুবেশী কানুপা 
বলিলেন, 


গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান 
নাহি জানি যোগতঙ্ নাহি জানি ধ্যান । 
গৃহস্থ বালক আমি গেনু খেলাইতে 
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এক যোগী সন্দেশ দিল মোব হাথে । 
অজ্ঞান হইযা আমি ফিবি একেশ্বব 
জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘব। 
প্রাণবক্ষা কব মোব পাটবানী মাই 
আশীবদি কব যেন দেশেব তবে যাই । 
শিশু যোগীকে বানী ছাডিযা দিলেন । কানুপা তখন গোবিন্দচন্দ্রে নিকট গিযা হুষ্কাব 
ছাডিলে তাঁহাব কাছে হাডিপাব ষোল শত চেলা আসিযা উপস্থিত হইল | তাহাবা আহাব 
চাহিল । বাজা তাহাদেব ভোজনে বসাইলেন | কিন্তু যোগীদেব পেট আব কিছুতেই ভবে 
না। তখন বাজা কানুপাকে সিদ্ধ বলিযা জানিলেন এবং তাঁহাব শবণ লইলেন | হাডিপাব 
ক্রোধ উপশম কবাইবাব জন্য কানুপা বাজাব অনুকৃতি তিনটি সুবর্ণ পুত্তলিকা নিমাণি 
কবাইতে বলিলেন । পৃত্তলিকা নির্মিত হইলে কানুপা ও বাজা হাডিপাকে মাটিব তলা হইতে 
তুলিলেন । হাডিপাব ধ্যানভঙ্গ হইবামাত্র কানুপা তাঁহাব সম্মুখে সেই পুতুল তিনটি একে 
একে বাখিলেন | হাডিপাব ক্রদৃষ্টি সেগুলিব উপব তিনবাব পডিল | তাহাতে বাজাব 
প্রতিমা তিনবাব ভস্ম হইল | এই উপাষে গোবিন্দচন্ধ ফাঁড়া কাটাইলেন । 
এইবাব বাজা মাথা মুডাইযা কানে শঙ্বকৃণ্ডল পবিযা পাষে নুপুব দিযা গাযে ভস্ম মাখিযা 
ঝুলিকাঁথা লইযা পুবাপুবি যোগী-বেশ ধাবণ কবিলন ১ মাতা মযনামতী ও ভাযা 
উদুনা-পুদুনা কাতব ক্রন্দন কবিতে লাগিল । তাহাতে হাডিপা দযাপববশ হইযা 
গোবিন্দচন্দ্রকে সংসাবে ফিবিযা যাইতে বলিলেন । শুনিযা বাজা কানে হাত দিলেন । শেষে 
কোপদৃষ্টি দিা উদুনা-পুদুনাকে স্তম্ভিত কবিযা দিযা বাজা গুকব সঙ্গে বাহিব হইযা 
পড়িলেন । প্রব্রজ্যা শেষ হইলে বাজা দক্ষিণদেশে সমুদ্রেব ধাবে বহিযা গেলেন । কেবল 
বসবে একবাব কবিযা স্বদেশে ফিবিযা আসিতেন । পুত্র যোগী হইযা অমব হইল জানিযা 
বানী মযনামতী এখন নিশ্চিন্ত হইলেন । 
দুর্লভি-মল্লিক গল্লেব কাঠামোয সুকচি বক্ষা কবিযাছেন | নাথ পদ্থীদেব দেহসাধনাব 
প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিন্দুধাবণ অ৩এব সবথা নাবাসঙ্গ পবিবর্জন । নাবীমোহেব দুর্নিধাব 
আকর্ষণ ও ভযাবহ পবিণাম (অর্থাৎ মৃত্যু) দেখাইবাব জন্য ইহাবা গল্পকাহিনীতে দেবী চন্তীব 
ভূমিকাতেও আবক বাখেন নাই । ইহাব নিদর্শন দেবী কতৃক গোবক্ষণাথেব জুগুপসিত 
পৰীক্ষা, স্বামীব কর্তৃত্ব ব্যতিবেকে মযনামতীব সন্তানলাভে এবং খেতুব হস্তে উদদুনা-পুদুনাব 
সমর্পণে | বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত পাঁচালীব মধো শুধু দুর্লভ মলিকেব বচনাতেই এই কচি ও 
সমাজবিগহিত ঘটনাগুলি ঢালিযা সাজানো হইযাছে । দুর্ল৩ মাল্লক বানী মযনামতীকে দিযা 
বলাইযাছেন, 
তোমাব পিতা মোব তবে কবযে তবাস 
মোবে ভয কবি বাজা বঞ্চে গৃহবাস | 
তখন আমাব গর্ভ হইল ছয মাস 
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমাব প্রকাশ 
গোবিন্দচন্দ্র যখন বানীগণকে বলিলেন, 
আমাবে দেখিতে যেমন ছয় কুডি রানী 
খেতুয়া লইযা রাজা কবহ ।তেমনি । 
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তখন 
বানী বলে হায় হায় কহ একি কথা 
তোমার মনে নহে বুঝি মোরা শতিববতা | 
নারী দোচাবিণীর পুরুষ সিদ্ধ নয 
স্বামীব অদ্ধ-অঙ্গ নাবী সর্বশাস্ত্রে কয । 


সিদ্ধদেব শাপপ্রাপ্তি দুর্লভ-মল্লিকের মতে দেবী হইতে নহে, গুরু হইতে । 


একটি পুথির কষেকটি বিক্ষিপ্ত পত্রে১* পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনীর 
একটু রূপাস্তর পাইতেছি । অনুমান হয এই কাহিনী দুর্লভ-মল্লিকের বর্ণনারই মতো,হয়তো 
কিছু অবচীন ! নবীনত্বের চিহ কাহিনীর উপসংহারে পবিস্ফুট | সাধারণ পাঁচালীকাব্যের 
মতো মধুর সমাপনেরও আভাস আছে । খণ্ডিত কাহিনীটিব পবিচয় দিই । 
হাঁড়িপা বাজবাডিতে যাইতেছেন, শিশু সঙ্গ ছাড়িতেছে না । রাজার উদ্যানে গিয়া শিশু 
মাবদার ধবিলে তাহাকে ভুলাইবার জন্য যোগী গাছের ফল পাডিয়া দিতে উদ্যত হইলেন । 
অতি উচ্চতব গাছ নাম নাবিকল 
চাবিদিগে চাহিয়া হাডি নেহালে সকল । 
যোগধিযানি ধাউল পবম গিয়ানি 
চিন্তিমা পবম পদ হইল ধিযানি । 
হেট-মাথা হইল গাছ ভূমে লুটায ফল 
হুক্কাবে খসিযা পড়ে যত নাবিকল । 
শিশু-হাতে ফল দিযা ভুষ্কারেতে চাই 
হুঙ্ধারেতে সব গাছ উঠিয়া দাণ্ডাই ৷ 
টঙ্গি* হইতে ময়নামতী দেখিয়া বুঝিলেন হাডিপা মহাজ্ঞানী । 
হাডিপা চবিত্র দেখি মযনামতী সুখী 
পত্রেলে কহিতে যায পবম কৌতুকী । 
যথা বাজা গোপাচন্দ্র আছেন সিংহাসনে 
কাজল কটবায রন করিল গমনে । 
গিযা দেখেন, 
পুন-পুন চাহেন রাজা সবাঙ্গে দাপনি” 
আপনাধ বপে বাজা মোহিত আপনি । 
কেহ জাতে১* রাজার হাথ কেহ জাঁতে পা 
কোন কোন বমণী দেষ শ্বেত চামরের বা। 
মাতাকে দেখিয়া রাজা সন্ত্রমে উঠিযা চরণ বন্দনা করিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিল । 
তবাতরি সিংহাসন দিলেন সত্বর 
আপনি বসিল ময়না তাহার উপর । 
মযনা দেখিতে লোর্ক করেন কামনা 
কহিতে মাএর তরে বাজার ভাবনা ! 


পুত্র সভয়ে মাতার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
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মহাজ্ঞানী মযনামতী হইযা সাবধান 
যমকর্ণ** কথা কহে বাজা বিদ্যমান । 
সবাঙ্গে দাপনি লএ কিবা চাহ মুখ 
তোমার অধিক ছিল তোমাব পিতাব বপ । 
তোমাব বাপ মানিকচন্দ্র যৌবনে আপাব 
আম্মব যৌবনে সেই হইল ছাবখার । 
কামিনী-রস»* তোব পিতা ছিল অভিলাধী 
আমাব যৌবনেতে তাব কন্দ বিনাশি ।*" 
জলস্ভ আনল বাছা কামিনীব পাশ 

অদুনা পদুনা তোমাব কোন অভিলাষ । 
যৌবন জুযাবেব পানি কিছু নয কাজ 
নিদযা নিষ্ঠব বড আছে যমবাজ । 


পুত্র বলিল, আমাব পিতা হবগৌবীব সেবা কবিযা পুত্রলাভ কবিযাছিলেন । সুতবাং 


তোমাব ববেতে হউক মোব একটি ছাযাল 
তবে ভিক্ষে মাগি খাব শুন সমাচাব । 


অদুনাও স্বামীব সঙ্গে যোগ্ন দিযা শাশুডিকে অনুনয কবিতে লাগিল, 


শুন সাসুডি মাই কহি কিছু হিত 

পুত্র” মাগিযা খাব এ ভাল চবিত | 
বাজাব মা লোক হাবিলাসে কাডে বা 

হেন জনে বল তুমি যোগী হইযা যা। 
অবধানে বলি শুন মযনামতী মাই 

পুত্র মাগিযা খাইলে তোমাব কিসেব বডাই । 
আমাব কাবণে কত পাঠাইলে ঘটক 
আনিযা আমাবে কেন হইলে কন্টক । 
জীযস্তে কবহ বাগ কিবা পবিচ্ছেদ 

প্রাণ চাহ প্রাণ দিব না হও স্ত্রীবধ | 


মযনামতী উত্তব কবিলেন, 


বিভা হইলে ছয বসব ছিলাম মাএব কোলে 
শাস্ত্র পভিলাম গুকব পাটশালে । 
কপালে লিখন মোব বিধাতা-নির্বন্ধ 
চৌদ্দ বতসবেব কোলে বাজা গোপীচন্দ্র ৷ 
খগুন না যায তায লিখিত বিধাতা 

এ ভবা যৌবনে মোব হইল বিমাতা । 
ধর্ম বাখিলে তাব কাবে নাই ভয 

পুত্র কোলে আমাব যৌবন গেল ক্ষয । 
প্রাণে মাঝেতে মোব বহিল ঘোষণ 
ভালমতে পিতাপুত্রে না হইল দবশন । 
গোবিন্দ ভাবিযা আমি জাতি-কুল বাখিনু । 
সেই হবিলাসে আমি পুত্র বিভা দিনু। 


যোগীসিদ্ধ-কথা ২০৭ 


অদুনা-পদুনা বলি মন দিয়া শুন 
ষোল বশুসবে তোব এ ভবা যৌবন । 
শান্তর শুনিযা আমি দেখিনু বাত্রিদিন 
খডিতে না পাইনু তোব বালকেব চিন । 
পূর্ণ যৌবন তোবা কবিলি নানা ভোগ 
বিষম যমেব দাষ পুত্র সাধুক যোগ । 
দড কবি বলে ময়না ধর্ম কবি সাক্ষি 
আড-নযনে বধূ পানে পাকল কবি আখি । 
যোগী হইযা সিদ্ধি সাধুক একবাব 
পশ্চাতে পতি পুনু পাবি আববাব । 
ঈশ্ববীব কাছে তোবা মাগি লহ বব 
তোব স্বামী হয যেন অজব অমব | 
আপনাব পৃত্র কোন জন বাসে ভিন 
তোমা বধূ কুশল আমি ভাবি বাত্রিদিন । 
দিন কত ক্ষেমা দিযা থাক দেখি সুখে 
অমব হইলে ভোগ কবিহ চাবি যুগে । 
বধূকে এইবপে প্রবোধ দিযা বানী পুত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন 
আব এক বাক্য বলি শুন গৌবিন্দাই 
বৃক্ষ হইতে দেখ বাপু ফলেব বাই ৷ 
অতি উচ্চতব গাছ নাম নাবিকল 
পাতালে থাকিযা দেখ গগনে উঠে জল | 
নাবিকল হইযা সে জ্ঞানেব জানে কল 
তেকাবণে শূন্যকাবে ভাবে ভবে জল । 
হয নয পুত্র ভাবিযা দেখ মনে 
নাবিকল ভিতবে জল যোগায কোন জনে 
অচ্ছেদ অভেদ ফল নির্মল ধবে নীব 
শুন্যেতে ভবিল বাবি * হন গন্ভীব ৷ 
চন্দ্র বলায পুত্র সেই কব বশ 
সাগব শুখাহাল তাষ থাকে কত বস। 
হেন বুদ্ধি কর পুত্র হেতু** পবমানি 
কোন হেউতে*” ফল মধ্যা সাম্মাইল পানি । 
জত কিছু"” বল পুত্র সব বডাবডি 
আন্ধাবে হাবাইযা ধন ব"ন্দিযা গডাগডি । 
আব বাক্য বলি পত্র শুন বে নিশ্চয 
কাষ্ঠেব লাঙ্গল লোহাব ফাল মাটিতে হয ক্ষয ৷ 
হয নয অবে পুত্র ভাবিযা দেখ মনে 
নিদ্রা চৈতনা পুত্র থাকে কোন জনে । 
হেউতে না বুঝ"২ পুত্র কহি প্রকাশিযা 
এই তত্বকথা বাছা শুন মন দিয়া । 


২০৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


অদুনা-পদুনা দেখ মায়াত বাঘিনী 

কন্দ-বিনাশ হেতু জাতক কামিনী ।.. 

বিন্দু বিন্দু রতি রতি মাষা মাষা বয় 

ঢালিলে ঘড়ার পানি কত কাল রয় । 

অগ্নির কাছেতে জৌ মিলাইয়া যায় 

কামিনীর হাতে পুরুষ প্রাণ হাবায় । 

পুক্র্ণি মুহান দিযা জল বহিয়া যায় 

মুহান বাক্ধিলে জল চিরকাল রয় । 

শোন পুত্র গোপীচন্দ্র তেজ অভিমান 

ভুবনে তুলনা নাহি জ্ঞানের সমান । 

ছাড ছাড শয়নসুখ কামিনীর কোল 

ভোজন মধ্যা ছাড মাগুর মাছের ঝোল ।'* 

বপযৌবন পুত্র তিন দিনেব ভোগ 

সিদ্ধি সাধিলে বাছা থাকে চাবি যুগ ! 

তোমাব বাপেরে জ্ঞান শিখিতে কৈনু বাবেবাব 

না শুনি মোব হেল ছারখাব । 
গোপীচন্দ্র বলিল, তোমার মহাজ্ঞান থাকিতে বাবা মরিল কেন € তুমি বাজাব মেযে বাজাব 
বৌ, “কেমনে পাইলে তুমি যোগের যোগান্ত” £ ময়নামতী উত্তব কবিলেন, একদিন বাপের 
বাড়ি যাইবাব সময় পথে এক সিদ্ধাকে দেখিয়া তাঁহাব শবণ লইযাছিলাম এবং তাঁহাব কথায 
তাঁহাকে কচুশাক রাঁধিযা খাওয়াইযাছিলাম | 

একদিন আমি গিযাছিলাম মাএব স্থানে 

বাব বৎসর সিদ্ধে বসিযাছিল ধিয্যনে ৷ 

ধ্যান সাধিযা সিছ্ধে কবিছে গমন 

আমাব সহিত হৈল পথে দবশন । 

পিতা সম্ভাষণে আমি বন্দিনু চবণ 

মামাবে ডাকিয়া বলে মধুব বচন । 

নিমতি কবিযা (গনু তাহাব সম্মুখে 

কচুশাক বাদ্ধিযা দিতে" - 

যোগসাধনায সিদ্ধিলাভ কবিয়া গো্পীচন্দ্র একবাব ঘবে দেখা দিতে আসিযাছে। 

অদুনা-পদুনা ময়নামতীর শাপে কুৎসিত পাষাণমুঠিতে পবিণত দেখিযা বাজা মাতাকে 
অনুনয করিল তাহাদেব সুন্দরমূর্ঠি মানুষ করিয়া দিতে । 

'অকাবণে স্ত্রীবধ পাপ করিলে আপুনি 

সকল গোচর মা পণ্ডিত পধমানি । 

অনিন্দ সুন্দরমূর্তি কর দুই জনে 

বব দেহ মহাদেই পড়িনু চবণে । 

ময়না বলিলেন, তোমার পায়ের ধূলা দিলেই উহারা মানুষ হইবে। 
শুনিয়া মাএর বোল রাজা হইল ভোলা 
পাষাণের শিরে দিল চরণের ধূলা । 


যোগীসিদ্ধ-কথা ২০৯ 


মযনাব শাপে বানিব হইযাছিল দুখ । 
পতিব ববেতে হইল চন্দ্র হেন মুখ । 
পাষাণদেহ হইতে মুক্তি পাইযা অদুনা-পদুনা স্বামীব পায়ে কাঁদিযা পড়িল । 
আমাবে ছাডিযা তুমি যাইতে নাবিব 
বাজন-নপুব হৈযা চবণে বাজিব । 
বাজা বলে বিধিব নির্বন্ধ বোঝ মনে 
যথা তথা যাই আমি দেখিবা শযনে । 
তোমাব মুক্তি কবিনু সাধিনু ববদান 
আমাবে পাইাব হুমি পার্বতীব স্থান । 
সংসাবেব মাতা তিনি জগৎজননী 
(তোমাবে বাখিযা তথা আসিব এখান | 
এই বলিষা অদুনা পদুনাকে লইযা গোশীচন্দ্র গোবক্ষনাথ, মযনামতী ও যোগী-সিদ্ধদেব সঙ্গে 
পার্বতীব কাছে গিযা প্রণাম কবিযা নিবেদন কবিল 
অদুনা পদুনা বাশি তোমাবে দিনু দান 
তোমাব দাসী অদুনা পদুনা দুইজন । 
নিত্য অভিলামী আমা দেখিব নযণে 
শুনিযা হাসিযা পার্বতী বলিলেন, 
আব দুখ নাহি পুত্র মাম। দবশনে | 
পালব অদুনা শাহি কব সঙ্গে 
স্ত্রীপুকষ তোমবা থাকিবে আনান্দ | 
প্রাপ্ত অংশে কোন ভনিত' পাই নাই । আসলে পুবানো বাঙ্গালা যোগীসাহিত্য 
“অপৌকষেয” বচনা খলিতে পাবি ॥ 


৭ গ্বোপীচন্দ্র নাটক 


(গাবিন্দচন্দ্রেব সন্াস বিষযে সবচেযে পুবানো বচনা যাহা পাওষা গিযাছে তাহা হইল 
নেপালে লেখা একটি নাট পালা নাম গ্রেসাচন্দ্র নাটক 1 নেপালে পাটনেব বাজা 
সিদ্ধিনধসিংহেব বাজ্কালে (১৬২০-৫৭) এহ ভাষা নাটকটি বচি৩ হইযাছিল । নাটকটি 
বাঙ্গালাফ লেখা | কাহিন।ব পবিচয দিতেছি 
প্রথমে. বাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহাব দুই মহিষী উদনা পদুমা অপ্তঃপুবে কথোপকথন 
কবিতেছেন, এই দৃশ্যে অবতাবণা | 
বাপ বপচন্দ্র হে মএনাবতী মাএ 
যাব কোখি"- জনামযা বোলাইল বাএ । 
আইল হে গ্োবিন্দচন্ত্র বঙ্গেব অধিপতি 
উদনা-পদুনা লৈযা কেলি কবস্তি । 
পবেব দৃশ্যে বাজ-শ্যালক ( ?) কঙ্গকুমাবেব সহিত খেতু পাত্র কলিঙ্গা কোটাল ও ভাঁগী 
খেলেব"৭ ষযন্ত্র। গোবিন্দচন্দ্রের বাজ্যে বঙ্গকূমার উৎপাত আবস্ত কবিযাছে । খেত পাত্র 
ও কলিঙ্গা কোটালেব সঙ্গে রাজা নব লক্ষ সৈন্য প্রেবণ কবিলেন বঙ্গকুমাবকে পবাজিত 


২১০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


করিতে । খেতু কিন্তু বঙ্গকুমারের সহিত যোগ দিয়া রাজারই সমস্ত সৈন্য ধবংস কবিল। 
তাহাতে রাজা খেতুর উপর বধদণ্ড আদেশ করিলে রানীরা কলিঙ্গ কোটালের নিকট খেতৃর 
প্রাণভিক্ষা করিল । 
শুনহ কলিঙ্গা আমার বচনে 
এককাল প্রাণ রাখো খেতু দেও দানে । 
না মাবহ কোটবাল না মাব পবাণে 
দিবো তোরে কোটবাল আমোল"* বতনে। 
রানীদের কথায় কোটাল খেতুকে ছাড়িয়া দিয়া ছাগলের বক্ত লইযা গিযা খেতর রক্ত 
বলিয়া রাজাকে দেখাইল | 
এমন সময় রানী ময়নামতী আসিয়া পুত্রকে বলিলেন, তাঁহাব শুভ হইবে না । তখন 
গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে মযনামতী বলিলেন, 
লোক পাঠাইয়া খুঁজিয়া পরমসিদ্ধ যোগী আনাও, তাহার উপদেশে তুমি অমব হইতে 
পারিবে । রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা আমি নিষ্ঠুর হইয়া খেতুকে বধ কবিলাম, এখন 
পাঠাই কাহাকে । ময়নামতী বলিলেন, বধূরা খেতুকে লুকাইয়া বাখিযাছে । বাজা খেতুকে 
সমাদর করিয়া সিদ্ধ-যোগীব অনুসন্ধানে পাঠাইলেন | খেতু সিদ্ধ-যোগী'জালম্ব'বিব সাক্ষাৎ 
পাইয়া তাঁহাকে সম্মত কবিযা রাজসভায় লইয়া আসিল | যোগীকে বন্ুপ্রকাবে পবীক্ষা 
করিয়া শেষে রাজা নিজে যোগী হইতে রাজি হইলেন | জালম্ববি তাঁহাকে নিবৃত্ত কবিতে বহু 
চেষ্টা করিলেন । শেষে ঠিক হইল, তিনবাখ পাশা খেলা হইবে । তাহাতে যোগী হাবিলে 
রাজার ভূত্য হইবেন আর রাজা হারিলে যোগীর ভৃত্য হইবেন । 
প্রথম দাও পড়িযা গেল সাথা 
গুণজ্ঞান কিছু না জানে মিথ্যা মুডায মাথা । 
দোসারি দান পড়িযা গেল বিদু 
পটিয়া শুনিয়া উফলি বুফলি মেল ভদু ৷ 
তেসরি দাও পড়িযা গেল বিতি 
অন্ধলাক দবপণ মুকখক পুথি । 
ঢটৌঠ দাও পড়িযা গেল দশ | 
রাজা-যোগী পাশা খেলে বাঁধয মহাবস । 
রাজা হারিয়া গিয়া যোগী হইতে চাহিলেন । সন্ন্যাসেব কষ্ট বর্ণনা কবিযা জালন্ধরি রাজার 
দৃঢ়চিত্ততার পরীক্ষা লইয়া তবে তত্বকথা বলিতে লাগিলেন । শেষে তাঁহাকে রাজ-এশরর্য 
বিলাইয়া দিতে বলিলেন । 
চন্দ্রকেতু নাম রাজা এই বঙ্গে ছিল 
রাজ্যখানি আছে বাবা রাজা কোথা গেল । 
যদি বাবা শিখিবে ব্রহ্মাগেয়ানে 
হুস্তী ঘোড়া পয়দল-» ব্রাম্মণে কর দানে । 
তাহার পর জালন্ধরি যোগীচক্র করিয়া সকলে মিলিয়া নানাবিধ সুখাদ্য সুপেয় ভোজন 
পান করিলেন । তাহার পর উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের যোগীদের বিদায় দেওয়া 
হইলে জালন্ধরি শিঙ্গা বাজাইয়া রাজাকে আহ্বান করিলেন । শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া রাজা 
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অস্তঃপুব হইতে চলিযা আসিলেন । গুকশিষ্যে তত্বকথা হইতে লাগিল | এমন সময দুই 
বানী আসিযা বাজাকে ভুলাইযাছে বলিযা যোগীকে ভর্ধসনা কবিতে লাগিল. যোগীও উত্তব 
দিতে লাগিলেন । শেষে না পাবিযা উঠিযা তাহাদেব শাপ দিযা ভস্ম কবিবাব ভয 
দেখাইলেন ৷ বাজা তখন বানীদেব বুঝাইতে চেষ্টা কবিলেন। 
হেব কি দেখসি মহাদেবী জগৎসংসাব 
মানুষ পোডাযা দেখো হৈল ছাবখাব 
সে দেখিযা মহাদেবী আমি হৈল শঙ্কা 
উপেখিব জনধন লৈব বেপল-কন্থা ৷ 
পাইল পবমপদ বাখিব শবীবে 
উপেখিব বাজাপাট ই মধ্যমন্দিবে । 
বানীবা তখন যোগীকে অনুনয কবিতে লাগিল | 
গুঞ্ হে মোবা ধবমেব ভাযি" 
বাজা মোব দেহ বাহুডাযি 
নেত পাট দিব ক 
মণি মুকুতা দিব মাস্থা । 
গুক হে ষোডশ ববিষ মোব হিয। 
পচিশ-ববিষ মোব পিযা । 
তে বিধি কএল মিলাই 
হৃদযন দেহ মোব সাফি 1১ 
যোগী বলিলেন, বেশ আমি চলিলাম । আমি তো নিজে শাসি নাই বাজাই ডাকিযা 
আনিযাছিল । যোগীকে চলিযা যাইতে দেখিযা বাজা ক্রুদ্ছ হইযা বানী দুইজনকে বুঝাইতে 
লাগিলেন । বানীবা বাজাকে বলিল এুমি ঘবে বসিযা থাক, আমবা তোমাব হইযা ভিক্ষা 
মাগিব । 
তাতে বিহান হোলে খু মনন যোগাইব 
ভূঙ্গাব ভবিযা দিব পানী 
সুযিবাকে শয্যা দিব এ খাটপালাস্কে বে 
যোগী হৈযা কো” সুখ জানি । 
বাজা বলিলেন, এ সব বস্তু আগুণ দিযা জ্বালাইযা দাও আমাব ও সবে প্রযোজন নাই । 
বানীবা বলিল. তোমাব বড কষ্ট হইবে । 
পালক্কি এডিযা বাজা ভূমিতে দিল পাও 
শ্রাখণ্ড এডিযা বাজা ভসম লগাং । 
দুধ এডিযা বাজ খাইল কালাবিষ 
বড কষ্ট পাইল বাজা & ঠাইযা শীষ । 
যোগী তখন নাবীনিন্দা জুডিলেন । 
গঙ্গা যাব শিবে বহে দুর্গা যাব নাবী 
লখিমী সবস্বতী কুবেব ভাণ্ডাবী ৷ 
হেন দেব মাথা মুডায যম-বাজা ডবে 
বসহ”* চঢ়িযা ভিক্ষা মাগে ঘবে ঘবে। 


২১২ বাঙ্গালা সাহি? ঠাব ইতিহাস 


তাহাব পব গোবক্ষনাথেব ছডা বলিতে লাগিলেন । 
নাচত্তি গোবক্ষনাথ ঘাঘবেব বোলে 
সব ধন না থাকিলে কামিনীব কোলে । 
তিহবিতে বুন্দ নাহি”০ নাহি বহে ভাঠা 
শুখাইব মহাবস কাযা হৈব নাঠা ।৮* 
সবোবব শুখাধিল মাছ নিবে চিলে 
কেহ্ে পুতা পড়ি মব কামিনীব কোলে । 


যোগী বলিলেন, বাজা তুমি দুইটি বানী ত্যাগ কবিতে পাবিতেছথ না, আব আমি দিল্লীব 
বাজা ছিলাম সাত শত নাবীকে ত্যাগ কবিযা আঁসযাছি। এই বলিযা তখন 
হাথে লাঠি কীধে কাপড মাখে ঘোডাচুলি 
সত্য বদস্তি গোবখনাথ নাচে জালন্ধবি | 
জালন্ধবি নৃপতি জালন্ধব দেশ 
শ্রীআদিনাথ কহিয উপদেশ । 


অবশেষে জালন্ধবি বাজাকে বলিলেন, তোমাব যদি যথার্থই যোগী হইবাব বাসনা হইযা 

থাকে তবে উদনা-পদুমাকে মাতৃসম্বোধন কপ | খাজা তাহাই কবিলেন । 

দূবে থাক উদনা পদুমা তুহে মোবি মাও 

মোএ যাও গুক সঙ্গে খেত লৈযা যাও | 

দবে ঘুচ উপনা পদূমা না আসিহ মোব পাশ 

তুমি (তা ছুযঘি৩ মোব পিগুবিনাশ । 

আজিকা দিনেতে মি আমাব মাতা হৈলে 

বানীবা কাতবভাবে ভ্রালক্ষিবন কাছে স্বামী দান চাহিতে লাগিলে যাগী বলিলেন আমি 

কি কবিব | তাহাতে উদনা পদূমা শোকভবে প্রাণতাগ কবিশ । তথন বাজাকে, স্ত্রানধপাতক 
হইতে উদ্ধাব কবিবাব জন্য যোনী ঠাতাদেব জীযাইযা দিলেন তাহাব পণ বাজা সবন্ষ তাগ 
কবিলেন । 

হাথেত ধবিযা পাত্র কোলেনে বৈসাইপ 

অষ্ট আভবণ বাজা খেতুকে পহিবাইল 

নব দণ্ড সবর্ণচ্ছত্র খেতৃকে সৌপিল 

উদনা পদুমা বানী হাথে হাথে দিল । 

শুন হে দেখত সব বাঙ্গেব পবজা 

আজি হৈতে বঙ্গদেশে খেতু ভেল খাজা । 

ডাক দিযা মান ব্রাহ্মণ সঙ্জন 

সভাকে বৈসিতে বাজা দিলেন আসন । 

কব জোডি কবিযা মিনতি আমাৰ 

আজি হৈতে ভালমন্দ না লাগে আমাব | 

বাছড পবজা সব যাও বাসা খবে 

আমাকে মেলাযা দেহ যাইব দেশাস্তবে । 


বাজা নাপিত ডাকাইযা আনিযা মাথা মুডাইযা দিতে বলিলে 
ছাব” কাঁদে হাতে লইযা খুবে 
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মা মযনামতী কাঁদে অস্তঃপুবে | 
পায ধবিযা কাঁদে উদনা সুন্দবী 
না মুডাহ মাথা গোঁসাই না ধবহ পালি ৮৬ 
রাজা মাথা মুডাইলেন । 
মাথা মুডাইযা বাজা মান মনে হাসে 
বড বড মুনিজন পাযিল তবাসে । 
তাহাব পব বাজা ও যোগী সেখান হইতে চলিযা গেলেন । 
হাথেত ভৃঙ্গাব লৈযা গল বঙ্গেম্ববে 
বাহুডিযা না আইসিল বাজা বাসাঘবে । 
বানীবা বিলাপ কবিতে লাগিল, “বাজা মোবা লৈযা গেল চণ্াল যোগিযা” । 
কিছুক্ষণ পবে বাজা ও যোগী ফিবিযা আসিলে বাজাকে বিধিমত 
বিভৃতি-কন্থা শঙ্গ-পাত্র ষষ্টি মৃগচর্ম ইত্যাদি দান কবা হইল । তাঁহার নাম হইল "শঙ্গাবিযা | 
'তাহাব পব “কুটুন্বযাত্রা” কবিতে বাজা স্বগৃহে ভিক্ষা মাগিতে আসিলেন । ভিক্ষা দিতে গিযা 
বানীবা বাঙ্জকে চিনিতে পাবিযা বলিল, 
কাহেব তবে বাউল মুডাঘিল মাথা 
কাহেব তবে বাউল গলে দিল কাঁথা । 
হাত গাও দেখো মোগী পদুমেব ফুল 
তুক্ষে যোগী আম ।'দখিল বাজা সমতল । 
বাজা গুকব নিকট ফিবিযা গিযা জানাইলেন যে উদনা পদুমা তীহাকে চিনিমা ফেলিযাছে। 
তখন জালম্ধবি তাঁহাকে ঘবে ফিবিতে আজ্ঞা দিযা পৃথিবী প্রদক্ষিণে চলিযা গেলেম । 
উপবেব উদ্ধৃতিগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায যে নাটকটি আসলে বাঙ্গালীব বচনা 
এবং প্রচলিত লোকগাথাব অনুসাবী | সেকালেব আদর্শে নাটকটি নিন্দনীয নয | ভাষাব 
সাবলল্য ও খজুতায প্রাট'নত্ব প্রকটিত । গল্পেব খধে' বিশেষত্ব হইল কোন বাজকুমাব অথবা 
সামন্ত কর্তৃক বঙ্গেম্বব গোবিন্দটন্ড্েখ বাজ্যে উৎপাত কবা । খেতু পাত্রেব বিশ্বাসঘাতকতা 
লক্ষণীয । বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত গীতে ও ছড়ায় খেতু”” (বো খেতুযা) নামমাত্রে 
পর্যবসিত | দুর্লশ-মলিকেব মজে গোবিন্দচন্ধ (গালাম এখতুকে বিবাহের যৌতুক বপে 
পাইযাছিলেন । 
খেতুব প্রাণবক্ষা বানীদেব আগ্রহ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ কবিবাব পূর্বে বাজা কর্তৃক খেতুব 
হস্তে বানীদেব সমর্পণ হইতে মনে হয যে খেতু গোবিন্দচন্দ্রেব নিকট আত্মীয় অথবা অস্তবঙ্গ 
সেবক ছিল । বঙ্গপুবে প্রচলিত ছডাব মতে খেতু গোবিন্দচন্দ্রেব পোষাত্রাতা । সন্ন্যাসেব পব 
বাজাব গৃহপ্রত্যাবর্তন ঘটনা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীতে এবং বঙ্গপুবেব পাঁচালীতে 
আছে । নেপালেব নাটক কাহিনীব শেষাংশে দুলভ মল্লিকেব বচনাব সঙ্গে বেশ মিল আছে. ॥ 


৮ গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীৰ বিস্তাব 


স্থাননামেব এঁতিহাসিকতা সত্বেও মযনামতী-গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনী মীননাথ-গোবক্ষনাথেব 
কাহিনীব মতোই একেবাবে কাল্পনিক বলিযা মনে হয । গোবিন্দচন্দ্রেব “পাটিকা”-ভুবন 
প্রাচীন বাঙ্গালাব “পট্রিকেব” জনপদ, আধুনিক মযনামতী অঞ্চল । একদা এ অঞ্চল বৌদ্ধ 


২১৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


তান্ত্রিক-সাধনাব একটি পীঠস্থান ছিল | একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে পট্টকেবেব চুন্দাদেবী খুব 
প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন । তাস্ত্রিকতাব এই খ্যাতি পবে একচেটিযা কবিযা নেয কামবপ । 
কিন্তু স্থাননামেব এঁতিহাসিকত্ব হইতে উল্লিখিত ব্যক্তিব ও বস্ভব এঁতিহাসিকত্ব সিদ্ধ হয না । 
স্বাধীন প্রমাণ ব্যতিবেকে মযনামতী-মানিকচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্রেব কার্যকলাপ দূবেব কথা নামও 
এঁতিহাসিক বলা চলে না। 

মযনামতী-গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনীতে এপিক উপাখ্যানেব উদাত্ততা উপলব্ধ হয । মা 
হইযা তকণ বাজা-ছেলেকে জোব কবিযা সন্াস লওযাইতেছেন- এই মর্মস্পর্শী কঠিন 
কাহিনী বাঙ্গালাদেশেব উপান্তে এবং বাহিবে দীর্ঘকাল ধবিযা জনগণেব চিত্তহবণ কবিযা 
আসিযাছে। ভাবতবর্ষেব যে যে অঞ্চলে এই কাহিনী প্রচলিত আছে সর্বত্রই গোবিন্দচন্দ্ 
বঙ্গেব বাজা বলিযা উল্লিখিত, সুতবাং বাঙ্গালাদেশেই যে এই কাহিনীব উদ্ভব তাহাতে 
সন্দেহেব স্থান নাই । বাঙ্গলাদেশেব এবং পূর্বভাবতেব অন্য প্রদেশেব নাথ পন্থী যোগীবা 
একদা ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন প্রদেশে তকণ বাজপুত্রেব এই সককণ গাথা গাহিযা বেডাই৩ 
এখনও বাঙ্গালাব বাহিবে বিহাবে উত্তবপশ্চিম-প্রদেশে পাঞ্জাবে সিম্ধুদেশে মহাবাষ্ট্ে 
মধ্যপ্রদেশে ও উডিষায গোবখ পন্থী ভিখাবীবা একতাবা গোপীযন্ত্র সাবেও সহযোগে 
গোবিন্দচন্দ্রেব সন্গ্যাসেব গান গাহিযা ভিক্ষা কবিযা বেডায | ভাবতবষেব বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রচলিত গানে উপাখ্যানেব সামান্য কিছু বপভেদ দেখা যায ।”৮ তবে গল্পেব কাঠামো 
মোটামুটি একই | অতিবিস্ত শুধু ভর্তৃহবিব ভূমিকা । 

গুজবাটীতে প্রচলিও উপাখ্যানে আছে যে গোবিন্দচন্দ্রেব পিতা গৌড-বঙ্গেব বাজা 
তিলকচন্দ্র জালম্ধবিব শাপে মাবা পডেন । একদা বানী “মিনাবী” (বা “মেনাবতী”) দেবীব 
কগ্ঠহাব চোবে চুবি কবিযা ধবা পড়িবাব মুখে তাহা ধ্যানমগ্ন জালন্ধবিব গলায পবাইযা দেয । 
বাজাব লোকে যোগী জালন্ধবিকে চোব মনে কবিযা তাঁহাকে ধবিযা বাজসভাষ লইযা 
আসে | বাজাব আদেশে যোগীকে নিযতিন কবা হয । নিযতিনে ধ্যানতঙ্গ হইলে যোগী 
বাজাকে শাপ দেন | এই বর্ণনায সুবর্ণপুগঁলিকাব পবিবর্তে ডালভবা পাত্রেব ভস্ম হওযাব 
কথা আছে । সন্যাস কবিযা বাজা গুকব সঙ্গে নানা দেশে ঘুবিতে ঘুবিতে শেষে ধাবানগবীতে 
আসিযা ভগিনীব সহিত সাক্ষাৎ কবেন । ইহাও নৃতন । 

মাবাহী উপাখ্যানে আছে যে বানী “মৈনাবতী” বাজধানী কাঞ্চননগবেব পথে 
জালন্ধবি-নাথকে কাঠেব ভাব লইযা যাইতে দেখিযা তাঁহাব মাহাত্ম্য উপলব্ধি কবেন ও শিষ্য 
হন । তাহাব পব কাহিনীটি গুজবাটীব মতোই । পবিশেষে গোপীচন্দ্র গৌডে ফিবিযা আসেন 
এবং হাজাব বছব ধবিযা বাজত্ব কবেন। 

পাঞ্জাবে প্রচলিত কাহিনী অনুসাবে গোপীচন্দ্রেব জন্মভূমি “গৌডবঙ্গাল”, কিন্তু তিনি 
বাজা ছিলেন “উজৈন”এব অর্থাৎ উজ্জযিনীব | তাঁহাব মাতা “মৈনাবস্তী” বাজা “ভবথবি”্ব 
(অর্থাৎ ভর্তৃহবিব)ভগিনী | বানী পুত্রকে অনিত্য সংসাব ছাড়িযা জালন্ধবি-নাথেব শিষ্যত্ব 
গ্রহণ কবিযা অমব হইবাব উপদেশ দেন । কিন্তু মন্ত্রীব পবামর্শে বাজা ধ্যানমগ্ন যোগীকে 
কূপে ফেলিযা কৃপেব মুখ পাথব দিযা বুজাইযা দেন । ওদিকে “মচ্ছন্দব”-নাথ কামসুখে 
ভোব হইযা আছেন । শিষ্য কানুফা গিযা তাঁহাকে নাবীমোহপাশ হইতে উদ্ধাব কবিলেন । 
এদিকে “জলন্বব”-নাথেব শিষ্য গোবখনাথ গুককে কূপ হইতে উদ্ধাব কবিবাব জন্য 


যোগীসিদ্ধ-কথা ২১৫ 


বাজধানীতে আসিলেন । তাঁহাব কথায বাজা ভষ পাইযা যোগীকে কৃপ হইতে তুলিলেন । 
যোগী তাঁহাকে শিষ্য কবিলেন ৷ গুরুব আদেশে বাজা স্বীয “পটমদঈ”-কে (অর্থাৎ 
পট্টমহাদেবীকে) মা বলিযা সম্বোধন কবিষা ভিক্ষা চাহিলেন | বাজাকে সংসাবে ফিবিযা 
আসিবাব জন্য বানী ও কন্যা বৃথাই কাতব ক্রন্দন কবিতে লাগিল । গুকব সঙ্গে ঘুবিতে 
ঘুবিতে বাজা গৌডে আসিযা ভগিনী চম্পাব গৃহে ভিক্ষা মাগিতে গেলেন । ভাইকে অনেক 
অনুবোধ কবিযাও ঘবে ফিবাইতে না পাবিষা চম্পা মনঃকষ্ট্ে প্রাণত্যাগ কবিল জালন্ধবি 
তাঁহাকে বাঁচাইযা দিযা চলিযা গেলেন । 
উডিষ্যায প্রচলিত কাহিনী বাঙ্গালা দেশেব আখ্যাধিকাবই মতো ।৮ 
তৌলন আলোচনাব সুবিধাব জন্য গোগীচন্দ্র মযনামতী কাহিনীবিষষক একটি পবানো 
হিন্দী কাব্যেব কিছু পবিচয দিতেছি । কাবাটি ছোট, নাম গোপীচন্দলীলা কবিব নাম 
লছমন (অথাৎ লক্ষ্মণ) | ভাষা বাজস্থানী-মিশ্রিত পশ্চিমা হিন্দী | 
ধাবা ণগবে বাজা গোপীচন্দ ৷ তাঁহাব মাতা মৈনাবতী পিতা খ্বর্গত তিলকচন্দ | 
বত্ুকুববী-প্রমুখ ষোল শ মহিষী | অস্তঃপুবে ভোজন প্রস্তত | দববাব াঙ্গিং' বাজাকে 
আসিতে অনুবোধ কবিযা ধতনকুববী লোক পাঠাইতেছেন । এই লইয়া কাহিনীব আবন্ত | 
প্রতীহাব অভৈসিংহ কিছুতেই বাজাকে ডাকিতে যাইবে না, পাছে তিনি বিবন্ত হন । বানীব 
নির্বন্ধে অবশেষে সে বাজাকে ডাকিযা আনিল | বাজা আসিযা পঞ্চগ্রাসী কাঁবযা থালা 
সবাইযা দিলেন । 
পহেলো গ্রাস মুখমে দায় দুর্জৌ লও উঠা 
পাঁচ গ্রাস শুখমে দিযে তো থাল দিযো সবকাঘ । 
সোনাব ঝাবি হইতে গঙ্গাজল পান কবিলে বানী পান দিলেন বাজাকে | দপণে মুখ দেখিযা 
বাজা হবিনাম স্মবণ কবিলেন । বানী তখন কবজোডে অনুবোধ কবিলেন, “আজ বহৌ 
বনবাসমৈ তো সুন মেবে ভবতাব |” এমন সময বাজমাতা মৈনাবতটা আসিলেন ছেলে 
পানে চাহিলেন, এবং “সুবত দেখি লালকী ঢবে নৈনসে নীব ৷” গোপাচন্দ বলিলেন মাতাজী 
তুমকো ক্যা অফকসোচ কহৈ না মনকী বাণী 
বোবে জাব বেজাব ভদগুব নৈনম্জে পানী । 
মৈনাবতী বলিলেন, বাবা তুমি তো শুধু আমাব ছেলে নও. তুমি অবত'ব । তোমাব কান্তি 
কাঞ্চনেব মতো, তোমাব পদতলে পদ্মচিহ, তোমাব জন্ম শুভক্ষণে | কিন্তু তোমাব শিযবে 
কাল । বেটাজী 
হাল ফকীবী লেহ কবো মতি সোচ বিচাবা 
জোগী হো মেবে লাল কাল তেবে সিব পব খাবা ॥ 
গোপীচন্দ বলিলেন, আমাব পক্ষে যোগী হওযা দায । একচ্ছত্র বাজ্য ত্যাগ কবিলে 
প্রজাবা দুঃখ পাইবে, শুধু লোকহাসানো সাব হইবে ' মাতা বলিলেন, আমাব কথা মান, 
বাজ্যের মোহ ছাড । 
মঙলবকো সংসাবে হৈ ঢলতী ফিবতী ছাঈ৯»১ 
জোগী হো বম জাহেঙ্গে লোগ ইসেঙ্গে নাহি । 
তখন গোপীচন্দ বলিলেন, আমাব ষোল শ নাবীব তবে কি গতি হইবে £ মৈনাবতী উত্তব 


২১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


করিলেন, তোমাব শিযবে শমন আব তুমি কিনা তাহাদেব চিন্তা করিতেছ ! তাহাবা মবে 
মকক | একদা তোমাব বাপকেও বুঝাইযাছিলাম । কিন্তু তিনি আমাব একটি কথাও শোনেন 
নাই । তাই তিনি ভল্মেব স্তূপ হইযা গেলেন, তাহাব উপব জল ঢালা হইযাছিল । তুমি অমব 
হইবাব পথ ধব । তোমাব ষোল শ বানী চিবকাল থাকিবে না। তোমাব মৃত্যু সন্নিকট । 
তোমাব পিতা আমাব কথা না শুনিযা পুডিযা ছাই হইযা গিযাছেন । 
মন মাবৌ তন বশ কবৌ সুনৌ গোপীচন্দ লাল 
কাযা অমব হো জাযগী তো লেহু ফকীবী হাল । 
বেটার্জী লে ফকীবী হাল মবৌ “সালৈ সৌ বানী 
সিব পব ডোলে কাল ফিবে তেবী মৌতা নিশানী | 
বেটাজী তেবে পিতাকে বাজ কহী মেবী এক ন মানী 
হুএ ভঙস্গমকে ঢেব ববস গএ উপব পানী । 
গোপীচন্দ বলিলেন, নশ্ববতাই তো জগতেব নিযম | সুতবাং মাতাজী 
বাজ কবনে দে মোহি অমব ণহি কাযা 
বহৈ বামকা নাম পাব জিনকা নহি পাযা । 
মৈনাবতী উত্তব কবিলেন, শর্খ মাযেব কথা শোন, দুর্দিনে সুখেব লোভে শ্ৃত্যুব বশ 
হহও না। 
যে বেটা ও বাববে সুন মাতাকী বা 
দিনা চাবকী চান্দনী ফেখ অধেবা বা । 
এবটাজ। ফেব অন্ষেবী বাত লোঙ খাগ্ডেকী ধাবা 
যাসে বচে ন কোয লোভনে সবকো মাবা । 
মাতাব সহিত তর্কে পবাস্তৃত হইযা গোপীচন্দ শেষে বলিলেন, কি কবিযা যোগী ২ই, কি 
বেশ গ্রহণ কবি__ আমাকে সতা উপদেশ দাও | 
কৈসে জোগী মৈ বনু কবী কৌনসা ভেস 
সত্য হমৈ বতলায দে তো তুমনে দিযে উপদেশ । 
মৈনাবতী বলিলেন, অবধূতেব দেখা পাইলে তোমাব সব সংশয মিটিবে | অবধূৃতেব দৃষ্টি 
তোমাব দেহে পড়িলে তুমি অমব হইবে । তোমাব মামাব গুক জালন্ধব-যোগীব সেবা কব 
গিযা। 
মন দিলগীবী মত কবো সুন গোপীচন্দ পৃত 
সব সংশয মিট জাহঙ্গে জব দেখো অবধৃত 
বেটাজী জব দেখো অবধৃত বদন তেবা হোয নিবোগী 
প্রেমগুফামে বসে এক জালন্দব জোগী । 
বেটাজী উনকী সেবা কবো অমব তেবী কাযা হোগী 
তেবে মামাকে গুক বৈঠে জহাঁ বহুত বিযোগী | 
বাজাব মন ফিবিযা গেল । অঙ্গে বিভূতি লাগাইযা তিন বনবিহঙ্গেব পক্ষচাঞ্চল্য অনুভব 
কবিলেন । অস্তঃপুবে হাঁহাকাব উঠিল, _বাজা সংসাব ত্যাগ কবিতেছেন । 
মাতা কে সুন বচন কো মনমে উঠী তবঙ্গ 
অঙ্গ ভূত রমা কে এসে বনে বিহঙ্গ | 


যোগীসিদ্ধ কথা ২১৭ 


হমলো ভযে বিযোগ বজে থে অনহদ বাজা 
রোয উঠে বনবাস চলে গোশীচন্দ বাজা । 
গোপীচন্দ বনে গিযা মামা ভর্তৃহবিব কাছে হাজিব হইযা! বলিলেন, 
তু মামা মৈ ভানজা অর্জ “মবী সুনী লেব 
চেলা হমৈ কবায দো মে কক শককী। সেব । 
ভাগিনেযকে যোগপথ ত্যাগ কবাইতে মামা অনেক চেষ্টা কবিলেন। শেষে বলিলেন, 
তোমাকে গুকব কাছে লইযা যাই কি কবিযা, তাহাব চোখে পডিলেই €তা ভস্ম হইযা 
যাইবে । 
কৈসে গুক পব লে চল ক্যা সমবাবৈ মোহি 
বে জোগী অবধূত ঠৈ তো ভসম কবেঙ্গে তোহি । 
প্যাবেজী ভসম কবেঙ্গে তোহি উঠে মেবে তনমে জ্বালা 
বোয মবে তেবী মায জিনহোঁনে দুখনে পাল'। 
গোপীচন্দকে নাছোডবাশ্পা দেখিযা অবশেষে ভবথবী তাহাকে গুকব কাছে লইযা যাইতে 
বাজি হইলেন । প্রথমে তিনটি পুতুল লইযা গেলেন, তিনটিই গোপীচন্দেখ প্রতিমা | সেগুলি 
ভস্ম হইল । তাহাব পব বাজাকে লইযা গেলেন । জালন্ধবি গোপীচন্দকে অমব বব দিলেন 
এব" ঘবে ফিবিমা যাইতে বলিলেন । 
শুভ ঘউা ঘবসে চল' লান "কনসে নেহ 
জা চেলা ঘব আপনে অমব তঈ তেবা দেহ। 
গোপাচন্দ বলিলেন, গুকজী 
বাজপাট দিযে ছোড চবণ তুমহবে চিত্ত দীনা 
চেলা কবি লো মোহি ফিঞজ মৈ জগমে হীনা । 
চভবথবীও ভাগিনেযেব হইযা বলিলেন । জালন্ধবি তীহাকে কহিলেন, কুমাবকে বুঝাইযা 
বাজা কবিতে | যোগপথ হইতেছে খঙ্জাধাব ' গোপাচন্দকে বলিলেন, 
সুবত জিনকী মোহনী (কামল জিনকে গাত 
ইনপর ক্রোগ সাধৈ নই' সুন বচ্চা মেবী বান । 
গোপীচন্দ কাতবভাবে প্রার্থনা কবিলেন 
কব জোবে অবজী কবৈ আঙ্র' মেকু দে 
এঁসা জ্ঞান বতাষ দো ?ম তজু জশতলুস নন 
তখন জালম্কবি উপদেশ দিলেন, 
চান খুট বমতে ফিরৌ গুকসে বাখৌ ধ্যান 
ঘব সোলা সৌ নাবি হৈ তো মাতা কব কব জান 


কাঁধে পব ঝোলী ধবী অঙ্গ ভভ়ত বমাব 

গোগীচন্দ বাঙ্জা চলে গুক্কী আজ্ঞা পা 
বাজা নিজেব অস্তঃপুবদ্ধাবে ভিক্ষার্থী হইযা গেলেন । দাসীব মুখে খবব পাইযা বতনকুবব 
দৌডাইযা আসিযা স্বামীব কাছে বিলাপ কবিতে লাগিল | গোপীচন্দ জবাব দিলেন গানে । 


২১৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


॥ রাগ হোলী ॥ 
নাবি অব খ্যাল পবৌ মতি মেবে 
মোহি জানা গুককে ডেবে । (টেক) 
বৈঠী বাজ কবৌ মহলনঞে মাল খজানে তেবে । 
হম কর্মনমে লিখী ফকীবী বাকো কৌন নিবেবে। 
ফৌজনকে ঘব সজে হৈ বিসালে বাজ তপৈ চচ্ই ফেবে। 
নৌকব চাকব হৈ সব তেবে ক্যা হুকম তেবো গেবে। 
বাব বাব সমঝাবত তিবিযা হমকো! হো ন অবোব। 
মাতাকে বচনসে ল্ঈ হৈ ফকীবী তু কবিযো দান সবেবে । 
লক্ষ্মণ বাম সুমব গুণ গাবৈ আয গদে দিন নেবে ॥ 
মাতা আসিযা বলিলেন, সব দেশে ঘুবিও, যদি ভালো চাও তো কখনও বাঙ্গালাদেশে 
যাইও না । 
চাব খুট বমতে ফিবৌ কবৌ দেশ কী সৈব 
বঙ্গালে মতি জাইযো জো তু চাহৈ খৈব। 
পুত্র বলিলেন, সব দেশ দেখিযাছি, বাঙ্গালাদেশ তো দেখি নাই । 
মযনামতী পুনবায সাবধান কবিযা দিলেন, 
বচন হমাবা মানিযে বঙ্গালে মতি যায 
বহিন তেবী চম্পাবতী দেখতহী মবি জায় । 
“আমাব কথা মানিও, বঙ্গদেশে যাইও না । তোমাব বোন চম্পাবতী তোমাক দেখিলেই মাবা 


ঘুবিতে ঘুবিতে গোপীচন্দ “গৌড-বঙ্গাল” দেশে আসিলেন । বাজমহলে ভিক্ষা মাগিতে 
গিযা ভগিনীব সহিত দেখা হইযা গেল । আত্মপবিচয দিযা গোপীচন্দ ক্ষুধাব অন্ন চাহিলেন । 
ভাইকে চিনিবামাত্র চম্পাবতীব প্রাণ বিযোগ হইল । গ্োপীচন্দ কাতব হইযা গুককে স্মবণ 
কবিলে পব গুক আসিযা হাসিতে লাগিলেন । ভগিনীকে বাঁচাইযা দিবাব জন্য শিষ্য গুককে 
কাতব অনুবোধ জানাইলে গুক বলিলেন, যোগ-যুক্তি যদি না জান তবে কেন সাধু হইযাছ। 


তাহাব পব তিনি চম্পাবতীকে বাঁচাইযা দিলেন ॥ 
টাকা 
১ শীতিসংখ্যা ২৬। 
২ এর ১১। 
৩ প্রথম খং, 5৮ পটব। 


৪ শ্রীযুক্ত হীরালাল জৈন সম্পাদ্ত (১৯৩১) “পাছডদোহা' প্লোকসংখ্যা ১০১। 
৫ এ ১৮৫। 


যোগীসিদ্ধ কথা ২১৯ 


৬ পুথির প্রথম পৰিচয় বিস্তৃতভাবে বাহিব হইয়াছিল কাঠমাণ্ড হইতে প্রকাশিত সংস্কু -সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যায় (১৯৫৩) । ঙকটর শ্্রীজয়কাস্ত মিশ্রেব সম্পাদনায এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত (১৯৬১) । সম্পাদক 
সংস্কৃত-সন্দেশে প্রকাশিত পাঠ দেখেন নাই । দেখিলে ভালো কবিতেস । 

পুথিটি বারো পাতাধ । ল-সং ৪৯৫ অন্দে (- ১৬১৪ অক্') তিবহুতে পেখ' । পুষ্পিকা হইতে জানা যায যে নাটকটি 
“সুপ্রক্রিয় মহারাজপগ্ডিতবর শ্রীমদবিদ্যাপতি সৎকবি বিবচি৩” । 

৭ যোগ্লীরা কি নাচগানের সঙ্গে যমপট দেখাইতেছিলেন * 

৮ » বাল। 

৯ “তথাচ পরদর্শনে মীননাথঃ” বলিয়া যে একটি পদ চযগীতিব টাকায মুনিদত্ত উদ্ভা কবিযাছেন তাহা বিবেচনা 
করিলে এক মীননাথের এঁতিহাসিকত্ব স্বীকাব করিতে হয । অবশ্য মীণনাথ নাম ষোডশ শতাব্সীতেও অচলিত ছিল না । 

১০ বিশ্বভারতীর পুথি (8৫ পাতায় সম্পূর্ণ) । লিপিকাল ১২৬৩ সাল | উত্তববঙ্গে লেখা | ৩নিঠা “কহে ভীমসেন 
রাএ মনেতে ভাবিয়া, কইল অপৃব কথা নাচাডি বচিয়া” (পু ১৮ ক) । “গোর্থবিজ্য' নাে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডপ কর্তৃক সম্পাদিত 
ও বিশ্বগাবতী কর্তৃক প্রকাশিত । 

১১ “মীনচেতন', শলিনীকাস্ত শট্টশালী সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত/প্বিষৎ প্রকাশিত ₹১৩২২)। টত্তববঙ্গেব পুথি । 
জিপিকাল ১২২৪ সাল। 

১২ মৌলবী আবদুল কবিম সম্পারদি৩ ও বঙ্গীয় সাহি৩। পবিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪) গোবক্ষবিজয । আটখানি পুথি 
অবলম্বন কবা হইয়াছে । সবচেযে পুবোনোখানিব লিপিকাল ১১৮৪ সাল । 

১৩ ক ১৬০৬ (১৮ পাতাব পুথি) । লিপিকাপ ১১৮৭ মাঘ অর্থাৎ ১২৩২ সাল । লিপিব ধাঁচে বিশেষত আছে । 
একবার ভীমদাসের ভনিতা আছে । 

১৪ চা্টিগাঁ অঞ্চলে এক পদকতাঁ ছিলেন ফযজুল্লা শামে ৷ ঠিনি এই ফযজুল্লা হইতে পাবেন । 

১৫ হাড়েব মালা ধারণ যোগী কাপালিকন্দব একটি বিশিষ্ট সাম্প্রদাযিক চিহ" ছিল । কাহশ্পাদেব ৮যশিীতি রষ্টবা | 

১৬ অনিলপুবাণেব মতে ধর্মঠাকুবেব (অর্থাৎ আদানাথেব) মাযায | পৃ পবিচ্ছেদে রষ্টধ্য | 

১৭ কদলী মানে বন্ত। অর্থা অব্সর' ৷ কদলীব দেশ অন্সবা সঙ্গ ৷ 

১৮ অরথথহি ডাকপাখি হইযা শীঘ্র উডিযা যাও । 

১৯ পাটিকা সম্ভবত প্রাচীন জশপদ পট্টিকেব (আধুনিক বাংলাদেশে ত্রিপুবা জ্েলায অন্তর্গ )। 

২০ 'কষ্কালী' (অর্থাৎ বিশীর্ণ চামুণ্ডা মুভি) এই শামেব ব্যুৎপত্তি অনুসাবে কাঁকাণ। তাঙ্গাব বাপাব । 

২১ শ্যামদাস সেনেব মীনচেতনে আছে 

“সেই সে গোবক্ষ তবে নিবন্ধ কবিল 
কালী বলি এক মুর্তি বাঢাত স্থাপিল 1” 


২২ - চড় মারিযা । 
২৩ - শুলে দেয়। 
২৪ - বালক, শিশু ৷ 
২৫ - শিলে। 


২৬ অনিলপুরাণেব মতে মীননাথ মন্রানান্দ আসিযা যোঈ বাজ্যেব বাজা হইযাছিলেন । 
২৭ - বাও । অর্থণ্ি ৬াঁল বাজাও । 
২৮ * সংজ্ঞায়, ইশাবায়। 

২৯ - ঘুঙবুব বাজাইয়া | 

৩০ শুদ্ধ পাঠ “ঘব চালে চাল" ? 
৩১ » অন্ধে। 

৩২ » কালা । 

৩৩ » গোর্থনাথ উবাচ । 

৩৪- ভাতা । 

৩৫ পাঠ “নির্জন তন্ত্র” । 
৩৬ - গন্ধা। 

৩৭ গোরখ-বাণী প ১৮৬-২০২। 
৩৮ » “নিবাণি” | 

৩৯ - গ্রাছ। 

৪০ - শুক। 


২২০ বাঙ্গালা সাহিতোন ইতিহাস 


৪১ পাঠ “পালি” । 
৪২ - কাল। 
৪৩ - মৃত্যু । 
৪৪ - ধৈর্য 


৪৫ বহিম উদ্দীন মুনশী সঙ্কলি৩ঙ ও হাজী আফাজদ্দীন আহমদ প্রকাশিত ষড যোগীাকাছ (৯৩৭ সনন্ধবণ ১৩৩৫) 
দ্রষ্টব্য । 
৪৬ অথাৎ যাগী-নটকুতা | 
৪৭ পুথি ১২০৮ সালে লেখা | শবৎকুমাব বায কতৃক মালদহ হইতে সংগৃহীত । শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুবী কর্তক 
সম্পাদিত ও ববেন্দ্র বিসার্চ মিউজিযাম বাজশাহী হইনে প্রকাশিত (১৯৬৪) । 
৪৮ পা) “যতি” । 
৪৯ এ 'লোকে'। 
৫০ সম্পাদক ১৪২০ শকাব্দ ধবিযাছেন । 
৫১ বামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত ও কাশী নাগবীপ্রচাবিণী সভা প্রকাশিত (ততীয সৎস্কবণ ২০০৩ সংবৎ) পৃ ৫৫। 
৫২ “গ্রোবিন্দচন্দ্রেব গীত” নামে শিবচর শীল কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৩০৮) । পথিব প্রথম পবিচয বাহিব 
হইয়াছিল সাহিতাযপবিষত পত্রিকা (৬ পৃ ২৬৭ ৭২)। পুথি পূর্ববাটেব, লিপিকাল ১২০৬ সাল । 
৫৩ শলিনীকাস্ত তট্টশালী ও বৈকুষ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদি ৩ এবং ঢাকা সাহিঙাপবিষৎ কণ্ক প্রকাশিত (১৩২১) 
“ময়নামতীব গান' নামে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত 'ণোপীচন্দ্রেব গান এ (১৯২২ ২৪) পুণমুধ্রিত । 
৫৪ সুকুর মামুদেব পাঁচালী মুনশী গোলাম বসুল খোন্দকাব কতৃক প্রকাশিত হইযাছিল ১৩১৯ সালে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয প্রকাশিত গোপীচন্দ্রেব গানে পুনমু্রিত | 
৫৫ “আবদুল সুকুব নাম পিতায বাখিল সুকুব মামুদ নাম কুলেতে বাখিল। 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী লিখিযাছিলেন যে গাঁহাব কাছে সুকুখ মামুদেব যে পুথি ছিল গাহাতে কবি নিবাস পাওয়া যয 
সিন্দুবকুসুমী শ্রাম (বামপুব বোযালিযাব উত্তবে) । 
৫৬ পর্ণ তব কপে বিশ্বেম্বব শট্টাচার্য কণক প্রকাশি 2 (সা পপ ১৫) । কলিকাণঠা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গোপীচন্দ্রেব 
গানে পুনমুর্রিত । 
৫৭ লামা তাবনাথ এইখানে ভ্রগলন্ধবিব ১ভ্তি বাঙ্গালণ্য উদ্বাত কবিযাছেশ । প্রথম ভল্ভিব ভাষা বিকৃত | দ্বিতীয় 
উত্তি-_“উপর যাহি” । এ বাকাটি মধ) বাঙ্গালা প্রাচীন বাঙ্গালা অথবা অবহটঠ হইতে পাবে । 
৫৮ আসলে নামটি একটি মহিলাব, অদুনা প্দুমা অর্থাৎ অদ্িতীয পদ্ধিনী নাবী | 
৫৯ লখিন্দবও বাসবঘবে ক্ষুধা বোধ কবিযাছিল এব' সেই উপলক্ষো প্রাণ হাবাইযাছিল । 
৬০ কাছুপাদেব একটি চযগীতিতে (১১) যেন গোবিন্দচন্দ্রেব যোগিবেশধাবাণব প্রতিচ্ছবি পাই । 
৬১ শ্রীঅক্ষয়কূমাব কযাল সংগৃহীত (কলিকাতা দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চনেব ০) পুথি । মোট পএসণখ্যা ২ 
৪, ৫ ২৯। 
৬২ প্রাসাদেব নাম । 
৬৩ অর্থাৎ বাজা দর্শশে আপনাব সর্ব অঙ্গের সৌন্দয দেখিতেছে। 
৬৪ » টিপিতেছে, মর্দন কবিতেছে। 
৬৫ অর্থ যমেব কবণ । 
৬৬ পাঠ “রসিক” । 
৬৭ কন্দ স্কন্দ। অথাৎ দেহ বিনষ্ু হইল । 
৬৮ পাঠ “শত । 
৬৯ পাঠ “হেউত” । 
৭০ হেউতে - হেতুতে 
৭১ এ “কিচুণ 
৭২ এ “বোজে”। 
৭৩ এ “পরকাশিযা” । 
৭৪ তুলনীয় আধুনিক লোকোক্তি 
“মাগুর মাছেব (খোল 
ভব-যুবতীব কোল 
বোল হবিবোল ।” 


(যাণীসিদ্বী কথা ২২১ 


৭৫ কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েব পুথি নং £01110741 ১৩৮৯ | পত্র সপ্থা ৬১। পৃজনীয শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয কৃত (খণ্ডিত) অনুলিপি ব্যবহাব কবিযাছি। ম্প্রণীত বিদ্যাপতি গাষ্ঠী (১৩৫৪) প ৫০ ভ্রষ্টবা | 
স্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়েব সম্পাদনায় নাটকটি প্রকাশিত হইযাছে (কলিকাতা বিশ্ববিদাল্য ১৯৭০) । 

৭৬ « কুক্ষিতে। 

৭৭ তা$ খান জুয়া খেলোয়াড | 

৭৮ » অমূল্য । 

৭৯ তুলনীয় “হস্তি ঘোডা পযদল য৩ দেখ মাব আলেব মাধ যন আশ্রতে অঙ্গাব | (দুর্লভ মল্লিকিন শীত পু 


৮০ অর্থাৎ “আমবা ধর্মভাবক" অথবা “(তুমি) আমাদেব পর্মভাই 1” 

৮১ অর্থাৎ আমাদেব হৃদযানন্দ স্বামীকে দাও । 

৮২ অর্থ বৃষভ 

৮৩ অর্থাৎ তিউড়িতে এক ফোঁঢা জল নাই । 

৮৪ নষ্ট । 

৮৫ অর্থাৎ ক্ষোবকাব নাপিত । 

৮৬ পাঠ “পানী” | পালি মানে কান শঙ্খকুণ্ডল 

৮৭ “উদ্ুনা কবিয়া বি পরদুনা + 5 পন সতী শেডাপাহুণু আব খর্যা (শালাম।” সুকুব মামুদেৰ তেও "খতুষা 
নফর” | খেতু খেতৃযা পামব খ্লাসঙ্গ মান চাষা । 

৮৮ শ্রীগোপাল হালদাবেব প্রবন্ধ ((প্রাসীঠি স আও টানজাকশনস অব দি সকসথ ওলিয়েপ্টাল কনফাবেক্স পানা) 
প্‌ ২৬৭ ৬৯ দ্রষ্টব্য । 

৮৯ শুচল ঠি পণ. দীনেশচন্র সণ সঙ্লালিত। পথস খণ্ড প ৮ 55 

০ স*শীত গোপীচন্দ শুবথব বঙ্ণল্লাশ হবিপসাদভ্ভী ক £ক প্ুশশিত ( বাবাই ১৯২৬) । 
৯১ পাঠ “ছায | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
মনসা মঙ্গল 


১ বাস্তপৃজা 


বৈদিক চিন্তাব পবিণতিতে বাস্তদেবতাব দুইটি প্রতীক দাঁডাইবা গিযাছিল । এক, বৃক্ষ অথবা 
স্থাগু। দুই, নাগ (অর্থাৎ সাপ)। স্থাণুব দুই পবিণতি চৈত্য এবং শিবলিঙ্গ । বৃক্ষপূজাব 
পবিণতি বিচিত্র-_বট, অশ্ব, বিন্ব, সিজ অথবা তুলসী । পৃবভাবতে বাস্তুপূজা সিজ ও সাপ 
লইযা এবং সেখানে সিজ ও সাপ একত্রিত | তা ছাডা মনসাদেবী (“মনসো বেত, প্রথম 
যদ আসীৎ )-যাঁহাব আদা কথা পুব খণ্ডে বলিযাছি_-তিনিও এই সাঙ্গ যোগ দিমাছন 
তবে বেমালুম মিলিযা যান নাই । পশ্চিমবঙ্গে বাস্তপূজাব দেবতা হইল সিজ গাছ ও 
অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগেব প্রতিনিধিস্থানীয অনস্ত বা বাসুকি যিনি মাথায পরথিবী ধাবণ 
কবিযা আছেন ।) উত্তববঙ্গে বাস্তপূজাব দেবতা সিক্ত গাছ ও মনসা । পূর্ববঙ্গে বাস্তপূজা 
কিভাবে আছে তাহা অবগত নই । সম্ভবত জলপ্লাবিত ভূভাগে স্থাধী আবাসেব সম্ভাবনা কম 
থাকাতেই ওখানে বাস্তৃপূজা লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায, এবং তাহাব স্থানে ঘবে ঘবে ঘটে অথবা 
মুর্তিতে মনসা পূজাব বীতি বনুপ্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গে ধূমধামে মনসা পূজাব রেওযাজ 
অপেক্ষাকৃত কম । যে অঞ্চলে (স বেওযাজ আছে সেখানে দুগ্গাঁপূজাব মতোই আডম্বব 
কবিযা গ্রাম-উৎসব বপে অনুষ্ঠিত হয । পূর্ববঙ্গেব মতো ঘবে ঘবে ব্ও অনুষ্ঠান বপে 
মনসা-পৃজা পশ্চিমবঙ্গে অজ্ঞাত | বৈশাখ মাসে দশহবাব দিনে সিজ গাছেব তলায নাগ (ও 
মনসা) পূজা পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র অনাডস্ববে অনুষ্ঠিত হয । আব একটি বাস্তৃপূজা হইল শ্রাবণ 
অথবা ভাদ্র মাসে অবন্ধন অথাৎ উনান-পৃজা | তবে সব পবিবাবে এ পূজা প্রচলি৬ নয । 

ব্রত-অনুষ্ঠান বপে মনসাপৃজা প্রচলিত নাই বলিযাই পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলগুলিব 
মতো পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলগুলি-_ অর্থাৎ পুথি ও গ্রন্থ-_-কোন একটিমাত্র কবিব সংহত 
বচনাবপে পাওযা যায নাই । পূর্বগামী কবিদেব বচনা ব্রতকথাব মতে। খণ্ডিতভাবে গীত 
অথবা পঠিত হওযাতে, এবং পশ্চিমবঙ্গে যেমন তেমনি আসব জমাইযা গাযন কর্তৃক গীত 
না হওয়াতে, পূর্ববঙ্গেব মনসামঙ্গল বচনাগুলি আমবা বহু কবিগাষকেব ভনিতামগ্ডিত হইযা 
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সংকলনবূপেই পাইযাছি। ভনিতাগুলি অধিকাংশই গাযনেব প্রক্ষেপ, বচযিতাব স্বাক্ষব নয | 
বচফিতাব নাম হইলে খণ্ডাংশ-বচযিতাব নাম | এই সম্ভাবনাটি মনে না বাখিযা অনেক পণ্ডিত 
পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল-কবিনামমালায অষ্টাধিক শতোত্তব অক্ষসংযোগ কবিযাছেন এবং 
তাঁহাদেব অবিমৃষ্যচিস্তক অনুবর্তীবাও ভুলেব জট পাকাইযা চলিযাছেন ॥ 


২ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ 


পশ্চিমবঙ্গে মনসামঙ্গল নিবন্ধ গুলিব মধ্যে বচনাগৌববে ও প্রচাববাহুল্যে 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দেব গ্রস্থই শীর্ষস্থানীয় ।৯ কবিব নামেব মূল অংশ কেতকাদাস না 
ক্ষেমানন্দ এই লইযা সংশয আছে । প্রা সকলেই (এবং ইতিপূর্বে এই গ্রস্থেব লেখকও) 
“কেতকাদাস” উপাধি, আব “ ক্ষেমানন্দ” (বা ক্ষমানন্দ) নাম খলিযা গ্রহণ কবেন। কিন্তু 
“ ক্ষেমানন্দ” ভনিতা আবও দুই-তিনজন মনসামঙ্গলেব কৰি বাবহাব কৃবিযাছেন। অথচ 
“কেতকা”" মনসাব নামান্তব জানা সত্বেও একজন ছাড়া আব কোন মনসামঙ্গল-কবি 
“কেতকাদাস” ভনিতাবপে ব্যবহাব কবেন নাই । সুতবাং কেতকাদাসই কবিব আসল নাম 
বলিষা গণ্য কবা উচিত । এখন আমি তাহাই কবিতেছি। 
কবিকঙ্কণেখ আত্মকাহিনীব অনুসবণে কেতকাদাসও আত্মকাহিনী দিযান্ছন | কাহিনীব 
বিছ্বু বিছ্ব পাশন্তুব আছে সব মলাহহ' লইপ যে পা» খাডা হয তাহ এখাপ্ত উদ্বাত 
কবিতেছি। 
শুন তাই প্বকথা দেবী হৈল ববদাতা 
সহাযপুবক বিষহবি 
বলিভদ্র২ মহাশয চতুভুজত সম হয 
তাহাব তালুকে ঘব কবি । 
তাহাব বজতি শ্ষে চলি গেল স্বর্গদেশ 
তিন পুত্রে দিযা অধিকাব 
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ বায  পুত্রেব অধিক তায 
বণে বনে বিজয তাহাব । 
তিন পুত্র অল্পবয পসাদ গুক মহাশয 
তালুকেব কবে শেখাপডা 
তাহাব কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে 
সোমনগব * হইল কাঁথডা |? 
বণে পড়ে বাবা খাঁ বিপাকে ছাডিতে গাঁ 
যুক্তি কবে জননী জনক” 
দিন কথ ছাপা যাই কবে সে নিস্তাব পাই 
দেওযানে হইল বড ঠেক। 
শ্রীযুক্ত আক্কর্ণ বায অনুমতি দিল তায 
যুক্তি দিল পালাবাব তবে 
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি 
গ্রাম ছাড বাত্রেন ভিতবে। 
প্রসাদ তাহাব পাত্র ইঙ্গিত পাইল মাত্র 
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পালাইবে শঙ্কর মণ্ডল 

প্রসাদ হরিষ হইয়া যুক্তি দিল আশ্বাসিয়া 
ধান্য কিছু না দিল* সম্বল | 

নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই 
হেনকালে নিশি অবসান 

তথা তেলি লগ্বোদর* উত্তরিতে দিল ঘর 
হাঁড়ি চালু১১ সিধা গুয়া পান । 

রাজা বিষুদাসেব ভাই তাহারে ভেটিতে যাই 
নাম তার রায ভরাগ্ধল১২ 

তিহো দিল গুয়া পান১* আব গ্রাম তিনখান 
লিখাপডা বসতেব স্থল ।১* 

এইমতে কতদিন আমার অন্তিম দিন১? 
কপালে কি লিখিল বিধাতা 

শুন পুত্র ক্রেমানন্দ কতেক কবিব বন্ধ 
খড কাটিবাবে বলে মাতা ৷ 

তোরা কি বাজাব বেটা ঘবে নাঞ্িি খঙকুটা 15 
দেখ পুত্র পবেব আশ্রম 

জননী এতেক যদি গালি দিল নানা বিধি 
তথাপি না ঘুচে মনভ্রম | 

মনে কবি সবিষ্ময বেলা আছে দণ্ড ছয 
সঙ্গে লয্যা অভিবাম ভাই 

অবসান দেখি বেলা গ্রামেব উত্তব জলা 
খড কাটিবাবে দৌহে যাই । 

তথা ছাগ্ডাল চাবি পাঁচে খোলা দিযা জল ছিচে 
ৎস্য ধবে পক্ষেতে ভূষিত 

আমাব কৌতুক বঙ ছাও্াল পাঁচেক জঙ 
সেইখানে হইল উপনীত । 

আগে আমি কহি গিযা মৎস্য ধবধ আমা লয্যা 
তাবা বল ইহা নাহি হয 

যশ মতসা ধব্যাছিল সকলি কাডিযা নিল 
অল্পবৃদ্ধি মনে নাতি ভয । 

গালাগালি দেই তাবা মৎস্য ছিল হাঁডিভব' 
সকলি লইযা ্টমানন 

যত শিশুগণ মেলি দেই সভে গালাগালি 
পথ আগুলিযা কবে দ্বন্দ্ব | 

মৎস্য লয্যা অভিবাম চলি গেলা নিজ স্থান-" 
যত শিশু গেলা ঘবাঘবে 

আমি হৈলাম একেশ্বব প্রাণেতে নাহিক-” ডব 
রহিলাম খড কাটিবাবে । 

একেলা রহিলাম যদি খড ন। মিলায় বিধি 
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কহিলে না হব তোর ভাল 
শন পুত্র “ক্ষমানণদ : কবিত্ব কবহ বন্ধ 
আম * মঙ্গল গায্যা বুল । 
ব্রহ্মণীচরণ-আশে গাইল কেতকাদাসে 
তুয়া বিনে অন্য ন'হি গতি । 
যে জন গাওযায গাষ তুমি তাবে বক্ষিও মায় 
বণে বনে হইবে সাবঘি ! 
আত্মকাহিনীর সাব কথা এই ।-_ ক্ষেমানন্দেবা দুই ভাই, ছোট ভাইয়ের নাম অভিরাম | 
পিতার নাম শঙ্কব মণ্ডল ! পৈতৃক নিবাস সোননগর, সোমনগব, সোনাগড় অথবা কাঁথড়া । 
গ্রামের জমিদার বলিভদ্রের মৃত্যুব সময়ে তিন নাবালক পুত্র পাখিযা যান । কবির পিতা শঙ্কর 
মগুল সম্ভবত স্থানীয় শাসনকতাঁ ফৌজদার ( ?) খাঁরা খাঁর কর্মচারী ছিলেন । যুদ্ধে বারা খাঁর 
মৃত্যু হইলে শঙ্কব মণ্ডল মুস্কিলে পডিল । স্থানীয় জমিদার আস্করণ রায় বলিভদ্রের বিশ্বাসী 
আত্মীয় ছিলেন এবং শঙ্কর মগুলের হিতৈষী | আসল ক্ষমতা অধিগত করিল তিন নাবালক 
জমিদারের গুরুমহাশয় প্রসাদ | সেই-ই জমিদাবীর কতা হইল । প্রসাদেব সঙ্গে শঙ্কর 
মগুলের বনিবনাও ছিল না বলিয়া মনে হয় । গ্রামে জীবিকার কোন সুবিধা নাই দেখিয়া 
শঙ্কর মণ্ডল তাহার পত্বীর সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রাম ছাডিবার উদ্যোগ করিল । আস্করণ 
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বায এই যুক্তি অনুমোদন কবিলেন, কিন্তু প্রসাদেব চক্রান্তে শঙ্কব মণ্ডল কিছু পাথেয লইতে 
পাবিল না। বাতাবাতি গ্রাম ছাডিযা চলিযা তাহাবা ভোব বেলায জগন্নাথপুবে পৌঁছিলে 
সেখানে লঙ্বোদব তেলি তাহাদেব আশ্রয দিল । স্থানীয ভূম্বামী ভবামল ( বিহাবীমল্ল £) 
বাষেব সঙ্গে দেখা কবিলে তিনি শঙ্কব মণ্ডলকে জমিদাবিব কাজকর্ম দিযা জগন্নাথপুবে 
বাখিলেন । 
দুই ভাইকে একদিন মা বলিলেন, ঘবে খড-কুটা নাই । যাও খড কাটিযা আন । গ্রামেব 
উত্তবে জলায দুই ভাইযে খড কাটিতে গেল | পথে দেখে ছেলেবা ডোবায জল ছিচিযা মাছ 
ধবিতেছে । তাহাদেব সঙ্গে গাযে পড়িযা ঝগডা বাঞ্জাইযা কেতকাদাস সব মাছ কাডিযা লইল 
আব ভাইকে দিযা তাহা বাড়িতে পাঠাইযা দিল । তাহাব পব কামাবদেব পগাব গোডায 
কেতকাদাস খড কাটিতে গেল । সেখানে মনসা কাপড বেচা মুচি মেষেব কপ ধবিযা দেখা 
দিলেন এবং নিজেব স্ববপ দেখাইযা তাহাকে মনসামঙ্গল বচনা কবিযা গাহিযা বেঙাইতে 
আদেশ কবিলেন । 
এই আত্মকাহিনীতে একটু ফাঁক বহিযা গিযাছে । সে ফাঁক কোন কোন পুথিব ৬নিতা 
হইতে পৃবণ কবা যায ।-_মনসা কবিকে মন্ত্র দিযাছিলেন | « 
শঙ্কব মগ্ডলেব পূব নিবাস কোথায ছিল এবং পব নিবাস জগন্নাথপুবই বা কোথা সে 
বিষযে নিশ্চযতা নাই । বাবা খাঁব সমাধি বধমানেব কযষেক ক্রোশ পশ্চিমে শিলিমপুব গ্রামে 
আছে বলিযা জগন্নাথপুব বর্ধমান জেলাব পশ্চিম অংশে, এই অনুমান কবা গিযাছিল । কি্ত 
নৃতন লব্ধ পাঠ “ভবামল বায” নাম হইতে এই স্থান গলি জেলা দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ও 
বর্ধমান জেলাব পৃবাংশে কোথাও ছিল বলিযা অনুমান কবি ।২০ 
কেতকাদাসেবা কাযস্থ ছিলেন । ভনিতায তিনি এক আধবাব মনসাব কাছে কাযস্থদেব 
জন্য বব মাগিযা গিযাছেন | 
ক্ষেমানন্দ বাণী বক্ষ ঠাকুবানী 
কাষস্থ যতেক আছে ॥ 
আত্মপবিচযে বাবা খাঁষেব উল্লেখ হইতে বচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ বলিষা 
অনুমান কবা হয । কিন্তু ভবামল বাষেব উল্লেখ থাকায সে অনুমান কবা চলে না ।** বাবা 
খাঁ নামটি সম্ভবত উপাধিব মতো ছিল মানে 'ঝজু পথিক মহাশয | সপ্তদশ অষ্টাদশ 
শতাব্দীব সন্ধিকালে বাংলাব কোন ফৌজদাব এই নামে পবিচিত ছিলেন এই অনুমান কবিতে 
হ্য। সুতবাং কেতকাদাসেব সময সপ্তদশ অষ্ঠাদশ শতাব্দীব সন্ধিকালে ধবিতে হইবে । 
কেতকাদাস তীহাব নিবন্ধকে কখনও কখনও জগতীমঙ্গল” (অথবা 'জগাতীমঙ্গল') 
বলিযাছেন । 
জগতীমঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দে গায 
এত দূবে মনসামঙ্গল হেল সায ।২৫ 
ক্ষেমানন্দেব কাব্যে বেহুলাব নিকদ্দেশ-যাত্রাপথে যে সকল স্থানেব উল্লেখ আছে সেগুলি 
সবই আধুনিক বর্ধমান জেলাব মধ্যে পড়ে এবং সে সবই দামোদবেব পূর্বতন 
প্রবাহপথেব- যখন আঁকিয়া বাঁকিযা দামোদবে প্রধান প্রবাহ বর্ধমান হইতে উত্তব-পূর্বমুখে 
প্রবাহিত হইযা মগবা-ত্রিবেণী-কালনা অঞ্চলে গঙ্গাব সঙ্গে মিলিত-_যে প্রবাহপথেব 


মনসামঙ্গল ২২৭ 


চিহণবশেষ বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকা-গাঙ্গুবেব তীবে তীবে অবস্থিত | এগুলি এখনও পশ্চিমবঙ্গে 
মনসা-পুজাব প্রধান পীঠস্থানৰপে পবিগণিত হইযা আছে । যেমন জুঝাটি গোবিন্দপুব 
বর্ধমান গাঙ্গপুব কেজ্যা মণ্ডলগ্রাম দেপুব নেযাদা আদমপুব (বা আমদপুব) হাসনহাটি 
নাবিকেলডাঙ্গা বৈদ্যপুব পিডতলী (বা পীবতলী) গহবপুব ত্রিবেণী ইত্যাদি | 
ক্ষেমানন্দেব বর্ণনাব প্রধান বিশেষত্ব সবলতা ও সহৃদযতা ৷ বেহুলা -লখিন্দবেব 
প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা হইতে উদাহবণ দিই । শ্বশুধবাডিতে ফিবিবাব পথে বেহুলা স্বামীকে 
লইযা ছদ্মবেশে বাপেব ঘবে দেখা দিতে চলিযাছ । 
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইযা মশ যাণিন' হৈযা 
চলিল বেহুলা নাঁখন্দব 
বপ জিনি তিলোত্তমা বক্ত বপ্ত্র পবি বামা 
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহব | 
গলায কদ্রাক্ষমালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা 
নখিন্দব চলে তাব আগে 
বেহুলা যায পিছু পিছু লজ্জায না বলে কিছু 
মাযাজপে দোহে ভিক্ষা মাগে । 
এইভাবে তাহাবা নিছনি শগবে 
সবাকাব বাডি গিযা শিঙ্গাধবনি কবে 
শিব শিব বাণী মুখে সঘনে নিঃসবে । 
বেহুলা-নখাই ভিক্ষা মাগে বাঙি বাডি 
থালেব উপবে কেহ দেখ চালু কডি । 
ঘুবিতে ঘুবিতে তাহাবা বেহুলাব পিতৃগৃহে পৌছিল | যোগীব শিঙ্গাধ্বনি শুনিযা বেছুলাব মা 
ভিক্ষা দিতে আসিল । যোগিনীকে দেখিযা তাঁহাব নিকদিষ্ট কন্যাব মুখচ্ছবি মনে পড়িল । 
সে বলিল, 
তোমা দেখিযা শোকে কান্দে মোব প্রাণ 
মোব কনা এক ছিল তোমাব সমান । 
না বলিযা কোথা গেল মডা লৈয। কোলে 
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে । 
শাশুডিব কাছেও বেহুলা দেখা দিল ছদ্মবেশে, যোগিনীব ভেক ধবিযা নয 
ধুচুনী-চুপভী-বিষনী-বেচা ডোমিনী সাজিযা । অদ্ষ্টপূর্ব ডোম-বৌকে দেখিযা সনকা তাহাব 
নাম-ধাম জিজ্ঞাসা কনিলে বেহুলা ঘুবাইযা উত্তব দিল, 
বেহুলা ডোমিনী নাম শাশ্ব ডোম পিতা । 
চাঁদ ডোম শ্বশুব নখাই-ডাম পতি 
অতি হীনকুলে জন্ম মোবা ডোম জাতি । 
ধুচনী চুবডী বুনি আর বুনি কুলা 
সিষনী বিষনী বুনি আব বুনি ডালা | 
তাহাব পব অপূর্ব ব্যজনীখানি বিক্রযেব জনা আগাইযা দিযা বলিল, 
আমাব বিয়নী খানি লক্ষ টাকা মূল 


২২৮ বাঙ্গালা সাহিতার ইতিতাস 


চাঁদ ঝলমল কবে কনকেব কুল । 

ব্জনে বসম্ত আসে বন্দিনীব বা 

নিদ্রাকালেতে লাগে সুশীতল গায । 

যে জন সুজন বড হযে ত বসিক 

বাজনী কিনিবে দিযা লক্ষেব অধিক | 
বেহুলাব কথায সনকাব মনে পূত্র-পুত্রবধূব স্মৃতি জাগিল । 

বেহুলা নখাই নামে পৃূবশোক জাগে 

সনকা ক্রন্দন কবে ডোঁমনীব আগে 

“কৃত্তিবাস”, মুকুন্দ ও কাশীবাম যেমন যথাক্রমে বাম-কথা চন্তী-কথা ও ভাব৩-কথাব 

প্রতিনিধিস্থানীয কবি, কেতকাদাস তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যেব | দক্ষিণবাটে নিল শ্রেণীব 
মধ্যে ক্ষেমানন্দেব পাঁচালী-গানেব আদব এখনও অবিলুপ্ত বহিযাছে । ধর্মমঙ্গল গান 
লুপ্তপ্রাঘ, চণ্তীমঙ্গল গান দৈবাৎ শোনা যায-__তাও শহব-ঘেষা অঞ্চলে কৃষ্ণমঙ্গল গানেব 
আসব দেবালযে এবং ভক্তসমাজে | শুধু “কৃত্তিবাস”এব বাম পথা এবং ক্ষেমানন্দেব 
ভাসান-গান এখনও পল্লী অঞ্চলে কোনও প্রকাবে টিকিযা আছে । 


৩ দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ 


ক্ষেমানন্দ নামে (বা উপাধিতে), আব এক কবি শুধু বেহুলা লখিন্দব পালা লহ্যা একটি 
ছোট মনসামঙ্গল পাঁচালী লিখিযাছিলেন ।২” কাব্যটি নযটি দীর্ঘ পদেব সমষ্টি | একটিব ছন্দ 
ত্রিপদী, বাকিগুলি পযাবে লেখা | ভনিতাষ সর্বত্র শুধু ক্ষেমানন্দ, একবাবও “কেহকাদাস 
নাই । যেমন 
ক্ষেমানন্দ শঙ বলে কবিযে মিনতি 
আসবে কবহ খেলা দেবী পদ্মাবতী । 
সব পদে ভনিতা নাই । 
কাহিনীতে কিছু কিছু স্বতন্ত্রতা আছে | মনসা চান্দ বান্যাব কাছে আসিযা ফুল জলেব 
পূজা চাহিলে চাঁদ প্রত্যাখ্যান কবিল | 
চে্গমুভী কানী আমি পূজিব কেমনে । 
চান্দ বলে মোব দেব প্রভু ভোলানাথ 
আব কোন দেবী নাঞ্ি কবি প্রণিপাত । 
সিংহলে লাভেব বাণিজ্য কবিযা চাঁদ ছয পুত্র লইযা দেশে ফিবিতেছ । মনসা ব্রাহ্মণীব 
বেশে আসিযা ডির্মী চাহিলে চাঁদ বুঝিতে পাবিল | মনে মনে হাসিযা 
চান্দ বলে নৌকায ভাশাবী আছে কেহ 
এক কডা কডি ইহাবে ফেল্যে দেহ । 
সেই হইতে চাঁদেব দুভাঁগ্যেব সূত্রপাত | 
লখিন্দবেব মৃত্যু হইলে চাঁদ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল । 
উচ্চ-কপালী বেন্রলা লো চিকণ-চিকশ-দাঁতী 
বাসবে খাইলে স্বামী না পোহাল্য বাতী | 


মনসামঙ্গল ২২৯ 


বেহুলা নিজেব অদৃষ্টকে নিন্দা কবিল, শ্বশুবকেও শুনাইযা দিল । 
ভাল হৈল চান্দ শ্বশুব দোষ দিলে মোবে 
আব ছয পত্র তোমাব কোন বোগে মবে। 
মনসাব পাত্র নিতাই ধোবিন২৭ বেহুলাকে মনসা'ব নিকটে লইযা গেলে মনসা অভিমান 
কবিযা বলিলেন, 
আমি কোন দেবতা আমাবে মানে কে 
যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে । 
বেহুলাব ও নিতাইযেব নির্বন্ধে মনসাব মন ফিবিল | সাত ভাই লখিন্দব বাঁচিযা উঠিল । 
দেবীব সঙ্গে সকলে চম্পানগবে প্রত্যাবর্তন কবিল । তবুও চাঁদ মনসাপৃজায বাজি নয । 
চান্দ বলে কি বলিলে আমাব নন্দন 
চেঙ্গমুউাব /কযনে সে পূজিব চবণ | 
যদি মোব সর্বনাশ পুনববি হয 
তথাপি না পূজি আমি কহিপ নিশ্চয । 
দূব কব ওবে খাভ' বলিএ তোমাবে 
উহাকে দেখিযা ক্রোধ দহিছে শবীবে । 
দেবী ক্রুদ্ধ হইযা বলিলেন.“ অপমান কবিতে বেউলা। আনিলে আমাহ” | বেহুল' তাঁহাকে 
সান্তনা দিল, “মাতা না কব ক্রোধ মন, অবশ্য সেবিব শ্বশুব তোমাব চবণ ॥ বেহুলা ও সাত 
ভাই লখিন্দব চাঁদে পাষে পরল । চাঁদ কিছুতেই বাগ মানে ন' বলে 
ঘবকে পাঠাও উত্তায "কু দেহ কডি 
নতুবা খাইবে আজি “হস্তালেব বাড়ি । 
শিবকে ছণ্ডিযে উহাব পুজিব চবণ 
এমন কুৎসিত আশা কবে কোন জন | 
শেষে যখন সনকা বলিল, 
বানা কঠিন তোম'ব মন | 
পুষ্পজল দেব?ক দাও আমি কহি বাণী 
মবা পুত্র চান্দ বান্য পাইলে আপুনি 
তখন সে ভাবিল 
অনেক উপায ছুঁডী কবিল 'মাপনি 
ছেলাব উপবোধে আমি দিব পৃষ্প-পানী | 
দুই শিবলিঙ্গ কোলে কবিযা চীদ প্লান কবিযা আসিল । তাহাব পৰ শিব-পূজা৷ কবিযা 
পশ্চিমমুখে বসিল মনসা প্রজা কবিতে । 
জয ভেবী বল্যে বান্যা দেই পুষ্প পানী 
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগতজননী 
"দবেব নির্বক্ধ ভাই কে কবে খণ্ডনে 
ভেবী বলিতে দেবী বাইবায চান্দের ধদনে । 
তুষ্ট হঞ্জে মনসা মা তাবে দিল বব ' 
পুজিতে পজিতে চান্দেব দিবাজ্ঞান হৈল 


২৩০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


পশ্চিমমুখ তেজ্যে চান্দের পূর্বমুখ হল্য | 
ক্ষুদ্র কাব্যটির অত্যন্ত স্বল্পপরিসরেও ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্পষ্ট হইয়া ফুটিযাছে। চাঁদের 
ভূমিকা সবিশেষ উজ্জ্বল । জেদী মানুষ সে, তাহার কাছে মনসার দেবীত্ব নিশ্প্রভ হইযা 
গিয়াছে । রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী হওয়া অসম্ভব নয় ॥ 
৪ বিষুঃ-পাল 
বিষ্ু-পালের মনসামঙ্গল নানা দিক্‌ দিয়া বিশেষত্বপূর্ণ । বইটির একটি প্রায-সম্পূর্ণ”” এবং 
দুই একটি অত্যন্ত খণ্ডিত২৯ পুথি পাওয়া গিযা্ে। পুথিগুলির কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধের আগে অনুলিখিত নয় | মূল রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে বিরচিত বলিয়া অনুমান করি । পুথিগুলি উত্তব-পশ্চিম বর্ধমান ও 
দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূম অঞ্চলের । উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে বিষু-পালের মনসামঙ্গল 
প্রাচীন বীতিতে এখনও গাওয়া হয় । বিণু-পালের কাব্যেব ভাষা প্রায পুবাপুরি আঞ্চলিক 
কথ্য | রচনায় অন্য বিশিষ্টতা এই যে পদ্যছত্রে অনেক সময় অক্ষবসংখ্যার কমবেশি দেখা 
যায় এবং মিলের অভাবও দেখা যায় | “বাচাল” চিহ্ত ছডাগানের ধবনের পদগুলিতে এই 
ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষিত হয় ৷ এই বিষযে মানিক দত্তেব চস্তীমঙ্গলেব সঙ্গে মিল আছে । 
ভোজপুরী বেহুলা-গানেব সঙ্গেও মিল দেখা যায় । বচনার মধ্যে বিস্তব লোকোক্তি ছডা, 
এমন কি মেয়েলি ছড়াও, গাঁথা আছে । এগুলিব জন্য বিষ্ণ-পালেব মনসামঙ্গলেব মূল্য 
বাডিয়াছে। 
কবির সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বাম-উপাসক ছিলেন তাহা 
একাধিকবাব ব্যবহৃত এই ৩নিতা হইতে বোঝা যায 
সীতাদেষী-পতি শ্রীবামচবণে গতি 
বিষুণ পালে গা দেবীর বব 
আবস্তে ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-অনুযায়ী সৃষ্টিবর্ণনা, যেমন বিপ্রদাসেব রচনাষ পাইয়াছিলাম । 
কাহিনীর মধ্যেও ধর্ম-ঠাকুরের শাস্ত্রের প্রভাব মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয | যেমন 
হাসন-হোসেন পালায় । সূর্যদেবের (অথাৎ ধর্মরাজেব) শবণ লইয়াই মনসা দুই ভাইকে 
পরাজিত কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই পালার কোন কোন অংশ ধর্মপূজাপদ্ধতির “ ছোট 
জালালি”র মতো শোনায় । কিছু উদাহরণ দিই । 
মনসা নিজেব রাজ্য পরিদর্শন করিয়া বেডাইতে বেডাইতে হাসনেব পুবীতে 
হাসনহাটি-নাবিকেলডাঙ্গায, আসিয়াছেন | সেখানে দুই ভাইয়ের কাণ্ড দেখিযা বিন্মিত হইয়া 
মনসা মন্ত্রীসৈহচরী নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বাপ যদি মহাদেব মা যদি পার্বতী 
তবে ত আমার হইল ভাই 
দেব-অংশে মুনিসার০ জনম হঞ্াছে 
কেনে জবই কর্যা খএণ* গাই । 
নেতা বলিলেন, মহাদেবের বরে ইহারা দেবতারও অবধ্য | 
দেবতা হইয়৷ যদি এক সইদ বধ করি 


নিসামঙ্গল ২৩১ 


সাত কপিলাব বধ লাগে তায 1২ 


হাসনহাটিব বর্ণনা (“বাচাল”) 
ফিবই মাধাই*ৎ আওরি আওবি৩ 
হিন্দু মুসলমান চিনিবাবে নাবি 
ভাই সবাব হাতে ছুবি কাটাবি। 
দাকণ কুঁকুডাব”* বোল বিষম বাজিছে ঢোল 
হাওযাই্* ছাডিছে ঘন ঘন 
কালু তুবকা মোচলমান মাগোব- পাতে ভাত খান 
সোখবীতে না দেয গোময । 
মাধাই গেল বে কসাএব হাট মাঁস 'বচে নায় পাগ 
কপিলার মা তূলে”* ধবি 
বিষু-পালেব বচনাব আব একটু পবিচয দিই | কালিদহে বাপকে চিনিযা মনসাপিতৃগৃহে 
যাইতে উৎসুক হইযা বলিলেন, 


আজি না* জনম হৈল আজি বনবাস দিল 
আমি না" থাকিব কান ঘবে 
মাযা কবো বাপা*১ তোমাব সঙ্গে যাব হে 
সদাই 'দেখিব কার্তিক লম্বোদবে | 
শিব বলিলেন, কন্যে 
কি যাবি আমাব ঘব দু কুন্দল কবে বিস্তব 
যাব কুন্দলে না পোহায বাতি 
যখন কুন্দল বাঙ্গে বড উডে যায চাপব খড 
তোলপাড কবে মব্যাব*" মাটি । 
মনসা বলিল, বাপা তে 
(তোমার পাম মহেস্থ স্্াকে ৬বাঞ্া। তোমাব ঘব”* 
আমি না থাকিব কাক ঘবে 
মাআ কবি বাপা”« তোম'* সঙ্গে যাব হে 
সদা দেখিব কাতিক লশ্শেদবে 
শিবকে “না” বলিবাব সময না দিযা 
উলটিঞ্া শিবেব মনে আশা দেবী হৈলা শ্বেত মাকডসা 


লুকাইলে পুস্পেব কবন্দে*, 
উলটিঞ্জা হব চাষ ঝিকে দেখিতে ন' পাষ 


কান্দে £ল অঝব নআনে 
শিবেব গবল-পানে মনসা-চস্তীব “কন্দলা পালা শেষ হইল | 


শিবকে বাঁঠাইবাব অন্য উপায না দেখিযা দুর্গা ব্রহ্গাকে ধবিযা বসিলেন, মনসাকে 
আনিতে হইবে । ব্রহ্মাব আদেশে নাবদ টেকি সাজাইযা তাহাতে চডিযা চাবিদিকে কোন্দলেব 
বীজ ছডাইতে ছডাইতে মনসাব কাছে চলিল । 


২৩৭ 


বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


টিকিব*" সাজন কবিতে নাবদেব গমন 
মুড়া ঝাঁটা বান্ধো দিল বলিঞা লেঙ্গুব ।৮ 
পুবান তালাই”* দিল পালান”? ভিড়িঞ্া-* 
নেআলি*২ দডি দিল কব্যানি” বলিঞ্ঞা | 
শামুকেব খুলি দিল ঘুঙ্গুবা বলিঞ্া | 

পানা বিবমূল*" নিল শ্থেতচামব বলিঞা । 
দুদিকে দুখানি কুলা দিল বে বাদ্ধিযা 
পক্ষবাজ ঘোড়া যাবে উধাযৎ* কবিঞ্া । 
আলকুসিব ডা নিল ধগলে দাবিঞ্ঞা 
টিকিশ্ত চাপেন মুনি দুকাঠি বাজাঞা । 
যাত্রা! কবিঞ্ঞা নাবদ-মুনি যায 

মুনিদেব ছেলাগুলি ইধুলি” (খলায 
তাহাদেব চুলে ধব্যা টিকিতে ঢ্রুসায 
মাঞ্া-বাপু করা ছেল্যা ঘবকে পালাষ । 
হেলাব কান্দণ শুনি বিসানি” বেবাষ 
আলকুসি উডাইএ্া দিল ঠাদেল গায 
ছেপ্যাদিক ফেলি বিসান ঘলকে পালা 
বলে ছলে মনিন্দব নাণাল পাষ 

মুনিবাত বলো সভে দগ্ুবৎ কেল 
আলকুসি গুডা দিহা আশাবাদ ৮কস। 


কাতিক-গণেশ মনসাব কাছে আসিয। অনুনয ঝবি৩ লাগিল । 


মাএব কুন্দলে বুনি আইল্য' অবণ্যে 

চুল খেব", দিঞ্া মা পাঠালা৷ পৃইছনে 
এইবাব ৮ল বুনি শা হযা বিমুখ 

বাঃবক বক্ষা কব মাএব সীমস্থেব সিন্দুব 


নাবদ আসিযা তাহাদ্বে সঙ্গে যোগ দিলে মনসা আমিযা অমু এদুষ্টিতে চাহিযা শিবকে 
সঞ্জীবিত করিলেন । তাহাতে দুগবি বিদ্বেষ আবাব চাগিযা উঠিল পুগাঁ বলিলেন, 


এওক্ষণ ছিল বুড়া কল্লা কবিঞা 
এতক্ষণে উঠিল বুড' সুও মাগুটি পাণ্ঞা 


মনসাব (ক্রোধ হইল । তাহাব কষ্ট বিষদৃষ্টি শিবেব উপব পঙিলে শিব আবাব মুছাঁ গেলেন । 
দু তখন মনসাব কাছে মিনতি কবিতে লাগিলেন 


অবশেষে মনসা শিবেব বিষ ছাডিযা তাঁহাকে সুস্থ কবিলেন এই মন্ত্রটি১" পছিযা । 


কুসড্ডিপেব মাঝে আছে সুধাতবঙ্গিণী 
বিনিঝিনি বএ পানি ভেটিঞ্া উজানি | ১ 
তাব মধ্যে বাঁশ-ঝাডটি তিন ঠাঞ্চ তাব বাঙ্র 
ছিনকাল১, বৈসে তায ধুকুডিযা কাঁখা ।১* 
ছিবকাল বস্যে কাগ** কবে সাঞ্জ সাঞ্জ 

যা বে হরেব বিষ ব্রিভুবনে নাঞ্জি ॥ 


মনসামঙ্গল ২৩৩ 


পানকৌডি পানকৌডি ডুবিযা ধবে মাছে 
ডুমিনী* ফুকুবে কান্দে সমুদ্রেব মাঝে | 
জলে নাচে জলে গায জলে ধবে তাল 
যা বে হবেব বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥ 
জিঅছ কুপ্ডেব৬* মাঝে পাই" ঝাওকি*” ঝিকি ঝিকি কবে 
ধর্মকুমাবী তায অমুতেন জলে ।২৯ 
ধর্মকূমাবী নয বকত সঞ্কাব 
যা বে হবেব বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥ 
[বাপেব বাড়ী যান] দুর্গা কোপ কবিঞ্ঞা হবে 
অঙ্ষেব বসন দুগবি উডাইল ঝডে 
তা দেখি প্রহ্মাব বীর্য খসিল সাগবে । 
এই হেতু কালকুটি বিষ তোমাব জনম 
স্বর্গ ছাডিঞ্া কব পাঙালে গমন । 

শিবেব বাঁচনে “ সমুদ্রমন্থন পালা” সমাগত । কবিব শনিতা 
গান কবি বিষ; পাল বিষহবিব বব 
এই বেলাতে পাষ গাএনে প্রসাছি কাপড 


তাহাব পব “পবীক্ষিৎ পালা” | ঠাহাব পব বাখালখাটি-তাসনহাটি কাহিনী-_ “গদ্ধেশ্ববী 
পালা” ' বাখালঘাটিতে আসিযা মনসা ডাইনী সাজিলেন এবং ছড়া কাটিতে লাগিলেন । 
আমাবে ডাইন বলে আমি হই মুখদোষী 
ঘবে বৈসে খাই ছেল্যা পাবস-পডসি । 
বোলায লাবে খাব 
ঘবে বৈসে খাই আমি বৃডা পোদ্দাব 
আম'ব কি জীরনে আশা 
শিক্ষা কবঠে মাঞ্া জাত খাঞা অইলাম চাষা 
আমাল বুলে দিল কালি 
পুষ্প না পাঞ্া জাতি খাঞা হইলাম মলি 
বোলায বাবে বাব 
ঘবে বৈসে খাই আমি বুডা কুমার ॥ 
হাসন হোসেনেব সঙ্গে যুদ্ধে মনসা শেষ পর্যন্ত যুত কবিতে পাবিলেন না । ঘোডায 
চাপিযা দুই ভাই তাডা কবিলে মনসা পালাইতে বাধ্য হইলেন । 
ঘাডা উঠ্যাইল হাসেন নৃপবব 
পালাইঞ্া যান চা মনসাদেবীব গণ 
"স্থান হইতে কবিলা গমন 
লঙ্ষাুবনে যাঞ্া দিল দবশন | 
প্রাণ বক্ষা কব বিভীষণ লইলাম শবণ 
পেছা খেদাডিযা আল্য মোব দাকণ যবন । 


বিভীষণ বলিল, আমাব সাধ্য নাই | “সূর্মেব নিকটে গো শবণ লাও গা তুমি ।” সূর্যে 
কাছে গিযা দেবী 'নবেদন কবিলেন, 


২৩৪ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


প্রাণ রক্ষা কর সূর্য লইলাম শবণ 
পেছা খেদাডিঞ্া আস্যে মোর দারুণ যবন । 


এবোল শুনিষা সূর্যে রথ ছাডি দিল 
গগনমগ্ডলে ঘোডা উডিতে লাগিল । 
সূর্য বলে থাক বেটা দারুণ যবন 
এখানে আইলে তোর নিশ্চয মরণ । 
পাকলনদৃষ্টি হঞ্া সূর্যে ঘোডা পানে চাষ 
পাখছেদ হল্াযা ঘোডা গড়াগড়ি যায । 
কুলকুলি দিঞ্া মাধাই খেদ্যে লঞ্ঞা যায 
প্রাণ লঞ্ঞা দুটি ভাই পালাইঞ্জা যায । 


হাসন-হোসেন মহারুদ্রের কাছে গিয়া বলিল, 


শুনিয়া 


প্রাণ রক্ষা কব বাপা লইলাম শবণ 
পেছা খেদাডিঞ্া আল্য মা মনসাদেবী গণ । 


মহাকদ্র বলে বাছা নিবেদন কবি 
ঝিএব বৈবী বাছা বাখিবাবে নাবি । 


দুগাব কাছে গেলে তিনিও সেই কথাই বলিলেন । দুই ভাই ঘবে ফিবিযা ধবিত্রীব 


শরণাপন্ন হইল | বলিল, 


পৃথিবা আশ্রয দিলেন 


বসুমতী মা গো বিদায় দাও তুমি 
তোমাবে ধেযাঞ্ঞা গো পাতাল যাব আমি । 
পাতালেব নাগলোক নেড্যা চেড্যা খাষ 
যবনমুকতি আমাব হাঁকাবে পালায ৷ 


সেইখানে দুটা পাতকুঙা সুজন হইল 
হাসেন-হোসেন দুই ভাই তাহাতে সামাল্য । 
মাকডসা যাইঞ্জা তায জাল বেডাইল 
গাছ হৈতে কেঁকলাস দেখিবাবে পাইল । 


খুজিতে আসিযা মনসা কুয়ার মুখে মাকডসাব জাল দেখিযা ফিরিযা যাইতেছিলেন, তখন 


কৃকলাস তাঁহাকে জানাইয়া 


দিল । (জঙ্গনামাঘ হাসন-হোসেনের কাহিনী তুলনীয ।) 
উন্মত্ত হইঞ্া মাতা খুজিঞ্জা বেডায 
হাসেন-হোসেন দুই ভাইকে দেখিতে না পায । 

ঘাড় নেড়্যে কেকলাস দেখাইঞ্া দিল 

তাহাতে জগতী মাতা বুঝিতে নাবিল । 

গাছ হৈতে কেঁকলাস নামিল ধিরি ধিবি 

আনন্দিত হইল মাতা ঈশ্বর-ঝিআরি ৷ 

লেঙ্গুড়ে কর্যে মাকড়সা-জাল ভাঙ্গি দিল 


মনসামঙল ২৩৫ 


কুআব ভিতবে হাসেন দেখিবাবে পাল্য। 
গান কবি বিষু পাল বিষহবিব বব 
এখন কেন দেখি বাছা কুআব ভিতব এ 
অবশেষে দুই ভাই দেবীব শবণ লইল । 
বাখ বাখ মা হববিন্দু কমলা 
তুমি লয ভূতে গেযান 
এই ভূম তোমাব শাসন কবিঞ্ঞা দিব 
দুটি ভাএব বাখহ পবান। 
কোহবড”- ভাঙ্গিঞা দেউল বনাঞ্া দিন 
পজা নামে দিবেন ব্রাহ্মণ 
ঘবে আছে মা বিবি ফাতুমা 
সেই তোমাব কবিব সেবন । 
দেবী নবম হইলেন । ৩খন 
হাসেন বড ভাগাবান সহম্্র ধেনু কৈলা দান 
দেবীব নামে ভাগাব বিলায 
নে১ওতুকিব চবণ শিরে বন্দি ।নিজ ধন] 
গীত কবি বিষণ পালে গায . 
তখন দেবী মর্তে নামিযা “বসিল৷ শ্বেত শিমূলেব ডালে” । 
তাহাব পব “বাণিজ্য পালা ।” বেনে-বাজা চাঁদ ডিঙগা লইয খাণিজ্যে যাইবে । তাহাব 
ডিঙ্গাব নাম “মধুকব” “দুগবিব” “মহিষামুডা” “ছুটীমুটা” ইত্যাদি । 
যতেক বমণী সনকা সঙ্গতি কবিঞ। 
ডিঙ্গা পূজা কবে বাজা জয জয দিঞ্ঞা 
যাও *"ও মধুকব বিদাঅ হইঞ্া 
হীবামন মানিকে এস্য পুর্ণিত হইএা । 
বামেশ্ববেব ঘাট বাংশ পশ্চাৎ কবিঞা 
চলিলেন মহাবাজা ঠবণি বাহিঞ্া । 
তাহাব পব লখাই-বেহুলাব “বিযা পালা” এবং তাহাব পব শেষ পালা “জাগবণ” । 
লখাইযেব মৃতদেহ লইযা বেহুলা মাজসে ভাসিযা ঘাটে ঘাটে নানা প্রলোভনভীতিব দুস্তব 
বাধা ঠলিতে ঠেলিতে চলিযাছে । এক প্রণযপ্রার্থী নিবেদন কবিল, 
ন"* ধান পাকিলে তোকে কুডা খোআব '? 
আব খোআব কণ্লাব ডাটা 
কলসী ভাঙ্গিঞ্া তোবে নাকচোনা”« বনাঞ্া দিব 
এমন ধন দিবে কোন বেটা । 
এই প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ছড়া (“বাচাল”) আছে___তাঁতিনীব খেদ | সম্ভবত এটি কোন 
গায়নেব প্রক্ষেপ । ছডাটিব শেষ অংশেব একটি আধুনিক বপাস্তব যোগীন্দ্রনাথ সবকাবেব 
“খুকুমণিব ছডা'য (১৩১০) সংগৃহীত আছে। বিষ্ু-পালেব পুথিব পাঠ এখানে উদ্ধৃত 
করিলাম । 


১৩৬ 


বাঙ্গাল! সাহিভোব ইতিহাস 


উ জটাব বাপ উ মটার বাপ মোবে নঞ্া হকু ভিন্ন" 
কাটনেব"* কথা কিছু মন দিঞ্া শুন । 

যখন আমি শিখিলাম নোতন কাটনা 

বিশা চারি ফাল ভাঙ্গে টেকোব*৮ গডনা | 
আমি কিবা সুতা কাটি অতি বড সক 

এক খি সুতায় বাদ্ধিতে পাবে বার টাকাব গোক ॥ 
দু খি সুতায় মৃণালেব ( %) কাছি 

তিন খি সুতাষ বান্ধা যায় নবাধেব হাথি । 
সুতা কাটিঞ্রা আমি বাখিলাম ঘবে 

ফুল দেঅবা আসিঞ্া লাঙ্গলেব দডা কবে । 
আমি কিবা সুতা কাটি কলমীর ডাটা 

তাঁতি ভেয্যা বলে আমি সাহানা পাব কোথা । 
সাহানা কিনিতে গেলা তাঁতি পুবন্দবপূবেব হাট 
কোথা ছিল ট্ুট্রবে বেঙ্গ আগুলিল বাট । 
তবাসে-মনাসে তাঁতি উঠিল গা গাছে 

কোথা ছিল কাঠবিবালি ডাডিতে”* ধব্যা নাচে । 
তরাসে-মবাসে তাঁতি নামিল গা ভুঞ্ে 

কোথা ছিল কোলা বেঙ্গ মুতে দিল মুঞ্ে। 
ভ্রবাসে-মলাসে 'তাঁতি যায গুড়ি গুড়ি 

কোথা ছিল জাডি বেঙ্গ মালোক ফাবুডি । 

না মার না মাব ঠাকুব তাঁতিব গগোসাঞ্ঞ 

বাঙ্গা ধডি বুনে দিব বানিব দায নাঞ্চি । 


তাহার পর বধূর রন্ধন-নিপুণতার বর্ণনা | 


বন্ধনেব কথা কিছু মন দিঞ্া শুন 

শাগে দিলাম শুকতা অন্বলে দিলাম ঝাল । 
মাস কলাএব দাল বান্ধিলাম বে৩ ঘোডাব লাদ 
বান্ধনে বাডনে আমি সকলে উত্তম 

আর একটি গুণ আছে শয্যায়” |. 


জাগরণ-পালায় মূল কাব্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি । 


গান কবি বিষুণ পাল বিষহবিব বব 
এত দুবে হৈল মা তোমাব মঙ্গল । 
এই বারি ছাড্যে যদি অন্যত্র যাও । 
হরের দোহাই লাগে আন্তীকের মাথা খাও । 
জয জয দিঞা মা বারিতে কর ভর 
হরি হরি বলিঞ্া সভাই যাও ঘর ॥ 


তাহার পর “গাছ বেড়া” অনুষ্ঠানের বর্ণনা । 


লাস-সুবেশ করে এয়্যেগণ পরে নানা অলঙ্কার 
টাড় বিশ্বুকি পরিছে বিজুলি গলে সতেম্বরি হার । 


গলসপামঙ্গল ২৩ 


সোনাব বাটাতে তাশ্বুল লইলা সিন্পুব লইল ডাববে 
সনকা বানী ইন্দ্রবিদ্যাধধা চলিলা বধু আনিবা/ব 
“বৃক্ষমূলে এই গাএন”, 
এস গো সমান লোক একচিন্ড মনে 
গাছ মঙ্গলিব গা বেউলাব শুভক্ষণে 
গোডা বিণ অর্পিল' শাছে ভগবতী 
পাতে সবস্বতী আর্পিল সীসে”* পাবতী । 
০ পবেত দক্ষি* না থকে এই গাছে” 
আত্তবে পালাল্যা তাবা মনস'ব ৬বে 
যতদূবে যাষ বৃক্ষ অশ্বণেব ছাযা 
ত৩পুব জাশ্য”" ভাই বাসুদেবেব মাযা । 
ধমিক "লাকে আ?ক্ু'৮; পাছটি পাপী লোকে কাটে 
হাত ভডি কাটিঘ। হাব ফেলে পরথুবিব ঘাটে ৮* 
তাহাব পব “এবে খেলান তাল খেলা খেলে পদুমা খেলা খেলে বাজাব ঝিষে আ আবে 
হ।”,__-এই ধুযা দিযা গল্লেব জালগুটানে' ছঙা ৷ 
খদা শুখাঞা [শল পঙে বইল বলি 
(দবীব মাথাম শোশা ককে সুবর্ণেল ডাল ৮" 
পথুবি শুখাঞা। গেল পচুড বুশ দল 
দেবাব মাথায় শোশ' কাব শতদল কমল 
মনসা আইল কে কেমনে জানি 
বাসি " ক'পড মাযব হডবডি ছানি ।৮৯ 
গাঞ্ব বাহিবে মখপখানি তায ব্সস্ভেন বা 
খেলনে বেডায ভাগতী ষ্টুনা/গপস ম 
গান কাব বিষ পাল বিমহবিল শব 
দাসেব স্বন্ধ ছাডি মা বাবতে কব ভব ॥ 


৫ কালিদাস, রসিক মিশ্র, কবিচন্দ্র, তৃতীয ক্ষেমানন্দ ও সীতাবাম দাস 


“কবি” কালিদাস সম্ভবত উত্তব বাঢেব অধিবাসী ছিলেন । ইনি মনসামঙ্গল কাহিনী সংক্ষিপ্ত 
আকাবে লিখিযাছিলেন বলিযা অনুমান হয । যে দুই একটি পুথি পাওযা শিযাছে সে সবই 
খণ্ডিত [টি 
এক কার্তিক বামুনেব অনুরোধে যে কালিদা"সব মনসামঙ্গল লেখা হইযাছিল, সেকথা 
উল্লিখিত আছে। 
অজল্পজল্পন-সুত৷- কািক ব্রাহ্মণ 
অবশষে কাব্যবসে কবিল যতন 
ছ্বিজসুত-উপবোধ হতু নিবস্তব 
কবি কালিদাস শুনে মনসামঙ্গল । 
কবি নিজেকে গৌডবাসী বলিযাছেন । আব কোন পবিচঘ পাওযা যায নাই । ভনিতায 
গোলোকনাথের নাম যেভাবে আছে তাহাতে ইহা ইষ্টদেবতাব অপেক্ষা গুকব নাম হওয়াই 


২৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বেশি সম্ভব । 
গোলোকনাথেব পদপক্কজ স্মবণে 
মনসামঙ্গল কবি কালিদাস ভনে ॥ 
পুথিব মধ্যে বহু স্থানে বচনাকালেব উল্লেখ আছে,__“অন্ক মৃগাঙ্ক বস মুগাঙ্ক” অথবা “গ্রহ 
বিধু খতু শশী” অর্থাৎ ১৬১৯ শকাব্দ (১৬৯৭-৯৮ অব্দ)। 


কেতকাদাসেব মতো বসিক মিশ্রও তীহাব মনসামঙ্গলকে মাঝে মাঝে “জগতীমঙ্গল' 
বলিযাছেন | বসিক মিশ্রেব পৈতৃক নিবাস আধুনিক বর্ধমান জেলাব উত্তব-পশ্চিম অংশে 
সেনভূম পবগনায কাঁকুটে-নন্দনপুব গ্রামে ছিল । পবে ইনি মল্লভূমে (আধুনিক বাঁকুডা 
জেলায) আখডাশালে গিযা বাস কবেন ।৯ পিতাব নাম প্রসাদ, পিতামহেব নাম মহেশ, 
প্রপিতামহেব নাম কালিদাস ।৯5 
কালিদাস গুণজিতা মহেশ মিশ্রিব পিতা 
তাব সুত প্রসাদ কুশল 
বসিক নন্দন তস্য সঙ্গীতে অভিলষ্য 
বিবচিল মনসামঙ্গল | 
বসিকেব উপাধি ছিল “শ্রীকবিবল্পভ” | ভনিতাষ দৈবাৎ “শ্রীকবিকঙ্কণ” উপাধিও পাওযা 
যায । 
প্রসাদ মিশ্রিব বালা 
সেবি জগতী*« কমলা ৷ 
বসিক তাহান নাম 
পাঞ্চালিকা অনুপাম | 
আখডাশালেতে থানা 
শ্রীকবিবল্লভ বানা । 
নিম্নে উদ্ধত মনসাব বিষ-ঝাডা মন্ত্রে প্রাচীন চরযাঁছডাব ভগ্রাংশ বক্ষিত হইমাছে। 
বিষণণ-পালেব পুথিতে ইহাব একটি পাঠীস্তব উদ্ধত কবিযাছি। 
হবিহব হবিহব হনিহব মানে 
মবে কালকৃট বিষ ব্রহ্মগেযানে | 
কুশদ্বীপ মাঝে আছে সুধাতবঙ্গিণা 
পানি ফুটী বহে তায উজান-ভেটানি | 
তাব পাডে বাঁশ-গাছ তিন ঠাঞ্ঞি খাঁকা 
চিবকাল বসে [তায] ধুকুডিযা কক্কা | 
যখন কঙ্ক উডে তখন কবে সাঞ্জি-সাঞ্ি 
নাই বে কালকুট বিষ ত্রিভুবনে নাই ॥ 
এই মন্ত্রে ফল না হইলে বিষহবি আব একটি মন্ত্র পডিলেন। 
জীযক-কুণ্ডেব কৈ ঝাঁক ঝিকিমিকি কবে 
ভাহুকাব বৌড়ী তাবা ঘটে», পানি ভবে । 
পানি ধবে পানি ভবে পানি কবে সাব 


মনসামঙ্গল ২৩৯ 


উঠ ওরে ছয মডা বিষ নাহি আব । 

এ মন্ত্রেও ফল না হওযায বিষহবি আব একটি মন্ত্র পডিলেন । 
পানিকৌডি পানিকৌডি ডুবি ধবে মাছে 
ডুমনী ফুকরি কান্দে সাগবেব মাঝে $ 
জলে নাচে জলে গায জলে ধবে তাল 
যা বে কালকুটী বিষ অশেষ পাতাল 

শ্রাবণ মাসেব মেঘ ববিষে কবে বিমিঝিমি 
ডাক দিযা বলে হাডি ঝি বিষ হইল পানি-। 


উলটিযা চায পাঙ'”* থাকি কুঞ্জ দলে 
বাপে ঝিএব সতাণ্৮” মানি হব পড়িলে ভোলে । 
বাঙা মল বাঙ্গা ফুল বাঙ্গা তাব পাতা 
যা বে কালকুট' বিষ শুন্যা আদ্য কথা ॥ 

এই মন্ত্রে দেহে বক্ত সঞ্চাব হইলে বিষহবি অপব মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন । 
বাপেব বাড়ী যান গৌবী কোপ কবিযা হবে 
অঙ্গে বসন দেবীব উডাইল ঝঙে । 
তা দেখি ব্রহ্মাব বীর্য পড়িল সাগবে 
যতনে বাখেন বিধি শঙ্খেব ভিতবে । 
যেকালে কবিল হব সাগবমথন 
সেই কালকুটী বিষ তোমাব জনম | 
তোমাবে ডাকেন সেই অঙ্গেব বিষাই 
অঙ্গ ছাডে) পালা বিষ তবেব-দুহাই & 

এই মন্ত্র পড়াতে শবীবে “শিঞ্জিতা পড়িল” | তাবপব দেবী অপব মন্ত্র পড়িতে 

লাগিলেন । সকলে জীবিত হইয! উঠিযা বসিল। 


“দ্বিজ” কবিচন্দ্রও তাহাব বচনাকে 'জগতীঃঙ্গল” বলিযাছেন ১৯ শাজাদা বাযেব১০০ 
বংশোদত্ভব বলিযা কবিচন্দ্র নিজেকে বাববাব উল্লেখ কবিযাছেন | পুত্র বঘুবীব ও 
অনুলিখিতনাম ভ্রাতাব জন্য কবিচন্দ্র দেবীব আশীবাদ প্রার্থনা কবিযাছেন । 
সাজাদা বাএব বংশে কবিচ্দ্র গায 
মোব সুত বঘুবীবে হইবে সদম ॥ 
মোব সহোদবে ম্মাব বঘুবীরে 
দযা না ছাড্য জগত্তা । 
কবিচন্দ্রেব নিবাস ছিল শ্যামদাসপব শ্রামে । 
শামদ'সপরবে আছে যাহাব বসতি । 
মনসার আজ্ঞা এই গীত বচিত হইযাছিল এবং দেবী তীহাব শানেব আসবে আবর্ভূত 
হইবেন এই ভবসা দিযাছিলেন বলিযা কবিচন্দ্র লিখিযাছেন । 
দয়া কব হবসুতা ছুজঙ্গবাহিনি 


২৪০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গীত রচিবারে মাতা বোলিলে আপনি । 
তোমার রচনা গীত হবে জেইখানে 
শুনিব নিশ্চয় শিয়া নেতা সখী সনে ॥ 


কবিচন্দ্রের আসল নামটি কি তাহা জানা গেল না। 


শাজাদা রায়ের বংশধর আব এক জনেব মনসামঙ্গল পুথি পাওযা গিযাছে ।১১ ইহার নাম 
অথবা উপাধি ক্ষেমানন্দ ৷ ইহাব সহিত কবিচন্দ্রের সম্পর্ক কি এবং দুই নামে বচনার মধ্যে 
মিল কতটা তাহা যাচাই কবিবার মতো উপাদান পাওয়া যায় নাই । এমনও হইতে পাবে 
ক্ষেমান্দ ও কবিচন্দ্রের ভাই, দুইজনে পৃথক গায়ণসম্প্রদায় কবিয়াছিলেন । এই 
ক্ষেমানন্দের নিবাস ছিল চিন্তিতপুর গ্রামে ' 


সীতাবাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীব একমাত্র গ্রন্থকাব যিনি দুইটি প্রধান “মঈপ” কাব্য 
লিখিয়াছিলেন ৷ ইহাব ধর্মমঙ্গলের পরিচয় আগে দিয়াছি । এখণ মনসামঙ্গলেব কথা 
বলিতেছি ।১০২ সীতারাম দাসের মনসা আসলে গজলশ্ষ্মী । তাই ঠিনি দেবীকে কমলা 
বলিয়াছেন এবং নিজেব বচনাকে কখনও কখনও 'কমলাকী৩ন'ও বলিয়াচ্ছেন ৭ বিষু "শব 
গ্রন্থে যেমন সীতাবাম দাসেণ গ্রস্থেও তেমনি ধর্মঠাকুন সবাধিদেবতা' । সাতারাম মনসাকে 
দিয়া ধর্মপূজা করাইযাছেন, “ধর্ম পুজে বিষহবি” | 
ধর্মমঙ্গল রচনা দশ বছব পবে “শশি বিশু চন্দ্র বে অথাৎ ১০১৪ অলাঝে 
(১৭০৮-০৯ অন্দে ।সীতাবাম মনসামঙ্গল লিখিযাছিলেন । সীতাপাম ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল 
গাহিতেন ৷ গাযকবণ্তি তিনি অক্সবযসেই গ্রহণ কবিযাছিলেন । ঠাই বলিযাছিলিন, গুহদেবী 
গজলক্ষ্মী মাতা 
নপুব দিলেন মোবে চিত্তিযা কুশল 
গুরু ৭য় শিশু গা পবম মঙ্গল । 
দেবীব কৃপায় তিনি মনসামঙ্গল পুথি পাইযা নূতন কাব্য বচল্ব জন্য দেখ আপেশ এনুভব 
করিযাছিলেন । 
দেখাতো সবণি যবে দিযা গেলে প্রথি 
আপনাব গীত গুণ শুন গো জগঞ্ত্রী 
সীতাবাম দাস (ঞতকাদাসেব রচশাব সহিত বিশেষভাবে পবিচি৩ ছিলেন । তাহাব প্রনাণ 
প্রায় সবত্র আছে , বিশেষ কবিয়া বেহুলাব যাত্রাপথের বর্ণনায় । সুতরাং যে পুথি 
সীতাবামকে সবণি (“খা ইমাছিল তা নিশ্মযই কেতকাদাসেব পুথি ৷ তাহা হইলে সাতাবাম 
দাসেৰ মনসামঙ্গল বচনাকাল কেতকাদাসের বচনাব সন্ভাব্য শেষ সীমা নিদেশ কবিতেছে ॥ 


৬ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী 


উত্তর-পূর্ব বঙ্গের বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তীর 'পদ্মাপবাণ' (অর্থাৎ মনসামঙ্গল)১০৩ 
অনেকে ষোড়শ শতাব্দীর বচনা বলিয়া মনে করেন । এই অনুমানের হেত হইতেছে ছাপা 
বইয়ে*”* পাওয়া এই কালজ্ঞাপক পয়ার, 


| ২৪১ 


জলধির বামেতে ভুবন মাঝে ছ্বাব | 
শকে বচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥ 
কিন্তু এই ছত্রের অকৃত্রিমত্ব সবিশেষ সন্দেহজনক | প্রথমত এই দুই ছত্র কোন পুথিতে 
প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত নয় । দ্বিতীয়ত “জলধির (৭) বামেতে ভুবন (১৪) মাঝে দ্বার 
(৯)”--অথার ১৪৯৭ শকাব্দ (১৫৭৫-৭৬ অব্দ)-_এই রকম নিতান্ত কষ্টকল্িত & 
অবচ্ছিন্নভাবে কালজ্ঞাপনা অন্যত্র দেখা যায় নাই ! তৃতীয়ত ১৩১৩ সালে বংশীদাসের মে 
নিকটতম অধস্তন পুরুষ বর্তমান ছিলেন তিনি কবি হইতে সপ্তমস্থানীয় ১৫ সুতবাং 
বংশীদাসের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীতে হওয়া সম্ভাব্য নয় । 
অবিভক্ত বাঙ্গালার মযমনসিংহ জেলাব কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাডি (বা 
পাণুয়ারী, পাতুয়ারী) গ্রামে বংশীদাসেব নিবাস ছিল ।+*১ কবির পিতামহ হৃদয়ানন্দ, পিতা 
ধাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা 1৯” ইহাবা ছিলেন বাটাব ব্রাহ্গণ, বন্দ্যঘটী গাঁই। কবিব এক 
পর্বপুরুষ চক্রপাণি বাঢ়দেশ হইতে আসিযা ত্রন্মপুত্রের তীবে বাস কবেন ।১০৮ 
ময়মনসিংহ অঞ্চলে বংশীদাসের সম্বন্ধে দুই একটি কাহিনী প্রচলিত আছে ।১০* 
বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর লেখা বলিয়া প্রচলিত বামাযণেধ ছডায বংশীদাসের মাতার 
নাম পাই অঞ্জনা, পত্বীর নাম সুলোচনা | ইহা হইতে আরও জানা যায় যে বংশীদাস ছিলেন 
দবিদ্র, তাঁহার বৃত্তি ছিল মনসার “ভাসান”-গীত গাওয়া '১১৭ 
বংশীদাসের মনসামঙ্গল পাঁচালীব কোন প্রাচীন অথবা পৃণা্গ রূপ পাওয়া যায় নাই ।-১১ 
এ কথা অবশ্য পূর্ববঙ্গের সকল মনসামঙ্গল রচযিতাব পক্ষেই খাটে, 
প্রসঙ্গের বাহিরে গেলেও চন্দ্রাবততীব আলোচনা এইখানেই সারিযা দিই | বংশীদাসের 
কন্যা চন্দ্রাবতীব রচিত বলিয়া একটি বামায়ণ গাথা বা ছড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে অধুনা 
প্রচলিত আছে ।১১* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তক প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় এই ছড়ার 
একটি খণ্ডিত, পবিশোধিত এবং নিতাস্ত আধুনিক রূপ মুদ্রিত হইযাছে । গল্লাংশে এই ছড়া 
অদ্ভুঙ-পামায়ণের অনুসবণ করিযাছে । ছডাটি পুরাপুরি জাল যদি না হয় তবে ইহার 
সংগ্রহকারী অথবা সংস্কতাঁ যে মাইকেল মধুসূদন দত্তেব রচনাব অনুরাগী ছিলেন তাহা 
দ্বিতীয় অংশে পঞ্চবটী বনবাসেব সুখকাহিনীব বর্ণনা পবিস্ফুট । নিষে উদ্ধত অংশ 
মেঘনাদবধের চতুর্থ স্গ হইতে বপাস্তরিত ' 
আমি কি গো জানি সখি কালসর্প বেশে 
এমনি কবিধা সীতায় ছলিবে বাক্ষসে ৷ 
প্রণাম কবিনু আমি পড়িয়া ভূতলে 
উডিযা ১ গকঙ পক্ষী সর্প যেমন গেলে! 
বথেতে তুলিলে মোরে দু পক্কাপতি 
দেবগণে ডাকি কহি দুঃখের ভারতী । 
অঙ্গের আভবণ খুলি মাবিনু বাক্ষসে 
পবতে মাবিলে টিল কিব৷ যায় আসে । 
কতক্ষণ পরে আমি হইলাম অচেতন 
এখনো স্মরিলে কথা হারাই চেতন । 


চন্দ্রাবতীর জীবনে দুঃখকাহিনী বিষয়ে একটি গাথাও নাকি ময়মনসিংহ অঞ্চলে সেদিন 


২৪২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


অবধি প্রচলিত ছিল ।১১৪ চন্দ্রাবতীর স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ যুবা জয়ানন্দের সহিত বিবাহ স্থির 
হয় | উভয়ে সহপাঠী ও ক্রীভাসঙ্গী, সুতরাং সহজ পথেই পরস্পরের মনে প্রণয়সধ্র 
হইয়াছিল । বিবাহের পূর্বে জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া ধমাস্তব গ্রহণ 
করিলে পর চন্দ্রাবতী আজীবন কুমাবী রহিয়া যায় | গাথাটির ইহাই বস্তু । 

পূর্বে উল্লিখিত দস্যু-কেনারামের গাথাটি চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । 
ইহাতে “দ্বিজবংশী-সুতা” ভনিতাও আছে । তবে ভাষা ও ভাব অত্যন্ত আধুনিক ।১১৫ 
ময়মনসিংহ অঞ্চলের আবও একটি পালা চন্ত্রাবতীর বচনা বলিয়া চলিতেছে । ইহার 
অকৃত্রিমতা বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে । শুধু উপক্রমণিকার বন্দনা পদটিতেই 
চন্দ্রাবতীর ভনিতা পাই ॥ 


৭ তন্ত্রবিভৃতি,জগতজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র 


তন্ত্র বিভৃতি,জগতজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেব | 

উত্তরবঙ্গের এই তিন রচনায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ কবিতে হয 
্রস্থবিভাগ | গ্রন্থবিভাগ দুই খণ্ডে,_-দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। তিন কবিব মধো প্রাটীনতম 
হইলেন তন্ত্র- | 

যে পুথি অবলম্বনে ডঃ আশুতোষ দাস “তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ” ১১১ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে সর্বত্র “তন্ত্রবিভূতি” ভনিতা নাইজগৎজীবনের ভনিতাও যথেষ্ট আছে। 
অন্য ভনিতারও অসত্ভাব নাই। দেবখণ্ডে সবই “তস্ত্রবিভূতি”্র ভনিতা, একবার শুধু 
“বিভূতি” । বণিকখণ্ডে “তস্ত্রবিভূতি”ব ভনিতা ছাডা “জগতজীবনে"ব ভনিতা পাই ষোল 
বার, “বিভূতি” চারিবার, “দ্বিজসুত” একবার, “বিদগদ” চারিবার, “দ্ধিজ মহামতি” একবাব | 

বণিকখণ্ডের অধিকাংশ যে জগৎজীবনের বচনা তা বোঝা যায় “বিভূতি”্ব সঙ্গে 
“পদ্মমুখী”র উল্লেখে । পদ্মমুখী ছিলেন জগৎজীবনেব পত্বী । বিভূতি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। 
তিনি ছিলেন “তন্ত্র” অথ তস্তবায । আর জগত্জীবন ছিলেন ঘোষাল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ , 
সুতরাং “দ্বিজসুত” জগতৎজীবনকেই নির্দেশ কবিতেছে । কিন্তু পুথিটিতে যে পরবর্তীকালে 
হস্তক্ষেপ আছে তা বোঝা যায ভনিতায় “বিদগদ” (অর্থাৎ বিদগ্ধ) এবং “মহামতি”্ব 
উল্লেখে। 

“তন্ত্রবিভূতি"ব ভনিতায় রচনাব একটু আদর্শ উদ্ধত করিতেছি । এটি দেবখণ্ডের শেষ 
কবিতা । তন্ত্রবিভূতির লেখনীতে মুসলমান জমিদার হাসন-হোসেন হইযাছে মায়াবী দুই 
তপস্বী “আসন বাসন” । 

পুত্রবর পাঞ্ঞা আইসে মনসাকুমারী | 
মনভাবে গর্ভ ধবে দেবী বিষহরি ॥ 
তার কত দিনে জন্ম লভিল কুমাব | 
আস্তিক তাহাব নাম বিষু অবতাব ॥ 
এইরূপে আস্তিকের হইল জনম । 
বাপেব চরণে পদ্মা নইল শরণ ॥ 
আমারে ছারিঞ্া মুনি গেলেন চলিঞ্া | 


মনসামঙ্গল ২৪৩ 


পৃথিবীতে বহিলাম আমি অপ্জা হইঞা ॥ 
আশ্বাস দিলেন তাবে দেব ত্রিলোচন । 
তোমার পূজা মর্তেততে কবিবে জগজন ॥ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহবা অন্বুবাটী দিনে । 
মনসা পঞ্চমী লোকে কবিবে পূজনে ॥ 
£খ না ভাবিহ ঝি তুমি থাক ঘবে । 
পিতাব স্থানেতে দেবী পাইলেন ববে ॥ 
বব পাঞ্ঞা পদ্মা দেবী হবধিত মন । 
হংসেতে চডিঞা দেবী জুঁডিলা লাচন ॥ 
মাযা তপ কবে তথা আসন বাসন | 
তাব গাঞএ পড়িল হংসন পাখাব জল ॥ 
তাহা দেখি আসন বাসন মহাক্রোধ হৈঞ্া 
হংসকে মাবিতে গেলা নশুন কবিঞ্ঞাা ॥ 
তাহাকে দেখিঞা হংস হইলা থকিও৩ । 
নৃতাভঙ্গ হৈঞা পদ্ম' হইলা কুপিত ॥ 
কি কাবণে নৃত্য ভঙ্গ কবিলে আমাব । 
বাব বসব থাক আসন গ্রামে বাহিব ॥ 
বাসনেক কে শাপ দিল অঙ্ি বড বোষে 
কালদুষ্ট হঞ্া তুমি বেডাও দেশে দেশে ॥ 
বাসানব (বালে তুষ্ট প্ান্মণী তোতল । 
প্রথম পাত্র হৈল দেবীব আসন বাসন ॥ 
পদ্মাব আদেশে গীত গাইল সপনে 
তন্ত্রবিভৃতি গায মনসাচবণে ॥ 


জগতজীবনেব কাব্যেব পুথি খুব শশ পাওযা যায নাই । ১" একটি পুথিব লিপিকাল 

১১০২ সাল ।১-৮ সুতবাং জগৎজীবনেব মনসামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দী আবন্ত হইবাব আগেই 

লেখা হইযাছিল। ভনিতা হইতে জগতজীবনে" কিছু পবিচয পাওযা যায পিতামহ 

জযানন্দ, পিতা বপ (-বাম) বাযচৌধুবী, মাতা বেব হী, জ্যেষ্ঠ প্রাতা ঘনশ্যাম, পত্রী পন্রমুখী | 
ঘোষাল বসাল বংশে গুণান্বিত সব অংশে 


বপবায চৌধুবীব পুত্র 
জগৎজীবন নাম নানাগুণে অনুপাম 


বচিপ পাঁচালি অদ্ভুত 


২৪৪ বাঙ্গলা সাহিতাব ইতিহস 


বচিল জগতজীবন । 


নিবাস ছিল কুচিযামোড বা কুচিযামোডা শ্রামে | (এই গ্রাম অধুনা পূর্ণিযা জেলায, পুরে 
দিনাজপুবেব মধ্যে ছিল ।৯১) 
ঘোষাল ব্রাহ্মণ বাটা কুঁচিযামোডাত বাড়ী 
গ্রামেব জমিদাব ছিলেন প্রাণনাবাণ | তীহাব কিছু প্রবিচয একটি ৬নিতায পাই । 
শিবনাবাযণ লক্ষ্মীনাবাষণ অনুপাম 
তাব ভাই প্রাণ্নাবাযণ 
তাব দেশে কপ বায তাহাব নন্দন গ'য 
দ্বিজ কবি ভগতজীবন ' 
ব্রাহ্গণীব বেশে মনসা জগতজীবনকে স্বপ্নে তাঁহাব গীত বামনা কবিঠে মাদেশ 
দিযাছিলেন | 


পদ্মাবতী মাযা কবি ব্রাহ্মণীব নপ ধবি 
আসিযা কহিল স্বপাল 
ব্রাহ্মণীব পাঞ্া বব পদ্গুমুখী প্রাণেশ্বব 


বিবচিত হুগওজ্রীক্ন 
জগতজ্রীবনেব মনসামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভপ্ড । প্রথম দবগ্ড মাকাবে বেশ ছাট । 
ইহাতে চাঁদোব কাহিনীব আগে পযন্ত বর্ণহ | দ্বিতায বণিকখ ও 01লা লখিনব বেগুলাল 
কাহিনী । জগতজীবনেব কাবে। গ্রামা হাব বাডাবাডি মাছে 1 


জীবনকৃষ্ণ মেত্রেব পল্মাপবাণ 5... দেবখণ্ড-বণিকখণ্ডে বিশপ্ | জগ্গাবলেব কানা 
তুলনা আকাব বড 1 গল্পে কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে, যেমন লখিন্দব কঠণ কামগঞ্জ এগব 
স্থাপন | ভীবনকৃ্েব পিতা অনন্ত মাঠা স্বর্ণমালা পতী ব্রজেশ্ববী কনিব টাবজন অগ্রজ 
ছিল | নিবাস কবত্তাযা-তীবে লাহিভীপাড' শ্রামে | জীবনকুষে'ব উপাধি ছিল কবিত সণ” 
কবিহষণ নাম নাস'লাহি টাপাা গ্রাম 
ক্গীব্ন মেত্র চতার্থন কনিষ্ঠ 
ককিব দেশেব জমিদাব ছিলেন বানী ভবানী । কাবোব বচনাকাল ১১১১ ("মতা পু্ঠে শশী 
দিষা বাণ বিধু সমর্পিযা”) সাল ১৬৬৬ শকাব্দ ( ১৭৪ম মন্দ) 
পববর্তী কালে উত্তববঙ্গে সুসঙ্গেব বাজা বাজসিণহ /মৃত্া ১৮২১) একটি মনসামঙ্গল 
লিখিযাছিলেন ।-২- 
বামজীবন বিদ্যাভমণ বোধ হয চার্টিগাঁষেব লোক ছিলেন ।৯ * উহাব পিতা গঙ্গাবাম 
খুল্লতাত নাবাযণ ' বামজীবন মনসামঙ্গল লিখিযাছিপেন ১৬২৫ (শব কব ঝত বিধু”) 
শকাবন্দে (₹ ১৭০৪-০৪ মব্দে)।১** বামজীবনেব অপব বচনা হইল মঁদঙযচবি5' বা 
“সূর্ধমঙ্গল পাঁচালী" ।১২* এটিব ধচনা-কাল ১৬৩১ (ইন্দু-২* বাম »নু বিধ") শকাব্দ ( 
১৭০৯-১০ অব্দ)। দুইটি বচনাতেই বামজীবন আত্মপবিচযেব প্রাবন্তে বলিষাছেন 
অল্প বস মোব দ্বিজকুল-জাত 
পণ্ডিত না হম মুই কহিল সভাত ৷ 


সনসাম৮ এ ২৪৫ 


আদিত্যচবিতে বড ভাইযেব উল্লেখ আছে, নাম নাই ॥ 
৮ যষ্ঠীবব, বাণেশ্বব ও অন্যান্য কৰি গাষক 


পর্ববঙ্গে যে সকল মনসামঙ্গল পৃথি লেখা হইযাছিল৷ তাহাতে আবও বিস্তব ভনিতা পাওযা 
যায । কিন্তু এই ভনিতা প্রা সবই গানের কতকগুলি অবশ্য কবিব ভনিতা বলিযা 
নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা গিযছি কিন্তু সেখানেও বচনায কবিব কর্তৃত্ব ঠিক কতখানি তাহা 
বুঝিবাব উপায নাই । পশ্চিমবঙ্গের এবং উত্তববঙ্গেব মনসামঙ্গল কাব্যগুলি যেমন প্রা সবই 
ব্যক্তিবিশেষেব বচণা পূর্বধঙ্গেন বচনাগুলি তেমন নয । পূর্ববঙ্গের কবিবা প্রা সবাই পর্বব্রী 
কবিদেব বচনা'য অল্প'ধক যাগ লিযাগ কবিযা এব ভনি৩" বদলগইয। সাবিযাছেন 
পল্পণঙ্গেল আনসন্ ল ববির শপ। উল্লখস্যাগা হইতেল্ছন। বিদ্যা হবিদাসত ১ 
চুষঞাননত বিপু (বা ৮59৩) তার্ানাহ ২, বল জগন্নাথ ৬ বৈদা 
বলিবর্ণপ্ব - শ্রালামনত পি হষ্টাবর (পল সন) গঙ্গদাস সেন"? ইভাদি | 
ইহাদের মালা বেহ িহ ৬নাবত শতাবাবর ভুথগ শনির কাক হহানলন 

যষ্টীববেব মুদ্রিত গ্রন্থে”: সম্পাদক ভঙ্গিক্য লিখিযাছেন “কবি বঞ্গ।বব খাঁটি শ্রীহট্রেব 
'ল'ক | বিদেশাগত শণিলা দপুব্পীয মঅদিশীধবধ দন সৌলবাবাজাব মহ্কুমাব ইট। 
”বগণাধ গযব শ্ামে প্রতি্গিত হন তা১ বই ব এ এহ কবি জন্মগ্রহণ বেন শ্রীযুক্ত 
বজনদমাহন উক্রনই্রী কতক সপপণদত জানকীানাথব মশসামঙ্গলে মল মাধ। মঈীববেব 
নিত আছে ঠাহার* 15 কাকি পলিতস গাতি 

শ্রাতেব দতুখ্বাম ** যাব” *ম 
আঠদেকী তন ণাম্ীল 
* ল শণা্ ঢানমিহা" পদ্য বণ কি দিম" 
লাক শী কী প্রকাশিল 

মীনবেব বাবা দু ?বছিলাত 2 উপক্রম হখসানত কাহিনীতঠেও একটু নৃতন কথা 
প্ইতেছি শীবী পুষ্প ঠালতেছিনলন এখন সদয় শিব তীতাকে পনিমা মুগ্ধ হন এবং 
জান কবিযা আলিঙ্গন কলে হহে 'ফবিছ্ে গীবীব আলুথাল রেশ দেখিযা মনকা 
৩ৎসনা কবেন গৌবীব উও্ব সল্লোধজনক না *ওযাখ তাহান্ক অস্ঠী পবীক্ষ।য উত্তীর্ণ হইতে 
হয । একদিন শিবেব মগ্রুশ ৩ ফুল হিমালযেব মাথাধ দেওযায হিনালয শিবঃপীডাষ আকুল 
হৃ্টযাছিলেন । অবশেষে গৌবী কাবাদদেবীব মান৩ কবিলে হিনালযেব বোগ দুব হয । 
কাব্যাদ্বীব পজাব মনাহম অঙ্গ হইনেল্ছ কাপালিক* শটটগীত 1 শিব আসিলেন 
“কেওযালী” অর্ারথ কাপালিক সাঞ্জিযা নাটগীত কাঁবতে । শিবেব গানে সকলে মুগ্ধ 
হইল | তাহাব পব যখন তিনি নাচ জুডিলেন ৩-শ প্রলধেব স্চনায সকলে অস্থিব হইযা 
পড়িল । তাঁহাকে কিছুতেই থামান যায না । অবশেষে গৌঁবীব সহিত বিবাহ দিবাব অঙ্ীকাব 
কবায শিব নাচে ভঙ্গ দিলেন । 

ষষ্ঠীববেব কাব্যেব__ অন্তত পক্ষে প্রকাশিত কাব্যেব-_-বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী 
শেষভাগেব পূর্বে নয । স্থানে স্থানে যেন ভাবতচন্দ্রেব প্রভাব অনুভূত হয ।* 

অনেকেব মতে হৃদযানন্দ ছিলেন ষ্টীববেব ভাই 1১৯ 


২৪৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল পুথিতে প্রাপ্ত অপর বিশিষ্ট ভনিতা হইতেছে- বর্ধমান দাস (বা 
দত্ত), “কবি চন্দ্রপতি”, পুকষোত্তম দাস, যদুনাথ পণ্ডিত, গুণানন্দ খান ৯৪০, বতিদেব সেন, 
গুণাকর, রূপনাবাযণ, মধুসূদন দৈ (অর্থাৎ দৈবক), “হরি-সুত” নন্দলাল, “দ্বিজ” বলবাম, 
“দ্বিজ” জয়বাম, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ সেন, “দ্বিজ" গোপীকান্ত, “দ্বিজ" ত্রিলোচন , “দীন” 
ভবানন্দ, “বৈদ্য” ভানুদাস শুক্র, মুবারি মিশ্র, হবিহর দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, আনন্দবাম চক্রবর্তী 
ইতাদি । আনন্দবামেব কাব্যবচনাকাল ১২০৫ সাল। 


অষ্টাদশ শতাব্দী পশ্চিমবঙ্গে যে দুই-একখানি মনসামঙ্গল বচি৩ হইযাঞ্িল ঠাহাব 
মধে। “দ্বি" বাণেশ্ববের (বাণেশ্বববাষেব) কাবাটি উল্লেখযোগ্য 1১" বচনাকাল ১৬৪১ 
শকান্। (- ১৭১৯ অব) | 
মনসামঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে 
শকাব্দা যোল শ একচল্লিশে 
ভাবিযা ভবানী হব ভনে দ্বিজ বাণেশ্বব 
মনসাব মঙ্গল প্রকাশে 1১৪, 


“গোগীনাথ বায বাধানাথ বায:এব উল্লেখ১৪৩ ছাড়া কবিপবিচয এইটুকু পাওযা গিযাছে 

সদা শুদ্ধমতি বায আছিল সংবাম১** 

তপ ফলে সুত তাব হলা আত্মাবাম | 

তাব সুত গুণযুত হলা বংশী বায 

পবম পুকষ তঠেহো দেবসম কাষ । 

তিন পুত্র হল্য তাৰ এ মহীমগ্ডলে 

ন্রগপথে গেল জীব তেজ গঙ্গাজলে ৷ 

শ্রীযুত প্রতাপ বায তাব জোষ্ঠ সুও 

ধর্মে যিনি যুধিষ্টিব সর্ববগুণযুত । 

কনিচ্ণ শ্রীবঘুনাথ বায মহাশয 

দানেতে কর্ণকে জিনি যাহাব আশয । 

মধ্যম শ্রীহবিনাবায়ণ রায় খ্যাতি 

চতুবেব শিবোমণি সদা শুদ্ধমতি | 

আমবা তাহাব সুত দুই সহোদব 

কনিষ্ঠ শ্রীসাশিব জোষ্ঠ নাণেশ্বব । 

নিবাস চম্পকপুবী অকু বাইপুবে € %)৮৫ 

মনসামঙ্গল দ্বিজ ভনে বাণেশ্ববে ১৮ 

ভুবনেশ্বরেব পুথি সংগ্রহশালাতে দুইখানি মনসামঙ্গলেব পুথি পাওযা গিযাছে । ওডিযা 

অক্ষরে লেখা । তবে লিপিকর ছিলেন কাঁথির অধিবাসী বাঙ্গালী | পুথি দুইটি সম্প্রতি ডক্টব 
বিষ্ুপদ পাণ্ডা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 
(১৯৭৯ অব্দ) | মূল রচনাটি মেদিনীপুর-উডিষ্যার প্রত্যন্তবাসী বাঙ্গালী কবি দোয়ারী দাসের 
রচনা (সম্পাদক ইহাকে দ্বারিকাদাস করিয়া এ নামের ওড়িয়া কবির সহিত অভিন্ন বলিয়া 
ধবিযাচ্ছেন)। কবি ছিলেন চিত্রকব অর্থাৎ পটুয়া সম্প্রদাষেব লোক । ঠৃহার ভাই 
পিয়ারী দাস ছিলেন গায়ক (এই তথ্য পরিশিষ্ট হইতে পাওয়া যায) । পবিশিষ্টে যে ছোট 
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বচনাটি আছে ঠরাহাই মূল বটনা বলিযা মনে কবি । কবিব কাল অক্টাদশ-উনবিংশ শতাক্দীব 
সন্ধি সময | 


৯ বাইশ কৰি 


পশ্চিমবঙ্গে কবি কেতকাদাসেব বচনা মনসামঙ্গলেব মধ্যে সর্বপ্রথম ছাপা হয এবং সপ্ত 
ছাপাখানাব উদ্যোগে প্রকাশিত ইহাব বহু সংস্কবণ বাঙ্গালা দেশেব সবব্র ছডাইযা পডে। 
অনেক কাল পবে উনবিংশ শতাব্দী একেবাবে সমাপ্ত সমমে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে গৃহপঠি৩ 
মনসামঙ্গলেব পুথি (অথবা খাতা) ছাপায উঠিতে শুক হয । এই কাজ কলিকাতা, ঢাকা ও 
টট্টগ্রাম__এই তিন স্থানেই বিশেবভাবে হইতে থাকে | মযমনসিংহ প্রভৃতি কোন কোন 
স্থানেও কোন কোন বই ছাপা হইযাছিল । কলিকাতা ও চট্টগ্রামেব সস্থা ছাপাখানাব 
প্রকাশকেবা-__যাঁহাদেব উদ্যম গ্রন্থ খাঁটিভাবে প্রকাশে ও অকৃ্ঠতাবে প্রচাবেই ছিল, 
প্চ্থাকাবেব প্রাটীনত্ব ও গৌবব প্রতিষ্ঠা নয_-তাহাবা একাধিক কবিব বচনাযুক্ত পুথি 
(অথবা খাতা) কেতকাদাসেব সুপ্রচলিত বচনাব সঙ্গে পার্থক। জানাইবাব জন্য “ঘটকবি" 
(ছয জন কবি থাকিলে) অথবা “বাইশ কবি” / কমবেশি বাইশ জন কবি থাকিলে) মাকা দিযা 
প্রকাশ কবিতেন। অন্যথা এই সংখ্যাযুক্ত নামগুলিব কোন বিশেষ মাহাত্ম্য (__যেমন 
আজকাল কোন কোন পণ্ডিত মনে কবেন-__) শাই । 
কিন্তু এই ধবনেব গ্রস্থগুলি একেবাবে মুল্যহীনও নদ্ । এগুলি সংগ্রাহক সংকলযিতাবা 
সাধাবণত পুথিব বা খাতাব পাঠে হস্তক্ষেপ কবেন নাই । এবিষষে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক 
ংগৃহীত ও তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র তবলকুমাব চক্রবর্তী ছ্বাবা প্রকাশিত “বাইশ কবি মনসা'১৪৭ 
বইটিব ভূমিকায কিছু মূল্যবান কথা আছে । তাহা উদ্ধৃত কবিতেছি। 
এই বাইশ কবি ছ্বাবা বিবচিত হস্তলিখিত গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ উট্টগ্রামবাসীগণ শ্রাবণ মাসে পাঠ 
কবিযা আসিতেছেন ৷ কতিপয বৎস্ব গণ হইল কযেকজন সন্ত্ান্ত ভদ্রলোক সমবেত হইযা 
সর্বসাধাবণেব সুবিধাব জনা বাইশ কবি নাম দ্যা এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্দিত ও প্রকাশিত কবেন কিন্তু 
তাহাতে এম বশতঃ স্থানে স্থানে তিন্ন ভিন্ন কবিব বচনা একই কবিব নামে ভনিতা দেওযা 
হইযাছে । বিশেষতঃ ২৪ জন মাত্র কবিব নাম তাহাতে উল্লেখ আছে । 
আমবা বহু লোকেব কাছে তত্ব জিজ্ঞাসু হইয' বহুল অনুসন্ধান কবতঃ অনেকগুলি পুবাতন 
সুলিখিত কীট-দষ্ট পুথি হইতে সমুদায কবিব বচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিলাম 
এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্মাপবদণব অবলম্বনে বচিত হইযাছে । সমুদা কবিগণই চট্টগ্রামবাসী 
অনুমান হয । কেন না অন্যত্র গুত্রাপি এই বাইশ কবি দৃষ্ট হয না। 
অস্মদ্দেশে তিন প্রকাব মনসা পুঁথ প্রচলিত আছে । প্রথম বাইশ কবি ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও ষড 
বসাত্মক বহু বিস্তাবিত | দ্বিতীয় বটুকবি ও তৃতীয ক্ষেমানন্দি । এই দুইখানি অতি সংক্ষেপ ' 
এমন কি কিছু নাই বলিলেও হয । ষটকবি ছযজ* কবি দ্বাবা বচিত হইযাছে বলিযাই ষটকবি 
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । কেতকাদাসেব অপব নাম ক্ষেমানন্দ, তাঁহাব একা বচিত পুথিব নামই 
ক্ষেমানন্দি। 
বইটিব সম্পাদক বিশজন কবিব নামেব তালিকা দিযাছেন । কিন্তু তালিকা কোন কোন 
কবির একাধিক ভনিতা ভিন্ন ভিন্ন কবিব নাম বলিষা ধবা হইযাছে। যেমন বংশীদাস ও 
বংশীবদন | ভনিতা-বিচাব কবিলে এই বইটিতে ন্বতস্ত্র কবি-নাম পাওযা যায এই একুশটি 


২৪৮ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


১। নারায়ণ (দেব), “সুকবিবল্পভ” নারায়ণ (দেব), “নরসিংহ সুত” নাবায়ণ (দেব) 
২। রামকাস্ত (দেব) 
৩। সীতাপতি (দেব) 
৪ | রমাকাস্ত (দেব) 
৫ | রাধাকৃষ্ণ (দেব) 
৬। যদুনাথ. যদুবর, যদুনাথ পণ্ডিত, “বিপ্র” যদুনাথ 
৭ | “বিপ্র” জগন্নাথ, “কবি” জগন্নাথ, জগন্নাথ পণ্ডিত, “বৈদ্য” জগন্নাথ 
৮ | বলরাম, বলরাম দাস, “দ্বিজ” বলরাম 
৯ | রামনিধি (দেব) 
১০ জানকী, জানকীনাথ, “পণ্ডিত” জানকীনাথ, “বিপ্র” জানকীনাথ 
১১ । “ছ্বিজ” বংশীদাস, বংশীবদন 
১২। “দ্বিজ” রঘুনাথ 
১৩। বল্পভ ঘোষ, “কবি” ধল্লভ 
১৪ । কেতকাদাস 
১৫। হরিদাস দেব 
১৬ | গোবিন্দরাম, গোবিন্দ দাস 
১৭ | কমলনযন, কমল 
১৮ । বিজয় গুপ্ত, বিজয়, গুপ্ত কৰি 
১৯। অনুপচন্দ্র ভট্ট, তট্ট অনুপ, ভট্ট কবি 
২০ । হাদয় “ব্রাহ্মণ” 
২১ । গোপীচন্ত্র, “দৈবজ্ঞ” এ “দিও” গগাপাচন্ত্র 
ভনিতাগুলি সবই পুবানো কবির নয অথবা পুবানো পুথি হইতে নেওযা নয় । নাবায়ণ 
ছাডা “দেব” পদবীযুক্ত ভনিতাগুলি নিতান্ত আধুনিক কালেব,হযতো ছাপিবাব প্রাকৃকালেব, 
লেখকের অথবা সংস্কতার ভনিতা, বলিয়া মনে কবি । কেতকাদাসেব ভনিতা চাবটি পদে 
আছে ।১৮ পদগুলি সব ক্রমিক এবং শিব-ডোমিনী (অথাৎ কুচুনী) পালাব | 
নারায়ণ দেবের ভনিতা পনেবো আনারও বেশি পদে পাওয়া যায় । সুতবাং বইটিকে 
নাবাযণ দেবের পন্মাপ্নাণেব সংস্করণ বিশেষ বলিলে অযথার্থ হয না।৯*” 
এই গ্রন্থে বিজয় গুপ্তের ভনিতা যে ভাবে আছে তাহাতে মত্যস্ত আধুনিক বলা ছাডা 
গত্যন্তর নাই | পদগুলি সবই ধৰ্বস্তরি পালার ।১৫* ভনিতা এই 
নাবায়ণ দেব বচে সবল পযাব 
কহিছে বিজয গুপ্ত লাচাবীব সাব । 
কহিছে বিজয গুপ্ত ওঝা হইল সস্তপ্ত 
হারাইযা বোপিত ওষধি 
কহিছে বিজয় কবি মনসাব পা 
গুপ্ত কবি কহিছেন সরল পাঁচালী 
বিনয়ে কর চাঁদ-পুত্র হবে ক্ষয় 
গুপ্ত কহে পাঠাও সকাল । 


মনসামঙ্গল ২৪৯ 


কহিছে বিজয কবি 'ভাবি বিহষরী 
ভনিবেক নাবাষণ ক্রন্দন লাচাবী ৷ 


গোড়ার ও শেষেব ভনিতা ছত্র-দুইটি নারায়ণ দেবের পদেব সঙ্গে যোগ সুচনা 
করিতেছে । 
তিনটি কবি-নাম সম্বন্ধে সম্পাদক কিছু খবব দিতে চেষ্টা করিযাছেন । সে কথা উদ্ধৃত 
করিতেছি । 
এই বাইশজন কবিব মধ্যে বঘুনাথ নিকট মঙ্গলচণ্ডীন ও যদুনাথ স্কন্দপুবাণ হইতে শনিপূজাব ও 
গোপীচন্দ্র পদ্মপুরাণ হইতে লক্ষ্মীচবিত্রেব পাঁচালী বচনা কবেন । লক্ষ্মীবিত্রেব ভনিতাব স্থলে 
আছে 
“নব অঙ্ক বাণ বিধু শক নিযোজিত । 
দৈবজ্ঞ শ্রীগোপাল চত্র বচিলেন গীত ॥” 
£ত1 দ্বানা অনমানিত হম যে ভোপতামেহ তীহাব আধিকাণ ছিল আলা তিনি বদিলজ্ জাতীয় চলেন 
এপ* ৮৫৯১ শে লক্ষ্মাগাবুত বচন ব ল্রিমাহিলেন। 


টাকা 


১ পথ অনেক মিলিযাছে ত7ন প্রা সনই ভিন্ন ভ্ঈ পালা । সম্পরণ গ্রন্থ পার্থ খুব কমই পাওয়া গিযাছে । একটি 
সম্পূর্ণ পুথি-+বি ৯৮৬ (লিপ্কান ১২২৭ সাল প্রথব লেখক গ্রস্থকে “মনসান সাবী” অর্থ শাড গান বলিযাছেশ |) 
একটি প্রায় সম্পূর্ণ পুথি । বি 4৯৯ (পিপিকাদ ২৬২ সাল শ্রীপপ্ণণন মণ্ডল সম্পাদি 5 পুথি পবিচয, দ্বিতীয খণ্ড 
প ১৮১ ২৮১ দ্রষ্টব্য | প্রাচীনতম খণ্ডিত পুরি ৮ ১০৪ (লিপিকাল ১১২৭ সাল) 

ছাপা সংস্করাণব মধা জানা সবশ্চযে পুলানটি (১১৫০ সাল) *খছ ব্রিটিশ মিউজিয়াম । এ৩কাদ'সেব কাবোব বাতি 
পালান পুথি 'মনসাব ভাসান নামে বটতল' হইতে বন্তবাব মুপ্বিত হহযাছিল। । যেমন ১৮৫৭ ক্মবে চৈিতনাচন্দ্রোদয হান্তেব ও 
শাক্স্প্রকাশ যস্ত্রেণ সংস্ষবণ দুইটি | 

শ্রীযতীন্দ্রনাথ শুটাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাও বিশ্ববিদ্ালয প্রকাশিত বইটি?ব গিক সম্পূণ গ্রন্থ বল' »লে না শুস্রাচায 
মহাশয এক একটি পুথি হইতে এক একটি পাল' লইযা বইটি গযন কবিযাছেন । এ টধ?কা সংস্কবণ বাউলেব কাঁথ'ব মতে 
সম্প্রদায়বিশেষেব বিবাগগযে একটি বিশিষ্ট পালা এ সতক্কবণে সম্পূর্ণ পবি গঞ্জ | 

২ পাঠাস্তবে “বীবভদ্র”, “ববিভদ্র” । 

৩ এ “চন্দ্রহাস” | 

৪ এ “তনযে" । 

৫ এ “পুণোব অবধি তায” । 

৬ পাঠাস্তবে “সমননগব" “স্বর্ণনগব্ । একটি পুথিতে (শ ৪৯৮৫) একস্থানে ভনিতায *স্বর্ণঘব' গ্রামেব উল্লেখ 
'মছে। 

“মনসামক্গল গীত ক্েমানন্দ বিবচিত 
যাও দা কৈলে স্বর্ণঘবে ॥” (পর ১৪ক) 

তাহা হইলে গ্রামনামটি কি সোননগব + সোননগব বা সোনাখব বা “সানাঘবা বা সবনগব গ্রাম আছে কিনা জানি না 
সোমনগবের খন্ততও অবগত নই । 


২৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৭ “কাথডা” মানে পড়োঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল । “সোমনগর” স্থানে “শমননগব" পাঠ স্বীকাব কবিলে “কাঁথডা” 
গ্রাথনাম ধবিতে হয় । কাঁথড় নামে বর্ধমান ও হুগলী জেলায একাধিক গ্রাম আছে। 

৮ পাঠান্তরে “বিপাক পড়িল গাঁ মনে যুক্তি করেন জনক ।” 

৯ এঁ “ধান্য কিনি দিল ত।” 

১০ এঁ “তথা বেদে লম্বদার ৷" তুলনীয মুকুন্দবাম, “যদুকুণ্ু তেলি কৈল রক্ষা ।” 

১১ এঁ “চাল ডালি” । 

১২ পাঠাস্তরে “রামতারণ মগুল” । 

১৩ এঁ “তিনি দিলেন ফুল পান ।” 

১৪ এ “বসতি বডই সুস্থ ।” 

১৫ এঁ “আমি বঙ ভাগ্যহীন” । 

১৬ এঁ “কার নাম খডকাটা” । 

১৭ পাঠীাস্তরে “চলিল আপন ধাম” । 

১৮ এ “মনেতে করিয়া ভর" । 

১৯ » বিষহরণকারিণী, বিষহবি | 

২০ পাঠীস্তরে “দেয় টাকা” । 

২১ এ “পাইলাম অলেক তাপ” । 

২২ “তুমি মোর মন্ত্র দিলে কানে” “যাবে দয়া কৈলে ্বর্ণঘরে” । 

২৩ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহদ দত্ত দেখাইয়াছেন যে সম্ভবত তাবকেশ্বব থানাৰ অস্তর্গ৩ জগন্নাথপুবই কে৩কাদাসেব 
আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত (কেতকাদাস ক্ষেমানন্প কি একই ব্যক্তি “' প্রবন্ধ ববীন্দ্র াবতী পত্রিকা সপ্তম বষ চতুর্থ সংখ্যা 
ভর্টব্য ।) 

২৪ হতীন্দ্রমোহন বাবুর প্রবন্ধ ছষ্টব্য | 

২৫ ১১৭০ সালে লেখা পুথিতে এই ভনিতা পাইযাছি। 

২৬ বসস্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কাযলিয হইতে প্রকাশিত (১৩১৬) । পুথি ১২২৪ সালে লেখা পাগরী 
অক্ষরে, পুরুলিয়ার কাছে ডিম্ডিহা গ্রামে । ভাবায় মানভূমের ছাপ আছে । পুথি বঙ্গীয় সাহিতা পবিষদ গ্রন্থাগাবে বক্ষিত | 

২৭ বিষ পাপের কাব্যেও “নেত পাত্র ধোবিনী” । 

২৮ গ ৪৯৯৩ । এসিয়াটিক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত (বিব্লিওখিকা ইগ্ডিকা) ১৯৬৮ । 

২৯ বীরভূমি ১৩০৭ পৃ ২৬৭ ভ্রষ্টব্য ৷ 

৩০ * মনুষ্যের, আঞ্চলিক শব্দ | 

৩১ - খায়, আঞ্চলিক পদ । 

৩২ অর্থাৎ এক সৈয়ুদকে হত্যা করিলে সাত গোবধেব পাপ হয়। 

৩৩ অমনসার বাহশ । 

৩৪ -* বাড়ি বাডি। 

৩৫ - কুক্ুটের, মোরগের । 

৩৬ - হাউই। 

৩৭ * পত্ীর | 

৩৮ - সকৃভিতে, উচ্ছিষটস্থানে । 

৩৯ » ওজনদাঁডিতে ৷ 

৪০ নঞর্থ নয় । 

৪১ অর্থাৎ বাবা, দা করা হোক, মায়া বোধ ককন । 

৪২ - ঝঙগডা। 

৪৩ » মেঝের, ভূমিতলের । 

8৪ অর্থাৎ, তোমার পাম তো মহেশ্বর অথচ তুমি স্ত্রীকে তয করিয়া তাহাব সঙ্গে ঘর করিতেছ্ছ 

৪৫ - করিয়া 

৪৬ * কুরপ্ডিকায, ফুলের সাজিতে । 

৪৭ » টেকির। 

৪৮ স্লেজ। 

৪৯ * তালপাতার চাটাই । 


মনসামঙ্গল ২৫৬ 


৫০ বাহনের পিঠে বসিবার আসন । 

৫১ - আঁটিয়া। 

৫২ "* খড়ের দডি। 

৫৩ - লাগাম । 

৫৪ স্পুকুরে পানা ও (বনাব মুল । 

৫৫ * উধাউ । 

৫৬ - কানামাছি ? 

৫৭ * “ও মা, ও বাবা' বলিয়া । 

৫৮ - ধবিপতী । 

৫৯ মাথার চুল ছিঁডিযা তাহাতে থুতু (খেব”€ ক্ষেবড) দিযা তক কবা । ইহা কৰিলে পশ্থ বিপদ আপদ হইবে না । 
৬০ এই মঙ্ত্রে বহু প্রাচীন মন্ত্রের প্রত্ধ্বনি আছে। 
৬১ অর্থাৎ ভাটি হইতে উজান । 


৬২ - চিবকাল । 
॥ ৬৩ কন্ক। 

৬৪ -কাক। 

৬৫ - ডোমিনী। 


৬৬ - জীয়চ (জীবিতাপতা) কুণ্ড । 

৬৭ সম্ভবত “কই” পাঠ হইবে । 

৬৮ - ঝাঁক । 

৬৯ “অমৃত ছল তরে” পঠিতবা ৷ 

৭০ - পার্খপ্রতিবেশী 

৭১ এমনি ছভা মানিক দণেব চণ্ীমঙ্গলে আছে। 

৭২ * কবব ? 

৭৩ ” নব, শৃতন। 

48 » খাওয়াইব | 

৭৫ » নাকেব গহনা নাকছাবি । 

৭৬ অথাৎ, ও জটার খাপ € (মাটাখ বাপ আমাঞ পহয়া পথক সপ্সাব পাতা হোক । 

৭৭ * সুতা কাটা । 

৭৮ সংস্কৃত তর্ক । 

৭৯ * দাড়িতে | 

৮০ পুজা কবিল। 

৮১ - ডগায়। 

৮২ 7 যক্ষ। 

৮৩ “ওরে” পঠিতব্য । 

৮৪ * জানিহ। 

৮৫ বোপণ করে । 

৮৬ অর্থাৎ গাছ-কাটা পাপীদেব হাত পা কাটিয' নবককুণ্ডে ফেলা হয় । 

৮৭ শুদ্ধ পাঠ “খালি হইতে পারে । 

৮৮ শুভ্রধৌত ও সুবাসিত | 

৮৯ “ছানিশর শুদ্ধ পাঠ ছাউনি হইবে । অর্থ_ মায়ের আগমন জানা যায় তাহাব বস্ত্রের সৌগন্ধ্যে ও মণ্ডপেব ছাউনির 
আন্দোলনে । 

৯০ অর্থাঁং, এতক্ষণ তুমি আমার উপর ভব কবিযা গাওয়াইলে এখন স্বস্থানে (ঘটে) গিয়া অধিষ্ঠান কর । 

৯১ ৪৩ পাতার একটি পুথি আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি গ্রামে লেখা হইযাছিল ১২০১ সালে (সা-প-প ৮ পৃ 
৫৪) । ১২২০ সালে লেখা একটি পুথি বর্ধমান জেলার উত্তবপশ্চিম অংশে কানাভাঙ্গা গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল । বিশ্বভারতী 
পুথিশালায় কালিদাসের মনসামঙ্গলের পুথির একটি মাত্র পাতা আছে €বি ৭১৯ , পু-প ২ পৃ ২৮০ ব্রষ্টবয)। 

৯২ শুদ্ধ পাঠ হয়ত “মিতা”, এবং তাহা হইলেই একটা সংগত অর্থ পাওয়া যায়, “যে মিত্রের কাছে অকথনীয় 
ব্যাপারও কহা যায়” । 


২৫২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


৯৩ বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকা দ্বিতীয সংখ্যা (১৩৫১) পৃ ২০ ২৩ । কাব্যেব পুথি” গ ৪৯৭০ ,ক ১৯০০,ক 
২০৭১, ক ২৫১০ । 

৯৪ আরও অনেক আত্মীয়েব ণাম আছে। 

৯৫ অথবা “জগাতী” 1 

৯৬ অথবা “ঘাটে” । 

৯৭ অর্থাৎ পানকৌডী । 

৯৮ সপতী ৷ 

৯৯ গ ৪৯৯৭ (খণ্ডিত পুথি, ১৭ পাতা--“জালিআ জালন পালা) । 

১০০ শাহজাদা (বা সাহিজাদ') বায সেনভুঁমে (আধুনিক প-না'গড দুগপিব অঞ্চল) বাচেশ্বব শিবমূর্তিব প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 

১০১ গ ৪৫৯৪ । 

১০২ সঙ (ও আবও ছয়খানি পুথি) । বধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃ ১৯ ২০ এবং নাবাধণ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
প্‌ ৬৪-৬৯ (শ্রীযুক্ত তারাপ্রসম্ন ও্টাচার্য লিখিত প্রবঙ্গ) দ্রষ্টব। | সীতাবাম দাসেব পুথগুলি বিি্ন পালা । লিপিকাল 
অল্লাব্দ ১০৯৬, ১০৯৮ ও খঙ্গা্দ ১১০৩ সাল । 

১০৩ বর্ধমান সাহিত্যসভাব ও শ্রীমান্‌ আশুতোষ দাসেব পুথি ৷ দুইটিবই লিপিকাল উনবি্শ শতাবী | 

১০৪ দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী ও বামনাথ চঞ্বহী সম্পাদিত সংস্কবণ (১৩১৮) পু 8 । 

১০৫ সা-প-প ১৩ প্‌ ২৯ ভ্রষ্টবা। 

১০৬ এই গ্রাম তখনকাব নথ-ইষ্টার্ণ (বলওযেব নীলগঞ্জ প্টেশনেব অদূবে । নাবাযণ দেবেব শিবাস বোবগ্রাম ইহাব পাঁচ 
মাইল দক্ষিণে । 

১০৭ বর্ধমান সাহিত্যসভাব পৃথথিতে এব” অনাত্র । 

১০৮ সা প-প১৩ পু ২৮ ২৯। 

১০৯ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও কলিকাত' বিশ্ববিদালয প্রবাশিত (১৯২৩) প্রথম খণ্ড মযমনসি হ গীতিকা খ 
“দস্যু কেনারামের পালা” (প্‌ ১৮২ ২২৪) দ্রষ্টব্য । 

১১০ দ্বিতীয বর্ষ সৌরভ'এ প্রকাশিত চগ্্রকুমাব (দ লিখিং “মহিলা কবি চন্দ্রাবতী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বা প্রাপু টব ০ ৭ 
পৃ ১০৫-০৬)। 

১১১ মণিমোহন দাস প্রকাশিত ও ঢাকায মুদ্রিত (১৯১৫) বিষহবি মনসাদ্বৌব পাঁচালী তে মধো মাধ। “পুশানন্দ” 
অথবা “পূর্ণচন্দ্র দাস” ভনিতা পাওয়া যায । ইনি আধুনিক সংস্কতাঁ। 

১১২ চতুথ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, “চন্দ্রাবতীব বামাযণ” পু ২৩৫ ৩৭ | 

১১৩ এই অংশেব বচয়িতা-সংস্কতাঁ মূলে “উরিযা” শকেব অথ বুঝি” পান পাই 

১১৪ মৈমনসিংহ গীতিকা প্রথম ও দ্বিতীয় সত্খায নযানচাঁদ ঘোষ বচিত “চন্দ্রাবতী পালা পু ৯৭ ১১২ 

১১৫ বংশীদাস অষ্টাদশ শতাব্দীব লোক, সুঙবা” তীহাব কন্যাব বচনায ভাষান আধুনিকত্ খুব অনপেক্ষিত নয় । 

১১৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০ । 
কবি জগদ্জীবন বিবচিত মনসামঙ্গল শ্রীসুবেন্দনাথ শুট্টাচার্য ও ৬ঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত (ক বি ১৯৬।)। 

১১৭ ক ৩১৮০ , ব-সা-প পা ২ পৃ৩১ ৩২ , সাহিত। ১৪১০ পু ৬৫৬-৬৭ । কযেকখানি অপেক্ষাক 5 অবাঁচীন পুথি 
অবলম্বনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসেব সম্পাদনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাশয কর্তক প্রকাশিত 
হুইয়াছে (১৯৬০)। 

১১৮ র-সা-প-প ২ প্র ২৩১ ৩২ । ইহাতে “কবি” শালিদাসের শনিভাও আছে । 

১১৯ “রূপবায়” হইবে । 

১২০ মুদ্রিত সংস্কবণ ভূমিকা পৃ ১৮০ দ্রষ্টব্য । 

১২১ ক ২৮১৭, ৩১৮০,ক ৬১১৩ ।বখসাপপতঙ৩প্র৬৬-৬৮ ৪ প ১৮৪ ২০৩ | সা-প-প ১৩প ১৬২ ৬৩। 
অল্প কিছু অংশ বগুড়া নিবাসী সাবদানাথ খাঁ, বি-এল্‌, কর্তৃক বিষহবী পল্মপুবাণ' নাম প্রকাশিত হইযাছিল ' সম্পূর্ণ গ্রস্থ 
স্্রীশতূচন্্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইযাছিল কিন্তু অ্যাপি প্রকাশিত হয নাই । 

১২২ আরতি তৃতীয় বর্ধ পূ ১৬৮, বা-প্রপ-বি ১১ পর ১৬১ । ঠৃহার অপর বচনা হইতেছে 'রাজমালা' ও 
“ভারতীমঙ্গল' ৷ রাজমালা ও মনসামঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছিল । 

১২৩ “রামজীবন তটাচার্য বিদ্যাভৃষণ চট্টগ্রাম-বাঁশখালী থানাব অস্তগতি, রাণীগ্রাম শামক গ্রামে প্রাদুর্ভূৃত হয়েন" 
€মৌলবী আবদুল কবিম, সাহিত্য ১৩১০ পৃ ১০)। বচনাষ কিন্তু শ্রামের নাম নাই । 

১২৪ সাহিত্য ১৩১০ প্‌ ৯-২২ বা প্রা পুর্ব ১-১১১২০। “খিজ” গৌরচন্ত্র, কবিচন্দ্র ও শিবচরণ দাস--এই তিন 


২৫৩ 


ভনিতাও একবার কবিযা পাওয়া গিয়াছে । 

১২৫ বা-্রা-পু 'ব ১-২ পু ১১, ৪১। 

১২৬ পাঠীস্তব “বিন্দু” | তাহা হইলে বচনাকাল এক বৎসব 'আগাইযা যাইবে (১৬৩০) । 

১২৭ গা ৪৯৭১ (সমুপ্রমন্থন পালা) । 

১২৮ গ ৪২৫৪ (মমৃতহবণ পালা লিপিকাল ১১৫৬ সাল স্থু" “যুনিপ”) । ভনিত 'কিবি বষ্ঝানাম্প নে মনসার 
চরণে” । 

১২৯ ক ১৩৫০ শ্রীযুক্ত বজনামোহণ চঞ্বরী প্রকাশিত (১৩৪৭) । সাপপ ৪ পু ৩২৮। 

১৩০ ক ২০৬৮ (লিপিকাল ১২৪৭) শ্রী ১ সাপ-প ৪ পু ৩২৬। 

১৩১ বিজয় গুপ্টেব নামান্কিত পুস্তকে হৃহাব ভনিত' যথেষ্ট আছে । কবিব শিঠা দিবাকব মাতা কর্ধিমী। 

১১২ বাপ্রাপুবি ১১প ২১২১৩ ,বসাপপ ৪ প ২৮৯ ৯২। 

১৩৩ শ্রীযুক্ত বিবজাকাস্ত ঘোষ সম্পাদি৩ ও শ্রীযুক্ত পগেন্দরনথ দাস প্রকাশিত খ্রাহট (১৩৩২) । ব ৩১৩২। 

১৩৪ ক ১৯৭০, ক ৬০৫৭ । 

১৩৫ মুদ্রিত গ্রন্থ সবহিশে অকৃত্রিম বলিযা বোধ হয ল । অনেক ছাড বাদ মানছে তাষাব যথেট আধুনিকত দেখা 
॥যায় । 

১৩৬ প ২৪খ। 

১৩৭ “কৈলাস শিখবে আছে শঙ্কব কেওযালী সেই (স্‌ গাহি পাবে কাবোব পাঁচালী” | 

১৩৮ যেমন পু ৮ । * 

১৩৯ শ্রীহট্রেস ইশ্বশড গঠীয় যু প ২৯ । যষ্ঠীবরেব কাবাব পুথি হাদযানন্দেব শনিত' দেখা যায । 

১৪০ অথবা গুণানন্দ সেন। ক ৬১৪২ সাপপ ১৯ পূ ১৭২ শ্রী 5৬৯ 

১৪১ ক ১১"১,শ্ীহট্রেব ইতিবৃণ্ড তৃতীয খণ্ড প ৩২৩-২$ চঠূর্থ খণ্ড প১৯ ১২০ পবিশ্ি প১ ৫ * ১০৮ ১২। 

১৪২ গ ৫৪৫ | খণ্ডিত পৃথি। 

১৪৩ প্‌ ২৯ খ। 

১৪৪ সংগ্র'ম | 

১৪৫ পাঠ “থকু ৭ ইপুবে হইতে পাবে। 

১৪৬ প১৬খ১' ক। 

১৪৭ চট্টশ্রামে “সাধারণ প্রেসে” ছাপা সপ্তম স স্ঈবণ (১৩৪৩ সাল) । শ্রীমান অশ্ুতোষ দাসেব সৌজনো বইটি 
বাবহাব করিতে পারিয়াছি। 

১৪৮ প্‌ ৮৫, ৮৯ ৯২, ৯৫। 

১৪৯ বইটিতে ছএসংখা আনুমানিক সাতে 'ষাল হাঙ্তাব । পষ্ঠা স্থ) ৬৬৭ 

১৫০ পৃ ২১৮, ২১৪, ২২৬, ২২৮ । বিজয় গুপ্ত কি বাবসাষী বেদা ছিলেশ ? 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
পুরাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল 


১ রামদেবের অভয়ামঙ্গল 


সপ্তদশ শতাব্দীতে বড টম্তীমঙ্গল দুইতিনথানিব বেশি লেখা হয নাই | ঠাহাপ মধে। একটিব 
সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিযাছে এবং সেটি ছাপাও হইযাহ্ে। পর ত্রিপুবা শামাখালি চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে । বচযিতা বামদেবও এই অঞ্চলেব লোক ছিলেন বলিশা মনে হয বামদেবেণ 
পিতাব নাম অথবা উপাধি ছিল কবিচন্দ্র | তাহা ছাড়া আন কোন পবিচয পাওয়া যায না । 
কহে কবিচন্দ্রসূত (দবীপাদ অনিবত 
সর্বদা মজিযা বহে চিত 
কবিবিধুসুত বামদের | 
দুইটি পদে “গোবিন্দ দ্বিজ" ভনিতা আছে, একটি পদে “দ্বিজ গোবিন্সুত” । গোবিন' 
বামদেবেব পিতাব নাম হওযা অসম্ভব নয | তাহা হইলে “কবিচন্দ্র” উপাধি । 
স্বপ্নে দেবীব আদেশ বামদেবকে কাবাবচনাব (প্রেবণা দিযাছিপ এবং বামদেব 
“কালিকা-সংহিতা” অনুসাবে অভযামঙ্গল বচনা কবিযাছিলেন। 
দ্বিজ বামদেবে ভনে স্বপ্ন অনুমতি 
কালিকাসঙ্গিত মতে ব১এ ভাবততী । 
শেষে কাব্যবচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে 
ইন্দ্ু বাণ ঝষি বাণ বেদ সমজিত 
বচিলেক বামদেবে সাবদাচবিও | 
অর্থাৎ ১৫৭৫+ ৪ (“বেদ সংযোজিত”) ১৫৭৯ শকাব ( ১৬৫৭-৫৮ অব্দ) | “বেদ 
সমজিত” স্থানে “শকসংজ্ঞিত” পাঠ ধবিলে ১৫৭৫ শকাব্দ ( ১৬৫৩-৫৪ অব্দ) হয । 
কাব্যের প্রথম অংশে-_ সৃষ্টিপত্তন, মঙ্গল-দৈত্যবধ, ইন্দ্রেব শাপমোচন ও ইন্দ্র কর্তৃক 
দেবীকে পঞ্চ সখী প্রদান, মর্তো পুজা পাইবাব বাসনায বিশ্বকর্মা কর্তৃক কস-সবোবব তীবে 
দেউল নিমাঁণ ও দশভুজা মুর্তি স্থাপন, অপুত্রক কলিঙ্গ-বাজেব নিবেদ, দেবীপূজা কবিযা 


পুবাতন ও নৃতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৫৫ 


পৃত্রলাভ | দ্বিতীয অংশে কালকেতু ও ফুপ্লবাব জন্ম, কালকেতুব পিঠা ধর্মকেতুব 
সিংহকবলে প্রাণত্যাগ, পত্বীব সতী হওযা, ইত্যাদি ইত্যাদি | তৃতীয অংশে ধনপতি 
উপাখ্যান, কালকেতু-উপাখ্যানেৰ তুলনাষ প্রা তিন গুণ বড । 
বামদেবেব অভযামঙ্গলে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কৃষ্জলীলাব বনু পদ ও ধুযা 
ংযোজন | এ ব্যাপাব মাধব আচার্ষেব চস্তীমঙ্গলেও মাছে । চস্তীমঙ্গল গানে পদাবলী 
কীর্তনেব প্রভাব বেশি কবিযা পড়াতেই ইহা ঘটিযাছে। অধিকাংশ পদে বামদেবেরহই 
ভনিতা | দুই একটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা ৷ পদগুলিব বচনা মন্দ নয | “কবীব' ভনিতায 
একটি গঙ্গামাহাত্ম্য ধুযা পদ আছে, বাঙ্গালা লেখা, কোন বাঙ্গাল কবিব বচনা । 
পতিওপাবনা জাহম্বী গঙ্গে 
আব পুনবাপি না যামু বঙ্গে 
গঙ্গা শানে লোক যাএ যুতে যুতে" 
৬গীবাথ" আনে গঙ্গা পাঙকী ৩নাইতে 
স্থানে স্থানে গঙ্গাদেবী গহেন" গভ'ব 
গলাএ পাথব শান্ধ ৩'সাএ কবীব 1 
মন্য ভনিতাব মধো বেশি আছে (কবিব পিতা 2) “দিভা” গাবিন্দেৰ ॥ 


২ হবিবাম, অকিঞ্চন ও জনার্দনেব চণ্তীমঙ্গল 


“দ্বিভ” হবিবামেব ১শ্তীমঙ্গলেব একটিমাএ পুথিব স্ধীদ মিলিযাছিল । আধুনিক 
মেদিনীপুব জেলায ঘাটাল মহকুমাব অন্থগঠি চিতুযা-বডদ ব (বডদহেব) জমিদার 
শে।ভাসিংহেন মঙ্গলাকা পক্ষী ছিলেন হবিবাম । গ্রস্থ্ঃশষে এই উক্তি তাহা প্রমাণ 
অদ্রিঙ্তামঙ্গল ** দিনচিল হবিবাম 
শোভাসিণহ বক্ষিবে অশ্বিব" 
শোভাসিংহেব মৃত্যু হয ১৬৯৬ পক কাবাটি তাহা অগ্গে 2খা হইযাছিল, সম্ভবত 
১০৮০ সালে (১৬৭৩-৭৪ আব )। 


অকিঞ্চন (মিশ্র) চক্রবতীব: চস্ামঙ্গল মুকুল মব অনকণণে এব বৃহৎ ব্চনা । অকিঞ্চন 
ওনিতায প্রাযই “কবীন্দ্র' উপাধি বাবহাব কবিগাছেন | ৬ উপাধি বিদাজিত নষ লাব মুখে 
প্রাপ্ত (“কবীন্্র উপাধি নাম বাখিলেন সমূহ ৭ *** )  অকিঞ্চনেব নিবাস ছিল ঘাটাল 
অঞ্চলে ববদা (- বডদা) পবগনায । বধমানেব লাজাব জমিদ'বিতে খাস বলিযা বধমানেক 
বাজাদেব নাম অকিঞ্চন প্রাযই কবিযাচ্ছেন-__কীতিচন্দ্র তিএবচন্্র ও ০জচগ্দ্র | কালকেতু 
ও ধনপতি উপাখ্যান দুইটি শেষ হইবাব ঠাবিখ - 'বঞ্জছিন কবিশকাঙ্কে দিযাছেন । “বামে বিধু 
কলাপূর্ণ বেদে বিধ বয” শকাব্দে কালকেও ৬পণ্ৎ[ীন সমাপ্ত হইযাছিল । শকাব্দ ধবিলে এ 
তাবিখ কোন ক্রমেই খাটে না, সাল ধবিলে খাটে । বিধু ১, কলাপূর্ণ ১৬, বেদবিধি 
(“বেদে বিধ ) _ ৪ অর্থাৎ ১১৬৪ সাল (১৭৫১ অন্দ) ৷ ৩খন তিলকচাঁদ (এ ত্রিলোকচন্ত্র) 
বর্ধমানেব বাজা | ধনপতি উপাখ্যান সাঙ্গ হয-_“বাণে বিধু বিবাজে' বামেতে বিধু কলা” । এ 
পাঠে ভুল আছে, অনুমান কবি শুদ্ধ পাঠ হইবে “বামে বিধু বিধু বাজে বাণেতে বিধুকলা” । 


২৫৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বিধু - ১, বাণেতে বিধুকলা - ৫ * ১৬ । অতএব ১১৮০ সাল (১৭৭৩ অব্দ)। তখন 
তেজচন্দ্র বর্ধমানেব পাটে | এই রাজাব উল্লেখও আছে (শেষ উপাখ্যানেব ৫০ক পষ্ঠায)"। 
অকিঞ্চন একটি ছোট গঙ্গামঙ্গল বচনা কবিযাছিলেন ৷ তাহা সমাপ্ত হইযাছিল ১১৮৩ 
িরলিভাত: তখন “মহাবাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র পৃথিবী পালনে 
যুধি | 
অকিঞ্ণনেব অপব বচনা 'শীতলামঙ্গল' ।* এই নিবন্ধটি লেখা হইযাছিল চাবণা শ্রামে 
€“চাবণা নগব ধাম”) সাকলবাম বো সাফলবাম) চট্টেব আশ্রয়ে ।+” চাবণা কি চান্না? 
সাহিত্াসভাব পুথিতে পাই শীতলামঙ্গল তিলকচাঁদেব আশ্রযে লেখা, 
শ্রীযূত ক্ষত্রিয জাতি বধমানে অধিপতি 
শ্রীযুত তিলকচন্দ্র বায 
ওদাশ্রযে কবি বাস শীতলাব ইতিহাস 
চক্রবর্তী অকিঞ্চনে গায | 


সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা খুব ছাট মঙ্গল৮৩ও। প্রতকথা । মঙ্গলচন্ত্রী পাঁচালী ) »লি৩ 
ছিল । তাহাব মধ্যে একটি বচনাব কিছু প্রচাব হইযাছিল । সে বটনাব কবিব নাম জনাদন | 
কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি ছিলেন না এই লইয়া সন্দেহেব মবকাশ আছে । হাধা *শ 
পুৃথিতে ভনিতা পাই “থিজ জনাদন”-" কিন্তু একটি পাথতে পাইতেছি “জনার্দন সেনা 
জনাদনদ সনে শণে শান্ত হণ কন্)ামলে 
ছাগল পাইনা এহি বনে 

জনাদনেব মঙ্গলচন্তী বঠকথায কালকেতৃব উপাখ্যান ধনপতপ উপাখ্যানেব মধ্য কত্ত 
ব্রতকথা বপে সন্নিবিষ্ট আছে । ধনপতি উপাখ্যানেব আবন্তে কিছ্ব নতশত্ব পাই ধশগতিব 
দুই পত্রী । প্রথমাব চক্রান্তে দিতাযা ছাগল টবাইতে নিযুক্ত হয । একটি ছাগল হাবাইনে সে 
মুখণ। বনমধ্যে খুজিয' ফিবিতে থাকে তখন ব্রামাণদেণ ১৩ পুজিতে দেখিমাছিল । তাহ।বাই 
খুলনাকে মঙ্গলচণ্ডাব বশ কবিতে উপদেশ দিমাছিল । এ পন্বিতন ব্রান্মাণ গুণোহিতের 
বাবাই ঘটা সম্ভব অতএব বচমিচা ব্রালী* ছিনোন, ধবিতে পাশি 1 


৩ কৃষ্ণরামের রচনাবলী 


লৌকিব, অথাৎ অ পৌবাণিক ও স্থানীম দেবদেবীব পূজা প্রভাবের উদ্দেশে তাহাদের 
“মঙ্গল” লিখিযা জাঠে হলিবাব প্রচ্ট্টো প্রথম দেখা দিযাছিল নিম ভাগাবথা-প্রাবিত অঞ্চল, 
কলিকাতা ও আশেপাশে, সপ্তদশ শঙাব্দীতে । বিদেশী নব খাণিজোব সুত্রে নানা 
দিগদেশাগত লোকেব তিডে এ অঞ্চল সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইত ধাবে ধীবে সমুদ্গ 
হইতে থাকে | পবিচিত সাহিতো এই সমুছিন প্রথম ফল কষেকটি নূতন দেবদেবী-মঙ্গল | 
সে “মঙ্গল”-কাব্যেব প্রথম লেখক না হইলেও যিনি আসলে পথ দেখাইযাছিলেন তিনিই এই 
নিবন্ধগুলিব বচযিতাদেব মধ্যে খহপ্রস | ইহাব নাম কৃষ্ণবাম দাস । পিতাব নাম ভগবতী 
দাস। জাতি কাযস্থ । নিবাস কলিকাতা পবগনায-* বেলঘবেব সন্নিকটে নিমতা গ্রামে । 
এমেব যাঁহাবা জমিদাব ছিলেন তাঁহাদেব কাছেই ইস্ট ইগ্ডিযা কোম্পানি কলিকাতা ও পাশের 
গ্রাম দুইটি কিনিযাছিলেন । কষ্জবামেব জন্ম আনুমানিক ১৬৫৬ অক | 


পুবাতন ও নৃতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৫৭ 


কৃষ্ণবাম দাসেব “বাযমঙ্গল' কাব্যেব একস্থানে যে ভাবে নীলকণ্ঠ দাসেব উল্লেখ আছে 
তাহাতে মনে হয নীলকণ্ঠ কৃষ্ণবামেব পুত্র কিংবা সেইবকম স্সেহপাত্র ছিলেন | 
কৃষ্ঃবাম বিবচিল বাধেব আদেশে 
কৃপা কবি বাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে ৷ 
যতদৃব জানা যায কৃষ্ণবাম পাঁচখানি “মঙ্গল” লিখিযাছিলেন, _কালিকামঙ্গল, যষ্ঠীমঙ্গল, 
বাযমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল । মাঝেব বচনা তিনটি সম্ভব৩ একটি বৃহত্তব বচনাব 
খগ্ডবপে পবিকল্পিত হইযাছিল ।১৪ 
কৃষ্ণবামেব প্রথম, বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বচনা 'কালিকামঙ্গল « যখন লেখা হয তখন 
তাঁহাব বযস বিশ বসব । বৈশাখ মাসেব প্রথমে কৃষ্ণপক্ষেব ত্রযোদশী তিথিতে দেবীব 
স্বপ্লাদেশ পাইযা তিনি এই কাব্য বচনা কবিতে আবস্ত কবেন । বন্দনা পদগুলিব পবে 
*আত্মপবিচধ । আত্মপবিচয মল্প কথায সাবিযা কৃষ্ণবাম নিজেব গ্রামেব প্রধান প্রধান 
অধিবাসীব প্রশংসা কবিযাছেন । প্রথমেই কলিকাতা পবগনাব প্রশস্তি | 
আত পুণযমষ ধাম সবকাব সপ্ুণ্রাম 
কলিকাতা পবগনা তায 
ধবণ' নাহিক তুল জাহুবীব পর্বকূল 
নিমিতা নামেল্ত গ্রাম যাম 
বসতি কবষে হি "পচা ন শুদ্ধ 
ধাব ধবাদবগণ সুখে 
দেখি হেন মনে লয ন'বদশ্দ মুলিগিজ 
অবতাব ?কল কল্যুগে 
চৌধুবী গন্ধবাি বলে নাহি অধিকাবি১ 
অধিকাৰ অনেক ধবণ' 
হিতে আতিত বন ছিল দ'ব ভ্ৃতাসন 
ভাবতদব প্রতাপে ঠবণি 
সাব্ণ চৌধুবী সন্ এক মুখে কি বালব 
অশেষ মতি মতি 'স্থব 
শ্রাধুত্ত শ্রামস্ত বাঘ সবলোক শুণ গায 
ধার্মিক যেমন যুধিষ্ঠিব 
বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয' কল্পল্তা 
জনাদন ব্য মহাশয 
প্রতাপে তিমিবহব যশেব যামিন'কব 
শুদ্ধমতি কাশ প্বব বায 
সেই গ্রাম মধ্যে বাস শাম ভগবতী দাস 
কাযস্থকূলেতে উতপতি 
তাহাব তনয হই নিজপবিচয কই 
ক্রম বছব বিংশতি | 
শুন সতে একচিত যেমনে হইল গীত 
কৃষ্ণপক্ষে ব্রযোদশী তিথি 


২৫৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপনে আপন বাসে 
দেখিনু সাবদা ভগবতী | 


কৃষ্ণবাম স্বপ্ন দেখিলেন যেন কৃপামযী দেবী আসিযা তাঁহাকে বলিতেছেন, “গীত কব 
আমাব মঙ্গল” । তাহাতে কি কি বস্তু থাকিবে তাহাব নির্দেশও দেবী দিলেন । 
দক্ষবজ্ছভঙ্গ-কথা প্রথমে বচহ গাথা 
পুবাণ প্রমাণি এ সকল । 
জন্ম হিমালয গিবি কামদেব ভস্ম কবি 
বিবাহ কবিল পুন হব 
তাবকেব গুণ নাশে সুলোচন বুঝে বোষে 
তাহাবে বধিলা পুবন্দব । 
তাবাবতী তাব প্রিমা নাবদ তথায গিযা 
কৈলা মোব চবিত্র সকল 
সেবিযা পাইল বব পশ্চাৎ হইল নল 
বিদ্যা আব সুন্দৰ ভূতল । 
প্রভাবতী উপাখ্যান শুনিল সখীব স্থান 
গ্রাপনে বিবাহ কৈল কবি 
ওনু হবি পবিশেষে আইলা কৈলাস বাসে 
এত বলি অন্তধনি দেবী ৷ 
শুধু দেবীব আদেশ বলেই কৃষ্ণবাম “পাঁচালি কবিতে” আবন্ত কবিযাছিলেন । কৃষ্ণবামেব 
বিনযজ্ঞাপন মন্দ নয । 


যেন সাঁতাবিযা জলে সাগব তব্যা ৮লে 
খর্ব ধায চীদেবে হবিতে । 
মহা মহাকবি যথা তথায আমাব কথা 


কোকিলেবে ভেঙ্গায বাসে 
যেন মুকুতাব সাথে শঙ্খ কাটি হাব গাঁথে 
জউ পলা”; প্রবালেব পাশে ॥ 
তাহাব পব হেযালিতে২- কালিকামঙ্গলেব বচনাকালেব উল্লেখ । পাঠ বিকৃতিব জনা সে 
জটিল হ্যোলি জটিলতব হইযাছে । কেবল আবংজেব ও শাযেস্তা খাঁব (যদি “সাবিস্তা খাঁ" 
ভুল পাঠ হয) উল্লেখ একটু হদিশ দেষ। শাযেস্তা খাঁ বাঙ্গালাদেশে দুইবাব সুবেদাবি 
কবিযাছিলেন, ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ অব্দ এবং ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯ অন্দ। 
অবং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুব উপবে কাল 
বামবাজা সর্বজনে বলে 
নবাব সাবিস্তা খাঁ অধিকাবী সাতগাঁ 
বহু সবকাব কবতলে । 
সাবসাসানেব নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র 
তেজিযা খাষিব পক্ষ তবে 
বিধুব মধুব ধাম বচনাতে কহিলাম 
বুঝ শক২০ বিচারিয়া সভে | 


প্বাতন ও নঙন 'দবদেবা মঙ্গল ১৫৯ 


ইহা হইতে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ (১৬৭৬-৭৭ অব্দ) পাইযাছিলেন ।২* তাঁহাব 
প্রণালী অত্যন্ত কষ্টুকল্িত । তবুও এ তাবিখ অসমীটীন নয | 
চাবটি পুথিব মধ্য দিযা কালিকামঙ্গলেব যে পাঠ আমবা পাইতেছি তাহাতে মুল কাবোব 
পুবা বপটি নাই । দ্বিতীয পুথিতে মলেব এমন কিছু কিছু অংশ আছে যাহা অন্য তিনটি 
পুথিতে মিলে না ।২৫ তবুও প্রাপ্ত পাঠ মূল কাব্যেব খণ্ডিত সংস্কবণ মাত্র । কালী কৃষ্ণবামকে 
যেভাবে কাব্য বচা কবিতে বলিযাছিলেন কষ্জবাম নিশ্চযই তাহাব অনাথা কবেন নাই । 
সুতবাং তাঁহাব কালিকামঙ্গলেব মধো এই আখ্যানপবম্পবা অবশ্যই ছিল, _স্তা ও দক্ষযণ্ 
কাহিনী, পার্বতীব ও শিবেব উপাখ্যান, তাবকবধ, তাবকপুত্র সুলোচন ও তাহাব পত্রী 
তাবাবতীব কাহিনী, সুলোচন ও তাবাবতীব মতালোকে সুন্দৰ ও বিদ্যা বপে জন্মলাভ 
বিদ্যাসুন্দব উপাখ্যান এবং তাহাব মধে প্রভাবতীব কাহিনী । অথচ আমবা পাইযাছি শুধু 
বিপ্যাসুন্দৰ উপাখ্যান এবং তাহাব মধ্যে সংক্ষেপে প্রভাবতীব কাহিনীটুকু । 
কিন্তু কৃষ্ণবাম যে বিদ্যাসুন্দব উপাখ্যানেব পূর্ববর্তী কাহিনীগুলি তাঁহার কাবা হইতে বাদ 
দেন নাই তাহা দ্বিতীয পুগিব শেষে যে অনুবাদ" আছে ঠাহা হইতে জ্ঞানা যায ।১১ 
কৃষ্চবামেব কালিকামঙ্গল সমাদূত হইযাঞ্ছিল, ৩বে (স সমাদব শুধু বিদ্যাসুন্দব উপাখ্যানেই 
পর্যবসিত ছিল | এই কাবণে পর্ববর্তী কাহিনীগুলি পবিত্যক্ত হয এব* বিদ্যাসুন্দব 
উপাখ্যানেব বিভিন্ন পুথিতে অত গুকতব পাঠতেদ পাওয়া যাষ । 
কৃষ্ণবামেব বর্ণিত কাহিনীতে সুন্দবেব পিতা গুণসিন্ধু, দেশ কাঞ্চন । বিদ্যাব গঙে তাহাব 
যে পুত্র হইযাছিল তাহাব নাম পদ্মনাভ । মালিনীব নাম বিমলা । কোটাল বাজকন্যাব 
চৌর্য-প্রণযেব পাত্র কে তাহা জানিবাব গন্য প্রথমে ৩কতাক ও শ্নাডফনুঁক কাজে দক্ষ এক 
বামুনেব মেষেব সাহায্য লইযাছিলেন |” 
কৃষ্ণবামেব কাব্য, যেমন ৩খনকাব সকল পাঁচালা কাব্যে মুকুন্দেব চণ্তীমঙ্গলেব আদর্শ 
যথাসম্ভব অনুসৃত হইযাছিল | ৩বে বৃঞ্চবামেব অনুকবণ সবদা অর্থ নয ৩াহাব মধ্যে 
কালোচিত পবিবওন লন্ম। কৰা মাম শধিকাণ্শ বিদ্যাসন্দপব কাব্যেব তপনায কঞ্চবামেব 
কাব্যে মাপিনীব ৬মিকা অধিক৩প শ্বভাবসঙ্গ৩ | মা'পলনীব নাম বিখলা । বুঞ্চবাম বিমলাব 
যে বেসাতি খিববণ দিয়াছেন ঠাহাতে মুকুন্দেব উজ্জ্রলঙা নাই বটে তবে শাবতচন্দ্রেব 
আতিশযাও নাই | সে বর্ণনা উদ্বী৩ কবিতেছি 
হেনকালে মাল্যানী* আইল নিজ পুবী 
বোঝা ওলাইযা+» কহে বচন চাতুবী । 
পাছে বুঝ মাসি কিছু কবিযাছে চাপা 
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা ব'পা । 
মোহবে গণিযা দশ দিলে বটে ত্াম 
সিককাং সিকা কার্টিল খনত বাট্রা কমি । 
কপূব কিনিনু আগে আর আব এড্যা 
তিন টাকা ছিল তোলা আজ তার দেভ্যা। 
অগরু চন্দন চুযা আছে কি পাইতে 
চক্ষু ঠিকাবিযা গেল চাহিতে চাহিতে ।*১ 
জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ আর নাঞ্জি 


২৬০ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


কিছু কিছু আনিযাছি আমি বুঝি তেঞ্ঃ | 
তবে থাকে টাকা দেড ভ্যঙ্গাইতে চাই 
আগুন লাগিল কডি কম বড পাই । 
আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুবায*২ 
চাহিতে চাহিতে যেন চবকি ঘ্ুবাষ । 
ঘৃতেব দোকানে দেখি এত কেন চোক 
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গাযে গাযে লোক । 
কিনিতে চিকন** চিনি স্চত ভ্ড়ানুডি 
প্রলয পড়িল পোযা সাডে সাত বুড়ি । 
বিবাহ অনেক ঠাঞ্জি কর্ণবেধ কাবো 
দ্রব্যেব দব [তাই] বাডিযাছে আবো । 
পশিতে নাবিলাম গুযা পবশেব বাড়া 
পণেকে দুই পোন পান সেহ নহে ঝাডা ৩৫ 
যেন তেন ছাচেব আছযে একগুণ 
সবেমাত্র বাজাবে সুলভ আত চুণ | 
লিখিযা খুচুবা দ্রবা বুঝ কতগুলা 
আমাব খবচ এই ছয বুডিব তুলা 

গণ্ডা দশ বাবো কডি পড়িযাছে ভুল 
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল | 


কুষ্ণবাম দাসেব বৈষ্ণব-পদাবপা বেশ জানা ছিল | দুই একটি পদে তিনি ব্রজবুলিব 
ব্যবহাব কবিযাছেন | যেমন. বন্দনায একটি পদেব ভনিতা অংশ 


কিসনবাম কহ সুবাণী 
দেহি শবণ হবকী বানী 
হাম যেমন পতিত এমন 
নাহি জনেক $বনে ॥ 


কষ্চবামেব দ্বিতায বচনা “ষষ্ঠীমঙ্গল 1” বচনাকাল ১৬০১ শকাব্দ (১৬৭৯-৮০ অব্দ) । 


কবি কষ্ণবাম লে যষ্ঠীব মঙ্গল 
মহী শুন্য খত চন্দ্র শক সংবৎসব । 


বচনাটি সম্পর্ণৰপে পাওযা যায নাই । প্রাপ্ত অংশ অতান্ত ছোট, দশটি মাত্র পদ । এই 
বপকথা-মুলক ব্রতকথাটিব খণ্ডিত কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি । 

ষষ্ঠী দেবীক সহচবী লীলাবতী নানা দেশে ঘুবিষা দেবীব পজাপ্রতিষ্ঠা কবিতে কবিতে 
অবশেষে সপ্তগ্রামে আসিযা পৌছিল । 


বাড গৌড দিল্লী মল কলিঙ্গ কপাল 

গযা পইবাগ কাশী নিষাদ নেপাল । 
একে একে ভ্রমণ কবিল দেশে দেশে । 
দেখিল দেবীব পূজা অশেষ বিশেষে । 
সপ্তগ্রাম ধবণীতে নাহি তাব তুল 

চালে চালে বৈসে লোক ভাগীবঘীব কূল । 


প্বাতন ও নওন দেবদেবী-মঙ্গল ২৬১ 


নিববধি যঞ্জ দান পুণ্যবান লোক 
অকালমবণ নাহি নাহি দুঃখ শোক | 
সহচবী নীলাকে লইযা বুড়ি বামনীব কপ ধবিযা দেবী সপ্তগ্রামেব বাজা শত্রুজিতেব 
অস্তঃপুবে প্রবেশ কবিলেন । দেখিলেন, বানা সোনাব পিড়াষ বসিযা মাছুপোডা দিযা ভাত 
খাইতেছে। 
কাঁকেতে চুপডি তাহে তুলসীব পাত 
গঙ্গামুন্তিকা খানিক ফুল কত জাত । 
হাতে সিগে”* বেত নডি বুডি মায়াধব 
ধীবে ধীবে উত্তবিল বানীব গ্োচব । 
যাইতে মাটক তাষ শা কবে দবানি*্ 
সহী দিল বসি আসন একখানি । 
কৌতুকে ভে'জন কবে বাজাব মহিষী 
মাছ (প'ডাএ খায নকাসনে বসি । 
বানী পবিচয জিজ্ঞাসা ক'বলে দেবা বলিল্লন বর্ধমানে আমাব বাড়ি, সেখানে আমাব 
সাত ছেলে এক মেযে মাছে, আমি গঙ্গাস্সাপন আসিযাছি, আজ (তামাব এখানে বষ্ঠীপূজা 
কবিব | বানীব প্রশ্নেব উত্তবে দেবী মষ্টীপজাব ইতিহাস-কাহিনী বলিলেন ।- সায বেনেব 
প্তী যষ্ঠীব কপায সাও ছেলেব মা হইযাছিল | তাহ'ব ছোট বউ গঞ্বতী অবস্থায় একদিন 
বষ্ঠীপূজাব নৈবেদ্য খাইযা মিথ্যা কবিযা বলিযাছিল ক'লে বিডালে খাইযা গিযাছে । ইহাব 
পব ছোট বউযেব যতগুলি সন্তান হয সবই আঁতড ঘণ হইতে কালো বিডাল কর্তৃক অপন্ৃত 
হইতে থাকে । সপ্তমবাবে বউ ধনে গিয়া প্রসন কবিল সেখানেও কালো বিডালকে ছেলে 
লইযা যাইতে দেখিযা তাহাব পিছনে পিছনে ছুটিল কিন্তু ধবিতে পাবিল শা । তখন সে পথে 
বসিযা কীদিতে লাগিল । এতক্ষণে দেবীব দধা হইল তিনি দেখা দিযা তাহাব সাত পুত্র 
ফিবাইযা দিলেন ছোট বউ ওক্তিভবে যষ্টীপূজা কবিল । এই কাহিনী শুনিযা বানী 
সহটবাগণেব সহিত সাডন্ববে বষ্ঠ'পৃন্পা কপিল । 
'বাযমঙ্গল'*৯ কৃষ্ণবাম দাসেব তুতীঘ নচনা আকাবে কালিকামঙ্গলেব দুই তুত্রীযাংশ । 
বচশাকাল ১৬০৮ শকাব্দ / ৯৬৮৬ ৮০ অবা)। 
কুষ্৫চবাম বিবচিল ৭ যেব মঙ্গল 
বসু শন খত চন্দ্র শকেব বসব । 
এই “বাযেব মঙ্গল”এ শুধু দক্ষিণেব ক্ষেএপাল দক্ষিণবাষেব নষ পীড বড খাঁ গাজীব* 
এবং দক্ষিণেব সহযোগী ক্ষেএ্পাল কালুবােক দক্ষিণে পাব মহিমা কীর্তি হইয়াছে । 
নি্নবঙ্গেব আবণা অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতিব উল্লেখ মুকান্দব চণ্তামঙ্গলে যেভাবে আছে তাহাতে 
পক্ষিণবাষেব দেবতৃপ্র'প্তিব পর্ব অবস্থাৰ একটু ই। ও পাই । কালকেতু ধন পাইযা জঙ্গল 
কাটিযা বসতি ও বাজা স্থাপন কবিবে । জঙ্গল কাটিবাব ক্রণা সে বহিবাগত মজুব 
(“ বেকনিযা”) নিযুক্ত কবিল | তাহাবা উত্তব ও দক্ষিণ দেশ হইতে আসিযাছে । বন কাটিতে 
গেলে বনের বাঘ তাহাদেব তভা কবিল । তাহাবা ভযে পলাইযা আসিল । তখন কালকেতু 
নিজেই বাঘ মাবিতে গিযাছিল 1 সে বাঘ সে সহজে মাধিতে পাবে নাই । মুকুন্দেব বর্ণনা 
হইতে বোঝা যায যে তখনও দক্ষিণেব ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্রদেবতাব স্বীকৃতি হয নাই । 


২৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


কৃষ্ণবামেব কাব্য ব্যান্বদেবতা দক্ষিণবাযেব সম্বন্ধে প্রথম পাঁচালী নয, কেন না 
দক্ষিণবাষেব মুখ দিযা কৃষ্ণরাম নিজেই বলিযাছেন যে তীঁহাব পূর্বে মাধব-আচার্য এই বিষষে 
গান রচনা কবিযাছিলেন । 
পূর্বে কবিল গীত মাধব-আচার্য । 


কুম্তীবদেবতাকে ক্ষেত্রপাল অথবা পীব বানানো বাঙ্গালাদেশেবই বিশেষত্ব নয, 
সিন্ধদেশেও দেখা যায | সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব লিখিযাছিলেন, 
কবাচীব তিন ক্রোশ উত্তবে মগব (কুম্তীব) পীব নামক এক উপত্যকা মাছে তাহা দর্শনীয় | এ 
স্থানে কুঞ্জবনপবিবৃত একটি মন্দিব ও মন্দিবেব কাঃছ ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশঘ, 
তাহাতে কুস্তকর্ণনিদ্রা মগ্ন বড বুড কুস্তীব ইত্স্ততঃ পড়িযা আছে । মগব পীব এখানকাব তীর্থেব 
মধ্যে গণ্য । কাহাবো কোন বাসনা পূর্ণ কবিতে হইলে সে মগব পীবে ছাগাদি উপহাব দিযা 
কুক্তীববাজাব পাঁবতোষ সাধন কবে ।* 
বাঙ্গালাব প্রাচীন পীবস্থানেব সংলগ্ন দীর্ঘিকায পূর্বে পোষা কুমীব থাকি 5, এবং লোকে 
মানসিক কবিযা হাঁস-মুবগী উপহাব দিত |? 
দক্ষিণবাষেব বন্দনা কবিষা গ্রস্থাবন্ত | এই বন্দনা দেবতাব বপ ও মাহাত্ম্য বর্ণি৩। 
কব-জোডে মহাকায বন্দিলাম দক্ষিণবায 
ঠাকুবেব চবণকমল 
সঙ্গে নীলাবতী*" বানী পঞ্চপাত্র সাথ মান 
উব ঘবে শতকতবৎসল ৷ 
তোমা বিনা প্রভু কেই যাবে যাহা কব এই 
আমল আঠাবে৷ ভাটাব** 
বহে হীবাবাম ঘোড়া পবিধান দিবা জোডা 
উডনি খুবনি** পবিপাটা । 
বেসড”" যে তাঙ-বালা কনকেব কগমালা 
ঝুল উজ্জ্বল দুই কানে 
বীবিদগ্ড অচিবাহ কঠিন কামান হাও 
৩বক পবিপূর্ণ বাণে । 
পাবসব পিটে ঢাল কবে কব ৩পযাব 
কাটাবি কোমবে কবা ছুবি 
(শাঙে যাব কুপি ভাগে মণি ঢুনি ভাগে ভাগে 
মনোহব মুকৃতাব ঝুবি । 
সোনাব ববণ তন অশ্বিনীনাগব জনু 
শিসাদনি” অশনি বিজম 
বিশাল লোচন জোব শ্রবণ অবধি ওব 
চাহনি চমকে রিপুচষ 
নল নাল”” মধু আব সর্ব তুযা অধিকাব 
মউল্যা”* মলঙ্গী'-কবে সেবা 
যত দ্রব্য চলে না বাইচ ভাউলে«১ যায 
রাষ বিনা বব দেয কেবা। 


পূবাতনও নূতন দেবদেবী মঙ্গল ২৬৩ 


পূজা কবে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিযা বনে 
পাল্যা বন্ুল্যা কত ঠাঞ্জি 

পাইলে নাহিক খায বাঘেবা বিমুখ যায 
তোমাব কৃপায ভষ নাঞ্চি । 

ডিঙ্গা জঙ্গ' গঠে আব নৌকা কত পবকাব 
যথাধ ৩থায কাবখানা 

এ পদ পজিলে হয নহিলে কিছুই নয 
অনুভব কত ঠাঞ্ি জান। | 

মউজে বা নাই মানে শালমাত সে যে গাদন 
কমভোগ সকলেব গাডা 

কুম্তীবেতে ধবে গাঙ্গে কণা কোপে ঘা ভাচুড 
কষিযা হাঁকিযা দেও ঘোডা 

বড খাঁ গাতিব সাথে মলযুদ খশনিযাত 

দোস্তানিৎ" হইল হাবপব 

কালুলায বন্ধু বাঃ সেযাব ঘাজাব 192১ 
এক মন্দ পজ কঠ5 শব 

বণ বনে বাভস্থান দত আনন্দ মন 
( তামাব (সবকে দুখে কিন 

বলে কবি ণষফ্লাম শাযকেব পব কাম 
গাযনে বাযণ বব দিবা ॥ 


তাহাব পণ বাযমঙ্গল-বচনাব ইতিহাস । 

একদা ভাদ্রমাসে সোমবাব কুষ্জবাম খাসপুব শপগনাঝ অন্তর্গত বডিষ্যা গ্রামে 
গিধাছিলেন । সেখানে এস গোযালাধ গোলাঘবে (বা গোমালঘবে) তীহাকে বাত কাটাইতে 
হইযাছিল । শেষ বাত্রিতে কফ্বাম স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক মহিমাময বক্তি বাখে ং পিঠে 
5ডা, হাতে ধনুবাঁণ, আবিভ্৩ হইযা 'নজেব পবিচব দাতছেন _ভামি দক্ষিণে বাষ' 
(অথাৎ দক্ষিণ অঞ্চলেব তধিকাবা) তম আমাব মাহ'গ্না প্রসাব কব । এতামাব কবিত্ 
অগ্রাহ। কবিতে কেহই সাহসী হইবে না। 


পাঁচালী প্রবন্ধে কব মঙ্গল আমাব 
আনালো ভাটাব মাঝে হহব প্রচাব | 
পরবে কবিল গীত মাধব আচাষ 

না পাগে আমাব মনে তাহে নাহি কয । 
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা 
চাষ'-ভুলাইযা সেই গ। হইল ভাষ' 
নোব গীত না জানিযা যতেক গাযন 
অন্য গীত ফিবাইযা গায়ে জাগবণ 
ফাকুটি-নাকুটি'« আব কবে বঙ্গি-ভঙ্গি 
পবম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি ৷ 
তোমাব কবিতা যাব মনে নাই লাগে 
সবংশে তাহাবে তবে সংহাবিবা বাঘে। 


২৬৪ থাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


কৃষ্ণবাম স্বপ্নেব ঘোবে বলিলেন,_-আমি ছেলে-মানুষ, তোমাব গানেব কি জানি । 
তোমাব চবিত্র আমি নাহি জানি কিছু 
কেমনে কবিব গীত আমি অতি শিশু | 


তখন বায় নিজেব কাহিনী মোটামুটি কৃষ্ণবামকে বলিযা দিলেন (যেমন কালিকামঙ্গলেব 
বেলায দেবী কবিযাছিলেন) । 
তুমি যে কবিবা গীত শুন তাহা বলি। 
মুনি-মুখে শুনিযা ভপতি প্রভাকব 
সদাশিব সেবিযা পাইল পুত্রবব ৷ 
মাপুনি হইনু গিয। তাহাব নন্দন 
বসাইল নব ল কাটিযা কানন | 
বিনাহ কবিনু ধমকে £ব কৃমানী 
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তন ছাড়ি ' 
হবব্ব' দক্ষিণের ঈশ্বল হইযা 
প্রথমে লইল পঞ্জা পাটনে ছলিযা । 
কাপুবাষ পাঠাইল হিজলী শহনে 
নামান মআমাণ তব? নলসিত্হ নাল 
আবিযা ঠাহ্থাব পুত্র দিএ জীষ'হযা 
৩নে পজিল বু বলিদান দিমা 
বডদাত দেবদও্ড নাম সদ গব 
লিল বন্ধ ছিল £বঙ্গ শহব 
পৃস্পদত্ত হাব পুত আামাব পচান 
সাঙ ডঙ্গা লইযা গল পিঠা অন্গেমণে 
পদ্থতে ছলনা দেখি বাজান বহিল 
না জানিয' নবপতি কানিতে লহল।। 
মবল্ণ ম্মবণ “বিল সাধূব নন্দন 
সঙ্কটে ভমি গিয়া ববিনু লক্ষণ | 
বশ্ঘ লইযা আপান সমবে দিএ হানা 
বধিশ সুলথ কড়া অন্ধ যহ না | 
পালা পান আসিষ' নেক কৈল স্ব 
জীযাইনু দিশু আমি বঁপা অনল । 
বত্তাবতী হনমা সাধুবে বিভা দিল 
পিশ'পত্র দুইজনে দেশেবে আইল 
কবিমা আমাব পুলী আমাব মন্দির 
ফতনে পূজিল পুষ্পদ গ্ত মহা্াব 
এমনি প্রকাবে কব আমাব মঙ্গল 
এতেক বলিযা খায "গল নিজ স্ল। 


কালিকামঙ্গলেব মতো বাযমঙ্গলেব পুথিতেও কষ্চবামেব পর্ণ ব»নাটি বক্ষিত হয নাই । 
কৃষ্ণবামেব কাব্যেব যে পুথি পাওয়া গিযাছে তাহাতে ৬পতিি প্রভাকবেব প্রসঙ্গ, পাটনে 


পুবাতন ও নূতন দ্রেবদেবী-মঙ্গল ২৬৫ 


পৃূজাগ্রহণ এবং হিজলীব নরসিংহেব কাহিনী নাই । শুধু দেবদত্ত-পুষ্পদণ্ডে কাহিনী আছে 
আব তাহাব মধো দক্ষিণবায ও বঙ-খাঁ গাজীব বিরোধ ও সন্ধিব কথাই বেশি । 


গঙ্গানদী পলি ফেলিযা বাঙ্গালা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিক ক্রমাগত বাডাইযা চলিযাছে । 
নদীমুখে চব উঠিলে তাহা ক্রমশ স্দবি গাছেব জঙ্গলে পবিণ৩ আন বাধ ও কুমীবেব বাসস্থান 
হয । ইহাই সুন্দববন | তাহাব পবৰ লোকে জঙ্গল কাটিযা প্রথমে আবাদ কবে, তাহাব পব 
গ্রাম বসতি হয, এব* সুন্দববন সবিযা যাইতে থাকে । এই সব অঞ্চলে স্বভাবতই ডাঙ্গায 
বাঘেব ও জলে কুমীবেব ভয | সেই কাবণে চব্বিশ পবগনা, হাওডা ও মেদিনাপুব জেলাব 
দক্ষিণ অংশে, খুলনায, যশোহবে, নোযাখালিতে এবং সুশ্দববন হইতে হাসিল অন্যান্য 
অঞ্চলে৭৮ বাঘ-ও কুমীব দেবতাব পূজা বিশেষ শানে প্রচলি৩ ছিল এব" এখনও একটিব 
ম্নাছে। দেবতা দুই প্রকাব, শক্তিব (পবতা ও ওয়েব দেবতা । বাঙ্গালা ভযেব দেবতা 
অনেকগুলিই আছেন । ঠাহাব ঘাধা দুষ্টজীববাহস প্রধান৩ দুইজন, মনসা ও দক্ষিণবায । 
এই সঙ্গে কালুবাষেবও নাম কবা যায । নদাম'$ব বাঙ্গাণ।দেশে সাপেব ভম্‌ সমধিক, তাহা 
পব বাঘেব, কিঞ্ কমীবেব । 
চবিবশ পবগনাব দক্ষিণ অংশে হনেক গ্রামেই পক্ষিণবাষেব স্কান আছে । 
সাধাবণত৩* বনাঞ্চলেব মউপ্যা মলঙ্গ (পাদ লাগা কাঠুবিষ। শিকাবী বুনো নৌজীবী 
প্রকৃতি লোকেই ইহ'ল পুঙ্গা কাব । ইহাব  জ্গাবিধিণ বন্ুকাল হহতেই চলিযা আসিতেছে । 
এ অঞ্চলেন মুসলমান্নবা€ ইহাকে পীব শাশীল শাহ ভাপ কবে পজ। দেয সহ্য গ্রামের 
মধ্যেও পক্ষিণনাধ দেবতাব কোথা 'রাথা€ মন্দ্িব মাছে কিন্তু সাধাবণতঃ বৃহৎ প্রাচীন 
বট, মশ্বখ, বিল্ব শিশ্বাদি বক্ষ ললেই ল্হাব আশ্রম । 'কাথাও মাটি টিবি কোথাও 
সিন্দুবমাতত পপ্তুল হণ (কোথাও পা শবতান বাল্প5 নুশুমাত্র প্রতিমাকপে স্থাপিত । 
সুন্দববনেব প্রাতাক গদী ও খালের ঠাববী প্রায় প্রচলন প্র্টান বক্ষ চলেই এহ দেকতাব 
পজা তয় । অনেকহলে বাক্ষল অএখাব উপবপ্ত দেবতাব মঞ্ডমাত্র প্রতিষ্ঠিত 
মাছে দক্ষিণলাষ (দবত' মনুধ্যাকাণ পে মহিযাসবেব ন্যায় **৩খামটি মাবা, 
সিপাহীবেশা, বাঘ্ববাহন পেৌঁষ ক ক্রান্ত্ির বদল ইহব বিশেষ পুজা হয । নতুবা 
প্রযোজনমত মানাসকমত খন ইচ্ছ" পা হইযা থাক বেন কান ক্লে দক্ষিণবাম 
একাকা পি হননা ক ল্বায় নাম বু ঈ'খলোই]। আব £ক* বীব দেবতাব মতি (যুণুমাত) 
পভিত হয |? 
বাযমঙ্গলেব পুথিতে কাহিনাৰ আব্জ অতান্ত গারন্মিক । ইহাব কাবণ পুথিব 
অসম্পূর্ণতা । 
ডিঙ্গ' ণাঠাইল সাধু ৭ দন যাইতে 
গাদেশ কবিয' কাট বাটিযা আনিতে 
চলিল শিবে'পা গাইযা ব উল বাই 
লই" প্রধান পুর আব ছয ভাই 
আসল কাহিনীব উপপ্রম এই বকম -বডদ হব সদাগব দেবদ্ত সুদূব তুবঙ্গ শহবে 
বাণিজাযাত্রা কবিযাছিল ৷ চণ্তীমঙ্গল কাহিনীব ধনপতি যেমন কমলে-কামিনী দর্শন 
কবিযাছিল দেবদত্তও তেমণি বাজণাহ আশ্চর্য বাপাব দেখিযাছিল২_ সাগব মধো সুন্দববনেব 


২৬৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইঠিহাস 


প্রতিচ্ছবি | 
সাগবেব মাঝে পড়িল চব 
কত মনোহব সোনাব ঘব । 
সিংহাসন মাঝে বসিলা নাবাযণ 
সমুখে সকল কিন্কবগণ । 
বামে নীলাবতী ” মুবতি জাযা 
সকলি জানিবে দেবেব মাযা । 
ডাহিনে সুগ্রীব অদদক পায 
সমীবণ কবে বাষেব গাষ । 
তুবঙ্গ শহবে পেৌঁছিযা দেবদত্ত এই অপূর্ব দৃশ্যেব কথা সুবথ বাজাকে বলিল, কিন্তু 
দেখাইযা প্রতায জন্মাইতে না পাবা কাবাকছ। হইযা বাঁহল | বহুদিন কাটিযা গেলে 
দেবদত্তেব পুত্র পুষ্পদত্ত পিতাব খোঁজে এবঙ শহবে যাইতে প্রস্তুত হইযা শীকা গাঁডবাব 
জন্য বতাই বাউল্যাকে কাঠ কাটিযা আনিতে আদেশ দিল । খতাই প্রভৃতি বাউল্যাঝ। বিস্তব 
কাঠ কাটিতে লাগিল । সেই বনে দক্ষিণবাষেব অধ্যুষিত একটি বড গাছ ছিল । সেই গাছ 
কাটায অনুচবেবা পক্ষিণবাষেব কাছে আসিযা নালিশ কবিল | বায এই হয বাঘকে প্রেবণ 
কবিলেন, 
মামু কুষুদা শদা বাখ টঙ্গভাঙ্গা 
বজদগ্ত খান দাউদা চক্ষু যাব বাঙ্গা । 
বাঘেবা বতাইযেব ছু ভাইকে মাবিযা ফেলিল । পাতৃশোকে বতাহ আত্রহতা কবিতে উদাত 
হইলে দক্ষিণবায দেববাণী দিলেন । 
অখমি দক্ষিণেব বায সবলোবে গুণ গাষ 
মাঠ"ণবা শাটীতে পজে সাও 
পুএ প্্যা বলিদাশ পু আমা সাবধান 
ছখ ভাই জীযষাঠব তবে । 
দৈববানণা শুনিধা ধতাই সেই স্থানেই দেবতাব পূজা কবিযা পুএকে বলিদান দিল হখন 
দক্ষিণবাষ আবি৬৩ ঠইযা বতাইযেব পুএঞ ও ছয ভাইকে বাঁচাহযা দিশেশ | 
বাই ও ভাহাব পুর এবং চাইযেবা কাঠ লইযা দেশে আসিল । কা পাইযা সদ।গবপু 
শুঙন নৌকা গডাহবাব জন। কাশখিগা মাহান কবিষা ঘোষণা দিল ( চেঙ্গডা ফিবাইল )। 
বিশ্বকর্মা ও হনুমান সে আহানে সাডা দিল এবং মাসিযা অবিলম্বে নৌকা গডিতে লপগয 
গেল । যে কাজ সাত শত কাবিগব দুই তিন মাসেব কমে সাধিতে পাবে না সে কাজ দুই 
জনে আধ ঝুবিতেই চকাইযা ফেলিল ' 


হনুমান মহাবীবে কা কত নখে চিবে 
কিবা তাব কিসেব কবাতে 


বিশ্বকমা পাটে পাটে লোহাব পেবেক মাঁটে 
সাত ডিঙ্গা হৈল পণ সাতে । 

তিলেকে সকল হয গঠিলে কামানচয 
কতগাছ লোহাব শিকলে 


পুবাতন ও নৃতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৬৭ 


তবে বীব হনুমান লইযা তবী সাতখান 
জলে বাখে বঙ৬ কৃতহলে ॥ 


নৌকা দেখিযা খুঁশ হইযা পুষ্পদত্ত পিতাব অন্বেষণে বিদেশ গমনেব অনুমতি আনিতে 
বাজাব কাছে গেল । 


শিশু অতি মনোহব দযাল শ্রপতিবব 
বসাইযা আপনাব পাশে 

বপ জিনি বতিনাথ দোহে বুলাইল হাত 
আগমন কি হেত জিজ্ঞাসে । 

শুনি বলে মহীপাল মি আঁ ছাদ্যাল 
কেমনে এমন কথা কহ 

মনে না ডাবিহ তাপ আদিবেক ঠাঁমাব বাগ 


স্থিব যা নিজ খবে বহ । 
পুষ্পদত্তেব প্রার্থনা বাজা সম্মতি দিলেন ন৷ 
পৃষ্পদত্ত বলিল, আমাকে যাইতে না দিলে মামি বিষ খাহফা মাবিব । বাজা তখন মত 
দ্যা দৈবজ্ঞ ডাকাইযা দিন স্থিন কবিযা দিলেন । 
পুষ্পদত্ত যথাসমযে যাত্রা কবিল | ক৩কদুব যা পাবাসত পাব হইযা তাহাব সাত ডিঙ্গা 
খনিযায পৌছিল । সেখানে দক্ষিণবাহেন ঘব (অধাৎ পুজাস্কান) এবং আহাৰ অগ্গ ধূবে 
গাজী পীবেব মোকাম । 
তাব ক৩ পুবে পদ পাবেল কাম 
ফিবিযা ফকিবি কবে হাজহ সেলাম । 
হালআল (মাব্গ জখাহ কনে খাসি 
ননাহব কুসুম সন্দেশ বাশি বাশি 
শিবাদি আনেক দিলা সদাগব হপ 
কণধাণে গজিজ্ঞ।সিল এহি অপবাগ | 
চলত বানান নাহি ম্ডিক।ল ঢিবি 
পজা করে ফকিবেল বমন দেবাদেবী 
বাণ্ঘর উপবে নাঞ্ি পক্ষিণেব বয় 
একখান মুণ্ড মান পাবা বাল তায । 
কর্ণধাব বলিল. দক্ষিণ্বাযেণ সঙ্গে বডখ' শাজীব প্রথশ্ম পাস্তানি ছিল । পবে অধিকাব 
লইযা বিবোধ বাধে । গাজী বাধেব সুণ্ড ঝটিযা ফেলে বাধন শাভাল বুকে শেল হানে । 
কিন্তু দুইজনেব কেহই মনে না । তাহাব পৰ পবমেশ্বব অ্পসহা 'ববাধ মাটাইযা দেন । 
কাঢামুণ্ু বাবা পা ১+৮ ১27৩ কলে 
।কানখানে দিব্য মূর্তি বাঘেব উপবে 
বড খাঁ গাজীব নামে যেখানে মোকাম 
সেইখানে অধিষ্ঠান মুণ্তিকাব ধাম ! 
ধনপ'তি সদাগব যাইতে পাটনে 
এই ঘাটে চাপাইল বিধিব ঘটনে । 
দক্ষিণরাষেব বাবা দেখিলেক কুলে 


২৬৮ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


হবববপুত্র জানি পূজে গন্ধে ফুলে । 
বড-খাঁ গাজীব পৃ্জা না কবিধা যায 
অনেক ফকিব গিযা ঘিবিলেক তায | 
কুপিল কৃবুদ্ধি পাইল সদাগবসুত 
ঢেকা দিযা কবিল তাহাব ঘবে দৃব । 
কাঁদিযা পড়িল গিযা ফকিবেবা সভে 
মুলুকেব খবব না লও বাবা এবে । 
পৃজিযা দক্ষিণবাধ যায সাধু বেটা 
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড এটা । 
বাঙ্গালী গাব ভষ নাহিক তিলেক 
মাবিযা আমাব ঘব খেদাযে দিলেক | 
দক্ষিণবাধেব বাঘে মুডি লয কাডা 
শুনিযা তোমাব নামে সভে দেয তাড্যা | 
ম্ুল্যা মলঙ্গী আব বাউলাব ঠাঁই 
দোহাই দক্ষিণবায বিনে আব নাই । 


সকলে বাবে মানিতেছে, তাঁহাকে মানিতেছে না এবং তাঁহাব বাঘদলেব উপব বাষেব 
বাঘদল হামলা কবিতেছে, এহ নালিশ শরনিযা গাজী গোঁসায আগুন হইযা !জাবালো 
(অথার্থ অশ্লীল) হিন্দী বাত ছুটাইতে লাগিলেন । 


ভাশ গিযা এবে কিমা কব আব 

(ঠাগা হাবামজাদ খানে খাবাব । 

শোন্তে হো দক্ষিণ্বায এস' দাগাপাজী 

বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজা । 

আদিমাকি ডপব কক্তাধ হববোজ গাটা 

খঙায মলুক লৌটে পতি ক পাটা 

কহো জাকে ঠিনকি মোকাম শিতাপ কবোকে ধাঁ 
উনকি মুলহ তোম সল ইতি বেডি ঠোএ। 
একেচ5 ফবিব জা, আব এই বোল 

দবড আসিযা ৫৩জায গঞ্চজগোল । 


গাজীব বঢ আদেশে কালানল বাঘ ও ফকিবেবা গিযা বাযেব মুঠি ও খব আঙ্গিযা 
ফেলিযা দিল, পুবোহিত ব্রাহ্মণকে ধবিযা নাস্তানাবুদ কবিল । সে পলাইযা বাঁচ্লি । 


খাঁডিন বাডীতে বাধ লইযা পবিবাব / 
বটে বেনে আসিযা কহিল সমাচাব । 


বেনেব মুখে এই ঘটনা শুনিয। বায গাজীাব সহিত যুদ্ধ কবিবাব জন প্রস্তুত হহলেন ও 


বাঘদের জমাযেৎ হইতে গকুম দিলেন । মন্ত্রী বাষকে বলিল, গাজী আপনাব বন্ধু, হঠাৎ 
লোকেব কথায ঠাহাব সহিত যুদ্ধ কবা ডচিত নয, আগে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইযা সঠিক 
সংবাদ নেওযা আবশ্যক ' এ পবামর্শ বাধেব মনে ধবিল । দানা লোহাজঙ্গ দূত হইযা গাজীব 
হুজুবে গেল । গিযা সে দেখিল 


গীবিদা হেলান গা মউবপুচ্ছেব বা," 


প্বাতন ও নহন দিনন্দৰী মঙ্গল ২৬৯ 


খাবাসে * তুলিধা দেয পান 
মাথায চিকন কালা" হাথে ছিলিমিলি মালা 
গাজী পড়ে বসিমা কোবান 


অবকাশ বুঝিযা বােব দু৩ গাজীকে এহ কথা নিবেদন কবিল --বাধ 


দোস্ত " (ভামাব জানি ৩বে তাব ঘবখানি 
ভাঙিযা সাও কেন জলে । 
কেহ টুটা নয বটে কি কাক্ত মিছা হটে 


দিবা উচিশ এই ভালে 
লোহাজঙ্গেব কথা শুনিযা 


(কাপে কহেন গাজী কাঁহাক। আহক পাজি 
জঙ্গুলি হযেগা মহাদাপ 
হববোজ চালকেলা সাতে পাঁচ খায ঢালা 


গোসাঞ্জী আপকি কহে আপস 
লোহাজঙ্গ শাসাইযা চলিযা গেলুল পব গাজ' ভাবনায পরড়িলেন । তি বাঘদেব হাজিব 
হইতে ৩লব কবিলেন । নানাস্থান হইতে নানাজাতি বাখ মাসিযা হাজিব হইল এব, গাজীব 
কাছে নিজেব নিজে সামর্থোৰ বডাই কবিহে লাগিল । দক্ষিণবাযও আপন বাদদেব তলব 
কবিলেন । তাহাবাও জড হইযা নিজে 'নিজেব ুণকী ৩ন কবিতে লাগিল । এই দুইদল 
বাঘেব বর্ণনা সেকালেব লৌকিক ব্যাপ্বতত্বেব কিছু সন্কন পাই কৃষ্ণবাম এই অংশের 
পদগুলিকে 'সবস কবিতা” ললিযাচ্েন 
দুইদলে যুদ্ধ বাধিল কিগ্ত জয পবাজয নির্ণীত হইল না তাহাব পব দুই দলপণ্তব মধ্যে 
ঈন্ববযুদ্ধ বাধিল | কোন পক্ষই মবিযা মাব না । এই ঘন্ধযুদে। পৃথিবী বসাতলে যায দেখিযা 
পবমেশ্বব অর্ধসশ্রীকষ মধপযগন্বব বেশে আবিভুত হইয"* বাধ ও গাজ'কে ঠাণ্ডা কবিলেন 
এবং তীহাদেব মধো সৌহাদ পুনন্স-স্তাপিত ববিযা দিলেন  পবমেশ্ববেব 
যুক্তশ্রীকৃষ্ণপযনম্বব মুিব বণনা, 
মধক মাথায় কালা একভাগ চুডা টালা 
বনমাল' ছিলিমিল' তাতে 
ধবল অধেক কায অধ ন'পনেঘ প্রা 
কোবান পুবান দুই হি 
মিটমাটেব শত হইল, 
বড খাঁব মহ'কীাথ গোবে কেকমত গ্য 
হইবে লেোবৰ বম ফঠে 
যেখানে পাবেব শাম বাবাম মোকাম থান 
যত হ্ছযতাল' নাম হতে । 


মাযামুণ্ড এইবাঁপ দক্ষিণ দেশেব ৬ 
পা কাঁববেক যত জন 
এখানে দক্ষিণবাষ * সব তাটী অধিকাব 


হিজলীতে কালুবাষ থানা 


২৭০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোযাইবে শির 
কেহ তাহে না করিবে মানা । 
কাহিনী শুনিয়া পূজা দিয়া পৃষ্পদত্ত সেখান হইতে ডিঙ্গা ছাঁডিলেন, তাহার পব ছত্রভোগে 
পক্ঁ্ছিয়া ত্রিপুরা ভবানীর পূজা দিলেন | মগবা অতিক্রম কবিা পুষ্পদত্ত গঙ্গাসাগবে উপনীত 
হইলেন», তাহার পরে উডিষ্যাব কূলে পৌঁছিয়া কর্ণধারেব কাছে জগন্নাথে মাহাত্ম্য 
শুনিলেন ৷ তৎপরে রামেশ্বরে পঞ্্ছিয়া প্রসঙ্গত রামায়ণও শোনা হইল ।"* তাহাব পর 
পুষ্পদত্ত সমুদ্রের মধ্যে রায়ের আশ্চর্য মহিমা প্রতাক্ষ করিলেন । অবশেষে তিনি তুবঙ্গ-শহবে 
উপস্থিত হইলেন । তুরঙ্গ-শহরের বর্ণনা, 
চৌহবা বাজাব দেখে অনেক দোকান 
পুকষ-বমণী কাম-বতিব সমান । 
যোগসিদ্ধ যোগিগণ আছে যোগাসনে 
বিভৃতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে ।- 
বালকে ফাবসী পডে আখন হুজুবে 
সোনাব কলম কানে দোযাতি সম্মুখে 
কিতাব নিপুণ কায়স্থগণ লেখে । 
ইহাব পব কাহিনীব পবিণতি চণ্তীমঙ্গলের মতোই । 
বড-খাঁ গাজীকে লইয়া অনেকগুলি ছড়া লেখা হইয়াছিল । রাষেব কবিতাব দিগবন্দনাধ 
অনেকেই মান্দাবনের ইস্মাইল গাজী বড-খাঁ পীরের উদ্দেশে নতি জানাইযাছেন | মুসলমান 
কবিদেব হাতে দক্ষিণবায়-কালুরায়-বড-খাঁ গাজীর কাহিনী নৃতনতব পবিণতি লাশ 
করিয়াছে । তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচনাষ দ্রষ্টুবা । 
কৃষ্ণরামেব শীতলামঙ্গল'* বায়মঙ্গলের পবে, সম্ভবত ইহাব পরিশিষ্ট বপে, পবিকল্সিত 
হইযাছিল । কেন না ভনিতাব এক স্থানে পাই 
বাষেব মঙ্গল কবি কৃষ্ণবামে গায 
কেবা কি কবিতে পাবে শীতলা সভাষ | 


আবম্ভ এইবপ, 

নমোহ শীতলা আঁখলে মঙ্গলা 
চনণ কমল যুগ 

কহিলে স্বপনে সেই সত্য মনে 
আব কিছু নাহি জানি 

সত্য এই ভাষা বিপদে ভরসা 
তোমাব পদ দুখানি | 

লইএ বসস্ত বা গুণমন্ত 
ঘটে কব শুভ দৃষ্টি 

কৃষ্ণরাম কষ করিএ বিনয 
নাএকেরে কর দিষ্টি । 


শীতলামঙ্গল আকারে যষ্ঠীমঙ্গলের দ্বিগুণেবও বেশি ৷ কাহিনী অনেকটা যষ্তীমঙ্গলেব 
তো । শীতলার পুত্র (অথবা প্রধান অনুচর) বসস্তরায় মাতাব পূজা পর্যবেক্ষণ কবিতে 


পুবাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৭১ 


ঘোডায চডিযা বাহিব হইযাছেন । অবশেষে তিনি বৈষ্ণব ব্যাপাবী সাজিযা সপ্তগ্রামে হাজিব 
হইলেন কাযস্থ মদনদাসেব কাছে । মদনদাস মুডাঘাটেব জগাতি (অর্থাত শুল্ক-সংগ্রহকাবী)। 
অনেক পিযাদা সাথে বজপুত দুই ভিতে 
কাগজ কলম তাব হাতে । 
তাহাবে ছলিতে বায আদেশিল মহাশয 
ডাকিল যতেক ব্যাধিগণে '" 
তখন বসস্তবাষ কলাই আকাব হয 
কত ছালা না যায গণনে । 
বলদেতে দিএ ছালা গালেতে দিএ মালা 
পঞ্চ পাএ চালাইএ যায 
হাতে লএ পাকা দড়ি ছো ছো মাবে বড 
চল বাচা বলিএ চালা । 


হববব ঘুববাজে চলিল সভাব পাচ্ছে 
(বপাবিব হইএ প্রধান 
মাযায গমন হণ জগাতেব মুডখাটে 


অবিলম্বে গেল গুণধাম । 
শ্গাতেবে নাহি বলি চলে যান কৃতহলা 
কুপিল মদনদাস দেখি 
আদেশে পেযাদাগণে বৃহাহল সেই ক্ষ7৭ 
কুঞ্ণবাম বচিল কৌত্রুকী ॥ 
বসম্তবাঘ পবিচয দিলেন. “বেপাব কবিতে গতি নিবাস আমাব বধমান” । শুনিযা 
মদনবাষ ব্যাপাবীব সব ছালা লুট কবিযা লইল এবং সেই শস্যাদি খাইযা ও তেল মাখিযা 
ব্যাধিতে পড়িল । 
সেই তৈল মাথে স্নান কাব যেন 
হাবিদ্র কামলা তাবে ধবে ততক্ষণ | 
মিষ্ট পাত্র চিশি ফেনি খায পেট ভবি 
কাঁসোব হইল তাব বযম উদবী | 
গটলায জুড়িল পে শশা যে খাইল 
ঝুনা নাবিকেল খাএ কোবোগু হইল । 
অবশেষে মদনবাষ ব্যাপাবীব পাষে পড়িযা ক্ষমা ভিক্ষা মাগিল | বলিল, 
নিশ্চয কবিএ বলি শুন হে দযালে 
ব্রা্দণেব'ত জগাত না কবি কোন কালে । 


বসস্তবা নবম হইযা নিজেব পবিচয দিলেন । 
পবিচয দিলেন বায গুণেব সাগব 
শীতলাব পুত্র আমি বসস্ত-ঈশ্বব । 
আমাব ঘটে পূজা কব না পাইবে দুখ 
অনেক তোব বাডিবেক নানাজান্ি সুখ । 


এই বলিযা বসস্তবাষ নিজপুবে চলিযা গেলেন । উক্ত মদনবাষ তখন 


২৭২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


মনোহর মন্দির গঙ্গাব তীবে দিল 
শীতলা-বসস্তরায় তথায় স্থাপিল | 
ইহাব শেষে কবি ইষ্টদেবকে স্মবণ কবিযা পরবর্তী গল্পটি শুরু করিয়াছেন । 
মধাখানে বঘুনাথ বামেতে জানকী 
দক্ষিণে লক্ষ্মণ বীব দুর্জয ধানুকী । 
এই বপে কৃষ্ণবাম দিবানিশি ভাবে 
কাজী লএ গীত শুন অতঃপর সভে ॥ 
একদিন নারদ আসিযা শীতলাকে বলিল, স্বর্গে ও পাতালে ঠোমাব পূজা চলিতেছে, মনত 
কই ? সেখানে “দানোর মানোব পুজা কবে বধূজনে" । আরও খলিল, 
মুনি বলে নাম একবব'* কাজী 
নারাযণে নাহি ভাবে পরম দাগাবাজী । 
অনেক মোগোলমান আছে '* তো সেখানে 
শিখাও** তাহাবে যেন ভালোমতে জ্ঞানে 1 
শীতলার হুকুমে বসন্তরাষ অমনি ব্যাধিগণকে লইযা চলিল । তাহাব পব খণ্ডিত । 
কৃষ্ণরামেব পঞ্চম বচনা 'কমলানঙ্গল' অথা১ লক্ষ্্ীমঙ্গল ।"” আকাবে বটনাটি 
রায়মঙ্গলেব চেয়ে ছোট এবং শীতলামঙ্গলেব চেয়ে বড | পচযিতা কৃষ্ণবাম নিঞ্জেকে ধ্ণাযস্থ 
বলিযাছেন । সেই হিসাবে এবং যষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদি নজীনে বচনাটি নিমতা নিবাসী কষ্ণবাম 
দাসেরই বলিয়া মনে করি । 
কাহিনী আসলে একটি রূপকখা | দুই বন্ধু, একজন প্রা্মণকুমাব, নাম জনাদন, আব 
একজন সদাগবপুত্র নাম বল্পভ | তাহারা বিদেশে ভাগ্যান্নেষণে বাতিব হইয়।ছে, কাক্ধীপুব 
যাইবে । পথে নানা বিপদ ঘটাইযা লক্ষ্মী তাহাদের পবীক্ষা কবিলেন । খুবিতে ঘুরিতে তাহাবা 
এক রাক্ষসীব পুরীতে উপনীত হইল । বাক্ষসা তাহাদেব প্রতি অনুকম্পা রোধ কিল । সে 
পুরীতে তাহাব পালিত বাজকন্যা ছাডা জনমনুষ্য ছিল শা । পাক্ষসী সংকল্প কবিপ যে 
বাক্ষণকুমারের সঙ্গে বাডকন্)াব বিবাহ ছিবে । সে কথা সে রাজকনাাকে বালল । বাজকন্যা 
লজ্জা পাইল এবং সেইসূত্রে প্রা্মাণকুমাধেব প্রতি ভাহাব অনুবাগ জম্মিল | অচিবে দুইজন 
গাক্ষর্ব বিবাহ করিল | কিছুদিন পরে বাজকন্যা ও বাক্ষসীব কাছে বিদান লইয়া দুহ বধ্ধু 
আবার পথে বাহিব হইল | পণে দেবী কমলা তাহাদের ছলিবাব জনা মাযা পাতিলেন । 
তাহাদের পথ সমুশ্রতাবে গিযা শেব হইযা গ্রোলে দেবা সমুমধে। পথ কবিযা দিলেন । 
তাহারা যখন ঘোড়ায় চডিযা সমুদ্রমধ্যে জাঙ্গালের উপব দিয়া যাইতেছিল ৩খন তাহাপ্বে 
ডাহিন দিকে কমলাদহেণ মধ্যে এক বিশাল পদ্মবৎ ধান্যক্ষেত্রেব মধ্যে দেবী ধানেব সাজ 
পবিযা বসিযা বহিলেশ ! এহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণণাম নাবী অলক্কাবেব ও ধানেব যে তালিকা 
দিযাছেন তাহ মুল) নাছে বলিয়া উদ্বীত কবিতেছি । 
পদাঙ্গে লক্ষ্মীব অঙ্গে আলতা পরিধানে 
কিবণ-দেখিতে ষেন আলতা সমানে । 
বে ৩ কনকচুর পবিলেন পাসুলি 
নৃপুর গরুডধান্য সীতাভোগ গুলি ' 
বাকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে 


পুবাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৭৩ 


কিন্কিণী জামাইনাড আব পদ্মাদালে 
খইহাব ধান্যেব মালা পবিল গলায 
দোসুতি শী'তলজিবে হবিভোগ তাষ । 
পাবিজ্ঞাত ধান্যেব পবিলা বক্ষহাব 
উকব"* উপবে পবেন শোভা বড 'তাব 
সূর্ভোগ চন্দ্রমণি কোমবে পবিল 
নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল কবিল। 
মুক্তাশালি সীথায সিন্দুব শোভ। পাষ 
কববী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায । 
লঙ্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোপায বাখিল 
মুক্তাঝুবি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল 
শঙ্খনাদ নাউফলা পবিলা সাজাই * 
আজানে সাজান কেল ঠাঞ্ড দুই বা 
হইল মধুমবিচ 'রাসনাকাশ' তাহে 
বাজুবন্ধ নীলাবতী মাব খযেবচুব 
অঙ্গবি ঠলসী-বাকহ “বিল প্রচ ' 
সুন্/সব শপপাণি জটা বতরাবলী 
সাজযে সুদ্দব ধঙ পবেন কালি । 
চমব বাজন যত সহ৮পী কবে 
গায শুনি ৃত।গীতি মুনি-মন হবে 
সমুপ্র সমান নদ মধাখানে তাব 
সকল ধান্যেব ক্ষেতে দেখি চমৎকান | 
কত পাক কত ফুলে কত থোড তার । 
এই বপবর্ণনায কষ্ণবাম দেবীব স্বপ্নপ্রাপ্তিন দোহাই দিয়াছেন । 
স্বপনে আসযা মোবে কহিলেন কমলা 
তেমনি *বণে কহিলাম শা করিলাম হেলা । 
পবেব পদে কৃষ্ণবাম ধান্যেব সম্পূর্ণ তালিকা দিমাছেন তাহাব পথ কাহিনা চ্তীমঙ্গলেব 
নকল কবিযা চলিযাছে । বন্ধুদ্ধধ কাঞ্জীপুবে (পীছিল । বাজা তাহাদেব কাছে কমলাদহেব 
দূশ্যেব কথা শুনিল এবং অবিশ্বাস কবিশ , সদাগবপুত্র জেদ কবিযা বাজি বাখিল এবং 
হাবিযা গিযা যথাবীতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডি৩ হইল মৃত্যুকালে দেবী আস্যা বাঁচাইযা দিলেন । 
বাজকন্যাব সহিত সদাগবপুত্রেব বিবাহ হইল । তাহাব প দেশে ফিবিবাব পথে তাহাবা 
বাক্ষসীব পুবীতে আসিযা বাজকন্যাকে লইযা বা। 4 দিকে চলিল । বাক্ষসীব কাছে বিদাষ 
লইবাব দৃশ্যটিতে কৃষ্ণবামেব সহৃদযতাব পবিচয প্রকাশ পাইযাছে । 
পোহাইল বিভাববী উদফ তপন 
উঠিবা বসিল তবে সখা দুইজন 
প্রণাম কবিযা বহে বাক্ষসীব কাছে 
ভালমন্দ নাই বলে ভয কিছু আছে 
কন্যাবে ডাকিযা কিছু বলে নিশাচবী 


৮ 


২৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


পুষিনু তোমাব তবে অতি যত্ব কবি । 
তুমি তো আমাব তবে সদত সেবিলে 
জনকজননী হত্যা মনে না কবিলে। 
ব্রাহ্মণেবে বিভা দিনু যাহ নিজ ঘবে 
কবিহ স্বামীব সেবা পবম আদবে । 
অপবাধ আমাব সকল কব ক্ষেমা 
নিন্দাবাদ না কবিহ ভাগ্যবতী বামা । 
বলিতে বলিতে দুটি চক্ষে জল ঝবে 
কন্যাব গলায গিযা মমতায ধবে । 
অমুল্যবতন তবে জামাতায দিযা 
হাতে হাতে কন্যাবে দিলেন সমর্পিষা । 
এমনি সহদযতাব পবিচয আছে_ মৃত্যাপ্রত্যাশী বল্পভ যখন বন্ধুব কাছে বিদায লইন্ছে 
সেই দৃশ্যে । 
ছাধা যেন কাছে কাছে ব্রান্মণেব পুধ্ আছে 
বলে সাধু দেখিযা তাহায 
কহিযা মধুব বোল বাহু তুলি হবিবাল 
এ জন্মেব হইনু বিদায | 
ছাডিযা সপ্সাবমাযা বাজকন্যা হেন জাযা 
'মাব সঙ্গে সদা অনুকুল 
বিধাতা লাগিল পাছে লিখন কপালে আছে 
আমাবে বহিল বড শেল। 
কমলামঙ্গল কৃষ্ণবামেব পাঁচটি বচনাব মধো সব শেষে লেখা ' এ অনুমানের সমর্থনে 
দুইটি যুক্তি দেওযা যায । প্রথমত, ভাষায অশ্লীলতাম্পর্শ নাই এবং বচনা সহজ ও সহৃদম 
দ্বিতীযত, বচযিতাব “কবিচন্দ্র” উপাধি উল্লেখ । 
কবিচন্দ্র কৃষ্ণবাম বলে কমলাব ববে*১ 
প্রজা আদি এমত সকল ঘবে ঘবে । 
এখানে “কবিচন্দ্র” সম্বন্ধে একটু বলিবাব আছে । প্রথম ছত্রে যদি “কবি” পড়া যায 
তবেই ছন্দ ঠিক থাকে । সুতবা* এখানে “কবিচন্দ্র" লিপিঝ প্রমাদ হইতে পাবে ॥ 


৪ অন্যান্য চণ্ডীকাব্য 


মার্কগেয-পুবাণেব চণ্তী-সপ্তশতী অবলম্বনে লেখা দেবীমাহাত্ময কাব্য দুইতিনখানি সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বচিত হইযাছিল | তাহাব মধ্যে প্রধান হইতেছে “দ্বিজ” কমললোচনেন 
“চগ্ডিকাবিজয'”* (বা “চগ্ডিকামঙ্গল') । কমললোচনেব নিবাস ছিল অবিভক্ত বাঙ্গালা 
রঙ্গপুব জেলায, সেকালেব সবকাব ঘোড়াঘাটে, আন্দুযা পবগনায, ঘাগট নদীব তীবে 
চরখাবাডি শ্রামে | পিতাব নাম যদুনাথ | মাঝে মাঝে যদুনাথেব ভশিতা থাকা মনে হয 
বইটি পিতাপুত্রেব সহযোগিতায বচিত । ইহাবা বাস কবিতেন “দিল্লীশ্বব-সুতেব জাগীব"এ । 
শাহ শুজা বাঙ্গালাব সুবেদাব ছিলেন ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ অবধি । সুতবাং চণ্ডিকাবিজযেব 


পবাঙন ও নণব (দবাদবী ঈগল ২৭৫ 


বচনাকাল শুজাব সুবেদাবিব আগে নয । 
যদুনাথেব বচনাব নিদর্শন হিসাবে অধনাবীশ্ববেব বন্দনা পদটি উদ্বাও কাবলাম | 
আজি কি পেখন সমন্বিত হব-গৌবী 
সফল ৬ঞ্জো বে নঞ্ান-যুণ এমবি 
চাঁচব বেণী বিবাজি৩ কী 
কাঁহু পব লম্বিও বিনোদ জল্পউ 1৮৪ 
প'বিজাত মালা গলে গিবিবাল' 
দিবি শ] গলে দালঙ (সি অক্ষমাল 
মলযজ। পঙ্ক প্রলেপ মঙ্গ ণাক 
চিতাধুলি ওষণ ব্রিজগন বু 
বাঘান্ধব বীু দনুজদল স্হো 
হব “গীনী নিবখে সাব শ্পেকইও 
যদনাথ 5ভয চরণ বলি যাইও ॥ 
শধানীপ্রসাদ বাযেব “দুগমিঙ্গল ৮ সম্ভবল ১০৭১ সালে (১৬৬৩ ৩5 অন্দে) লেখা 
হইযাছিল ।৮* ইনি ছিলেন পৈদ। কৌলিক পদবী কন নিবাস অবিভক্ত বাঙ্গালা 
মযমনসিংহ জেলা আটিযা পবগনাষ কাঁটালিযা শ্রাঠ্ঠে । পিতার নাম নযনকৃষণ বায । 
জন্মান্ধ এবং শৈশনে মতাপিতৃহীন ৬বানীপ্রসাদ আজীলন জ্ঞাতিবিবোধ দুণ্খ ভোগ 
কবিযাছিলেন ।”" 
বপনাবাযণ ঘোষেবও নিবাস ছিল মষমনসিংহেব আটিয। পবগনায, আদাবাভি গ্রামে | 
ইহা বচনাব নামও দুগমিঙ্গল' ।”* বপনাবাযণ সন্ফতজ্ঞ ছিলেন । 
উত্তববঙ্গে লেখা একটি ছোট পব্রঙকথা পাইতছি অজ্ঞাতনামা বচনা নাম 
ঘোব মঙ্গল" 1৮" পৃথিব লিপিকাল ১১০৪ সাল (১৬৯ অন্দ)। সম্ভবত বচনাকালও 
ইহাহ্রি | 
কোচবিহাব দববাবেব সণ্গ্রহে “দ্বিঙ্গ মাধব বচিত চণ্ডিকাব ্রতকথা  এখং "দ্বিজ” 
শ্রীনাথেব “দেবীপূজা'” আছে চগ্তিকাব ব্রতক 7 মাধব আচাযেব কাবোব অংশ কিনা 
বলিতে পাবি না। 
কুষ্ণবামেব বচনা ছাড়া মাব পুইটি বাযমঙ্গল কাব্যেব সন্ধান পাওযা গিযাছে 'একটিব 
বচধিতা ক্রদেব ২ অপবটিব বচধিতা হবিদেব ।৯* কদ্রদেব সম্ভব৩ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন । ৩নিতা, “কবি কদ্রদেব ভনে', কবি ক্দ্রদেব বলে মহাপুব ঠাট 
(?)” | হবিদেব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষে অথবা উনবিংশ শতাবীব 'গাডায জীবিত 
ছিলেন । নিবাস হাওড়া জেলায | ইনি শীতলামঙ্গ" “ মনসামঙ্গলও লিখিযাছিলেন । তাঁহাব 
বচনা যে দেবাদিষ্ট তাহা জানাইবাব জন্য হবিদেব চেষ্টা কবিযাচ্ছিলেন । একাধিক স্থানে তিনি 
সংক্ষেপে ও বিস্তাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্তিব উল্লেখ কবিযাছেন । 
এই শতাব্দী হইতে চন্ডীমঙ্গল ধর্মপুবাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা শিবচবিত্র স্বতন্ত্র “শিবাষন' 
অর্থাৎ শিবমঙ্গল কাব্যবপে বচিত হইতে থাকে ॥ 


২৭৬ বাঙ্গালা সাহিঙে!ব ইতিহাস 


৫ শিব-মাহাত্ম্য কাব্য 


কযেকটি ক্ষুদ্ধ বচনায শুধু শিবচতৃর্দশীব উপাখ্যানটি অবলম্বিত হইযাছে । এই ধবনেব ছোট 
বচনা, নাম “মুগলুব', কযেকখানিই চাটিগাঁ অঞ্চলে লেখা হইযাছিল । “দিজ” বতিদেবেব 
কাব্যবচনা”৪ শুক হয ১৫৯৬ (“বস-অঙ্ক-বাযু-শশী”) শকাব্দ (১৬৭৪) । ইহাব নিবাস ছিল 
চাটিগ্রাম চক্রশালা পবগনায সুচক্রদণ্তী গ্রামে | পিতান নাম গোগীনাথ, মাতাব নাম মধুমতী 
€বা বসুমতী) | দুই বড ভাই ছিলেন, বাম ও নাবাধণ | গুকব নাম মোক্ষদাঠাকুব ৷ 
শ্বশুব শাশুডিবও নাম কবা হইযাছে 1১৫ 
মুদ্রিত “মৃগলুৰ্ধ' কাব্যেব পবিশিষ্ট্রে “মনসাব ধূপাচাব' নামে যে কবিতাটি আছে তাহা এই 
বতিদেবেব বচনা হইতে পাবে | খাম বাধ বা শিশুবাম বায (অথবা খাম বাজ) ভনিতাব 
বচনাটিবণ৬ সঙ্গে বতিবামেব বচনাব ভাবে ৪ শাষায যে গভভীব মিল আছে ঠাহা আকম্মিক 
ধলিযা বোধ হয না । কে কাহাব নিকট খণী তাহা বলিবাব উপায নাই । উ্যেই ভুতীয 
কোন কবিব বচনা অনুসবণ কবিযা থাকিবেন । চাটিগী অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি মুশলুধ কবিতান 
লেখকেব নাম জানা যায না ।”' 
বাঙ্গালাদেশেব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তেও এই সমযে শিবাযন কাব। জনপ্রিষ ছিল। বিষঃপুবেশ 
মল্পবাজা বাবসিংতেৰ বাজাকালে (১৬৫৬ ৮২) কবিচন্দ্র নামেব বা উপাধিপ এক কবি 
'শিবাযন' কাব্য বচনা কবিযাছিলেন বলিযা শোনা যায |” 
বামকৃষ্ণ (বায) দাসেব “শবাযন' সবৃহৎ বচনা 1" বামকুৃষ্চেব নিবাস ছিল আধুনিক 
হাওডা জেলাষ আমতা থানান অন্তর্গত বসপব গ্রামে । কবি এইগাবে নিজেব বশপব্চিয 
দিযাছেন 
পিতামহ বাধ যশশ্চন্প মামাত 
পিতামইা বনিদ্শাঙ নাম নাবাযণী 
সবন্গতী বন্দিলাঙ তহাব সতিনী 
মাতামহ বন্দিলাঙ নান সুয মিএ 
পিত' কৃষ্ণ বায বন্দো সর্বশান্স্ পল 
মাতা বাধস্দাসীক চবণে দগুবৎ 
কণ্যস্থ দক্ষিণবাটী লংশেতে উৎপগ্ডি 
গোর-কাশাপ মামাব দেবভাপ্রকৃতি 
নিবাল বন্দিনু আমি বস্পব দেশ ১" 
ভনিতায দুই পুত্র জগন্নাথ -বলবামেব নাম আছে | কবি নিজেকে প্রাযই “কবিচন্দ্র” অথবা 
“কবিচন্দ্র-দাস” বলিযা উল্লেখ কবিযাছেন,_-“কবিচন্দ্র বচিলা সঙ্গীত শিনাযন” | 
বামকৃষ্ণেব কাবোব প্রাচীনতম পুথিব লিপিসমাপ্তি কাল হইতেছে ১১ শ্রাবণ ১০৯১ সাল 
(মল্লাব্দ মনে কবিবাব হেতু নাই), সুতবাং কাব্যবচনা-কাল ১৬৮৪ অব্দেব পবে যাইবে না । 
বামকৃষ্ণেব শিবাষন শিবপার্বতী-সংহিতাব মতো । ইহা পচিশ সালায বিভক্ত । 
উপাখ্যানগুলি এই-_ সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, তাবকবধ, উমাব 
জন্ম-তপস্যা-বিবাহ-বাসবযাপন-কৈলাসযাত্রা, সমুদ্র-মস্থন, বলি-অগস্ত্য-সগব-গঙ্গা ব্রিপুব 
কাহিনী, দুগবি কোন্দল, তাবক-শুক্র-অন্ধক-পবশুবাম কাহিনী, উষা-অনিকদ্ধ কাহিনী । 


পুবাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৭৭ 


কাব্যটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে । বামকৃ্ণ সংস্কৃত জানিতেন, হিন্দীও জানিতেন । বচনায় 
দৈবাৎ হিন্দী ঠাটের প্রভাব আছে ॥ 


১ “দ্বিজ রামদেব বিবচিত অভযামঙ্গল', শ্বামান আশুতোষ দাস সম্পাদিত এখং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক 
প্রকাশিত (১৯৫৭) । প্রকাশিত গ্রন্থে উপজীবা পুথি দুর্টিও অষ্টাদশ শতীবদীব । এই শুতাক্ীব 'শষারর্ধ লেখা একটি পুরি 
শ্রীঘান্‌ বিজিতকুমাব দত্তেব সংগ্রহে আছে । আব একটি পুথিব বিবরণ ছুষ্টব। বা প্রাণ বি হ৪ প ৫৬৫৭ (িপিকাল 
১৮৫ সাল ১৭০০ শাকাব ) | 
পন্য যুথে যুথে 'মথবা অধতে অধুতি । 

৩ পূর্ববঙ্গেন ইডিযম । 

৪ ₹ গহিন । 

৫ শুদ্ধপাঠ 'ভাসএ' ?- ভালে) হইতে পাবে । 

৬ 'বঙ্গসাহিতাপবিচহ দীনশচন্্র সেন সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাতায জর্তুক প্রকাশি ত প্রথমখণ্ড পু ৬২5 
লিপিকল ১০৮০ সাল । সম্ভবত মল্লাৰ না হইলে বচনাকাল । 

৭ গ্ত্রীপ্রণব বায লিখিত 'আঠাব শঙকেব কৰি অবিপ্চন হঞবী লবঙ্গ / অমৃত ১১ বধ ২০ সণ্থা পূ ৯১৭-৯২১) 
রষ্টবা | 

"৮ “তারিণীর মঙ্গল তিবাশি সালে সাবা" । 

৯ সপ ২৩এ৪। 

১০ স্রীপ্রণব রাষেব প্রবন্ধ, প্‌ ৯৯১ প্রষ্টব) | 

১১ স ২০৭ (লিপিকাল ১২৬৭) , সাদ প তপু ৩০ 2৬ 

১৯২ কলিকাতা বিশ্ববিদাঁলমের পথি (দীর্ঘ আকার পাঁচ পাতা শেষ তা নত) 

১৩ এ কলিকাতা আধুনিক কলিকাতা নদ । এ কলিকণা ছিল ববাগব অঞ্চল । আধুনিক কপিকাতী কখনই 
“পবশণা” ছিল না । কৃষ্ণবামেন কলকাতা প্রাচান ফতবা সেই নাতো বগল! ছিল | 

১৪ “কবি কৃষ্ণনাম দাসেব শ্রস্থাবলী' শ্রীমান সতানাবাযশ শটাগয ব 2ক সম্পাদিত হইযা কলিকাত' বিশ্ববিদ্যালষ দ্বাবা 
প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৮) । তাহার কিছু পৃর্ব শহাবই অন্পাদনায় 'বাষমঙ্গল বধনান সাহিতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

১৫ গ ৩৭১৮ । পুথিটি সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ, ৩১ পাতায় সম্পূর্ণ চনতকাব লিলি । লেখ' হইয়াছিল ১৭৫২ অব, যে 
বসবে ভারতচন্দ্র তাঁহাব কাব। সম্পূর্ণ করিযাছিপেন । পুর্ব পুষ্পিকাটি মুল/বান | “এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবন্পত 
বাবুজির ইহ! জানিবা । স্বাক্ষব শ্রীআত্মাবাম ঘোষ কাষেস্ত সাং কলিকাতা সুতানুটি চডকডাঙ্গা'ব পশ্চিম । ইতি সন ১১৫৯ 
সাল মাহ শ্রাবণ | ২৭ বোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল । ইহাব দক্ষিণা এক জোোড কাপড আব দুই তষ্কা আডকাট” : 
'আডকাট অথণ্ি আর্কটেব টাকাব দাম কিছু বেশি ছিল । 

অপব পুথি প ১৩৭৬ (লিপিসমাপ্তি ১৮৩৬) , গ ৫৬৭৩ £অযত্ব শাখত ও স্ক্ষিপ্ত) বি ২৫৮ (অতাচ্ত খণ্ডিত) । 

১৬ অর্থহি যাঁহাব বলে অধিক কোন প্রতিত্পক্্ নাই 

১৭ পাঠ “দারা” । 

১৮ অর্থাৎ যিনি শতুব্প বনেব দাবানল ছিলেন । 

১৯ অথার্ সূর্যব | 

২০ অর্থহি যে পুকুর-নদীব জলে সাঁতাক দেয সে যেন কব কবিমা সাগব উত্তীর্ণ হইতে যাষ । 

২১ গলার পুতি । 

২২ এই তারিখ শুধু প ২৩৭৬ পখিতেই 'আছে | 

২৩ পাঠ “সকল” । 

২৪ সা-প-প ৫০ পৃ ৬৪ দ্রষ্টব্য । 


২৭৮ 


৫ 
৮১৬১ 
২৭ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


“কবি কৃষ্ণরাম দাসের প্রস্থাবলী' পৃ ১৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য । 
এ পৃ ১৩৮-১৪১ দ্রষ্টব্য | 
এই ব্যাপারটুকু প্রথম পুথিতেই আছে । এ অংশ যে মৌলিক তাহা অশ্ত্রীল ভাবা হইতেও বোঝা যায । পরবতী 


রচনা রায়মঙ্গলে এবিষয়ে কৃষ্ণবামের অসংযম আরও বাডিয়াছে ৷ অল্লীল ভাষা বাবহাবে কৃষ্ণবামেব কোন প্রতিপক্ষ নাই 
বাঙ্গালা সাহিত্যে । 
২৮ " মালিবউ | 


২৯ 
১০০, 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 

৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪8০ 
৪১ 
৪২ 
৪৩ 
8৪ 
৪৫ 
৪৬ 
৪৭ 
৮৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 
৫৭ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 


* নামাইয়া ৷ 

* টাকা, রৌপ্যমুদ্রা 

অর্থাৎ খুজিতে খুজিতে চোখ ক্লান্ত হইয়া গেল । 

অর্থহি তাডাতাডি কিনিলাম নহিলে জিনিস ফুখাইযা শ্াইবে | 

» সরু-দানা । 

অর্থাৎ সুপারির দোকানে ঢুকিতেই পাবিলাম শা, টুঁইবাব অর্থাৎ কিনিবাব সুযোগ পাওয়া তো পুবেব কথা । 
বাছাই করা । 

গ ৫৬৭৪ (দুইখানি পুথি, দ্বিতীযখানি। অসমাপ্ত) । কবি কফবাম দাসেব খ্রস্থাবলী ভুমিকা পৃ! দ্রষ্টব্য | 
আজ শ্ ? 

অর্থাৎ মেয়ে দবোয়ান । 

সা-প-প ৩ পূ ২২৬-৪৮ ২৯৭-৩০২ , ৬ পৃ৭০ কবি বামকঞ্চদাসেব শ্রস্থাবলী ভমিকা পল । 
পরে দ্রষ্টব্য 

“আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫) পূ ১১৭ । 

হারাধন দণ্ড লিখিত 'শডমান্দাবণ ও জাহানাবাদেখ ইতিবও' প্রবন্ধ র্টবা (জ্ন্ক্টমি, জা ১৩২) । 
অথবা “লীলাবতী” । 

পাঙ্গা-বিধৌত নাবা শি্নবঙ্গের লাম । 

»ঘাঘথবা ? 

*- বেপব ? 

- বাহন । 

প'ঠ “নননান” । 

*« মধুসংগ্রহকাবী ৷ 

« লবণপ্রস্তৃতকাবী ৷ 

ছোট ও বড নৌকা । 

এক প্রকাব নৌকা । 

* দৈত্য, দানা । 

ঞা বন্ধুত্ব 1 

- ফসটি-নস্টি, ই'ন বসিকতা । 

হববর * হরবব-পূত্র, শিবেব ববপুঞ্ধ ' সগ্তবত ঠিক পাঠ “হবববপুধা ॥ 014709৮ শষ । 

আমার তরে * আমাকে ৷ 

সুন্দরবনের পরিসর বহুকাল পূর্বে উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গ অবধি বিস্তৃত ছিল সেইসঙ্গে এই সব অঞ্চলে বা ও 


কুস্তীর দেবতাব পৃক্ভা অজ্ঞাত নয় (সাপপ ৩৯ প্র ২২৭ ২৮ শ্রষ্টব)) | 


৫৯ 
৬০ 
৬১ 
৬ 
ও 
০৬৪ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 
৬ 


ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

বা “লীলাবতী” ৷ 

অর্থাৎ ময়ুরপুচ্ছের আড়ানিব বাতাস খাইতেছেন । 
* চাকরে। 

» টুগি। 

বন্ধু । 

আহাম্মক । 

অর্থৎ নিজেকে ঠাকুব বলিয' ক্তাহিব কবে। 
কুলা, অথাৎ ট্রপি । 

অর্থাৎ দক্ষিণরায়েব | 


পুবাতন ও নৃতন দেবদেবী-মঙ্গল ২৭৯ 


৬৯ এখানে ভশীরথেব গঙ্গা-আনযন কাহিনী সংক্ষেপে আছে | 

৭০ তাহাব পব সংক্ষেপে বামাযণকথা আছে । 

৭১ গ ৫৬৭৫ । শেষাংশ খণ্ডিত ৷ অশিক্ষিতেব যতুহীন লিপি | 

৭২ পাঠ “ব্যাদগণে" । 

৭৩ পাঠ “ব্রস্তনেব” | 

৭৪ 'একবর' নাম (আকবব) হইতে পাবে তাব “এক বত” হওয়া (বশি সপ্তব । 

৭৫ পুথিতে সর্বন্র পদান্তে “ছ” স্থানে “১ । 

৭৬ পাঠ “সিখাম” । 

৭৭ এ “জনেশ। 

৭৮ বর্ধমান সাহিতাসতাব পুথি । গ্রাযুণ্ত অজযকুমাব কয'লেব স গ্রহ ॥ খাণ্ডত পৃথিটি পত্রসৎখ্যা * ২৮ | লিপিকাল 
১২৩৬ সাল । শ্রীমান সত্যনাবাধণ শুট্টাচায প্রকাশিত 'কবি বফবাধ দাসেব গ্রন্থাবলী চিক *৮/.৮৭ দরষ্টবা । 

৭৯ “উবেব” হইবে । 

৮৮ এই ছধেব আগে মথবা পরবে একছ€ বাদ গিয়া । 

৮১ পাঠ “তাহা” । 

(৮২ পাঠ “পা” । 

৮৩ পঞ্চানন সবকাব সম্পাদিত এবৎ শঙ্গপব 2শহি চাপবিস€ প্রবাশিত (১5১৬) । 

৮৪ অথতি জটাঙুট | 

৮৫ (ব্যোমকেশ মুস্তযী সম্পাদিত দ বঙ্গীয় সাহঙ/পবিম প্রণাশিত ১৩২১) সা সহ ০৩৭ ৯৮ 

৮৬ দ্গমিঙগল পু ২৯৪ । 

৮৭ পু ২০০০১ উষ্টবা । 

৮৮ বসিকচগ্রু বপুব প্রবন্ধ (সা'পপদপি 51৯) । 

৮৯ সাপপ৮পু৪৯। 

৯০ পুথিসন্খা ১৯। 

৯১ এ ২০। 

৯২ প ১২৬৬, মাদ্যস্তমধ। খত পাখ পব্রস খা ১০57 বধমান সাহিতাশ হু প্রকাশিকা ২ সি ২৯ 

৯৩ বিশ্বতাবতা পুথি । শ্রীপঞ্চানন সগুল সম্পা্ি র 

৯৪ আবদুল করিম সম্পাত « বঙ্গীয় সাহিত পবিষণ প্রকাশিত (১5২২) । মবলগ্বিং পুণি পুইটি পুবানো নফ, 
১০০৩ ও ১২১৬ মধ্ী সালে (লখা । ম'ব একটি পথিব পবিটহ দিযািপল নগেন্সুশাথ বসু সো সপ ৪ পু ৩৩১) । 

৯৫ প 8৫ 

৯৬ মুশলুঞ্ সংবাদ নামে আবপুণ কারিম সম পিং ৩ বঙ্গাথ সাহি তাপাবষৎ প্রকাশিত ১১৩২৭) । একখানি পরথিব 
লিপিকাল ১১৩২ মদ্বী সাল । 

৯৭ ৭'প্রাপাণ ১১ প ১৩৭ 5৫ মগণুক্ধী অপবাদ তমিকা নি ১৯১৪ 

৯৮ মাখনলাল মুখোপাধ্যায় শ্রকণশত কবিচক্ড্ের তাশবতামত ১৩৪৯) উমা প রতি ঘষ্টব। 

৯৯ সাহিতা পরিষদ ব ৩প প্রক্চাশিত | ক ২৭৫০ 1 একটি পূর্থণ লিপিকাল ১০৭১ সাল সাপ ৬পু ৭5) আব 
একটিব লিপিকাল ১১৩৩ (সা পপ ৪৮ পৃ হ$ শ্রহণ্ড পাঁচুগ'পাল লাহ পখিত বামব/যল শিবাযন প্রবন্ধ) | 
পাঁটুগোপালবাবু বামকৃষেব বংশধব তীহাব সৌঙ্গান। আবও একছি পুথি (খত) দেখিযান্ছি পৃথিগুলিন মধে। পাৰ 
যথেষ্ট হুম্বদীর্ঘত্ব আছে তাহাতে কাবাদিব পণ্টানত্ই পরিপন হয । 

১০০ ক ২৪৫৯ (প্‌ ৯) 


নবম পরিচ্ছেদ 
রোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি 


১ প্রণয-কাব্যে দেবতা 


পুবানো বাঙ্গালা সাহিতে) কান বসই, এমন কি অতান্থ শা আদ্বিসও দেপপৃজ্াসম্পুটে না 
ভবিযা পবিবেশিত হইত না । তাহাব প্রমাণ বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী। বিদ্যাসুন্দবেন পল্লেব 
মাকর্ষণ যে আদিবসেবই তাহা সকলেই স্বীকাব কবিবন, ৩বু€ সে বসকে দেবীমাহাত্মেব 
প্রসাদী কবিধা তবে প্রকাশ্যে যোগান দিতে হইযাছে। 

মুসলমান-অধিকাব শুক হইবাববেশ কিছুকাল পবে যখন বাঙ্গালা বচনাব দিকে মুসলমান 
শাসনকতাদেব আগ্রহ জাগিল তখন প্বভাবতই বিদ্যাসুন্দ বেব মতোপ্রণযকাহিনীব - যাহাতে 
দেখাব ভূমিকা যৎসামান্য-__দিকে নজব পড়িযাছিন । যঙধখ জানি বাঙ্গালায প্রথম 
বিদ্যাসুন্দব-কাবাখানি মুসপমান পোষ্টাব মানুকুলোই লেখা হইযাছিল । 

সবাপেক্ষা পুবানো যে “লীকিক প্রণযকাবা বাঙ্গালা ভাষায পাওযা গিযাছে তাহা হোসেন 
শাহাব পুত্রেব বাজত্বকালে এবং তীহাব নাতিবই নির্দেশে লেখ। বলিযা অনুমিত ।+ কবি 
“দ্বিজ” শ্রীধব নুসবৎ-শাহাব পুএ “যুববাজ” ফীবজ শাহাব অনুচব ছিলেন । কাব্যেব দুইটি 
নিতান্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিষাছে চাটিগাঁ অঞ্চলে সুঙবা" কাহিনী ঝপ কিবকম ছিল 
বলা যায না! তবে যেহেঙ ভাঁণভায 'পিবোজ-সাহা”্ব উল্লেখ আছে সেহেও, মনে হয, 
হযতো বচনাটি কালিকামঙ্গলেন ফ্রেমে নট ছিল না । পববর্তীকালে এক মুসলমান বিব 
লেখা বিদ্যাসুন্দব (অত্যন্ত খণ্ডিত পথি। পাগ্ডযা গিযাছে। ঠাহাতেও সম্ভবত 
দেবদেবী-মহিমাব ঢাকন ছিল না।* সপ্তদশ অষ্টাদশ শতীব্দীব হিন কনিদেন হাতেই 
বদ্যাসুন্দব-কাহিনা কালিকামঙ্গলে পবিণও৩ হইয়াছিল । (এই সমায কাল। চোব ডাকাতের 
উপাস্য বিশিষ্ট দেবী ছিলেন ।) এখানে পুধানো বাঙ্গালা আখ্যাধিকা-কাবোব সঙ্গে পুবানো 
হিন্দী-গুজবাটা অনুবপ বচনাব একটা পার্থক্য লক্ষা কণা যায । বাঙ্গালা কাব্যে লৌকিক 
কাহিনী সর্বদাই দেবহাব কেবামতিব দিকে প্রবণ মান হিন্দী-গুজবাটী কাব্যে তাহা 
ভোজ-বিক্রমাদিত্যেব বাহাদুবিব গল্পে পবিণত ॥ 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৮৬ 


২ গোড়ার দিকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী 


মুসলমান কবিব লেখা প্রথম বিদ্যাসুন্দব কাব্য €পাঞ্চালিকা”) সাবিবিদ* খানেব বচনা । 
দ্বিজ শ্রীধবেব বচনাব মতো সাবিবিদ খানেব বচনাব পথও চাটিগাষে পাওয়া এবং তা 
খাণ্ডতত |: তাহাতে এই যে কবিপবিচযট্রকু পাই তাহাতেই সাবিবিদেব বাঙ্গালা দৌবাণক 
বিদ্যায দখলেব নির্দেশ বহিযাছে । (হবে কোন ভিন্দু লেখকেব বেনামি বচনা হইলে অন্য 


কথা |) 


পীযাব মল্লিক সুত বিজ্রবব শাস্ত্রযুত 
উজীযাল মল্লিক প্রধান 

তান পত্র জি ঠাকবৎ তিন সিক গ্বকাক" 
মনুজ মলিক মুছা খান । 

বডেত বসিক অর বাপ জিনি বতিপতি 
দাচা অগ্রগণা অক সুত 

প্ধর্যবন্থ মন মেক ৩৫1*৩ বাসব গুক* 
মানে কুক প্রমে ধমসুত ৷ 

তান সত গুণধিক নানু বাজা মযাল্লিক 
জগত প্রচাব যশখ্যতি 

“ন সত মল্পজ্ঞান হীন সাবিবিদ খান 
পদবঙ্থে বচিও ত'বতী 1 


সাবিবিদ খান কোন সংস্কৃত কাব। বা কবি ঠা মনুসবণ কবিযাছিলেন | ঠাই মধ্যে মধ্যে 
সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত আছে, এবং সেই শ্লোকেব বাখ্যা্পে কবি পযাব ত্রিপদী জুডিযা 


দিযাছেন যেমন", 


আলাববে শুতদুদাশে স্শান্ত্রসমন্িতা 

পণ বশ্রাবত নাম্নী বন্তবত্ুবিভূষিত। ॥ 

পঃণঁসাব শ্রপপুপ্রো নী" ধর্মপবাধণ । 

তস। কলাবতী নামী ভারা ৮ গুণশ'লিনী 

তসা' গভে স্বতে' [জাত] কালিকাযা* প্রসাদ ত০ 
সন্দব হতি* আখ্য'তঃ সর্বশাস্ত্রে বিশাবদহঃ 1 
অতান্ত উও্ডব দেশ বিজযনগবীা 

মধিক উত্তম বত্লাবতী নাম পবী 

সে দেশেব নবপতি নস" শণসাব 

সকল পতি জিনি যশ সুপ্রচাব । 


সাবিবিদেব কাজ চলা বকম সপস্কৃত-জ্ঞান ছিল বাঙ্গালা জ্ঞান ভালোই ছিল । বাঙ্গালা 
কাব্য কলায তীহাব যে যেশ মাধকান ছিল তাহা উদ্ধীতিগুলি হইতে প্রমাণিত হয । 


বিদ্যাব কপ বর্ণনা 


মুখ বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ অববিন্দ 
মৃগ-বৎস-নেত্র কিবা নীল মত্ত ভঙ্গ । 
বালেন্দু জিনিযা হাল সীমস্ত উজ্জ্বল 


৮ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধব যুগল । 

বদ-পাঁতি মুতি-জ্যোতি বাচি সুমধুব 
ভুক-ভঙ্গে কাম শব নিঃসবে প্রচুব । 
কণ্ঠ বেখা দর্শি কমু জলধি মজ্জিল | 
কমল-কলিকা কুচ হুদযে উগিল। 


মাধব ভট্টেব কথায সুন্দৰ আসিযাছে কাধ্ধীপুবে, বীবসিংহ বাজাব কন্যা বিদ্যাকে লাভ 
কবিতে | সুচবিতা মালিনীব কাছে সে বাসা চাহিতেছে । এই অংশেব ভাষায প্রাটীনত্বেব 


চিহ্ন আছে । 
সুন্দব 


সুন্দৰ 


আন্দা জান বৈদেশী নিশ্চিত 
দ্বিজবব তনয পণ্ডিত । 

পাঠ পড়ি ভ্বমিএ নগব 
পণ্ডতানী কবিতে বিচাব । 
বেলি শেষে অস্ত জাএ স্বব* 
বাসাখ'নি মাগি তোম্া পব 
পালহ পচন সনযলা 
প্রেমচিত্তে দেও বাসাখানি । 
মমুলাবতন এক নেও 
আনিযা বন্ধন সঙ্জা দেও 


জব আব ভিশ্নদেশা পাই 

যত্রু কবি তাহাক বহাই । 

মনে ভীত বাসী” তোক্ষা দেখি 
মহাবাজ সত হেন লখি | 


অবেলাএ অতিথি পাইআ 
সাধু বঞএ উপেখিআ । 

আএ ধান বুঝাই চঠান্সাএ 
উপেক্ষিতে আন্দা না জুআ ৭ । 


বিদেশী-কুমাব হেন তোন্দাক বুঝাই ৮ 
নৃপতি দুববি বাসা দিবাবে১* ডবাহ | 
নাগরঙ্গ নাম সে এ বাজ্য কোতোআল 
নিতি নিতি প্রজা-ঘব কবএ বিচাব ।+" 
ভিন্নদেশী পুকব মন্দিবে যাব পাত্র 
আগে শান্তি কবি পাছু বাজাক জানাএ 
তনু-কাস্তি সুলক্ষণ অভিন্ন মদন 
তোদ্ধাব তুলনা রূপ নাহিক ভুবন । 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৮৩ 


কোতোআলে [যবে] দেখে তোল্ষা মোব গৃহে 
কি বুলি ভাগ্ডিআ তাক২১ বাখিবাম তোহে ॥ 


৩ দৌলৎ কাজীর রচনা 


গৌড-দববাব আশ্রয কবিষা পশ্চিম-অঞ্চলেব (--পূর্বী হিন্দী ও ফাবসী ভাবা হইতে-_) 
লৌকিক প্রণযকাব্যেব বস্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে বপ্তানি হইল । তবে তাহাব খুব চাহিদা হইল 
না। এখান হইতে পবে উত্তবপূর্ব ও পূর্ববঙ্গ অংশে সিলেট ও চাটিগা' অঞ্চলে-_স্থানীয 
মুসলমান জাগীদাবদেব দববাবে গৃহীত হয, সেখান হইতে যায আবাকান-বোসাঙ্গেব বাজাব 
ও অমাত্যেব সভায । সপ্তদশ শতাব্দীতে আবাকান-বাজসতাব আনুকুল্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
দুইজন বড কবিকে অনুবাদাত্মক প্রণযকাব্য বচনা কবিতে দেখি । 
বিদ্যাসুন্দব-কাব্যেব বাঁহবে (লীকিক কাহিনীব প্রথম বচযিতা- আমাদের 
জ্ঞাতমতে-_হইতেছেন দৌলৎ কাজী |" দৌলৎ কাজীব কাব্যে নাম 'সতী মযনাস্বা 
“লোবচন্দ্রানী' ।২৩ 
রস্থসমাপ্তিব পূর্বেই দৌলৎ কাজ উহলোক ত্যাগ কবেন । অনেক কাল পবে আলাওল 
বাকি অংশটুকু লিখিযা কাব্য সম্পূর্ণ কবিযা দিশাছিলেন । বোসাঙ্গেব বাজা “শ্রীসুধমণ্বি 
অর্থাৎ থিবি-খু-থম্মা-ব সেনাপতি ( লঙ্কব উজীন ) আশবফ খানেব অনুবোধে দৌলৎ কাজী 
কাবাবচনায হাত দিযাছিলেন ৷ থিবি থু-থম্মাব বাজাকাল ১৬২২ হইতে ১৬৩৮ অব্দ | 
সুতবাং দৌলৎ কাজীব কাব্যবচণার নিল্পতম সীমা ১৬৩৮ অব । 
আশবফ খান সুফী গুকব শিষ্য ছিলেন | [তনি দেশবিদেশেব গুণীদেব নিজেব সভায 
আশ্রয দিতেন | কাজী লিখিযাছেন 
ধর্ম-বাভপাত্র শ্রামাশবকফ খান 
হানিফী মোজাব ধনে চিশতিযা' খান্দান | 
পবদেশ' স্বদেশী হিক মাত্মপব 
দীঘী সবোবব দিলা মতি বশ্ততব | 
সৈযদ শ্খে আল মোগল পাঠান 
স্বদেশী "বদেশ' বহুত হিন্দখান | 
ব্রাহ্মণ ক্ষরিয বৈশ্য শঙ্র বন্ুতব 
স'বি সাব বসিলেক মনুষ। সকল । 
শ্রীযুত আশবফ খান পণ্ডিত প্রধান 
যোলকলাপূর্ণ যেন চন্দ্রিকা সমান | 
নীতি বিদ্যা কাবাশাস্ত্র নানা বসমধ 
পঠিতে শুনিতে নতা আনন্দহৃদয | 
হেনমতে সভা কবি বসি থাকে নিতে 
কহস্ত আনন্দচিন্তে কিতাব বচিতে ৷ 
আববী ফাবসী নানা উত্তম উপদেশ 
বিবিধ প্রসঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ । 


পশ্চিমদেশের গুণিগণের মুখে শোনা “গোহাবি” কাহিনী, “ঠেঠ খোট্টা” (অর্থাৎ 
ভোজপুবী প্রভৃতি গ্রাম্য) ভাষায় চৌপাঈ দোহা ইত্যাদি ছন্দে বহুবিধ কাহিনী তিনি 


২৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শুনিতেন | তাহার মধ্যে সাধনের রচিত সতী-ময়নার কাহিনী শুনিযা খুব ভালো লাগায 
আশরফ কাজীকে বলিলেন দেশী ভাষায পাঁচালী-বপ দিতে, তাহা হইলে কাহিনীব বস 
সর্বসাধারণের উপভোগ্য হইবে । 
ঠঠা চৌপাইযা২* দোহা কহিলা সাধনে২" 
না বুঝে গোহাবি ভাষা কোন কোন জনে । 
দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীব ছন্দ 
সকলে শুনিযা যেন বুঝযে দানন্দ | 
তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিযা আবতি 
পাঞ্চালীব ছন্দে কহে মমনাব ভাবতী । 
মিয়া সাধনের বচনাব২* বাহিবেও লোব-চন্দাব কাহিনী সেকালে উত্তব-পশ্চিম প্রদেশে 
অজ্ঞাত ছিল না । লাহোব মিউজিযমে বক্ষিত লোব-চন্দ্রানীব কাহিনী লইযা চকিবশখানি চিত্র 
আছে, জৈন-পাবসীক মিশ্র বীতিতে আঁকা | এই ছবিগুলি কোন লোব-চন্দ্রানী কাব্যেব পৃথিব 
ছবি (111850:80107)২+ বলিধা মনে কবি । কোন কোন ছবিব উপব “লোন” “চান্দা” 
“ময়না” ইত্যাদি লেখা আছে । (কবিকম্কণেব উল্লেখ হইতে জানা যায যে যোডশ শতাব্দীব 
মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে “কোযালি”-বা “গোহাল্যা' গী৩ গাহিষা বেডাইত | এই গীত 
“গোহাবি" আখ্যান হইতে পাবে 1) 
সতী-মযনা কাবোব উপাখ্যান সংক্ষেপে দিতেছি । 
গৌোহাবি দেশেব বাজা লোবেব সহিত অপর্বসুন্দনী বাজকন্যা মযনাবতীব বিবাহ হয | 
পতিপত্বী সুখেই আছে, এমন সময একদা এক যোগী আসিযা লোবকে মোহবা দেশেব 
রাজকন্যা চন্দ্রানীব চিত্র দেখাইল । চন্দ্রানী অনুঠা নয | তাভাব স্বামী বীব যোদ্ধা, তবে বামন 
ও নপুংসক | যোগী লোবকে বুঝাইল 
চন্দ্রানীব “জামা মিলন মনোবম 
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দবেব খেন সমাগম । 
যোগীর কথায মুগ্ধ হইযা লোব মোহনা দেশে গেল । লোব ও চশ্দ্রানী পবস্পবকে 
দেখিয়া অনুবাগযুক্ত হইল, তাহাদেব যথাবীতি মিলন ঘটিল ৷ অবাধ মিলনে বাধাব সম্ভাবনা 
হইলে উভয়ে পলায়ন কবিল, বামন তাডা করিল । বনমধ্যে লোব ও বামনেব যুদ্ধ হইল । 
বামন পরাজিত ও নিহত হইল | এদিকে চন্দ্রানী সর্পদংশনে মৃতপ্রায় হইযাচ্ছে । খবব পাইযা 
চন্ত্রানীব পিতা সেখানে আসিযা পড়িল । এক যোগী আসিযা চন্ত্রানীকে সুস্থ কবিল । তাহাব 
পর বাজধানীতে ফিরিযা গিযা বাজা তাহাদেব বিবাহ দিল এবং লোবেব হস্তে বাজ্যভাব 
সমর্পণ কবিল। লোব মোহরা-বাজ্য শাসন কবিতে থাকিল। এই গেল প্রথম 
খণ্ড,__“লোরমচন্দ্রানী' । 
দ্বিতীয় খণ্ড হইল-_“সতী ময়না । এই খণ্ডেব প্রথমে মযনাব বিরহে বর্ণনা । স্বামীর 
কল্যাণে ময়না শিব-দু'্গরি আরাধনায় নিরস্তর নিযুক্ত আছে । নরেন্দ্র নামৰ জনৈক প্রতিবেশী 
রাজপুত্র (পাঠাস্তরে বণিকপুত্র) সাতন২” তাহার রূপগৌরব শুনিয়া আকৃষ্ট হইয৷ ময়নাকে 
বশ করিবার জন্য দূততী নিযুক্ত করিল ।২ দৃতীর উদ্দেশ্য বুঝিযা ময়না তাহাকে অপমান 
করিয়া তাড়াইয়া দিল । (এইখানে ময়নার বারমাসিয়া অংশের এগার মাসের বর্ণনা পর্যস্ত 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৮৫ 


দৌলৎ কাজীব বচনা | দ্বাদশ-_-জ্যৈষ্ঠ-_মাসেব বর্ণনা হইতে শেষাংশ আলাওল প্রায বিশ 
বসব পবে লিখিযাছিলেন |) তাহাব পন সখাব পবমর্শে মযনা এক ব্রাহ্মণেব হাতে 
শুকপাখি দিযা লোবেব নিকট পাঠাইল । ব্রাহ্মণেব কৌশলে লোবেব মনে পর্বকথা জাগিযা 
উঠিল | সে আব মোহবায থাকিতে পাবিল না । পুত্রকে বাজা কবিষা চন্দ্রানীকে লইযা লোব 
মযনাব কাছে ফিবিযা আসিল । (এই খণ্ডে অদুষ্টেব অখগুনাযতা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান 
আছে । তাহা অন্য নামে বাজমিদাস ভনিতায একটি নিবন্ধে পাওয়া গিযাচ্ছে 1)" 

দৌলৎ কাজী যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তাহা তাঁহাৰ এই অসমাপ্ত কাবাটি হইতে বোঝা 
দুবহ নয । মযনাবতী ও মালিনী-দুতাব সংলাপসমন্থি ৩ বাবমাসিযা অংশেব দুইটি পদ উদ্ধাত 
কবিযা দৌলৎ কাজীব বচনা সৌষ্টবেব পবিচয দিতেছি । 

প্রথম আষাটে বিবহিণীব দুঃখ বর্ণনা কবিযা মালিনী মযনাক সুজন নাগবেব সহিত 
মিলিত হইতে বলিতেছে । পদটিতে বৈষ্ণথ গীতিকবি তাৰ ছাপ সুস্পষ্ট | (সাধনেব মুলেও 
এখানে ছত্রসংখ্যা ষোল |) 


তোব দুঃখ দেখি মু কি যাম পাল ছাড়ি “দণ্ড বলা 
মালতা ভোমব' যেন সম গম চক ?ছলা ও আনি এ 
দেখ মযনাবত্তী প্রথম আষাদ চৌদিক সাজে গশ্থীব 
বধূজনপ্রেম শাবি পঙ্থিব মাইসএ নিজ মন্দিব | 
শুনহু উকাণ5 কন ৬কতি মানহ সুবতি বাই 
নাশব সুজন মিলাইযা দে বাধ'ব "কালে কানাই 
কহেস্ত দৌল৩ সাত গত না * স্ড খাতে প্রাণ 
লস্কব নাক বস -বাণিজাব শ্রীযৃত 'মাশবক খান 
মযনাবতী উত্তব দিল 
আএ পাঞ্ও কুজনি * কি মোক শুনাঅসি (বদ উকতি মহে পাঠৎ 
লাখ উপ" এ মণি” কো পান“ যা বিধি লিখন শলা, । 


মালিনী 'ললসি অনুচিত বাণী 
ধবম ন ছাঅতি তেশ্িআ সতমতি লোব প্রেম কবাঅসি তানি প্র । 
মাহোব সুনাঅব গুণ্ব সাং” মধুব মুবতি বেশ 
সো মধু তেজিযে কৈছে বিখ পানাও চাল ধা কহ উপদেশ 
তুম বড পাপিনী পাশ শুনাঅসি ধবম কবা মসি বাম 
পাতক ঘাতক ধরি এল চিত্তসি জাতিকুল কবহ নিনমি শ 
দুবস্ত দুবতি দুতীপন' দূব কব চিস্তহ মোহোব কল্যাণ 
কাজী দৌলৎ ৩দে দাতা মনো *ব মনে  শ্রাুত আশবফ খান ॥ 
শ্রাবণ মাসেব বিবহবর্ণনা পদটি চমতকাব । এক) ছত্র ছাড়া সাধনের শুলেব সঙ্গে কোনই 
মিল নাই ।৩৫ 
মালিনী কি কহব বেদন ওব 
লোব বিনে বার্মাহ বিধি ভেল মোব । 
শাঙন গগন সঘন ঝবে নীব 
তবে মোব না জুড়ায এ ঠাপ শরীব | 
মদন অসিক জিনি বিজলীব বেহা 


২৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


থবকএ যামিনী কম্পয দেহা» 
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল 
আন পুকষ নহে লোব সমতুল । 
লাখ পুকষ নহে লোবেব স্ববপ 
কোথায গোময কীট কোথায মধূপ । 
গবল সদৃশ পবপুকষেব সঙ্গ 
ংশিযা পলায যেন এ কালভুজঙ্গ ৷ 
তাহা সনে পালযে ধে প্রেমেব অন্কুব 
ধীব না বহে জাতি-পিবীতি দুহুকুল । 
তেঞ্ি ঝঙ্‌ মানিএ আওএ লোব 

ন তু জীবন যে মবণ সম মোব । 
তছু পএ সাজযে শাওন-বস আশ 
অবিবত কান্ত ন ছোড়ে কান্ত পাশ । 
বিবহ পীডাবি ধনী জপমতি নাহা 
আশবফ নাক বসগুণগাহা ॥ 


একটি নিতাস্ত ছোট সংলাপময বাবমাসিয-জাতীধ গাথা কনি হাকে দৌলৎ বাজী একটি 
বড় আখ্যান কাবো যে কপ দিয়াছেন তাহাকে মৌলিক বচনা বলিলে অন্যাধ হয না ॥ 


৪8 আলাওলের রচনাবলী 


বোসাঙ্গ-বাজসভাব দ্বিতীয় কবি আলাওল | আলাওল (আববী “অল অববল” অর্থাৎ প্রথম) 
কবিব নাম “তখল্লুস্” বলিযা বোধ হয । আসল নাম চাপা পড়িযা গিয়াছে । 
আলাওলেব জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ ৷ তাঁহাব পৈতৃক নিবাস মল্লুক ফতেহাবাদ' এব অন্তর্গত 

জালালপুব | অনেকেব মতে এই স্থান চাটিগাঁষেব মধ্যে ছিল । কিন্তু কবি লিখিযাছেন, 
“মল্লুক ফতেযাবাদ গৌডেতে প্রধান” এবং “ভাগীবথী গঙ্গাধাব বহে মধ্যে বাঙ্গা”, সুওবা* 
ইহা পশ্চিম অথবা মধ্য বঙ্গে হওযাই সম্ভব । কবিব পিতা ছিলেন “বাজোশ্বব” মজলিস 
কুতৃবেব অমাত্য । একদা জলপথে গমনকালে পিতাপুত্র ফিবিঙ্গি জলদস্যুব হাতে পডিপ | 
যুদ্ধ কবিযা পিতা প্রাণবিসর্জন কবেন । আযু থাকাষ আলাওল শহীদ হইতে পাবিলেন না, 
তিনি দাসবপে ( ?) বোসাঙ্গে আনীত হইযা ঘোডসওযাব বূপে বিক্রীত (5) হন 
আলাওল লিখিযাছেন, 

গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেযাবাদ ভূম 

বেসে সদা সধুলোক হর্ষ মনোবম | 

অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজান 

বহুত আলেম গুক আছে সেই স্থান। 

হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভ্টাচায 

ভাগীবথী গঙ্গাধাব বহে মধ্যে বাজ্য | 

বাজ্যে্খব মজলিস কুতুব মহাশয 

আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য-তনয । 

কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্মলেখা 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৮৭ 


দুষ্ট হামা্দ সঙ্গে হই গেল দেখা । 
বহু যুছ। করিয়া শহীদ হল তাতে" 
বণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলুম এথাতে ৷ 
কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনার 
বোসাঙ্গে আসিযা হৈলুম বাজ-আসৌযাব | 
রোসাঙ্গের বাজবংশ মগ, তীহাদেব মাতৃভাষা আরাকানী । তবে মনে হয বাঙ্গালা 
তাঁহাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো ছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে চাটিগা' বাঙ্গালা 
সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল । চৈতন্যব কযেকজন প্রধান অনুচব ছিলেন এই 
অঞ্চলের লোক | সেই সু'এবৈষ্ণবতাব জোযাবও এখানে প্রবলভাবে আসিয়াছিল । সূফী 
পীরদেব প্রভাব তো ছিলই | সেই হইতে কাব্য ও সঙ্গীতকলাব চচাঁও এখানে চলিতে 
থাকে । চার্টিগাঁ হইতে এই সংস্কৃতি ঢেউ অনতিবিলম্বে তথাকাব বাজসভাসদদের মারফৎ 
আরাকানে পৌছিয়াছিল । বোসাঙ্গ-বাজামাত্যেবা বেশিব ভাগ ছিলেন সিলেট-চাটিগাঁ 
অঞ্চলে মসুলমান । ইহাদের প্রভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীতে মাবাকান-বাজসভাষ বাঙ্গালা 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি পবিগৃহীত হইযাছিল | 
আলাওল পণ্তিত ও গুণী ছিলেন | অনেকগুলি ভাষাম, আববী ফাবসী-সং্ত-বাঙ্গাল'য 
ও হিন্দীতে, তাঁহাব অন্পমবিস্তর অধিকাব ছিল, সঙ্গীত-বাটাকলায ৪ তীহাব বেশ দখল ছিল । 
সামান্য বাজ-আসোযাবেব এমন অসামানা গুণ গুণিপোষক বাজাব দেশে বেশিদিন ছাপা 
থাকিবাব নয | বোসাঙ্গেব মুসলমানেবা তাঁহাকে “তালিম আলিম বলি আদব কবেন্ত 1” 
বড বড লোকেব ছেলেদের তিনি “নাট গীত সঙ্গত” শিখাইতে লাগিলেন । এই হইতে 
আলাওলেব যশ রাজমন্ত্রী সোলেমানের কর্ণ গোচব হইল | তিনি আলাওলকে সৈন্যদল 
হইতে ছাড়াইযা নিজেব সভাসদ কবিলেন । আলাওল লিখিযাছেন, 
শ্রীযুত সোলেমান মহাগুণবস্ত 
পখন্দেশী গুণী পাইলে আদবে পোষেস্ত ৷ 
মহাহবষিত হৈল পাইযা আমাবে 
অম্নবন্ত্র দানে * তা পোষেস্ত সাদবে। 


তাহার পব মালাগলকে দেখি মাগন-ঠকুবেব আশ্রষে । 


মাগন-ঠাকুর প্লাজা “চাঁদে” বা “সাদউ-মংদার” অর্থাৎ থদো মিনতাবেব (বাজ্যকাল 
১৬৪৫-৫২) কন্যাব প্রধান ওমরাহ ছিলেন ' মাগন অংলাওলকে গুকবৎ মান্য করিতেন | 
মাগনের অনুরোধে আলাওল "পদ্মাবতী কাব্য বচণা করেন এবং 'সযফুল-মুলুক 
বদিউজ্জামাল' কাব্য লিখিতে আবস্তভ কবেন। 

মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হইলে পর কবিকে আশ্রয় দিলেন বাজা শ্রীচন্দ্-সুধমাবি অর্থাৎ 
থিরি-সান্দ-থু-থম্মার (বাজাকাল ১৬৫২-৬৪) মহাপাত্র সুলেমান । ইহাব অনুরোধে 
আলাওল দৌলৎ কাজীর কাব্যের বাকি অংশ লিখিয়া সম্পূর্ণ করিলেন এবং “তোহফা' 
লিখিলেন । তাহার পর “মুখ্য সেনাপতি” সৈযদ মহম্মদেব অনুরোধে 'হপ্ত-পয়কর রচনা 
করিলেন । তাহার পরেই ঘটিল বিপদ । আরংজেবের ভয়ে শুজা বাঙ্গালাদেশ হইতে 
পলাইয়া আসিঘ্া আরাকানে আশ্রয় লইলেন । তাঁহার সহিত আলাওলের সৌহার্দ হইল । 


২৮৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শেষে শুজাব প্রতি বোসাঙ্গ-বাজ বিরূপ হইলে দুষ্ট লোকের কথায আলাওলেবও বিপদ 
ঘটিল । তীঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল, তিনি জেলে গেলেন । কাবাগাবে আলাওল পঞ্চাশ 
দিন ছিলেন, কিন্তু কারামুক্ত হইয়া তিনি বাজবোষেব জন্য পুবানো বন্ধুদেব সতানুভূতিষ্ঠাত 
হইযা দাকণ দুর্দশা পডিলেন । 
আলাওল লিখিয়াছেন, 
দৈবযোগে 'আইনু আমি বোসাঙ্গ শহব 
তা পবে আইল হেথা শুজ" নৃপবব । 
বোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল বিসংবাদ 
পবাজয ঘটিল তান পাই অবসাদ , 
যত লোক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল 
বোসাঙ্গ-নাথেব হাতে সব লোক মৈল । 
মুজা নামে কমচাবী বোসাঙ্গেতে ছিল 
বাঙ্জা কণে মোব ওবে বিদ্রোহী শুনাল । 
তাব সঙ্গে আছিল মোব অমেলন ভাব 
সুযোগ পাইযা সেহ সাপ্ধল স্বতাব 
পাপিষ্টেণ কুটচত্র বাক্তা না গাবিষা 
কাকাগাবে দিল এমাবে (্রধান্বিত হইযা । 
পবশেষে পাজা যাখ সকপ খঝিল 
পা'পষ্টেনে লি হবে বল শাস্তি দিল 
বন্ুল যন্ত্রণা দুখ পাইল ককশ৷ 
গর্ভবাস প্রা ছিগু পঞ্চাশ দিবস 
আযু ছিল শেষ আমা লাখিল বিধাতা এ 
সবে ভিক্ষা জীব বক্ষা ক্রেশে দন যাএ। 
অত্যন্ত দুঃখব্রে কষেক বসব কাটিযা গেলে পব মালাগুলেব আবাদ কী গ্যোদধ 
হইল | বোসাঙ্গেৰ কাজী সূফী পাব নৈষদ মসুদ শাহাল অনুগ্রহপৃষ্টি তাঁহাব উপব পড়িল । 
কবিব কথায 
সেযদ মসুদ শাহ) বোসাঙ্গেব কাজী 
জ্ঞান অল্ল আছে পলি মোবে হৈল বাজি 
দমালচপিত্র পীব অতুল মহত 
কুপা কবি দিলেন ঝাদেবি খিলাফত । 
এই সুত্রে কিছুকাল পবে মালাওল আবাব বাজসভায আসন লইলেন | সৈযদ মসুদেল 
শির্বন্ধে কবি সযফুল্‌-মুলুক কাবা সম্পূর্ণ কবিলেন এবং বাজা মজলিস নববাজেব আদেশে 
“সেকন্দরনামা' লিখিলেন | "হপ্ত-পযকব' কাব্য বচনা হইযাছিল শ্রীচন্দ-সুধমাঁব “মুখ্য 
সেনাপতি” সৈয়দ মহম্মদেব অনুবোধে | 
আলাওলেব শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বচনা পদ্মাবতী পাঞ্চালী'*৯ জাযসীব "পদুমাবতি' 
(পদুমাবৎ', পম্মাবৎ' অথবা “পদ্মাবতী')** কাব্যেব অল্পবিস্তব স্বাধীন অনুবাদ ৷ অযোধ্যা 
প্রদেশের অন্তর্গত জাযস-গ্রাম নিবাসী মালিক মহম্মদ তাঁহাব পদুমাবৎ কাব্য বচন্না শুক 


রোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৮৯ 


কবেন ৯২৩ হিজবীতে (১৫২০ অব্দে১এবং শেষ কবেন শেব-শাহাব সান্রাজ্যকালে । শেব 
শাহা দিল্লীব সিংহাসনে আবোহণ কবিযাছিলেন ১৫৪০ অন্দে । প্রচলিত মত অনুসাবে 
জাযসীব মৃত্যু হয ১৫৪২ মব্দে। সুতবাং কাব্যসমাপ্তি-কাল ১৫৪০-৪২ অন্দেব মধো পড়ে । 
আলাওলেব অনুবাদ মূল কাব্যেব প্রায় এক শত বসব পবেব কবা । জাযসীব কাব্যেব এত 
পুবানো কোন পুথি মিলে নাই । সুতবাং আলাওলেব কাব্যকে জাযসীব কাব্যেব প্রাটানতম 
ভাষ্য বলা যাইতে পাবে । 
মৃগাবতী'ব কবি কু তবনেব মতো জাযসীও চিশ্তিযা-খানদানি সূফী সাধক ছিলেন । ইনি 
দুইজন গুকব নাম কবিযাছেন, সৈষদ আশবফ এবং শেখ মোদিন' ১১ শেখ মুহীউদ্দীন 
ছিলেন শেখ বুনহানেব শিষা, কু 5বনেব গুকভাই | কৃঙবনেব মতো জাযসীও যে শ্রহাব 
কাব্য বাঙ্গালাদেশে থাকিযা লিখেন নাই, একথা জোব করিযা বলা চলে না। ববং 
আলাওলেব অনুবাদ হইতে এই ধাবণাই হয “য বাঙ্গালাদেশেই হযতো পদুমাবৎ কাব্যেব 
প্রথম প্রচাব হইযাছিল । 
থদো-মিনতাবেব মৃত্যুব পব তীহাব বাজ্য কণ্যা ও পুত্র কর্তৃক যৌথন্াবে শাসিত হইতে 
থাকে | কন্যা বযসে বড বলিযা তিনি “মুখ্য পাটেশ্ববী” গণ্য হইযাছিলেন । মাগন-ঠাকুব 
ছিলেন এই “মুখা পাটেম্ববীব অমাত্য মহাজন” । আলাওল লিখিযাছেন, 
ভাগ্যোদয হেল মোব বিধি পবসন্নে 
দুঃখনাশ হেত তান সহিত মিলনে 
অনেক আদব কবি বশ সম্ভাণে 
সদত পোষেস্ত মোবে অনবস্ত দানে । 
মধুব আলাপে বশ হেল মোৰ মন 
তান গুণসূত্র "হল শ্রীবাতে বক্কল। 
গুণিশণ থাকভ্ত তাঁহাব্ সভা ভি 
গীতন্।১ যস্থ্তন্ত্র বঙ্গণঙ্গ কবি 
নানান প্রসঙ্গ কথা কাহ্যা বসদ 
'ভান সভামধ্যে ঘ' ক হেযা সভাসদ । 
একদিন সঙায জাযসীব কাব্োব প্রসঙ্গ ডাঠলে মাগন খুশি হইযা বললেন, 
এই পল্মাবতীব সবস বসকথা 
হিন্দুস্থানী ভাবে শেখে বচিযাছে পোথা । 
বাসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষ 
পযাব বচিলে পবে সভাকাব আ* । 
যেহেন দৌলৎ ৭ জী চন্দ্রানী বচিল 
লস্কব উজীব আশবফে আজ্ঞা দিল | 
তেন পদ্মাবতী বচ মোব আজ্ঞা ধবি 


মাগনেব আদেশ অঙ্গীকাৰ কবিযা আলাওল ক'বাকবণে প্রবৃত্ত হইলেন, “ভাঙ্গিযা চৌপাঈ 
ছন্দ বচিল পয়াব-বন্ধ ।' 

পল্মাবতীব ছাপা সংস্কবণে পাঠ মোটেই ভালো নয । তাহাব প্রধান কাবণ পুথি 
পাঠদুষ্টতা | সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালা বচনা অল্পশিক্ষিত এবং সংস্কৃতঅনভিজ্ঞ লিপিকবের 


২৯০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হাতে যতটা বিকৃতি ঘটা সম্ভব ততটাই ঘটিয়াছে । কেহ কেহ এই পাঠবিকৃতি লইয়া একটু 
বাড়াবাড়ি করিয়াছেন ।*২ জায়সীর কাব্যের সহিত মিলাইয়া লইলে আলাওলের কাব্যের 
প্রকৃত পাঠ নিধরিণ খুব দুরূহ নয় । 
আলাওল জায়সীর কাব্যের যথাযথ অনুবাদ করেন নাই । তাঁহার অনুবাদ কখনো 
আক্ষরিক কখনো ভাবানুগত কখনো বা স্বাধীন । কোন কোন প্রসঙ্গ ছাঁটিয়া ছোট কবা 
হইয়াছে, কোন কোন প্রসঙ্গ টানিয়া বাডানো হইয়াছে । কাহিনীব উপক্রমে আলাওল সেকথা 
বলিয়া রাখিয়াছেন । 
জায়সীর কাব্যের কাহিনীতে আলাওল যে অল্পস্বল্প পরিবর্তন করিয়াছেন ঠাহা প্রায়ই 
অসঙ্গত হয় নাই । জায়সীর কাব্যে কথায় কথায় বিরহী-বিরহিণীর দীর্ঘ বিলাপমালা 
বিরক্তিকর । আলাওল তাহা যথাসম্ভব বাদ দিয়াছেন । “সাত সমুদ্র খণ্ড” এবং 
“স্ত্র-ভেদবর্ণন খণ্ড” বাদ দেওয়ায় কাব্যের পক্ষে ভালোই হইয়াছে । বত্রসেনকে শুল হইতে 
বাঁচাইবার জন্য জায়সী মহেশ-পার্বতীকে ভাট-ভাটিনীবপে অবতীর্ণ কবিযাছিলেন । 
আলাওল এখানে রত্বুসেনের একজন অনুচরকে ভাট বানাইযা কাহিনীকে বাস্তব-অভিমুখ 
করিযাছেন । পদ্মাবতীর বালাসখী প্রভৃতি গৌণ ভূমিকাগুলি স্পষ্ট কবিযা আঁকিযাও 
আলাওল কাহিনীর বাস্তবরস পরিবর্ধিত করিয়াছেন । আলাওল বাঙ্গালী কবি, সুতবাং তীহাব 
কাব্যে নাবীভূমিকাগুলি বাঙ্গালী মেয়ের কপ নেওয়ায় ভালোই হইযাছে। একটু উদাহবণ 
দিই । 
পদ্মাবতীকে বিবাহ কবিয়া শ্বশুবালয়ে কিছুকাল কাটাইযা বত্ুসেন সস্ত্রীক চিতোব 
প্রত্যাবর্তন কবিবেন । যাত্রাব পূর্বক্ষণে সযীগণেব কাছে পদ্মাবতী বিদাধ লইতেছে । জাযসী 
পল্মাবতীর এই বিদায-পালা সাঙ্গ কবিযাছেন অল্প যে কয ছত্রে, তাহাতে বিযোগব্যথাব 
বেদনা-স্পন্দন নাই । 
হম তুম মিলি একৈ সংগ খেলা 
অস্ত বিছোহ আনি গিউ মেলা | 
তুমহ অস হিত সং্ঘতী পিযাবী 
জিয়ত জীউ নহি করবো নিনাবী | 
কস্ত চলাঈ কা কবৌ আয়সু জাই ন মেটি 
পুনিহম মিলহি কি না মিলহি লেন সহেলী ভোৌটি ॥ 
ধনি রোধত রোবহি সব সখা 
ছুম তুমহ দেখি আপু কই ঝখী । 
তৃমহ এঁসী জৌ বহৈ ন পাঈ 
পুনি হম কাহ জো আহি পবাঈ । 
আদি অস্ত জো পিতা হমারা 
ওহ নয়হ দিন হিয়ে বিচাবা । 
আলাওলের বর্ণনা এখানে অনেক বেশি বাস্তব ও আন্তরিক | 
একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা 
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা । 
ছাড়িয়া নাইয়ব ঘর বান্ধবসমাজ 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৯১ 


একসবী হইযা চলিলৌ ভিন্ন বাজ 
তোমবা সবেবে কোনমতে পাসবিব 
স্মবণ হইলে মনে জ্বলিযা মবিব । 
শুন প্রাণসখী আমি চলি যাব যথা 
তথা গেলে প্রনি ফিবি না আসিব এথা ৷ 
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত 
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত 
ছত্রশালা বৃন্দাবন কেলিসবোবব 
প্রাণপ্রিযা সখীগণ প্রাণে দোসব । 
একদিনে ছাডিল সিংহল-কইলাস 
বিধিবশে হেল মোব দবদেশে বাস 
পবদেশী হেল বাঁল দযা না ছাডিও 
অবশ্য বাবেক মোবে স্মবণ কবিও 
তুমি সল ভাগ্যপ্তী বহিলা স্বদেশে 
মোব মনে বঠিলেক এ ভ্ুনয ক্লেশে 
আশীবদি মামাবে কবিও একমনে 
সদ পিবীতি যেন থাকে স্সামী সনে । 
মাজশ্। বিচ্ছদ দুঃখ দিলেন গোসাই 
ছাডিল সিপ্হল দ্বীপ আব দেখা নাই 
যেই কিছু ধিকাধিক বলিল যখনে 
পুঃখিনীনে ক্ষমা কব না বাখিও মলে 
'অনেক স্থলে আলাওল নিজেব বচনা কিছু কিছু যোগ কবিযাচ্ছেন এগুলি প্রাই মূল 
কাহিনীব পক্ষে অবাস্তব | যেমন, “কাকুনুচ পক্ষীব বযান” সিংহলবাজ কতৃক বত্রসেনেব 
পবীক্ষা, ইত্যাদি । আলাওপলেব কণব্যেধ এইকপ মৌলিক অংশের দুই-এক স্থানে তাঁহাব 
সঙ্গীতব্দ্যা ও নাট্যকলা জ্ঞানেব বিশেষ পবিচয আছে সিংহল-বাজসশায বত্বসেনেব 
বিচাব প্রসঙ্গে সঙ্গীতদামোদবেব ও সঙ্গীতদর্পদে 1 মত উল্লেখ কবিযা আলাগওল বিনয প্রকাশ 
কবিযাছেন | 
ভাববস পুস্তকেব কথা প্রচাবিতে 
পন্তক বিশাল হয না পাবি কহিত 
না বহিলে দোষ হয কৈতে বাসি ৬ব 
তে কাবণে হি কথা সুধীব গেচব | 
বত্বসেনেব সভায নটীনৃত্/-বর্ণনাব প্রসঙ্গে ১"লাগ্ডল বলিযাছেন, 
কহিতে নৃত্যেব কথা বহুল বাডএ পোথা 
না কহিলে শান্ত নহে মনে 
অল্প না কহি যবে বলিব পণ্ডিত সবে 
এই কবি সঙ্গীত না জানে 


আলাওলেব ছাপা সংস্কবণেব শেষটুকুতে, অর “গোবা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ড” হইতে 
কাহিনীর বাকি অংশে, জাযসীব কাব্যেব সঙ্গে বিস্তব পার্থক্য দেখা যায়|” এই অংশটুকু 


২৯২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


আলাওলেব বচনা নয, পববর্তী কালেব- সম্ভবত প্রথম ছাপাব সমযেব সংযোজন । 
(আলাওলেব পদ্মাবতীব কাব্যে কোন সম্পর্ণ ও প্রাটীন পুথি পাওযা যাযনাই ।)এই শেষ 
অংশেব বচনা দুর্বল ও অক্ষম | ইহা আলাওলেব লেখা হইতে পাবে না, কেননা আলাওল 
যে জাযসীব কাহিনী আদ্যন্ত অনুসবণ কবিযাছিলেন তা তিনি গ্রন্থাবস্তে স্পষ্ট কবিযা 
“অনুবাদ”এ বলিযাছেন । 
তাঁহাব কাব্যেব উপসংহাবে জাযসী পদ্মাবতী-কাহিনীব আধ্যাত্মিক বপকর্শাঁসটুকু ভাঙ্গিযা 
দিযাছেন ৷ চৌদ্দ ভুবনেব সব কিছুই মানুষেব সম্পরকে ঘটে । চিতোব হইল মানবদেহ, বাজা 
কত্সেন মন, সিংহল হৃদয,পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথনিেশকাবী গুঝু বসেনেব বড 
বানী নাগবতী দুনিযা-ধান্ধা, বাঘব-চেতন শযতান, সুলতান আলাউদ্দীন মাযা । -__-এই 
বলিষা জাযসী বলিতেছেন, 
প্রেম-কথা এহি ভাঁতি বিচাবহু 
বুঝি লেহু, জৌ বুঁঝৈ পাবহু । 
আলাওল সুফী সাধক ছিলেন, সুতবাং তিনি যে এই ঝপকটাকাটুকু ইচ্ছা কবিযা বাদ দিবেন 
বলিযা মনে হয না । সুতবাং হয পদ্মাবতী পাঁচালীব লুপ্ত শেষাংশে ইহা ছিল নয ালাওলেব 
বচনা সম্পূর্ণ হয নাই ৷ 
পদ্মাবতীব মধ্যে স্থানে স্থানে আলাওল সফী প্রেম-সাধনাব সম্বন্ধে গভীব ৪ বসগ হ উক্তি 
কবিযাছেন । ইহাতে আলাওলেব অনুবাদ যেন মূলেব অতিবিপ্ মুল। পাইযাছে । মেন 
প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে খস 
ত্রিভুবনে যত দেখ পেম হস্তে বশ । 
যাঁব হৃদে জনম্মিলেক প্রেমেব অন্কবে 
মুক্তিগদ পাইলে সে সবাব ঠাকুব । 
(প্রম হস্তে জনমে বিবহ তিন অক্ষণ 
পঞ্চাক্ষবে বিবহিণী লক্ষ্য পঞ্চশব 
যাব ঘটে বিবহেব জ্যোতি প্রকাশল 
সুখদুঃখ প্রতি তাব আপদ তবিল । 
বিবহ অনলে যাব দহিল পবাণ 
পিল আঙ্গটি কবে হম দবশন 
যাহাব বচনে হয বিবহেব মাষা 
কিবা তাব বপবেখা কিবা তাব কাযা | 
মান বেশ বাহিবে বিবহ অভ্যনস্তব 
গোপনে মাণিকা যেন ধুলির ভিতব | 
আক্ষবিক অনুবাদেও আলাওল অনেক সময জাযসীকে ছাডাইযা গিযাছেন যেমন, 
মবণেত মুক্তি হেন যাব মনে বাসে 
শাল দেখি সেই চোব খলখল হাসে 
প্রেমপন্থে চলি যদি অস্ত নাহি পায 
সেই পন্থে ভাবকেব মবণ জুযায । 
কোন কোন স্থানে যোগমার্গে আলাওলেব বিশেষ জ্ঞানেব পবিচয মাছে যেমন, 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কার ২৯৩ 


উডিযান-বন্ধ কটি-পবন কে'পীন 
অনাহত শব্দ মধো মন ?কল লীন 
তথাত কুগুলী দেবা আছে নিদ্রাবত 
সর্পবপ ধবি বহে সুযন্নাব পথ । 
অধোমুখে চন্দ্র তথা 'অমিযা ববিষে 
উর্ধ্বমুখী হইযা কুগুলী সব চোষে 
দবশন নহে পনি শন্তি আব শিব 
এই সে কাবণে মবে সংলাবেব জীব । 
বিচাবি কহিলে সব যোগেল লক্ষষৎ 
পুপ্তক বিশাল হয শুন মহাজন । 
পদ্মাবতাতে এগাবোটি পদ আছে । এগুলি আলা গুলেব নিজস্ম | ইহা'ব অন্য গ্রন্থেও দুই 
একটি কবিযা পদ পাওয়া যাষ । আলাওলেব পদাবলীতে বৈষণব-কবিব আন্তবিকতা কতটা 
ফুটিযাছে তাহ। দেখাইবাব জন্য একটি এখানে উদ্ধাত কবিলাম |" 
॥ বাগ কু ॥ 
আহা 'মাব বিদবে পলাণ 
জাগিতে পান দেখি ভমে নাহি আন 
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ-কবমে 
পণ্ইযা পরশমাঁণ হাবাইলু হমে 
সেই সব মনেব দঃখ কাহারে কৃহিব 
বত বান্ধবকুল স্মবিত5 মাঁবব 
যুগেব অধিক যায দু" নিশি দিন 
কেমনে সহি প্রাণ জল বিনে মীন 
বি. লাগি দাকণ জীউ আছে মোব দু 
বঠিন পাষাণ “হযা এ দুঃখে লা ফাটে 
মহৃস্ত সৈযদ মুসা জ্ঞানে কুশস 
বিবহবেদ গাতে হী” আলাওল ॥ 
আলাওলের বচনায আববী-ফাবসী শব্দেব ব্যবহাব অত্যস্থ অল্প জাযসীন মতো 
আলাওলও দেশী শব্দ পাইলে বিদেশী শব্দ ব্যবহাব কবেন নাই ' দুইজনেই “বেহশত”" না 
লিখিযা “কবিলাস” অরাঁ কৈলাস) লিখিযাচ্েন । জাযসী সর্বত্র “কোবান" স্থলে “পুবাণ” 
বলিয়াছেন । আলাওলে “কোবান' পাই বটে. কিন্তু মনে হয ইহা প্রকাশকেব বা সম্পাদূকেব 
পরিবর্তন, আলাওল সম্ভবত 'পুবাণ'ই লিখিয়াছিলেন। জাযসীর কাব্যে 
বামাযণ-মহাভাবত-তাগবত কাহিনীব উল্লেখ মনেকবাব পাই । আলাওলও তাহা 
করিয়াছেন । মৎস্যন্দ্রনাথ-গোবক্ষনাথ ও গোপীচন্দ্র-মযনাবতী কাহিনীর ইঙ্গিত উভয কবিই 
করিয়াছেন । আলাওলে উপবজ্ত বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীব উল্লেখ আছে ।5€ 
পন্মাবতী আলাওলেব প্রধান বচনা | বচনা -সমাপ্তিকাল আনুমানিক ১৬৫৯ অবন্দ | 
মুদ্রিত গ্রন্থের আবর্জনা সবাইযা বচনা ভঙ্গিব স্বাচ্ছন্দ্য ও সরসতা বিচার করিলে এবং সপ্তদশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালা কাব্যেব অবস্থা স্মবণ করিলে আলাওলেব খ্রই উক্তি আতিশযাপূর্ণ ও 
অহঙ্কারদুষ্ট বোধ হইবে না 


২৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হীন আলাওল বাণী সুরস-পয়ারখানি 
পদে পদে অমৃত সিঞ্চন । 
পদ্মাবতী রচনা করিয়া আলাওল মাগন-ঠাকুবের অনুরোধে আর একটি কাব্য বচনায হাত 
দিয়াছিলেন, __'সয়ফুলমুলুক (ছয়ফুল-মুলুক) বদিওজ্জামাল' (অর্থাৎ “সৈফু-ল্‌মলুক 
বদিউ-জ-জমাল') । আলাওল গ্রন্থারস্তে কাব্যবচনাব উপলক্ষ্য বর্ণনা কবিয়াছেন । 
থদো-মিন্তারের মৃত্যুর পর রোসাঙ্গ-রাজ্য তাঁহাব কন্যা ও পুত্র দুইজনে মিলিযা শাসন 
করিতে থাকেন । মাগন-ঠাকুর ছিলেন রাজকন্যা % সুখা-পাটেশ্ববী “যশব্ষিনী”ব পালিত পুত্র 
এবং প্রধান অমাত্য । আব বাজপুত্র ও বাজা থিবি-সান্দ-থুথম্মাব প্রধান অমাতা ছিলেন 
সিদ্দিক-বংশীয় সেখ সুলেমান (“ ছোলেমান”) । হিন্দু ( ?) মাগন ও মুসলমান সুলেমানের 
মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল । দুইজনেই ছিলেন খোন্দকাব পীর মাসুম-শাহাব অনুগত । 
মাসুম-শাহার মৃতুাব পব তাঁহাব পুত্র সৈষদ মুস্তাফাকে উভযে শুকবৎ মান্য কবিতেন। 
সুলেমান একদিন এক বৃহৎ ভোজেব আযোজন কবেন । তাহাতে মাগন-ঠাকুব সৈযদ 
মুস্তাফা এবং “আব বহু আলিম বসিক গুণবান” নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন | যথোচিত ভোজন ও 
কত্তুরীচন্দন বিলেপন আদিব পব “বঙ্গে ঢঙ্গে বস কথা” হইতে লাগিল । কিছুক্ষণ পনে 
মাগন-ঠাকুর গুরুপুত্র মুস্তাফাকে বলিলেন, 
নানা রস বিচাবে বজনি গেল আধা 
পুবাণপ্রসচ্ছ এক কহ সৈযদ-জাদা । 
মুস্তাফা তখন সৈফুল-মুলুকেব গল্পটি বলিলেন । (গল্পটি আবব্য উপন্যাসে আছে । মাগন 
ও আলাওল কোন্‌ ফাবসী গ্রন্থে পাইযাছিলেন তাহা জানি না 1) শুনিযা প্রীত হইযা মাগন 
আলাওলকে অনুবোধ করিলেন, 
সকলে না বুঝে এহো ফাবসীব ভাব 
পযাব্প্রবন্ধমে বচ এই পবস্তাব । 
আলাওল বলিতেছেন, বি কবি 
যাব আজ্ঞা অলঙ্ঘা লঙ্ঘিলে হয পাপ 
অন্নদাতা ভযত্রাতা দুই মতে বাপ | 
তাহান আদেশ-মাল্য ধবি শিব-পাগে 
অঙ্গীকাব কবিল রচিতে পঞ্চবাগে । 
বইটির দুই তৃতীয়াংশ রচনাব পব মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হইল | লেখাও বন্ধ হইয়া গল । 
তাহার পর আলাওলের জীবনে দারুণ দুর্বিপাক আসিল । কুচত্তরীব চক্রান্তে তিনি সর্বস্বান্ত 
হইযা কারাগাবে পড়িলেন । যুক্তি পাইবাব পরও তাঁহাব দুভেগি ঘুচিল না । অবশেষে তিনি 
“নৃপতির মুখাপাত্র” সৈয়দ মুসার নজরে আসিলেন | তখন হইতে তাঁহার সাংসারিক দুঃখেব 
অবসান হইল | তবে তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিযা গিয়াছিল | সৈয়দ মুসার অনুবোধে দীর্ঘ 
নয় বৎসর পরে আলাওল সৈফু-ল-মুলুক বদিউ -জ-জমাল** কাব্য সম্পূর্ণ কবিয়াছিলেন । 
আলাওল লিখিয়াছেন, 
রোসাঙ্গের রাজপুত্র শ্রীযুত মাগন 
ছয়ফল-মুলুক গ্রন্থ করাল্য রচন। 
সমাপ্ত না হইতে গ্রন্থ তিনি পরলোক 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি 


কতকাল মনেতে আছিল মহাশোক । . 
এহি-মতে বহি গেল নবম ব€সব 
খগুবাক্য পুস্তক বহিল মনোহব | 
ছৈযদ মুছা নামে পুকষ মহস্ত 
অভিন্ন মদন রাপ মহাগুণবস্ত 
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসপ্রমাণ 
শৃপতি-বিষষদাব সবার কল্যাণ । 
আমি বৃদ্ধ ফকিবেবে অতি বহুতব 
তালিব আলিম বলি কবেস্ত আদব 
একদিন ডাকি আম' তাহান আলয 
যতন কবিযা বু কহিল মহাশয় । 
পুস্তকেব আজ্ঞাকাবী শ্রীযুত মাগন 
আছিল তোমাব শিষ্য মোব বন্ধুজন । 
খগুবাক) রহিল পরস্তভক মনোহর 
সমাপ্ত হইলে বস হয় বহুতর । 
আমাব গৌবব মান তাহান বচন 
শাস্তি কবি তোষ যত পাঠকেব মন । 
এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে আলাওল বলিলেন, 
বৃদ্ধকালে গ্রস্থকার্য না হয উচিত । 
বচিনু পুস্তক [আমি] নানা আলাজালা 


অসার্থক ভিক্ষাবৃত্তি যাহাব জীবন | 
হেনকাপে কষ্টকর্ম আদেশ করহ 
বিফলতা আমাব মনেতে না ভাবহ । 


শুনিয়া সৈযদ মুসা কাবর অভিমানে ঘা দিয়। বলিলেন. 
অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী ৷ 
যাহার বচনে লোক পায় উপদেশ 
তাহান মৌনতা যুক্ত না হয় বিশেষ 1" 
তুমি না রচিলে খণ্ডবাকা রসকথ! 
এরাপ রচিতে আর কেবা আছে হেথা । 
তিন-মতে কাব্য সাঙ্গ স্কবিতে উচিত 
প্রথমে মাগন মিষ্ট বচন বিদিত | 
দ্বিতীয়ে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে 
পড়িলে পুস্তক দুঃখ উপজয় মনে । 
তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুয়ায় 
এড়াইতে নারিবা রচিবা সর্বথায় । 


অগত্যা আলাওল রাজি হইলেন । তবে সত্যসত্যই তীহার লেখনীতে আগের মত ধার ও 


২৯৬ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ভার আর ছিল না। কাব্যের শেষ অংশের রচনা প্রথম অংশের তুলনায় নিরেস। প্রথম 
অংশে ভনিতায় প্রায় সর্বত্র মাগনের উল্লেখ, দ্বিতীয় অংশে সৈয়দ মুসার । 
্রস্থসমাপ্তির, অথবা পুরানো পুথির লিপিসমাপ্তির, বৎসর ছাপা বইয়ে দেওয়া আছে। 
মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হয় ১৬৫৯ সালে । সুতরাং কাব্যটি তাহার আগে আরম্ভ হইয়াছিল । 
সমাপ্ত হয় ১৬৬৯ সালের পরে । ছাপা বইয়ে যে শকাঙ্ক আছে তাহা অগ্রাহ্য কবিবার কারণ 
নাই । 
কলা অবন্দ হস্তে কহি শুন গুণীগণ 
মুগাঙ্গ গগন বস কবিযা স্থাপন | 
অগ্রহাষণ শুক্লপক্ষ বার বৃহস্পতি 
দিবা-অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ-মতি |" 
শেষবযসে লেখা বলিয়া উপসংহারে এই উক্তি, 
যদি মোব কবিরসে সুখ লাগে মনে 
আশীবাদ কব মোবে ফকিবি কারণে । 
ঈশ্ববেতে মুক্তি মাগ আমাব লাগিয়। 
পড়িও ফতেহা একমুষ্টি অন্ন খাইযা ॥ 
দৌলৎ কাজীব কাব্যের এই সম্পূরণ-কাল হইল ১৬৫৯ (হিজবী ১০৭০, মঘী 
১০২০)১৮, মাগনের মৃত্যুর অল্পকাল পবে। 
সুলেমানেব নির্দেশে আলাওল তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ 'তোহফা',*”বচনা কবিযাছিলেন | বইটি 
ধর্মগ্রন্থ, ইউসুফ গদা রচিত ফাবসী গ্রন্থে অনুবাদ | ফারসীতে বইটি লেখা হইয়াছিল ৭৯৫ 
হিজবাতে (১৩৯২-৯৩ অক্ে),আর আলাওল অনুবাদ কবিযাছিলেন ২৭৮ বৎসব পবে 
অর্থাৎ ১০৭৩ হিজরীতে (১৬৬৩-৬৪ আব্দে)1%০ 
রচনাকাল, 
সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক 
বচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মানিক ' 
দুইশত আষ্টোত্তব সত্তব বচিল 
আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল । 
আলাওলের পঞ্চম বচনা হইতেছে “সপ্ত পয়কব' (বা “হপ্ত পযকব') 1৭ ইহা শাহ শুজাব 
রোসাঙ্গে আগমনেব পরে এবং তাঁহার হত্যার পূর্বে আর সতী-ময়না শেষ কবিবাব পবেই 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । সুতরাং রচনা-সমাপ্তিকাল মোটামুটি ১৬৬০ অব্দ ধবিতে 
পারি । কারণ ইহাতে শুজার আগমনের উল্লেখ মাত্র আছে, “দিল্লীম্বববংশ আসি যাহার 
শরণে পশি তার সম কাহাব মহিমা ।” 
নিজামীর রচিত ফারসী কাব্য “হপ্ত পৈকর' আলাওলেব উপজীব্য | কাহিনীব সারাংশ 
এই ।__-নোমান নামক বাজার পুত্র বহ্রাম । জ্যোতিষীব কথায় রাজা পুত্রকে বিদেশে 
রাখিয়াছিলেন | রাজপুত্রের জন্য এক শিল্পী সাতরঙ্গের সাতটি “টঙ্গী” নিমণি কবেন। 
রাজপুত্র বিদেশে থাকা কালে রাজার মৃত্যু ঘটিলে মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার কবিল । সংবাদ 
পাইয়া আসিয়া রাজপুত্র পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং পার্বর্তী সাত রাজাকে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের সাত কন্যাকে বিবাহ করিলেন । সাত রাজমহিবী এক একটি টঙ্গীতে বাস 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৯৭ 


কবিতে লাগিলেন | ইহাদেব কাছে বহবাম স'ত দিনেব যে সাতটি গল্প শুনিযাছিলেন 
সেগুলিব সংগ্রহই সপ্ত-পযকব । 

আলাওলেব ষষ্ঠ এবং শেষ বচনা- 'সেকন্দব-নামা” ।৫১ এটিও নিজামীব লেখা ফাবসী 
কাব্য ইসকন্দবনামা'ব অনুবাদ । আলেকসান্দবেব বিজয-অভিযান সম্পর্কে যে-সব গল্প 
ইবানে গডিযা উঠিযাছিল তাহাবই কযেকটি হইতেছে এই কাব্যেব বিষয । সৈফুল্‌-মুলুক 
সমাপ্তিব দুই বসব পবে (১৬৭১) মজলিস নববাজেব নিদেশে"১ আলাওল এই কাব্য 
লিখিতে আবন্ভ কবিযাছিলেন । মজলিস নবধাজ সম্ভবত আবাকানেব কোন আমীবহৎ 
অথবা বাজমন্ত্রী ছিলেন । গ্রস্থবচনাব উপলক্ষ্য আলাওল এই তাবে দিযাছেন, 


শ্রীযুত মজলিস+* অতুল মহস্ত 
মজলিস পাইযা যদি হইল শ্রীমপ্ত 
মধুব বচন মোব শুনিবাধ সাধ 
সাদবে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ । 
অমে বহ্স্্র তষিধ' পোষেস্ত নিবন্তব 
ভন দানে সুষম শাধম বাজকব ৷ 
নন গুণমস্ত আছে হাহান সতায 
নথাপি৪ মোল বাব মনে অতি ভায ' 
এবদিন পবিপর্ণ কবি মেহমানী 
মহা মহা মোছলমান ভুপ্জাইল আনি । 
আহাবে ও গীতবাদ্যে নিমন্ত্রিত বাক্তিবা পলিতুষ্ট হইযা মজলিসকে ধন্য ধন্য কবিযা বলিতে 
লাগিল । 
আনন্দের স্গল মাত্র “নামার সমীপ 
মেছলমানি দীনে তমি উজ্জ্বল প্রদীপ 
অসহি"” পুষ্ক্ণী দিযা কলা বহু কাম 
স্াদশে বিদেশে পুণা [তামা কীতিনাম | 
হিন্দুজ”ত শানা দু -খ উপার্জয মাল 
মছজেদ পঙ্চী দেশ কতেক জাঙ্গাল | 
মুজনে বাডাষ বৃত্ত অনুবপ পুণা 
'অস্তকালে নাম বহে সেই মহাধন্য 
শুনিযা মজলিস হাসিযা বলিলেন, মসজিদ পুষ্কণী কত দিন থাকিবে ? যাহাদেব নাম কবির 
কাবো গাঁথা পডে তাহাবাই যথার্থ অমবতু লাভ কবে । তাগা ছাডা 
মছজিদ পুঞ্কণী নাম « জ দেশে বহে 
গ্রন্থকথা যথা তথা ভক্তিভাবে কহে | 
গ্রন্থ পড়ি সকলেব দীপ্ত হয মন 
না» স্মবি মহিমা কবষে কত জন । 


এই বলিযা তিনি 'আলাওলকে বলিলেন, “মোব নামে গ্রন্থ বচ কহিনু বিশেষ” । আলাওল 
বলিলেন, 


সেকন্দব-শামা সম গ্রন্থ নাহি আব । 


২৯৮ বাঙ্গালা সাহিতেব ইতিহাস 


বসভাব-যুক্ত কথা নাহি ততোধিক 

আলিম সবাব মন অমূল্য মানিক । 

নেঙ্তামীব ঘোব বাক্য বুঝন কর্কশ 

ভাঙ্গিযা কহিলে তাতে আছে বছু বস। 
মজলিস বলিলেন, বেশ হইবে । কবি বলিতেছেন, 

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল 

বিশেষ বাজাব দায অগ্নিক জঞ্জাল । 

নীবস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি-__ 

তাহা শুনি মজলিস দযা হৈল অতি । 

ভক্ষ্য বস্ত্র বাজদায নিষম কবিষা 

আব নানাবিধি দানে মন সন্তোষিযা | 

স্থিব কবি আমাবে কবিল অঙ্গীকাব 

ভাঙ্গিযা বযাত-ছন্দ বচিতে পযায় । 
বচনাব মধ্যে আলাওল সর্বত্র ভনিতায মক্তলিস নববাজেব নাম কবিযাছেন ।৫৫ 

আলাওল আবও কষেকখানি গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন বলিযা অনেকে মনে কবেন 14১ 
কিন্ত সে অনুমান মাত্র ॥ 
৫ “কোরেশী মাগন”-এর রচনা 
“কোবেশী মাগন” ভনিতাষ “চন্দ্রাবতী' কাব্যেব এক খগ্ডিত পুথি পাইযা মৌলবী আবদুল 
কবিম ও ডকটব এনামুল হক এই গ্রন্থে লেখককে আলাওলেব আশ্রযদাতা বোসাঙ্গেব 
বাজামাত্য মাগন-ঠাকুব বলিযা মনে কবিযাছেন |" মাগন-ঠাকুব মুসলমান ছিলেন বলিযা 
কোন প্রমাণ নাই । তখন কোন কোন হিন্দু মুসলমান-পীবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতেন, 
মাগন-ঠাকুবও হযতো তাই কবিযাছিলেন । মাগন-ঠাকুবেব নাম তাঁহাব অ-মুসলমানত্বেব 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৷ (দেবতাব কাছে মাগিযা পাওয়া বলিযা “মাগন”, বাজপুত্র বলিযা “ঠাকুব” । 
তিনি যদি কোন কোবেশী আববেব বংশধব হইতেন তবে আলাওল নিশ্চযই তাহা উল্লেখ 
করিতে ভুলিতেন না । মাগন-ঠাকুব ছিলেন বোসাঙ্গেব বাজপুত্র, অতএব মগ । মগেবা 
পুবাপুরি হিন্দু না হোক মুসলমান ছিল না। 
চন্দ্রাবতীব পুথি একে খণ্ডিত, তায় অবচীন । সুতবাং বচনাবীতি ধবিযা কালনির্ণযেব 

উপায় নাই এ 


৬ সৈয়দ সুলতানের রচনাবলী 


চাটিগাঁয়ের অন্তর্গত পরাগলপুব-নিবাসী সৈযদ সুলতান*” কিছু পদাবলী এবং দুইটি 
মুসলমান-ধর্মনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানপ্রদীপ' (বা 'জ্ঞানচৌতিশা') তান্ত্রিক 
যোগবিষয়ক নিবন্ধ । 'নবীবংশ'এ সংস্কৃত €ও বাঙ্গালা ?) হরিবংশেব নাম অনুকৃত | ইহাতে 
মুসলমান-শাস্ত্র মতে সৃষ্টিতত্ব, নবীদের আবিভবি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে । লেখক উদার 
দৃষ্টিতে হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়া ব্রহ্মা-বিষু-শিব-কৃষ্ণকেও নবী বলিয়া মানিয়াছেন। নবীবংশের 
উপসংহার “শবে মেয়েরাজ', লেখা হইয়াছিল ১০৬৪ €“দশ শত রস যুগে” অব্দ 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ২৯৯ 


গোঙাইল”) হিজবীতে অথথ ১৬৫৪-৫৫ অব্দে। 
সৈযদ সুলতানেব দীক্ষাগুক ছিলেন শাহা হোসেন, শিক্ষাগুক শাহা মহম্মদ । গুকব 
অনুগ্রহ সম্পর্কে এই উল্লেখ আছে, 
গুক শাহা হোন শিবে* কব দিলা 
যে কিছু কবিলুম পাপ মুছিযা পেলিলা 
জ্ঞান দিযা ধ্যান্ম্ত বৈসাইল ক'ত দিন 
নৈবাকাব আকানেতে কবাইল চিন । 
তবে শাহা 'মাহাম্মদ সমুদ্েব তল 
এক একে মোঝে যত শিখাইলা আমূল 


সূফী ও যোগী সাধক সৈযদ সুলতানেৰ ববিত্বেব ও আধাত্মিক ব্যাকুলতাব প্রকৃষ্ট পবিচয 
তাঁহাব পদাবলীতে পাওয়া যায । কযেকটি পদে চযা গীতিব সন্কেত্ধবনি পাই যেমন 
কাহে কাহে ধনি বাগ লানাষ। 
দ্ূনিআ "মছা ধাল্ধা মাযা লগাযা ধর 
তুন্ষি আঙ্গান শুকজী আন্দি তোব ডল 
তোন দবশন বিশু ফিবিএ একল 
গুঙ্কাবে মণলাহোঁ ঠীব দূবে শিযা লশে 
ফিবি পাণে তীব কামা এবি অগ 
নোনাকব টিযা বপাকব বাটা 
সখি %ও সবে সাদ উবি গণ হ 
কহে সুলতানে এ ঘৰ খাখাবা 
যাইন মনুবা সব ফানাবা ॥ 
সৈযদ সুলতান নবীবংশে হিন্দু-শাস্ত্র কিভাবে কাজে লাগাইযাছেন তাহাব একটু নমুনা 
দিই । 
নল সাব পাইবাবে পাপপুণা ভেদ 
চাবি মহাজন স্থানে আইল চাবি (বদ । 
ঝকৃবেদ ব্রন্মাত প'গাইলা নৈবাকাব 
নব সবে সইকালে জ্ঞান পাইবনি | 
৩বে যদি বিষুব হইল উতপন 
যজুবেণ তাহানে পাঠাইলা শিবঞ্জন 
কৃষ্ণেব এই বপবর্ণনা পদটি চমৎকাব, 
কত কত মোহ” মাহিনী জান | 
কুটিলকৃত্তল-ফান্দ বেডিযাছে মুখচান্দ 
গোপীগণে বাডাইতে আশ 
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি 
দেখা দিলে তিমিব বিনাশ । 
সুগন্ধি তিমিব কেশ ধবিছে মোহন বেশ 


৩০০ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


লক্ষিবাবে লক্ষণ ন-যাএ । 


কিবা বাত্র কিবা দিন নহে বপ ভিন্নাভিন 


এ চান্দ সুকজ নহে তাব 


নৈযদ সুলতানে কহু সেই সে আঙ্গাব পহু 


দেখা না দে বিদিত সভাব ॥ 


৭ মহম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন' 


মহম্মদ খান বচিত 'মুক্তাল-হোসেন'* (অর্থাৎ মকুতুল-হুসধন) কাববালাব যুদ্ধকাহিনী 
বিষষক আববী গ্রন্থে ফাবসী অনুবাদেব বাঙ্গালা অনুবাদ । সুক্তাল-হোসেনেব প্রাচীনতম 
পুৃথিতে+১ যে বচনাকালজ্ঞাপক অংশ পাওফা যাইতেছে তাহাব পাঠ অশুদ্ধ বলিযা সম্পূর্ণ 


অর্থবোধ হয না । 


মুসলমানি তেবিখেব দশ শত ভেল 
শতেব অর্ধেক পাছে খতু বহি গেল। 
হিন্দুযানি তেবিখেব শুন বিববণ 
বাণ বাহো সম অর্ধ আব বাণ শত । 
বিংশ তিন দুন কবি চাহ দিযা দধি 
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি 
সুবগুক শেষ নিদদ্ধ (গুক) আগে 
মিত্র হই কুমুদিনী শ্রীতিবব মাগে। 
হইযা নক্ষত্রবপ উদি গেল শশী 
দশদিগে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি। 
মাধবা মাসেব সপ্ত দিবস গইল 

সেই বাত্রি পাথ্বালিকা সমাপ্তি হইল 


লেখকেব পিতা মুবাবিজ খান, জ্যেষ্ঠ তাত বিবহিম খান, পিতামহ জালাল (বা জামাল) 
খান, প্রপিতামহ নসবৎ খান, গুক শাহা সুলতান । গ্রন্থ শেষে মহম্মদ খান আতগ্মপবিচয 


দিযাছেন । 


ভাবে ভবকল্পতক মাহি আলোযাব 
তান বংশে নসবৎ খান গুণসাব 
তান সুত গুণযুত শ্রীযুত জালাল” 
তান সুত অসীমমহিমা গুণবান 
বাঙ্ধবপালক পু বিবহিম খান 
তাহান অনুজ ধীব বপে পঞ্চবাণ 
সর্বশাস্ত্রে বিশাবদ মুবাবিজ-খান । 
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ 
অল্লবুদ্ধি বিবচিল পাঞ্চালিকা-পদ | 
মুত্ল-হোসেন কথা অমৃতেব ধাব 
শুন গুণিগণ মনে আনন্দ অপার ।*5 
আমিব হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি 


বামান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ৩০১ 


সর্বশাস্ত্রে বিশাবদ নববসোদধি । 
শ্যাম নবজলধবসুন্দব শবীব 
দানে কল্পতক যুধিষ্ঠিব সম স্থিব 
সুন্দৰ অধিক মুখ কমললোচন 
মন্দ মন্দ মন্দ হাসি অমৃত সমান । 
শাহা সলতান পীব কপাব সাগব 
সেবকবৎসল প্রভু গুণে বত্বাকব । 
তাহাব আদেশমালা শিবেতে ধবিযা 
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্কালী লচিযা 


লেখক নিজ পিতৃকুল মাতৃকুল উভয বংশুশবই বিস্তৃত বিববণ দিযাছেন । চাটিরগাঁয় 
মুসলমান অধিকাবেব ইতিহাসেব পক্ষে এই বিববণেব মুল্য আছে । মাতামহ-বংশেব বর্ণনা 


এইবপ 


কাযমনে প্রণাম কবিএ বাবে বাধ 
কদল-খান গাজী জান ভুবনেব সাব 
বৃক্ষতলে বসিলেক কাফিবেব গণ 
সেই ধৃক্ষ ছেদি সবে কবিল নিধন | 
তান এ মিত্রে বধিলেক চাপ্টশ্ববী 
মুসলমান কৈল সব চটিগ্রাম পুবা 
তাহান 'প্রমেব সখা অতি শুণবান 
সএখ সফদিন পীব এ্রিঞবন-জান । 


তাহাব পব শেখ সবফু-দ-দীনেব বংশ্পবম্পবা-- আলাম কাজী মীব কাজী, খান কাজী, 
পীব শেখ হামিদ, বাবা ফবীদ, পীব হ'মিদ আলাম, পীন নসীক-দ-দীন শাহ, পীব শকব । 
শকবেব কনিষ্ঠ আবদুল (বা আবেদিন) দুহাব (পা পীব) খান, যিনি 


গৌবাঙ্গ কাঞ্চনকান্তি উচ্চ-নাসাদণ্ড 
দীর্ঘবাছু হেখলতা শ্এম প্রচণ্ড । 
গৌডবাজ আ'ধপ যাকে প্রশণসল 
ভিক্ষকজনেব পতি যাহাক বুঝিল 
চাটিগ্রাম-পতি জান্দ নসব€ -খান”' 
আপনাব প্রিষ সুতা দিল যাব স্থান । 
বাব বাঙ্গালাধ পতি ইশা খান ইপ 
দাক্ষণ কূলেব বাজা আদম সুধীব 
স্নেহঠাবে যাহাবে পূ শ্ত নিতি শিতি 
যাহাব প্রশংসা কৈল মগধিব পি ।৯৬ 
তাহাব নন্দন শ্যামসুন্দব শবীব 
পৃণিমাব চন্দ্র মুখ সবশান্রে ধীব। 
কাবেশী বংশেব জান প্রসিদ্ধেব হেতু 
মহাশয মাতামহ কুক জযকেহু । 
ধবল গজেম্ববে যাহাকে বাখানে 


৩০২ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


যাহা হস্তে পাইল পদ রোসাঙ্গির গণে । 
শাহা মহাম্মদ পীব করম বন্দন 
উদ্ধারহ মাতামহ পশিলু শবণ । 
মাতামহ ইশা-খানের সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, একথা সত্য হইলে কবি মহম্মদ-খান 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । তাহা হইলে কাব্যেব বচনাকাল ১০৫৬ হিজরী 
€(১৬৪৫-৪৬ অব্দ) হওয়া সম্ভব ॥ 


টাকা 


১ স্রীধবের কাবোব পথিব দুই-একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে । তাহাব উপব নিশুব কবিযা এই আ'লা৮না ॥ 
ভ্রীধরের পোষ্টা পেবোজ-শাহা যে হোসেন-শাহাব নাতিই, সে সম্বন্ধে--সম্পূর্ণ পুথি ন' পখিলে - স্থিবনিশ্টয করা উচিত 
নয ৷ হোসেন-শাহাব নাতি ফিবজ-শাহা পিতা নসবৎ-শাহাব মৃত্যুব পবে অল্প কযেক মাসেব জন) (১৫৩১ ৩২) সিংহাসনে 
বসিযাছিলেন । 

২ বিদ্যাসুন্দব কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীব মুসলমান কবিদেখ খুব পরিচিত ছিল । আলাওল কাহিনীর ডল্লেখ কবিযাছন | 

৩ নামটি আসলে কি শাহ ববিদ ? 

৪ আবদুল কবিম সাহিতাবিশাধদ লিখিত “মুসলমান কবিব বিদ্যাসুন্দব প্রবন্ধ (তার বম কাতিক ১৩২৫৭ ৮৩৩ ৩৬) 
্রষ্টবা | 


৫ - জীব ঠাকুখ £ 

৬ অর্থাৎ তিন শিকদাবেব উপবিতন কর্মাবী ? 
৭ -কর্ণ। 

৮ - বৃহস্পতি । 


৯ পুথিতে অশ্ুদ্ধভাবে লেখা শ্লোকগুলি যথাসম্ভব শু কবিমা দিলাম | 

১০ প্রাপ্ত পাঠ, “সুন্দবেতি সমাধ্যাত” । 

১১ * পণ্ডিতাঞ্জি অর্থাৎ পশ্ডি৩গিবি । 

১২ অধত্িসসূর্য অন্ত যাইতেছে ৷ 

১৩ অর্াৎ+তোমাদেব শগবে একটি বাসা খুজিতেছি । 

১৪ অর্থ, মনে ৩য় হইতেছে । 

১৫ লক্ষ্য কবি। 

১৬ - উপেক্ষা কবিতে । 

১৭ - ওগো মানা নারী । 

১৮ অথতি, তোমাকে বিদেশি সুবক বলিয়া বোধ হইতেছে । 

১৯ - বাসা দিতে । 

২০ অথাৎ, প্রত্যহ প্রজাদ্দেব ঘবে খোঁজ পেয় (বা সার্চ কবে)। 

২১ » তাহাকে একাইয়া । 

২২ হৃবিবি প্রেসে ও হামিদী প্রেসে (কলিকাতা) একাধিকবাব মুদ্রিত । শ্রীযুক্ত সতোহ্ধনাথ ঘোষাল সম্পাদি 5 সংস্কবণ 
(সাহিত্য প্রকাশিকা প্রথম খণ্ড, বিশ্বভাবতী প্রকাশিত) দ্রষ্টব) । 

২৩ আবদুল কবিম অনেক আলোচনা কবিয়াছিলেন (সাহিতা ১৩০৮ পূ ৬৫৩ বা প্রা পুশ ১২ পর ৫৬) । আবদুল 
করিম ও এমানুল হুক রচিত, 'আরকান পাজসতায় বাঙ্গালা সাহিতা' (১৯৩৫) দ্রষ্টব্য । 

২৪ পাঠ “ছোপাইয়া” । 

২৫ এ “সদলে। 

২৬ শ্রীযুক্ত অগরচন্দ নাহটা সম্পাদিত এবং হিন্দী বিদ্যাপীঠ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৭) । বচশাটিব নাম “মৈনা সত' । 
নামটি দুইভাগে নেওয়া যাইতে পারে । (১) ময়না সতী-_এই অর্থ দৌলৎ কাজী লইয়াছিলেন, অথবা (২) ময়না-সত্য ( 


বোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি ৩০৩ 


সতীত্ব) _-এই মানে সপ্তদশ শতাব্দীব কবি খেমদাস লইয়াছিলেশ | তাঁহাব কাব্যেব নাম “মৈনা কো সতু' । ভারতীয় 
সাহিতা' জুলাই ১৯৫৯ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উদযশক্কব শাস্ত্ৰীব প্রবন্ধ প্রষ্টব্য ৷ সাধনেব ৭মনা সঙ কাবা আকারে খুব ছোট । 
সাধন ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয! অনুমান কব' হয । 
২৭ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত মোগলচিত্রেব আনদানী প্রবন্ধ দ্রষ্টবা (প্রবাসী বৈশাখ ১৩২১ পৃ ৫০)। 
২৮ পাঠ “ছাতন” | সাধনেব পাঠ “সাতন” (“সাতন কুধব নগবকর ধুতু” অর্থাৎ নগরের ধূর্ত সাতনকুমার) । 
২৯ এইখান হইতে সাধনেব প্রাচীনতম পরথিত (সণ্বৎ ১৬৩৩) কাহিন' আবস্ত হইয়াছে 
০ বা-্রা পুবি ১১ প্‌ ১৩৭ ৬৮। 
৩১ পাঠ “বোলে ছুবি” । 
৩২ অর্থাৎ বিদশ্ধ। নায়ক প্রাকৃত হহশ্ল 
৩৩ মুলে “ দেও” সর্বত্র । 
৩৪ অর্থাৎ কু জন কুচনা বা কুটনী 
৩৫ সাধনে রচনায় “বিতু মানো জো লোবক আবৈ” 
৩৬ পাঠ “কম্পধ মোব" 
৩৭ পিতা । 
৩৮ “প্রস্তকব আজ্ঞাকাবী শ্রীযুত মালন ন্রা্ছিলপ তোমাব *ষ মাব বন্ধু'্ছল " (স্ষফুল মুলুক $ » পু ১৭৭৫)। 
আলাগওলের কাছে মাগন সঙ্গীত শিখযা থাকিবেন। 
৩৯ প্রথম মুদ্রণ ১৮৬৯ হবিবি প্রল্স শব পমধি ₹7ফ সপক্কবণ (তা) 
৪০ বামচন্দ্র শুক্র সম্পাদিত এব কাশী নাগবী' প্রগাবণা সঙ কঙওক পকাশিত 3 শীয সন্ষ্কবণ (০৮ 5 সন্বৎ) 
৪১ “সৈযদ অসবফ পীব পিযাবা জেহি মাহি পন্য দীস্থ ডজিস্পশা 
গুক মোহদী খেবক ম্লৈ (সবা ৮লৈ উত্তাইল 'জাছি কব খল ([ম্তরি খণ্ড ০৮ ২০) 
৪২ সাপপ ৫০ পৃ ২৯ প্রষ্টব্য 
৪৩ শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায লিখিত প্রবন্ধ (কালকাটা বিশ শ্রকল্টাবব ০৯৪০) দ্রষ্টব্য 
8৪ সযফুলমূলুক-বদিওজ্জ"মাল পু ২৫৩ ৫৪ 
৪৫ “সুবাঙ্গর পন্থে কিবা অ'্ইল সুন্দব" 
৪৬ হাববি প্রেসে মুদ্রিত তৃতীয় সৎগ্কবণ (১৩৩৯ | প্রথম) মুদ্রণ ১৮৮৮ 
৪৭ মুগাঙ্গ চীদেব ষোল কলা ১৬ গগন ১ বস ১ অর -৬৯৪ অন্দে সমাপ্ত 
8৮ এইভাবে সতী ময়নাব সমাপ্তিকাল জ্ঞাপন মাছে 
“সিন্ধু শুনা দেখিযা আপন দুই ?দবে সু৩ কলানিধিবে বাখিল বাম্ণগ । 
মগধি সনের শুনহ বিববণ যুগ "বা মনে যুগ বাণে মুগান্কন 
সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম 
৪৯ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাঙ্িত এব" সাল্িন্য পঞিবা প্রথম বষ ছ্বিউণ্য সপ্থায ।ঢাক' ১৩৬৪) প্রকাশিত (প 
৬১৮ ১৯৪) । 
৫০ হবিবি প্রেসে মুদ্রিত । 
৫১ দাবা সেকন্দবনামা' নামে প্রথম মুপ্রণ গোলাম নওশা ও হামিদুল হ কতক (১২৭৫ সাল) খিতীষ সপস্কবণ 
গোলাম মওলা কর্তৃক (১২৯৮ সাল) নব পষ'্য দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৪ সাল) । 
৫২ এই মাত একাদশ অন্ধ বহি গল পুনবপি ৬া?গাপয প্রকাশিত হৈল 
৫৩ মজলিস নববাজেব দাশে আলাওল বাজকব শোধ কবিযাছিলেন সঙব'* মজনিস বাজা ছিলেন ন' 
৫৪ “নববাজ” হইবে € 
৫৫ যেমন 
মজলিঙ্গ মণি  নববাজ গুণী যশপণ ভমগুলে 
তাহান আবি মধুব ত'বত' কহে হীন আলাওলে ॥ 
৫৬ আরকান বাজসতায় বাঙ্গালা সাহি৩! প্‌ ৩১ ৩২ ২২৯ ৭৩ । 
৫৭ সাপশপ ৩৩ পূ ৭০ ম্নাবকান-বাজসভায বাঙ্গাল সাহিতা ” ৯৯ সাহিতা পরিকা ১২ পৃ ১১৩ ১১৭। 
৫৮ সাপ প ৪১ পৃ৩৮ ৫৫। পুথি পবিচিতি আবদুল কবিম সাহিতাবিশাবদ সঙ্কলিত ও আলম্মদ শবীফ সম্পাদি৩ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৮) পূ ২৪৮ ৬০) 
৫৯ পাঠ “জোগে" । যুগ অর্থে ২ বুঝইতে পারে তাহা হইলে ১৬- ( ১৬৫২ ৫৩) হইবে। 
৬০ বা-প্রাপু বি ১১ পু ৭১ ১৫৭ ৬১ ১৭৯ ৮০৪ এ ১২ পৃ ৯৮) 


৩০৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৬১ লিপিকাল মঘী ১১১৮ সাল (- ১৭৫৭)। 

৬২ বা-্্রা পুবি ১ ১ পৃ ১৬১। 

৬৩ পাঠাস্তর “জামাল” | 

৬৪ বাণ্রা-পু-বি ১ ১ পৃ ১৭৯। 

৬৫ ইনি পবাগল খানেব পুত্র এবং কবি শ্রীকব নন্দীব পোষ্টা “ছুটি খান” নহেন । 
৬৬ অর্থাৎ আরাকানের বাজ" । 

৬৭ আরাকানেব বাজাদেব বিশিষ্ট বিরুদ । 


দশম পরিচ্ছেদ 
অষ্টাদশ শতাব্দী 


১ দেশের অবস্থা 


ষোডশ শতাব্দীব মতো, এমন কি তাহাবও বাডা, বাঙ্গালা দেশে পালাবদলের কাল ছিল 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ষোডশ শতাব্দীন মাঝামাঝি পাঠান বাজত্বেব অবসান হয় এবং সেই সঙ্গে 
বাঙ্গালা দেশেব বাসিন্দাদের রাষ্ত্রীম অধিকাব অনেকখানি চলিযা যায । সে বাষ্টীয় অধিকার 
এখনকার দিনেব ভোটাভুটি নিবাচিনের অধিকার নয় | সে হইল রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় 
নিয়োগ-অধিকাব । মোগল শাসনে নৃতন জমিদার ও জমিদাবঘরেব সৃষ্টি হইল এবং ইহাদেব 
সঙ্গে প্রজাব অর্থাৎ সাধাবণ লোকেব দুবত্ব ক্রমশই বাডিতে লাগিল । হোসেন-শাহী বংশের 
অবনতির সময় হইতে দেশেব বার্পিজাক অবস্থা তাডাতাডি পডিযা আসিতেছিল । তাহার 
পূর্ব হইতে বহিবাণিজ্য বাঙ্গালীব হস্তচাত হইযাছিল । এখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদেশী 
বণিকেব অনুপ্রবেশ দ্রুত ঘটিতে লাগিল । ত'্তাব ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 
সাধাবণ বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া ভুমিউপজীবী হন্যা পড়িল । ব্রাহ্মণেব মযাদা আরও বাড়িতে 
থাকে বটে কিন্তু রাটটীয় কু'লীনগিবির দরুন বহু বিবাহেব ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা আরও 
দ্রুত বাডিতে লাগিল । যজন-যান, অধাপন ও গুরুগিবি ছাডা তাঁহাদের আর কোনও 
বৃন্তিব সুযোগ না থাকায় ব্রাহ্মণদের আর্থক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল । 
ব্রাহ্মণেতব জাতি, ফাঁহারা চাকরি ও কায়িক শ্রম হীনকর্ম মনে করিতেন না আব যাঁহাবা জমি 
চধিতেন, তাঁহাদেখ অবস্থা তেমন খারাপ হয ** সংসাব চালাইতে গৃহস্থ বাঙ্গালীর কোন 
দিনই নগদ টাকাকড়িব দবকাব হয় নাই । মোটামুটি চাষেব জমি হইতেই ভাত-কাপড়ের 
সংস্থান হইত । মুশকিল হইত অজন্মা ঘটিলে । তবুও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত অজন্মাজনিত 
দুর্ভিক্ষ খুব ঘনঘন হইত খধলিযা মনে হয না। 

মোটের উপব বলা যায় যে সপ্তদশ শতাবদীব মাঝামাঝি হইতে সাধারণ 
বাঙ্গালী-_ডাকা-বৃত্তির আশ্রয় না লইলে- সহসা সম্পন্ন অথবা এশ্বর্যবান হইতে পারে 
নাই । তরে অস্লদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিকের সঙ্গে কারবার করিয়া ভাগীরঘীর তীরবর্তী 


৩০৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


স্থানে কিছু সংখ্যক লোক বেশ ধনবান্‌ হইযাছিল | ইহাদেব সংখ্যা ধীবে বাডিযা চলিল। 
ইহাদেব কাববাবের স্থানগুলি-_অর্থাৎ কাশিমবাজাব. হুগলী, চন্দননগব, কলিকাতা প্রকৃতি 
গঙ্গাতীবেব বন্দরগুলি-_জাঁকিযা উঠিল । 
আবংজেবেব মৃত্যুব পব বাঙ্গালা সুবেদাবি প্রা স্বাধীন বাজত্বে পবিণত হইল । 
মুর্শিদকুলি-খান ও তাঁহাব উত্তবাধিকাবীবা মুর্শিদাবাদে নৃতন নাগবিক আবহাওযাব সৃষ্টি 
কবিলেন । বিদেশী বণিকদেব কাববাব এই সমযে খুব ফলাও হইতে থাকে এবং সেই সুত্রে 
নূতন ধনী-সম্প্রদাযেব উত্তব হয । অনাযাসলবধ মপযপ্ত অর্থ লাভ কবিযা এই নব 
জমিদাব-ব্যবসাধীবা ঢলিযা-পডা মোগল-সান্রাজ্যেব গোধুলিধসব অস্তবাগেব ও মেদমেদুব 
বিলাসব্যসনেব অনুকবণেব মোহে পড়িল । তাহাব ফলে কিছুকালেব মধোই সমাজেব 
উপবেব স্তবে প্রাণহীন স্ফীতি ও বুদ্ধিহীন গতানুগণিকতা প্রকট হইযা পড়িল । তবুও (দশে 
মোটামুটি শাস্তি ছিল-_ধবগিব হাঙ্গামাব কথা বাদ দিলে__ জনসাধাবণেব মধ্যে অননবাস্তরব 
সঙ্কট দেখা দিলেও ব্যাপক দৈনা ছিল না। 
অষ্টাদশ শতাব্দীব তৃতীয দশকে নবাব সুক্তাউ দ-দীনেব সমযে জৈন কবি নিহাল এ দেশে 
থাকিযা গঙ্গাতীববর্তী বাজধানীব ও বাবসাযকেন্দ্রেব যে বর্ণনা দিযাছিলেন তাঁহাব বংগাল 
দেশকী গজল' কবিতায তাহাতে দেশেব বাণিজাস্থানেব এম্বয চিত্র প্রতিফলিত । নিহাল 
বলিযাছেন, এখানে ভালো ভালো দেবমন্দিব ও ধর্মশালা আছে, সুন্দব সুন্দব মসজিদ মিনাব 
আছে। সে সব প্রাসাদে চমণ্কাব কাককার্য । নানামতেব অসংখ্য যতী যোগী ওক্ত প্রক্ততি 
নানা বেশে এখানে স্বচ্ছন্দে ঘুবিযা বেডায ।” বালুচবে কাঁসাব হাট বসে, অনেক বকম ভালো 
ভালো বাসন সেখানে বিক্রয হয | সেখানে বহুথব তাঁতি বাস কবে, তাহাবা নানাবিধ বস 
বুনে ।২ কাশিমবাজাবে সযদাবাদে ও খাগডায অনেক লোকেব বাস । সেখানে গুজবাটাবা 
থাকে । টুপিওযালা আবও বহু জাতি থাকে.। যেমন--আবব, আমাী, ইংবেজ হাবশা 
“ছুবমজী” (অর্থাৎ অহুবম্জদাব উপাসক- _পাশী), ওলন্দাজ সীদী, ফবাসী, জামনি এবং 
পাঠান-মোগল প্রভৃতি সওদাগব । সেখানে বিদেশী কুঠিযাল কোম্পানীব লাখ কোটি টাকাব 
জের কাববাব চলিতেছে ।« অনেক মহলযুক্ত বাগান-বাডিতে কোম্পানী নানা বন্দবেব মাল 
আমদানি-বপ্তানি কবিতেছে ' বিশেষ কবিযা চলিতেছে সবেন্তিম বেশমেব কাববাব ।* 
বাঙ্গালীব ধনেব ও আচাববিঢাবেব প্রশংসা কবিযা জৈনধমবিলম্বী নিহাল তীঁহাদেব 
হৃদযহীনতাব প্রতি কটাক্ষ কবিযাছেন (__ সম্ভবত মৎস্যমাংসাশিতাব জন্য) । 
বসতে লোক বংগালীক 
ঘব ঘব বাগ অক বাড়ীক । 
কবতৈ বহুত নিষমাচাব 
দিলমৈ দযা নাঁহি লগাব 
সবহী নগবকে সিব মোড 
দেখা খুব লসকব ঠোর । 
জৈসা দিল্লীকা বাজাব 
তৈসা চৌক হৈ গুলজাব । 
তাহার পর নবাব “সুজাবর্দী মহমদ”-এর সুশাসনেব প্রশংসা । 
নাহি তুংতীয়া তোফান 


অষ্টাদশ শতাব্দী ৩০৭ 


নাহি জোব অঞ্ণ জুলম্যাঁন । 
শীহি বাটমৈ বটপাব 
নাঁতি চোব চেটকবাব | 
পংখী চৈ নিসদিন জীহি 
কোউ বাত পুছে নাহি । 
ইহবিধ বহৈ বেঘত সুখী 
দেখা কোউ নাহি দুখী । 
শেষে দেশেব সীমান্ত তীর্থের প্রশংসা-গঙ্গা,ভাগীবথী. গঙ্গাসাগব, পার্বনাথ, বৈদ্যনাথ 
(ঝাডখণ্ডী মহাদেব), পঞ্চকোটে বধুনাথ এবং উডিষ্যায জগন্নাথ । 
যাবো দেস বংগাল খুব হৈ বৈ জির্শী বহত তাগীবথী আপ গংগা 
জিহাঁ সিথব-সমেত পব নাথ পাবস প্রভু ঝাডখংডী মহাদেব চংগা । 
নগর পচেট মে বঘুনাথ কা বডা স্থান হে গংগাসাগব সুসংগা 
দেস উডীস জগনাথ অক বা কুংডকে স্নাত সুধ হোত অংগা ॥ 


২ ভাষায় পরিবর্তন 


বৈষ্ঞবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ষোডশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে লেখাপড়ার -_অর্থাৎ 
বাঙ্গালা লেখাপড়ার-_চচাঁ বাড়িতে থাকে ৷ পদাবলীব ও অন্যান্য বৈষ্ণবনিবন্ধের অনুসবণে 
বচনার সংখ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে গণনাতীত হইয়াছিল বলিলে বেশি বলা হয না॥ 
বাঙ্গালা রচনা সহজ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের অথ্থবা তাষাব শক্তিবৃদ্ধি না হইয়া 
অনুকরণের জঙঞ্জালই তৃপীকৃত হইতেছিল । তবে দুই-একজন শক্তিশালী লেখক-_যেমন 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভাবতচন্দ্র বায় এবং কযেকজন ধর্মমঙ্গল-বচযিতা-_কথ) অথবা বিদেশী 
(ফাবসী) ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ কবিয়া---সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও ভাষায় শক্তি বৃদ্ধি 
করিযাছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীতৈই বৈষব-সাধকেবা খুব ছোট ছোট নিবন্ধে প্রশ্নোত্তরময় 
ছোট ছোট গদ্য বাক্য ব্যবহার কবিয়াছিলেন এবং শতাব্দীর শেষেব দিকে পোতুগীজ ও 
বাঙ্গালা-ভাবী রোমান ক্যাথলিক পাদরিবাও গদ্যে এই ধরনের পুস্তিকা কিছু রচনা 
কারয়াছিলেন । বৈষ্ণব লেখকেবা শ্রীস্টান লেখ *দের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হন নাই । খুব সম্ভব 
তীহারা নাথ-যোগীদের কড়চা-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের কৃতিত্ব শুধু ছড়ার 
বদলে ভাঙ্গা গদোর ব্যবহারে | বৈষ্বদেব এই অস্ফুট গদ্যরচনাপ্রচেষ্টা ফলপরিণতি পায় 
নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই বাঙ্গালা গদোর সাধুবীতি উদ্‌্গত হইবার 
লক্ষণ প্রকট করিযাছিল । সংস্কৃত বিদ্যা ও তদাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বৃত্তি__যেমন স্মৃতি, 
বৈদ্যক, জোোতিষ-_-অল্পজ্ঞানের অধিকারে সহঞ্লে আনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদো 
বিবিধ সংস্কৃত নিবন্ধের ভাবগত (কচিৎ আক্ষরিক) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হইতে থাকে । ইংরেজ 
অধিকার শুরু হইলে এমনি অনুবাদ রীতির মধা দিয়াই ছাপার অক্ষরে বাঙ্গালা গদ্যের 
সাহিত্যরঙ্গপ্রবেশ ঘটিয়াছিণ ॥ 


৩০৮ বাঙ্গাল! সাহিতোব ইতিহাস 


৩ সাহিত্যে দ্বিধাবা পুবাতন ও নূতন 


সপ্তদশ শতাব্দীব বচনাব জেব পর্ণমাত্রায অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এবং তাব পবেও কিছুদিন 
চলিয়াছিল | পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ কবিযা দক্ষিণবাঢে,ধর্মমঙ্গল-কাহিনীব খুব সমাদব ছিল । 
একাধিক শক্তিশালী কবি ধর্মমঙ্গল লিখিযাছিলেন । ভাগীবঘী তীববর্তী নাগবিক সমাজে 
বিদ্যাসুন্দবেব প্রণযকাহিনী শ্রোতাদেব আগ্রহ জাগাইতেছিল। কযেকটি নূতন 
ব্রতকথা-ধবনেব ছোট দেবদেবীমাতাত্ম্য বচনা এই শতাব্দীতে প্রথম দেখা দিযাছিল | তাহাব 
মধ্যে প্রধান হইতেছে সতানাবাযণ-পাঁচালী | এসব বচনাব সাহিত্যমূল্য যৎ্কিঞ্চিৎ, অথবা 
নাইই ৷ 

শৈবযোগীদেব সম্প্রদায-পবম্পবাগত ছড়া ও গাথা এই শতাব্দীতে সংহিতাআকাব 
পাইল । পুবানো বাঙ্গালা সাহিত্যেব একটি বিশিষ্ট বস্ত-__মযনাবতী-গোপীচন্দ্েব এপিক 
কাহিনী-_এই শতাব্দী হইতেই দীর্ঘ গাথায অথবা নাটগীতিতে পাওষা যাইতেস্ছ। 

পদাবলীব ও কৃষ্ণলীলা কাব্যেব ধাবা কিছুমাত্র ভাটা পে নাই | তবে শুন বোগব 
সঞ্চাবও কিছু হয নাই এবিষযে শতাব্দীব উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হইল পদাবলী সঙ্কলন 
পদামৃতসমুদ্র-পদকল্পতকব মতো সংহিতাই বৈষ্ণবগীঠিকাবাকে পুবাপুবিভাবে বাঁচাইযা 
বাখিযাছিল । 

নীতিগাথা এঁতিহাসিক গাথা এবং গণিতেব আর্যা প্রভৃতি দেবমাহাত্ময-নিবপেক্ষ ও 
আদিবসহীন লৌকিক বচনাব সুত্রপাত এই শতাব্দীতেই ॥ 


8 অন্য ভাষাব প্রভাৰ 


এই সমযে ফাবসী ও ওডিযা ভাষা এবং নাগবী লিপি ভগ্র বাঙ্গালী সম্তানেব অনাতম শিক্ষণীয 
বিষয ছিল, বিশেষ কবিযা কাযস্থেব পক্ষে | বান্ধণ ঘবেব উন্নতিকামী সন্তান ৪ ফাবসা 
শিখিত | তাহাব উদাহবণ ভাবতচন্দ্র । সংস্কৃতেব সঙ্গে ফাবসী ওলাবপে অধিগত হইয়াছিল 
বলিযাই ভাবতচন্দ্র গতানুগতিক সাহিত্যের কিঞ্িৎ মোড ফিবাইতে পাবিযাছিলেন | ( তাঁহাব 
এক শত বসব পবে বন্ুভামাবিদ ও বশ্ুসাহিতাবসিক মধুসদনও সমধিক কৃতিত্েব 
অধিকাবী হইযাছিলেন ।) 

বাঙ্গালীব লেখা হিন্দুস্থানী টুকবা বচণা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম দেখা যায, তবে পুবা পদ 
এবং কবিতা এই শতাব্দীতেই পাইতেছি । 

ব্যবহাবিক গদ্যনিবন্ধও এই শতাব্দী হইতে পাওযা যাইতৈছে । বৈদ্যক, ন্যায ও স্মৃতি 
শাস্ত্রে কডচা-ধবনেব নিবন্ধ কযেকখানি মালযাছে । বৈষ্ণবদেব কডচা তো আছেই । 

ভাষাশিক্ষান প্রয়োজনে বিদেশী ধর্মপ্রচাবক ও বণিকেবা বাঙ্গাল শব্দকোষ সঙ্কলন 
কবিযাছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকবণ লিখিযাছিলেন ৷ পোর্ুগী্গ পাদবি মানোএল দা 
আস্সুম্পূসাম ১৭৩৪ অন্দে বাঙ্গালা ব্যাকবণ বচনা কবিযাছিলেন তাঁহাব মাতৃভাষায । 
বাঙ্গালা ভাষাব এই প্রথম ব্যাকবণখানি ছাপা হইযাছিল লিস্বন শহবে ১৭৪৩ অব্দে, বোমান 
অক্ষবে । এই গ্রন্থের প্রথম চন্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাকবণ, বাকি অংশ পোর্তুগীজ-বাঙ্গালা শব্দকোষ । 
্ীস্টান ধর্ম প্রচাবের জন্য আস্সুম্প্সাম একটি পোর্তুগীজ নিবন্ধ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ 
কবিযাছিলেন “ক্রেপাব শাস্ত্রে অর্থ, ভেদ' (06798 58067 010১১ 01590) নামে | 


অষ্টাদশ শতাব্দী ৩০৯ 


এটিও বোমান অক্ষবে ছাপা হইযাছিল ১৭৪৩ -মব্জে লিসবন শহবে ৷ পবে আলোচনা 
দ্রষ্টব্য ॥ 


৫ বৈষ্ঞব ধর্মের অনুকৃতি ও বিকৃতি 


আধুনিক কালেব খোলা হাওযা অনেকদিন হইতেই বহিতে শুক হইযাছিল । সে হাওযা শুধু 
যে ইউবোপীয বণিকেখ পোতেব পালে ঠেলা দিযাই জানান দিযাছিল তাহা নহে। 
মোগল-শাসনে যত না হোক বৈষ্ণবধর্মে খোলামেলা শিক্ষা শাস্ত্রে বাঁধনও 
ব্রাহ্মণ-সমাজেব কেন্দ্র হইতে অসনিকৃষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্টীদেন আব খুব পুটভাবে আঁটিযা 
বাখিতে পাবিল না। বৈষ্ব ধর্মেব সঙ্গে গভীব অগভীব সম্পর্কযুক্ত এমন নানা 
উপাসক-সম্প্রদায এই সমযে দানা বাঁধিযাছিল যেগুলিব মধ্যে জাতি ও সমাজ নির্বিশেষে 
সমবেত উপাসণাব বীতি স্বীকত হষ্টযাছিল ।১ এমনি একটি সম্প্রদায নাম “কতভিজা”, 
পশ্সিমবঙ্গে বিশেষ কবিযা কলিকাতা অঞ্চলে___মষ্টাদশ উনবিণ্শ শতাব্দীব সন্ধিকালে 
অন্যন্ত প্রভাবশালী হইযাছিল । সে প্রভাব ধনী ব্রা্মণ পবিবাবেও অননুভূত ছিল না।” 
কতাভিজায ও অনুপ কোন কোন সম্প্রদাষেন ভাবনায খ্বাস্টধর্মেব প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ 
পড়িযাছিল । 

সাহিত্যেও যে আধুনিকতাব খোলা হাওযাব হালকা ছোঁওযা লাগে নাই তাহা নয । সে 
হাওযাব স্পর্শ যে ভোেখকেবা পাইযাছিলেন তীহাবা দেপদেবীব মঙ্গল-পাঞ্চালিকা 
লিখিযাছিলেন বটে, কিন্তু তীঁহাদেব বচনায পূর্বতন 'লখকদেব ৩ক্তিবস-_ অর্থাৎ দৃঢ সবল 
আস্থা নাই, যেটুকু আছে তাহা অনেকটাই গতানুগতিক | ভাবতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে শিবকে 
ও বাসকে লইযা যে কাণ্ড কবিযাছেন তাহাতে দে" ধবিবাব কিছু "ই বটে কিন্তু তাঁহাব যে 
অনুভব তাহাতে প্রতিফলিত তাহা শক্তেব অথবা দৃবিশ্বাসীব নয ভাবতচন্দ্র যেন গল্প 
লিখিতেছেন ৷ সে গল্পে অন্য বসেব সঙ্গে ভাক্তবসও আছে. কিন্তু ভযভক্তিবস- অর্থাৎ 
দেবদেবীকে মানিবাব মত আত্তব প্রেনণা -নাই “দ্বিজ" সাধাকান্তেব "শ্যামা সঙ্গীত' এবং 
বামানন্দ যতীব “চস্তীমঙ্গল' প্রসঙ্গে আবও দুট কুবি “আধুনিক” মনোভাব পবে বিচাব 
কবিব ॥ 


১ “আছ দেহবে 'পাষাল সিবীক ধাম অক গ্ুমশাল । 
মহজ্জিদ মুনখবে মক'অ ক্যা ক্যা বনৈ এ কমঠাল । 
এাগী জতী নাথ লেখ স্“গম শকও নানা খ 

২ “বালুচব কসেবা হাট বাসন বিকৈ বছত সুবাট । 
তাংতী লোক বহতৈ ঘনে জামৈ বাব চীবলী বুনৈ।” 

৩ “বসতী কাসমাবাজাব সৈদাবাদ খাগডা সাব । 
রহতে লোক গুজবাতীক, টোপীবাল জেতী জাতীক ৷ 
আরব আরমত্রী আংগবেজ হুবসী হুবমন্জী উলাংদেজ 


৩১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সীদী ফরামীস আলেমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান । 
শেঠী কুংপনীকী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোব ।” 
৪ “ক্যা ক্যা বনৈ হৈ কমঠান, বাড়ী বাগ মহিল মংডান । 
ল্যাবৈ বংদবো কী চীজ, বেচে মাল কপনা বীঝ । 
কবতে কোহুকা ব্যাপাব রেসম জিনস কবডা সাব ।” 
৫ পুরাণ পাঠক ও কথকেরা এই কাজ ভালে কবিয়া করিয়াছিলেন । 
৬ পোর্তুগীজ পাদ্রিদের প্রবর্তিত ্ত্রীস্টান ধর্মেব প্রভাব অঞ্চলবিশেষে পড়িযা থাকিতে পাবে, তবে সর্বত্র নয। 
৭ যেমন খিদিবপুব ভূঁকৈলাসেব মহাবাজা৷ জয়নাবায়ণ ঘোষাল । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বিবিধ বৈষ্ণব-নিবন্ধ 


১ কৃষ্ণলীলাকাব্য ও পালা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণমঙ্গল কাবোব মধো বিশেষ উল্লেখযোগ্য- অভিবামদাসেব 
কৃষ্ণমঙ্গল, বলবামদাসেব 'কৃষ্ণলীলামু5-, “দ্বিজ" বমানাথেব 'শ্রীকষ্ণবিজয*১, গোপাল 
সিংহদেবেব নামহীন কাব্য*, “কবিচন্ত্র” শঙ্কব চক্রবর্তীব ' গোবিন্দমমঙ্গল' (বা ভাগবতামৃত')*, 
“দ্ধিজ" মাধবেক্দ্রেব 'ভাগবতসাব * ঘনশ্যামদাসেব 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস *, “দ্বিজ" বামেশ্বরের 
'গোবিন্দমঙ্গল', “ছ্বিজ” প্রভুবামেব “শ্রীকষ্ণমঙ্গল'" ইত্যাদি । 
অভিবামদাস (কৌলিক পদবী দণ্ড), জাতি কাযস্থ, ভাগবত অনুসবণে বর্ণনাময় কৃষ্ণলীলা 
কাবা 'গোবিন্দবিজয' লিখিযাছিলেন ।৮ লেখক মল্লভূমনিবাসী ছিলেন বলিযা অনুমান হয । 
বইটি ভক্তিমান ও বিশ্বাসী বচনা | অনাথা বিশেষত্ব বর্জিত | কবিচান্দ্রব গোবিন্দমঙ্গলে 
অভিবামদাসেব উদ্ধৃতি আছে। গোবিশ্পবিজয সপ্তদশ শতান্দীব বচনা হইতে পাবে। 
এক “দ্বিজ” বামেশ্ববেন ভনিতায বৃহৎ গোবিন্দবিজযেব পুথি উত্তববঙ্গে পাওযা 
গিযাছিল ।৯ এই বামেশ্ববকে শিবসঙ্কীতন বচযি৩ মনে কবিবাব কোন কাবণ নাই । শেষ 
কয় ছ& এই 
এহেন মঙ্গল যেবা ভক্তি কবি শুনে 
ওবে তাবে ইষ্টদেব বাখিবে চবণে । 
সপ্তম দিবসে গীত গায গুণিজনা 
বিভাব স্বজপ দিব ইহাব দক্ষিণা । 
সবাকাবে দযা কব ভক ধণ্সল 
সম্পূর্ণ হইল পুথি গোবিন্দমঙ্গল । 
জন্মে জন্মে নাবাণ না হইবে বাম 
কহে িজ বামেশ্বব কবিযা প্রণাম ॥ 
সিলেট অঞ্চলে পাওয়া 1গযাছে১”_গঙ্গাবামেব “গোপালচরিত', বামদাসের 
'শ্রীকৃঞ্চবিত', সানন্দরাম দত্তের পুঞ্র শিবানন্দেব শ্রীকৃষ্ণবিজয়', “বণিক” যুগলকিশোরের 


৩১২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


শ্রীকৃঞ্চবিজয়', মনোহর সেনের শ্রীকষ্ণবিজয' এবং বামানন্দ মিশ্রেব 'বসতত্ববিলাস' । 
বলবামদাসের কৃষ্ণলীলামূতে ভাগবত ও ব্রন্মবৈবর্ত পুবাণ অনুসৃত । প্রাপ্ত পুথিতে বাবো 
পবিচ্ছেদে কৃষ্েব মথুবাগমন ও গোপীদেব খেদ অবধি বর্ণিত | “উদ্ধবসন্দেশ' ১১ এই 
গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিষা মনে হয | ভনিতায যে গদাধবের নাম আছে তিনি লেখকেব 
গুরু হইবেন ।১২ গ্রস্থারগ্ডে বিবেকী ও তাবাব যে কাহিনীটুকু আছে তাহাতে লেখকেব নিজ 
অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত বলিযা মনে কবি । তাবা-নান্গী পঞ্চালদেশীযা গোপকন্যাব প্রতি 
বলবাম যে পবিমাণ শ্রদ্ধা দেখাইযাছেন তাহাতে এই অনুমান সমর্থিত হয । 
তাবা বড ভাগ্যবতী পুণ্যশীলা মহামতী 
গোপকুলে যাব উপাদান 
নিবাস পার্ধালদোশে যাহাব কৃপাব লেশে 
বলবাম দাস বস গান । 
প্রাবন্তেই যে বচনাকাল আছে 
অজ মুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনীসহায ৩ 
এই পবিমাণে শকাদিত্য শক যায | 
তাহা হইতে কষ্টকল্পনাষ (-_অজমুখ - ৪, $জ ২,অঙ্গ ৬, মশ্ষিনীসহায অথাঁৎ ১) 
১৬২৪ শকাক্ (১৭০২-০৩ অব্দ) পাওযা যাইতে পাবে । 
“দ্বি্জ” বমানাথেব শ্রাকৃষ্ণবিজযে প্রধানত ভাগবাতেবই অনুসবণ হইযাছে, তবে দানখণ্ড 
ও নৌকাখণ্ড কাহিনী খাদ যাম নাহ । দানলীলাব উপক্রম এইকপ 
বাধিকা বলেন সভে এক যুক্তি কবি 
পসবা সাঙ্গায্যা কানি যাব মধুপুবী ৷ 
সভে মেলি গোবিন্দে ভেটিব দান ছলে | 
শ্রীকৃষ্ণবিজয দ্বিজ বমাণাথ বলে । 
এইবপে শিশু সঙ্গে বহিলেন গোষ্ঠে 
আব বপে শেলা কৃষ্ণ যমুনাব ঘাটে | 
দান ছলে খহিলেন কদম্বেব তলে 
হোথা সে শ্রীমতী গিযা সখী ডাকে বলে । 
বিধাতা কবিলশ যদি গোযালাব জাতি 
দধি দুধ বিকি-কিনি এই মোদেব বৃত্তি | 
আমি সে থাকিতে তুমি নিতি যাহ বিকে 
অপযশ দেই মোবে মন্দ বলে লোকে 
তুমি থাক ঠাকুবানী ঘবেতে বসিযা 
আমি ত যাইব আজি পসবা লইযা | 
মোহিনী-প্রবন্ধে গুকজনেবে ভুলাধ্যা 
হবষিতে বডাষেবে আনিল ডাকিয়া । 
বচণায চাতৃর্যপ্রযাস নাই, সাবল্য আছে । যেমন, কৃষ্ণ বলবামেব মখুবাগমনেব উদ্যোগে 
যশোদাব খেদে, 
কি বোল বলিলে বাছা কৃষ্ণ বলবাম 


বিবিধ বৈষাব-নিবন্ধ ৩১৩ 


কালিকার কথা বাছা আজি হইল আন ।' 
অভাগিনী মাযে ছাড়ি যাবে কোথাকাবে 
বুঝিলাম কাঙালিনী করিবে আমারে । 
হিয়ার পৃতুলী তুমি নযনেব তাবা 
তিল-আধ না দেখিলে জীয়ন্তে হই মবা । 
হাঁপুতীর বাছা তুমি আন্ধলাব নডি 
নিধনের ধন তুমি কুপণের কড়ি । 
না যাহ না যাহ বাছা জননী ছাডিয়া 
তোমা না দেখিলে বুক যায বিদবিয়া | 
ঘর বনবাস হব তোমাব বিহনে 
গোকুল-নগব শুন্য হইল এত দিনে । 
তোমা দৌহাকারে আমি গলেতে বাদ্ধিয়া 
নগবে নগবে ভিক্ষা খাইব মাগিযা ॥ 
বিষুপুরেব বাজা গোপাল সিংহের (রাজ্যকাল ১৭১২-৪৮ অব্দ) ভনিতায় “যে বচনাটি 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 'পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী-্র্থেব অনুসাহ্ব রাধাকৃষ্ণলীলা 
বর্ণিত ।১* প্রথুমে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ, তাহাব পব বাধাব জন্মবৃত্তাস্ত লইযা কাহিনীর সুত্রপাত | 
কাব্যটি কয়েকটি “পালাস্য বিভন্ত' । পুথি খণ্ডিত, সুতবাং কাহিনীব সমাপ্তি কোথায় বলা 
যায় না। ভনিতায় গোপাল সিংহের বিবিধ বিশেষণ থাকায় গ্রন্থটি কোন সভাসদের রচনা 
বলিতে হয় । যেমন, 
গ্রীগুকচৈতন্যপদ-ভজনচতুব 
নবেন্দ্র গোপালসিণ্হ গাইলা মধুব । 


গাইল গেপালসিংহ মল্লাবনীনাথ 
শ্রীগুক্পদাববিন্দে কবি প্রন্পাত । 
গোপাল সিংহেন সভাকবি€ ?) শঙ্কব চক্রবর্তী ।“কবিচন্ত্র””ৎ খণ্ডে খণ্ডে একটি সুবৃহৎ 
কষ্ণমঙ্গল কাব্য বচনা কবিযাছিলেন | ইহার গশ্থেব কোন কোন খণ্ড, বিশেষ কবিযা 
প্রহ্াদচরিব্র', “দাতা-কর্ণ', “গুক-দক্ষিণা', 'কপিল'মঙ্গল' ইত্যাদি স্বতন্ত্র পাওয়া যাষ । সমগ্র 
পুথি মিলে নাই । 
শঙ্কবের পিতা মুনিবাম চক্রবর্তী, পুত্র কুঞ্জবিহাবী | নিবাস লেগোব (- নেগুয়া) 
নিকটবর্তা পানুয়া (আধুনিক পেনো) শ্রামে । এই তথা পাওয়া যায ভনিতা হইতে । 
চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণেব ধাম তস। পুত্র শ্রীকবি শঙ্কর ১ 
চক্রবর্তী মুনিবাম আশষ গুণে ধাম তসা সুত কবিচন্দ্রগায ১। . 


দ্বি্ত কবিচন্দ্র কয ভাবি বমাপতি 
লগোর দক্ষিণে ঘব পানুযায বসতি ।১* 


প্রীকবি শঙ্কর কম দূৰ কর ভব ভয তে'মা বিনে অস্তে নাই গতি 
কুঞ্জবেহাবীবে দযা দেহ ধর্ম পদছাযা মল্লভূমি পান্ধায বসতি |১৭ 


৩১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


শঙ্কব কবিচন্দ্র সংক্ষিপ্ত বামাযণ পাঁচালী লিখিযাছিলেন গোপাল সিংহেব পিতা বঘুনাথ 
সিংহেব বাজ্যকালে (১৭০২-১২১৮ অবন্দে)।১৮ ভনিতা এইবপ 
বামাযণে বামলীলা কবিচন্দ্রে গায 


দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায পানুষায বসতি 
বঘুনাথ সিংহেব জয কব বঘুপতি । 
কবিচন্দ্রেব মধ্যাত্ব-বামাযণ নিবন্ধটি দক্ষিণ বাটে “বিষুপুবী বামাযণ' নামে একদা প্রসিদ্ধ 
হইযাছিল | আধুনিক কৃত্তিবাসী বামাযণেব কোন বে'ন বিশিষ্ট অংশ, যেমন অঙ্গপখাধবাব ৪ 
তবণীসেনবধ, কবিচন্দ্রেব বচনা হইতে গৃহীত বলিযা অনুমান হয । 
গোপাল সিংহেব আদেশে কবিচন্দ্র প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাবত পাঁচালীও লিখিযপছলেন । 
ইহাব কষেকটি পর্বেব পুথি পাওয়া গিযাচ্ছে ।-* কবি১গ্র লিখিযাছ্েন 
শ্রীযুত শোপালসিংহ প্রবলপ্রতাপ 
তাব কীন্দি দেখিলে ঘুচযে মনস্তাপ 
নপশ্রেষ্ঠ বেষ্বাগ্র্য সবাকাব মান। 
পবমাদবত। সা মঙগনন শ্রীচেঙনা 
হেন বাজা সমাদবে লইযা আমা 
বীববৌলী নাজ দ্রিলা পবম সাদাব । 
তাবপব মহালাজ্ দ্যা শমিদান 
'আদেশিলা বচ মহাভাবত পুবাণ 
শ্রীগুবীবঞ্জবপদ কবিষা ভাবনা 
দ্বিক্ত কবিচন্দ্র "কল ভাবও বর্ণনা 
শঙ্কব কবিচন্দ্রেব “ভাগবতামৃত বা ভার্বন্দম*ল এব সবাঁপেক্ষা প্রাচান পুথি হই7শুছে 
সপ্তম স্বহ্ধেব অন্তর্গত “প্রসাদচবিত্র (অর্থাৎ প্রহ্াদচবিত্র) পালাব * ইহাব লাপকাল 
১৬৬২ শকাব্দ ১১৪৭ সাল € ১৭৪০ অব্দ) | ঞ্বিব সমসামযিব এই পুথিতে দিগবন্দনাব 
মধ্যে বিষুপুবেব মদনমোহনেব বৃত্থান্ত আছে 
পূবেতে মছিলা প্র ব্রা্মাণেন ঘবে 
মল্লনংশে কপা কবি আইলা বিষ্ণপুবে 
বাঞ্রে আসি শ্বপ্ে বথা কহেন বাজাবে 
দ্বিজেব ছাডিযা আম মাইলাঙ তোল ঘবে | 
নববতু তুল্য দিল দিব্য অন্টরলিকা 
প্রডুব বামভাগে শোতে শ্রামতী বাধিকা । 
কীর্তন কবিতে যে তুলিযা দিল মেলা 
জীবনমহোৎসব২ সদ্য বৈঞুবেব খেলা । 
মদনমোহনেব মন্দিব নিম্ণি কবাইযাছিলেন বাজা দুজন সিংহ “মল্লাব্দে 
ফণিরাজ-শীর্যগণিতে” (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ অব্দে। 
ভাগবতামৃত বচনাব উপলক্ষ্য হিসাবে কবিচন্দ্র ভনিতায ব্যাসেব দোহাই দিযাছেন 1২২ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের২” আদেশে 
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স্বপ্নে কপা কৈলে যারে ব্রান্দণেব বেশে | 


এত শুনি ধাকা মাবি প্রসাদে উঠাষ 
ৃ ব্যাসেব আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় । 
ভাগবতামুতে ভাগবত-পুরাণ ধাবাবাহিকভাবে অনুসৃত হইযাছে । ভবিষ্য-পুরাণ এবং 

হরিবংশ হইতেও কোন কোন কাহিনী নেওয়া হইযাছে ।২* দশম স্কন্ধেব কৃষ্ণলীলা প্রধান 
স্থান লইযাছে, অপব স্কন্ধের মুখ্য কাহিনীগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে । কতকগুলি অবাচীন 
নূতন কাহিনীও দেখা যায ' যেমন, লুকালুকি-খেলা বাখালবাজ-খেলা হাডডুড়-খেলা 
গেণ্ড-খেলা মৃষিকমাজবি-লীলা কলঙ্কভঞ্জন মুক্তাচাষ কষ্ণচকালী ইত্যাদি । ভাগবত-অনুযাষী 
রাসলীলা খুব বিস্তাবিত ভাবে বর্ণিত ! এই পালা চৈতন্যচবিতাঘ্নত, বিদগ্ধমাধব, যদুনন্দন- 
দাসেব বসকদর্থ ও গোবিন্দলীলামুত, গীতগোবিন্দ, শ্রাবপচিস্তামণি, শ্রাকঞ্চকণমত এবং 
আভিবামদাসেব গোবিন্দবিজয ইন্তাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে৷ 

- ভাগবতামূতেব সঙ্কলযিতা যে “গুকদক্ষিণা” পালাটি কাব্যে মধ্যে ধবিযাছেন তাহা শঙ্কর 
চক্রবর্তী কবিচন্দ্রেখ বচনা নধ ! কুলচণ্ডা গ্রামনিবাসী১৭ শঙ্কপ আচার্য ইহাব ক্চযিতা 1২৬ 
প্রকাশিত ভাগবতামূতেব বেশ কিছু অংশ নিতাস্ত আর্ধুনিক বলিষা মনে কবি? 


নন্দবাম ঘোষেব "শ্রীকৃষ্ণবিজয' (বা "শ্রীকুঞ্মঙ্গল') কাব্যব শুধু 'তাল-ভক্ষণ' পালাব পুথি 
পাওয়া গিযাছে 1২৭ বৃন্দাবনদাসেব গ্রন্থেব 'দধিখণ্ড'১০, *গোপিকামোহন”১৯, 
“গোকুলবিলাস"*" প্রভৃতি পালাব পুথি মিলিযাছে । ভবানন্দেব “ঘুথুচবিত্র'এ** ঘুঘুব দৌত্যে 
বাধাকৃষ্ণেব মিলন বর্ণিত ৷ 
শতগ্ীব দাসেব “দানখগু-নৌকাখগ্ড' বর্ণনাত্মক বচনা 1২ শেষেব ভনিতা 

আযান বলেন শুন নন্দনন্দন হবি 

তোমাব প্রসাদে বক্ষা পাউল মোব নাবী | 

এত কহি আযান বাধাকে লঞ্ঞা যাষ 

শতঙ্জীব দাস পিছে পিছে গোডাফ । 


দানখণ্ড নীকাখণ্ড তা'লষে বচিল 
শতগ্ভীব দাস যাব ওব না পাইল & 
গদাধর দাসেব “দশমচরিত্র'এবত* শুধু বাসপঞ্চাধায অংশেব পুথি পাওয়া গিযাছে । 
ভনিতাষ ইষ্টদেবত। গোপালেব দোহাই আছে । 
ভাবিযা গোপাল-পদ কহে গদাধব 
দশমচবিত্র ভাই শুনহ হব । 
এক স্থলে ভনিতায় চাবি-পাঁচজনের নাম আছে । ইহারা গদাধরের পুত্র হইতে পারেন। 
গোপাল-চরণে আশ কহে গদাধর দাস দশমেব ভাষা অনুমানে 
শ্রীকৃষ্ণ জীবদাসে দয়া কর হাধীকেশে কৃষ্ঃপ্রাণ আর বৃন্দাবনে । 
“দ্বিজ” লল্ষ্মীনাথেব কৃষ্ণমঙ্গলেরণ্ৎ এবং তক্তরাম দাসের “গোকুলমঙ্গল' এর” পুথি 
চাটিগাঁয়ে পাওয়া গিয়াছে । 'পারিজাতহরণ”০* পালার রচগ্রিতা ভবানীনাথ অধাত্ম-রামায়ণ 
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বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


রচযিতাব সহিত অভিন্ন বলিযা মনে হয । ইহাতে ভবানীনাথেব জ্যেষ্টভ্রাতাব নাম পাওয়া 
যায-_বঘুমণি |” পাবিজাতহবণ আবও একজন লিখিযাছিলেন | তিনি হইতেছেন 
“শ্রীকবি” বসিক ।২* উত্তববঙ্গে অজ্ঞাতনামা “গোপালমঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে ।৯- 
পবাণদাসেব “বসমাধুবী'*১ ব্রজলীলাবিষযক একটি সুবৃহৎ বচনা | পবাণদাসেব পূর্ণ নাম 
প্রাণবল্লভ । গ্রস্থেব বচনাকাল ও পুথিব লিপিকাল ১৭০০ শকাব্দ (১৭৭৮ অক) । ইনি 
বীব-হাহ্বীবেব সভাপগ্ডিত ব্যাস-আচার্ষেব খংশধব অথবা শিষ্যবংশীষ ছিলেন । গ্রন্থশেষে 


আছে, 


শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বিদগ্ধমাধব 

তাব ছাযা দেখি লিখি কবি অনুভব | 
মহাজনেব গাতপদ্য দেখিযা দেখিযা 
লিখিযে গোবিন্দলীলা আপনা বুঝাযা | 
শ্রীব্যাস মাচাধ ঠাকুল পাদপদ্ম ধ্যান 
বসেব মাধুবী কহে এ দাস পবাণ । 
শকাব্দ সতিব শতে” আশ্বিন মাহাতে 
শুর্ুপক্ষ দ্বাদশী তিথি দিবস তিনেতে । 
শুক্রবাব ষোল দণ্ড বেলাব সময 
সমাপ্ত লিখ* হেল প্রাণদাস কয ॥ 


উপক্রমণিকায চৈতন্যচবিতামৃত গোবিন্দবতিমঞ্রবী ইত্যাদি হইতে উদ্ধতি আছে। 
জ্ঞানদাস বৃন্দাবনদাস বলবামদাস গোবিন্দদাস ৪ ঘনশামদাসেব পদও উদ্বীত আছে । 
কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাব ফাঁকে ফাঁকে চৈতনালীলা বর্ণি৩।৮" 

পবাণদাসেব বচণাৰ একটু নিদর্শন হিসাবে একটি পদ উদ্বা৩ কবিতেছি । 


॥ বাগ মাহবাটা ॥ 

কাতব নযন বযন কাব সুন্দবা 
বোলও মধুবিম বাণী 

কি কবি উপায কহ প্রিয সহচবী 
বেদনছেদন জানি । 
হিয মহ পৈঠল শেল 

অনুখন নীব বহত মঝু লোচন 
আনলে তণু জবি এল | 

গুহপতি গুকজণ তভোহ সখ প্রিফতম 
তাক বান নাহি ভায।। 

নযনক নিন্দ গেযল অতি দূৰ সঞ্ঞে 
শ্রবণ** শবদ পথে ধায । 

কিযে বব মোহন কাহা সঞ্চে আয়ল 
প্রাণ চোবাযল মোব । 

দাস পবাণ কহত ধনি সুন্পবী 
কহি [মোব] চিত উতবোল ॥ 


ভবানন্দের হবিবংশেব সঙ্গে কৃষ্ণবাম দত্তের 'বাধিকামঙ্গল' এব** ভাবে ও ভাষাষ কিছু 
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মিল আছে । কৃষ্ণদাসেব বচনাব পুথি চাটিগাঁষে পাওয়া গিযাছে ।৪» উদ্ধবানন্দেব 
'বাধিকামঙ্গল'** কবিতা মাত্র । কমলেব ব্রজলীলাবিষযক্ নিতান্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধটি”” অক্ষম 
এবং আধুনিক বচনা । কমলেব পিতাব শাম ব্রজকিশোধ । শেষেব শনিতা 
মনে কবি আশ গ্রীদাস গোস্সামী পদবজ্জ 
ইহা বচ্লি কমল ব্রড্কিশোল অঙ্গজ | 
নন্দদুলাল দাসেব কাবোব খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে ।*" বনমালী দাসের 
গোবিন্দমঙ্গলেবও*৯ সম্পূর্ণ পুথি পাওয। যায নাই । হবিচবণেব “শুকপবীক্ষিৎসংবাদ' পাওযা 
গিযাছে | ইহাতে এইটুকু আত্মপবিচয আছে 
দ্বিজ মিশ্র বমাকাস্ত কামদেব মিশ্র তাত 
বমাকাস্ত সুত দাশবথি 
মুনিবাম তাব সুত কষ 'লজে। অবিবত 
সদাক'ল শাবাযণে মতি । 
তাহাব অনুষ্ঞ ভাই সবিবত গুণ গাই 
কুঁফেল চবণ অঙিলাঈ। 
ভাবিযা গুকব পা শ্রীতবিচবণ গাষ 
খাব বাহিবে বনে বসি | 
ছোট ছোট পালাব পুথি বিস্তব পাওযা যাধ | যেমন বসিকানন্দেব 'গোপী-গোষ্ঠ'*৯ 
মদনচাঁদ-গোলোকচাঁদেব কলক্ক-ডদ্ধাব *, গিবিধব দাসেব ণন্দোংসব"£*, বৃন্দাবন দাসেব 
“বাধিকামঙ্গল”**, মাধবানন্দেব বাধিকামঙ্গল “ , গৌবচন্দ্র কু্চুব "বন্ত্রহবণ**, শিব 
শিবোমণিব “মণিহবণ”“*, অজ্ঞাতনামাব কাহণইবন্ধনখালাস ” ইত্যাদি | “দ্বিজ”বামশরণের 
“সুদামাব দাবিদ্রযভঞ্জন” কাহিনীব পথিব:* লিপিকাল ১৬৪০ শকাব্দ (১৭১৮ অন্দ) । অপব 
ছোটখাট কৃঞ্ণলীলা নিবন্ধ হইতেছে বামণুলাল দাসেব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ১”, বনমালী৷ দাসের 
'কৃষ্ণমঙ্গল'**, হবেকৃষ্ণ দাসেব বাসপক্ধাধ্যা*১ “পাগল শঙ্কবেব (বা শঙ্কব দাসেব) 
'দোললীলা”»”ত “দ্বিজ” গঙ্গানাবায. প 'পাসলীলা'”", মুকুন্দ দাসেব 'কলঙ্কভঞ্জন' ৯ 
ইত্যাদি । বামশধণেব ধচনাব পৃথিব শিপিকাল ১১০০ শকাব্দ ১১২৪ সাল (- ১৭১৮ 
অব) | ইহা বচনাকাপও হওযা সম্ভব 
“উদ্ধবসংবাদ' লিখিযাঁছলেন কিশোব দাস১+ ।শববাম৬" ও পঞ্চানন ।৬৮ কিশোর দাস 
্রশ্থাবন্তে কযেকজন বেষ্ব মহাজনদেব স্মবণ কবিযাছেন 
জয় জধষ নবোত্তম জয শ্রানবাস 
পণ্ডিত গোসাঞী জযষ গদশ্ধবদাস | 
জয নবহবি জয শ্রীবূনন্দন 
বিঘ্ববিনাশ হেত কবি৬' স্মবণ । 
বচনাটি অনুবাদ নয মৌলিক । 
শচীনন্দনেব 'উদ্ধবসংবাদ-৯, ও 'বাসপঞ্ধাধ্যায'” পুথি পাওয়া গিষাছে ৷ এই দুইটি 
পালা কোন বৃহপ্তব কৃষ্ণলীলানিবন্ধেব অংশ ইওযা সম্ভব | ইনি উনবিংশ শতাবদীব প্রাবন্তেব 
লোক হইতে পাবেন। এক যদুনন্দনেধ 'কলঙ্কভঞ্জন' পুথি পাওয়া গিযাছে।*১ ইনি 
হেমলতাব শিষ্য যদুনন্দনদাস নহেন। 


৩১৮ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


চার্টিগা অঞ্চলে অনেকগুলি কবিতা পাওযা গিযাছে “বাধাব চৌতিশা", 'বাধাব বাবমাসী' 
ইত্যাদি নামে ৷ বচযিতা- _আনন্দী-সুত মদন দত্ত"২, “মুবাবি-ওঝাব নাতি” শ্রীধব বানিযাণ০, 
“ক্কীণ” দেবীদাস"৪ ইত্যাদি । পশ্চিমবঙ্গে মিলিযাছে 'শ্রীকৃষ্ণটৌতিশা' ।"*৭ লেখক 
জযদেব ॥ 
২ পুবাণেব অনুবাদ ও বিবিধ পুবাণ কাহিনী 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুবাণেব অসংখ্য অনুবাদ হইযাছিল ৷ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে 
কোচবিহাব-বাজসভা এই কার্যে অতিশয উদ্যোগী হইযাছিলেন । কোচবিহাব-দববাবেব 
আশ্রযে থাকিযা যে সব পাণ্ডত পুবাণ অনুবাদ কবিযাছিলেন তাঁহাদেব নাম কবিতেছি। 
“দ্বিজ” বৈদ্যনাথ বহ্গবৈবর্ণপুবাণ"» শিবপুবাণ |" 
রিপুঞ্জষ প্রহ্মবৈবতপুবাণ (ক্রন্মখণ্ড)*৮ পদ্মপুবাণ (ক্রিযাযোগসাব) । "১ 
“দ্বিজ” বামানন্দ” ধর্মপুবাণত৯, বিষু্পুবাণ (স্যমস্তকোপাখ্যান)৮২, নৃসিংহপুলাণ ।”ৎ 
বলবাম কুণ্ডু পদ্মপুবাণ |” 
পবমানন্দ শমাৎ স্কন্দপুবাণ (কাশীখণ্ড) 1৮* 
হবেন্দ্রনাবাযণ (মহাবাজা) স্কন্দপুবাণ (প্রন্মোত্তবখণ্ড)”* পদ্মপুবাণ (ক্রিষানুযাগসাব)৮*, 
বৃহৎ-ধর্মপুবাণ ।৮৯ 
মহীনাথ শমা মার্কগডেযপুবাণ (দেবী-সপ্তশতী) !" 
ইহাদেব অনেকেই বামাষণ-মহাভাবত অনুবাদে সাহায্য কবিযাছিলেন । 
হবেন্দ্রনাবাযণেব পূর্ববর্তী একাধিক বাজা নিজেব নামে পুবাণ মনুবাদ কবাইযাছিলেন ।* 
প্চিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত ক্রিযাযোগসাবেব একটি পুথিতে৯২ প্রাণনাবাধণেব ৬নিতা আছে । 
উপেন্দ্রনাবাণেব (বাজ্যকাল ১৭১৪ ৬৩) অনুজ খঙ্গনাবাযণেব আদেশে নাবদীযপুবাণেব 
যে অনুবাদ হয তাহাতে “নাবাধণ” ভনিতা আছে ।৯৩ 
নাবদীয-পুবাণেব সবাপেক্ষা পুবাতন অনুবাদ হইতেছে সিদ্ধান্তসবস্বতীব । ? ব্রিপুবাবাজ 
গোবিন্দমাণিক্যেব আদেশে ইহা বচিত হইযাছিল (সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ) | 
সপ্তুদশ শতাব্দীব শেষেব দিকে উত্তব পূর্ব বঙ্গে, কামতা-কামবপে একজন ববি হেমস্ত 
(নামাস্তব হেম-সবস্বতী) নানা প্রবাণ-কাহিনী লইযা বিবিধ পাঁচালী কাব্য বচনা 
কবিযাছিলেন | ঠেম-সবন্বতীব পিতা পশুপতি ছিলেন দবঙ্গেব বাজা দুলশণাবাষণেব 
মহাপাত্র ৷ দবঙ্গেব বাজা দুর্লভনাবাধণ কোচবিহাবেব বাজা প্রাণনাবাযণেব সমসামধিক | 
হেম-সবস্কতীব মাতা দেবযানী, মাতামহ কত্র-সবস্বতী, অগ্রজ ধনঞ্জয ও ধুব | বিভিন্ন নিবন্ধে 
এই আত্মপবিচয হছুডানো আছে । 
দুর্লভনাবাযণ ভূপ পাত্র পশুপতি সুঠ 
সর্বশাস্ত্র-পণ্ডিত সুজান 
তাহাব তনয চাবি ধনঞ্জয আদি কবি 
গ্রুব ভৈল কুলত প্রধান । 
অপব হেমস্ত কবি হবগৌবী-পদ সেবি 
হেম-সবস্বতী ভৈলাম 
মতিত [অতি] গ্তীর গহিন সুথিব ধীব 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৩১৯ 


কামতা ভুবন নিজগ্রাম 


মহাপাত্র পশুপতি নয বদতি 
হেমন্ত অপব নাম হেম সবস্বতী | 


কামতাপুবত দ্ুলভনাবাষণ নৃুপবব অনুপাম 
তাহাব বাজ্যত কদ্র সবস্বতী দেবযানী কনা তান । 
তাহার তনয হেম সবস্বতী ধুবেব অনুজ ভাই 
কাছাডেব খাজা তান্্রধবজেব বিধবা নানীব অনুবোধে ভুবনেশ্বব বাচম্পন্তিব 
'নাবদীবসামৃত' বচিত হইযাছিল ১৬৫২ শকান্দ (১৭৩০ ৩১ অবে) ৬ নন্দকিশোব দাসেব 
“বৃন্দাবনলীলামৃত' ববাহপুবাণ অবলম্বনে বচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ ৷ বইটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দী 
পৌষ অথবা উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবন্তেব বচনা । 
নাবদীয পুবাণেব অন্তর্গত একাদশী-মাতাত্যকাহুনা স্বতন্ত্রতাবে বহু লেখকেব উপজীব্য 
হইযাছিল । এই নিবদ্ধগুলি নাবদীযপুবাণ'” নাবদ পুবাণ নাবদ স'বাদ' “কথ্মুনিব 
পাবণা'**, একাদশী ব্রতকথা”*”, একাদশী পাঁগলী”*” ইতাদি নামে বচিও | সাগব বসুব 
“একাদশী-পাঁচালী'ব*১ শেষ শুনিতা 
গাবিন্দ বসুব পুর বলে পুটপাণি 
সাগব বসু কহে একাদশী পাঁগলি । 
কালুবাম (বা কালীচবণ বা কালী) দ'সেব নিবন্ধ “২ এই ধবনেব স্চনাব মধো বোধ কবি 
বৃহত্তম | ইহাব পিতা “দ্িজ' *০* প্রভুনাম মাতা কাঞ্চনা, পন্ী নযান দাস অনুজ দুগবাম, 
পত্রদ্য মৃত্যুপ্জয ও কৃষ্ণদাস এবং কন্যা (বা পুত্রবধূ) জযন্তী । গ্রন্থবচনাব সমযে কালুবামেব 
পিতা প্রভুবাম জীবিত ছিলেন না । গ্রস্থশৈষে লেখক কিছু আত্মপবিচয দিযাছেন । 
আত প্রত নাবাযণ কবি প্রন্পাত 
উদ্ধাবিলে নজগুণে প্রর্তবাদ তাত 
জননী কাঞ্চনা দাসী বথ নিজ পায 
বছুদেন ক্ষমা কনি স্থ" দিয তায । 
দুগাবম অনুজ আমাব ৩ব দাস 
নিজ গুণে আপনি ৩বাবে শ্রানিবাস 
মৃত্যুঞ্জয কষ্ণদাস এই দুই নন্দে 
জযস্তী সহিতে সদা বাখিবে আনন্দে | 
কালুবাম দাস আব নযান দাসীবে 
জন্মে জন্মে পদচাষ' দে. (দাহাকাবে 
“দ্বিজ” বসুদেবেব একাদশী পাঁচালী*** তাঁহাব বৃহত্তব নিবন্ধেব অংশ হইতে পাবে ।৯০? 
'কক্সাঙ্গদ-বাজাব একাদশী" পালা পাওয়া যায কৃত্তিবাস ভনিতাষ 1১০৮ কবিচন্দ্র মিশ্র বচিত 
'একাদশী-ব্রতকথা'ব পুথি লেখা হইযাছিল মল্লভূমে ।১০৭ এই নামে ভনিতাহীন পুথিও 
পাওযা গিযাছে ।১০” 
কৃষ্ণদাসেব “কথ্মুনিব পাবণা' বা 'নাবদসংবাদ'এর পুথি পাওযা গিযাছে অসংখ্য ।৯০৯ 


৩২০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


লেখকেব পুবা নাম বামকৃঞ্ণ | বচনাকাল ১১৯৯ সাল ( ১৭১২ অব্দ)। একটি পুথি 
বিষ্ুপুবেব বাজকন্যা সাবিত্রীকূমাবীব গঠনার্থে লেখা হইযাছিল ৯০ গ্রস্থশেষে এই 
আত্মপবিচয আছে, 
সুবর্ণিক-কুলে হল্যা১১” উৎপত্তি আমাব । 
পৈতৃক বসত পূর্বে অন্বিকানগব, হাসপুকুব নাম যথা তাহাব উত্তব। 
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন, পিতা ঠাবাচাঁদ নাম ধর্মপবাযণ । 
জ্যেষ্ঠ ভাইব নাম ছিল বাম়ুনাবামণ ভেক আশ্রয লঞ্া কবেন ভ্রমণ । 
রঘুনাথ মধাম ভাই অধিক পুণাবান স্বর্গবাস গেলা ভিহ চাপিযা বিমান | 
আপনি কনিষ্ঠ মোব বামকৃষ্ণ নাম, সাকিন কলিক"ভা বহুবাজাবেতে ধাম । 
সন এগাব শও নিবানব্বই সালে, মাহ জ্যেষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক বচিলে ॥ 
প্রাণবল্পভ ঘোষেব “জাহবীমঙ্গল'--- বৃহত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য নিবন্ধ, বর্ধমানেব বাজা 
কীর্তিচন্দ্রেব মাতাব নিত্দশে বচি৩ । বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব গোডা । প্রাণবল্পভেব 
নিবাস অন্বিকানগব গঙ্গাতীবে, সুতবাং আধুনিক কালনা (স্থানীয় নাম অন্বিবে কালনা, প্রাচীন 
নাম “আন্বুযা মুলুক”) । প্রাণবল্পভ বর্ধধানেব বাজ' কীতিচন্দ্রেব কমচাবী এবং তাঠাব মাঠাব 
পাধ্য ছিলেন । গ্রন্থটি উনিশ পালায বি৩ক্ত ৷ 
পদ্মপুবাণেব অগ্তগত ক্রিযাযোগসাবেব অপব অনুবাদ হইতেছে অনন্তবাম-দণ্ডে * 
বামেশ্বব নন্দীন১-* ও বামসুনন্বেব 1 ইহাবা সকলে মাধব সুলোচনাখ কাহিনীই বণনা 
কবিযাছেন । অনস্তবাম ছিলেন বৈশা | পিতা বখুনাথ, মাতামহ বামদাস বড হাই বামবষ | 
বামসুন্দবেব কাব্যে খণ্ডিত পুথিতে মাধব সুলো্নাব ৬পাখ্যান এব” গঙ্গা-মাহায্মোব 
আবম্তটুকু পাওয়া গিযাছে। 
পদ্মপুবাণেব কযেকটি উপাখ্যান লইযা “দ্বিজ' খুঝুণ্দ কবিভধণ একটি দেবীমাহাস্র। কাবা 
লিখিযাছিলেন | এই কাবোব 'মাধবচবিত্র অ শেব যে পুরথ পাঁখযাছি তাহাব লিপিকাণ 
১৬৬৪ (চন্দ্র বস ঝত বেদ”) শকাজ (১৭৪২ অব) 
গ্রশ্থটি পুবানো পাঁচালী কাপ মাং াযকটি সেণথ৩ ছাট) গশলা'ঘ বি৬প্ ছিল । 
মাধধচবিধেব শেষে এই কথা আছে 
দক্ষযঞ্জভিত হেত মাপবাবত 
সম হইল পঞ্চ 'দব্সব শীত 
(দবীব €মবব শুন হৈথা সাবধা” 
অ৩“পব গুন চঞ্জকেত ডপাখান 
ভণিতা হহতে জানা যাষ যে মুকুণ্দ ছিলেন মুকুজ্জে বামুন চামুণ্ডাব সেবক পি 
বিশ্বেশ্বব ( ?) মাতা চন্দ্রমুখী ৷ পালধি গ্রামীণ শ্রীবাম তর্কবাগীশেব অনুবোধ মাধবচবিত্র 
বচিত । 
চামুণ্ডাব পাদপদু। মকবন্দ্ময 
মধুলো্ভ মস্ত ভূঙগ শ্রীমুকুন্দ কয । 


বিপ্রবংশসমুস্তব শ্রীকবি ইষণ 
মাধবচবিত্র কহে চামুগ্ডাচবণ । 
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তাব অভিবত মাধবচবিত্র 
বচিল মুকুন্দ 

মুকুন্দ বোধ হয মেদিনীপুব অঞ্চলেব লোক ছিলেন । 

মাধব-সুলোচনাব কাহিনী লইযা উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে একাধিক নিবন্ধ লেখা 
হইযাছিল। 

ঞ 

কৃষ্ণবলবামেন গুকগৃহবাস-কাহিনী অবলম্বনে “গুকদক্ষিণা” পাশা ব৮নাব উল্লেখ আগে 
কবিযাচ্ছি । বিশিষ্ট লেখক হইলেন-__ শ্যামাদাস দ্ু১ » অযোধ্যাবাম*** কুলচণ্ডা-বাসী 
শঙ্কব+১৮, শিবশঙ্কব১১৯,“কবিভিষণ”১২০, ও মহাদেব দাস " * 


বিভিন্ন পৌবাণিক কাহিনীব মধ্যে সবাপেক্ষা আদব ছিল প্রহথাদ-৮বিএ্রেব । এই কযজনেব 
লেখা 'প্রস্থাদচবিত্র' (নামান্তবে প্রসাদচবিত্র) পাওযা গিযাছে--ভবত পণ্ডিত১২৯, 
শ্রীমস্তদাস+২০, জযবাম দাস১-*, দেবীদাস-১*, “দ্বিজ” কংসাবি১২১ সীতাবাম দত্ত ১২৭, 
কৃষ্ণদাস ।*২৮ একটি ভনিতাহীন পুরথিব লাপকাল ১৭০৯ শকাব্দ ।১১ “ছিজ” বেচাবামেব 
'বলিবামন-চবিত্র' ১০ উল্লেখযোগ্য | 'ধুবচবিত্র লিখিযাছিলেন ভবঙ পণ্ডিত» এবং 
“দ্বিজ” লক্ষ্মীকাস্ত ।১ পদ্মপুবাণ অবলম্বনে “গুলসী-চবিত্র (ধা “তুলসী-মহিমা?) 
লিখিযাছিলেন “কংসাবি-পণ্ডিত-সুত” “দ্বিজ” ভগীবথ ১২৬, *দ্বিজ” গোবিন্দ ১৩৭ ও দুগদাস 
দত্ত ১ 

ভবত-পগ্ডিতেব প্রসাদ চবিত্র বা প্রহাদ-চবিত্র বইটিব নানাপ্তব “বৈষ্ণবমঙ্গল' অথবা 
“বৈষ্ভববস' । র৮নাটি ছোট নয । শুক হইযাছে দাঁতব গর্ভে দৈও)দেব উৎপত্তি এবং 
জযবিজখ কাহিনী লইযা । “চি্তিযা চৈতন্যচাঁদ-চবণ-কমল” ভনিতা হইতে আপাতত মণে 
হয শবত ষোডশ শতাব্দীব লোক হইতে পাবেন । 

মনসামঙ্গলেব বাহিবে ছোটখাট 'উষাহবণ' গাথা লাখযাছিলেন অনপ্তবাম দত্ত ১৩১, 
গৌবীচবণ গুহ ৩৬, শ্রীনাথ১-৬, দযাময**১৯, “দ্বিজ” বামচন্দ্র ++ ইত্যাদি । ভৈববচন্দ্র দাসেব 
“উষাবসার্ণব'*০” বৃহৎ বচনা | ইহাব নিবাস যশোবে পলুযা গ্রামে ছিল । জাতি উ্রক্ষত্রিয । 
পিতা দেবীপ্রসাদ, পিতামহ বামসন্তোষ, অগ্রজ শড্ভুচবণ ও কৃষ্ণচন্দ্র । 

উগ্রক্ষত্রি কুলে জন্ম বাণিজ্যকবণ ধর্ম 
যশবে পলুযা যেই গ্রাম 
কুলীন শ্রোত্রিয আদি ভৈষজ-নৃপতি নদী 
বৈসে সবে অতি অনুপাম | 


বচনাব উপলক্ষা, 


৩২২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


দ্বিজ পঞ্চানন মোরে কবিলে আদেশ 
অনাযাসে হবে গ্রন্থ না পাইবে ক্রেশ 
সমস্কৃত ভাঙ্গি তুমি কবহ পযাব 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসাব ৷ 
তাব পদবজ শিবে বন্দিযা ভৈবব 
আবস্ভিল আদ্যখণ্ড উষাবসার্ণব 

ভৈরবচন্দ্র যখন সংস্কৃত ভাঙ্গিতে শুর কবিলেন তখন তাঁহাব বযস পনেব, এবং তাহা 
১৬১০ শকাব্দেব (১৭৭৮) কথা ।১* তাহার পব তিনি বচনাটিকে পবিবর্ধিত 
করিয়াছিলেন । 

পঞ্চদশ বৎসব বযঃক্রম যবে মোব 
শ্লোক ভাঙ্গি পযাব গাঁথিল 

সপ্তদশ শত শকে জ্যেষ্ঠ মাসে শুরুপক্ষে 
সপ্তদশ দিনেতে বচিল। 

তদস্তবে পুনবায পযাব বাডাযে ভাষ 
সঙ্খে”” দিল যেই সাধ্য তাব *»। 

অন্যান্য পৌবাণিক নিবন্ধ হইতেছে কালিদাসেব “যমকবলচবিত্র' ৯৬, লক্ষ্মীকাণ্ত দেবেব 
"উষ্ধবৃত্তি' পালা১*৪, কমলাকান্তেব "মণিহব্ণ পালা১*৫, মাধবদাসেব 'হবিশ্ন্রেব 
স্বরোহণ' পালা+*,, রামকেশব (বা কেশববাম) দেবেব "সহজ্গিবি-বাবণবধ' পালা ৪", 
শঙ্কব দাসেব “যমপ্রজাসংবাদ' 1১৭” 

“অ্জুনসংবাদ' পালা পাওষা গিযাছে মুকুন্দ দাসেব১**, শক্তি দাসেব-«". আনন্দ 
দাসেব*১ ও অজ্ঞাতনামা লেখকেব।১৭৯ জৈমিনীষ-সংহিতাৰ উপাখ্যান অবলম্বনে 
'দণ্ডীপর্ব লিখিয়াছিলেন মহেন্দ্র (বো মহীন্দ্র)১৭, বাজাবাম দত্ত-৭* এবং হবিদেব বসু 177০ 

“মোহমুদ্গর পালা লিখিয়াছিলেন বাঘবদাস১৭১, পুকযোত্তম দাস১৭১, অজ্ঞাতনামা 
দুই-একজন কবি ১৮ এবং অনস্তবাম দাস ।১:* মোহমুদগব ছিলেন এক বাজা এবং 
ভগবানের প্রকৃত ভক্ত । অভিমন্যুব শোকে বিধুব অর্জুনকে ইহাবই কাহিনী বলিষা কৃষ্ণ শাস্ত 
কবিয়াছিলেন । মোহমুদগব পালাব ইহাই বিষয় । 

আনন্দ দাসেব নামে 'বসসুধার্ণব' মিলিযাছে । *১" 


উৎকলখণ্ড অবলম্বনে “জগন্নাথমঙ্গল' বচনা কবিযাছিলেন “দ্বিজ" মুকুন্দ (বা মুকুদ্দ 
ভারতী)১*৯, বিশ্বস্তর দাস১”, “কবি” কুমুদ (না “কবিকুমুদ”)১১” ও “দ্বিজ" মধুকণ্ঠ 1১৬৪ 
বিজয়রাম সেনের 'গজেন্দ্রমোক্ষণ ১৬ নিবন্ষেব কাহিনীও ইহার অন্তর্গত | 


বিশ্বস্তরের রচনা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে বচিত হয নাই তাহা বিষ্ণুপুরেব 
ঠাকুর মদনমোহনের কলিকাতায় উপস্থিতির উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।১৬৬ 
শ্রীনিবাস-আচার্ষের দৌহিত্র-বংশীয় ব্রজনাথ বিশ্বস্তরের গুরু ছিলেন | এক এ্রজনাথের বচিত 
পদ পাওয়া গিয়াছে ।১৮৭ ইনি সেই ব্রজনাথ হইতে পারেন । বিশ্বস্তরেব নিবাস ছিল হুগলি 
জেলায় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটে । গ্রস্থশেষে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
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জানি যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরেব দুই ক্রোশ দূবে কোন গ্রামে ইহার নিবাস ছিল । পিতা 
কানাইচরণ, মাতা রত্ুমণি । শিশুকালে পিতৃহীন তাঁহাকে পিতৃব্য রামসুন্দর মানুষ 
করিয়াছিলেন । পিতৃবাও বেশিদিন বাঁচেন নাই । বিশ্বস্তবেব কুলদেবতা ছিলেন 
রাধাদামোদর | এক ভনিতায় পিতামহ পিতা ও পিতৃব্গণেব নাম আছে। 
কিশোবী গোপী বামানুজ £মাহন সুন্দবাগ্রজ 
নীলাম্বব-আত্মজ কানাই 
তীহাব সুত বিশ্বস্তব- দাস শীত মনোহব 
কৈল ব্রজনাথ-কৃপা পাই | 
জগনাথ-বন্দনা কবিতা পাওয়া গিয়াছে “দ্বিজ” বধুনাথেব১৯”, দযাবাম দাসেব ১১৯, 
“দ্বিজ” বামের১*১, কৃত্তিবাসেব১৭১ ও হবগোবিন্দ্র ১** 


কায়দেব দত্তের 'ব্রতমালা'য়১+ বু পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত হইযাছে,__শঘ্টাঙ্গের 
উপাখ্যান, গঙ্গামহিমা, পদ্মগন্ধা-কাহিনী, শিববাত্রি-ব্রতকথা, উধা-অনিরুদ্ধ কাহিনী, শববের 
কাহিনী, ক্রাক্ষ-মাহাগ্স্য, গয়াসুব-আখ্যান, সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা (উদ্ধবসংবাদ সমেত), 
হরিনাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি । লেখক বলিতেছেন যে তিনি ব্যাসেব “মনন -ন্ত্র অবলম্বন 
কবিযাছেন । 
বিস্তাব মনন তন্ত্র সংক্ষেপ পযাব গ্রন্থে 
কামদেব দন্ত বিবচন |" 


মনন-তস্ত্রেতে ব্যাস কবিলা বর্ণনা 

সেই সুত্রে কামদেব কবিলা বচনা 1১৫ 
কামদেবেব নামান্তর ছিল সুষ্টিধব । 

সেইসুত্রে ব্রতমালা বচিনু কিঞ্চিত 

কামদেন নাম সৃষ্টিধব যে আখাত ৯ 


৩ গীতগোবিন্দ ও বিবিধ রচনা 


আগেকাব মত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামী-্রস্থ অনেকগুলি এই শতাব্দীতে সংক্ষেপে অনুদিত 
হইয়াছিল | তবে অধিকাংশই ক্ষুত্রাকাব নিবন্ধ এবং গুণবর্জিত । 
গীতগোবিন্দেব অনুবাদ কবিয়াছিলেন গিরিধর দাস, রসময দাস ও “দ্বিজ” প্রাণকৃষ্ | 
ইহাদের মধ্যে গিরিধর দাস প্রাচীনতম 1৯৭* ইহার অনুবাদের বঠনাকাল ১৬৫৮ শকাব্দ 
(১৭৩৬ অব্দ) ১৭৮ 
সমাপ্ত কবিল গজ ইযু রস সোমে 
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢের দিবস পঞ্চমে | 
তাহার পর হেয়ালিতে বাসস্থানের উল্লেখ,_বড়াকব নদীব পূর্ব ধারে হাতিনল (আধুনিক 
হাতনল গ্রাম) । 
বটের তৃতীয় কর মধোতে আকার 
সেই নদী নিকটে কেবল পূর্বধার । 


৩২৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ইন্দ্রে বাহন পবে দমযন্তী-পতি 
বিবচিল সেই গ্রামে কবিযা বসতি ।১৯ 

গিবিধনেব বচনা মুলানুযাষী, জযদেবেব পদাবলীব বস্তু এবং বাগবাগিণী অক্ষুণ্ন বাখিযা 
যথাসম্ভব মূলেব ছন্দে ভাষাস্তবিত | একটু উদাহবণ দিই, জযদেবেব “শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল” 
ইত্যাদি গানেব অনুবাদ । 

॥ বাগিণী গুর্জবী তাল নিঃসাব ॥ 
লক্ষী কুচ. কবেছে আশ্রষ শ্রুতি-কুণুল বনমাল উবে 
স্থিতি ধবি-মাঝে লোকমুক্তি কাজে হংস মুনি মানস-সবে । 
কালিয-গঞ্জন ভুবন বঞ্জন সূর্য যদুকুল-পু্ষবে । প্র। 
গকড বাহনে মাবি দৈত্গণে বাডাইল হর্ষ সুবপুবে 
পদ্ম জিনি চক্ষু তুমি ভবমোক্ষ থাক শিতা ত্রিভুবন ঘবে 
জলদ-ববণ ধবিলে পোবদ্ধন চকোব শ্রীমুখ শশধবে 
সীতাব দৃষণ কবিলে ভূষণ সমবে বধিযা দশশিবে 
তব পাদপন্মে প্রণমি সানন্দে সুখী কবো মিত্র নবে 
জযদেব-কৃত মঙ্গল-গীত ভাষাতে খচিলা গিবিধবে। 
“মনঃশিক্ষাণ১৮৭ এবং “নন্দোৎসব'-”* এই গিবিধব দাসেব বচনা হইতে পাবে | 

বসময দাসেব মন্বাদেব অনেক পুথি পাওয়া যায ।৮+ বটতলাব কল্যাণে বচনাটি 
বন্প্রচাবিত হইযাছিল ।১৮৩ 

বসময দাসেব " প্রেমানন্দলহবী' (নামানস্তব 'কৃষ্ণঙঞ্ঞ্বিলী', “প্রমানন্দলহবী পষাব, 
প্রেমলহবী')১৮* বপগোস্বামীব শক্তিবসামুতসিন্ধুব এবং তাহাব উপব জীবগোস্বামীব 
টীকাব নিক্কর্ষেব মতো । লেখক বইটি সম্পূর্ণ কবিতে পাবিযাছিলেন ধলিযা মনে হয না। 
ভনিতা, 

শ্রীৰপ গোসাঞ্ঞিব পাদপদ্ম শিবে ধবি। 
বসময দাস কহে প্রেমেব লহবী 
জীবগোস্বামীব টীকা কি ঙাবে ব্যবহৃত হইযাছে তাহাব একটু উদাহবণ দিউ | 
কদাহং যমুনাতীবে নামানি তব কীর্তযন । 
ডদ্ধাম্পঃ পুণুবীকাক্ষ বচযিষ্যামি তাগুবম ॥ 
বাগানুগা অঙ্গ ইথি বৈধীগন্ধ নাঞ্ি 
টাকা মধ্যে ব্যাখ্যা কৈল শ্রীজীব গোসাঞ্চি ৷ 
তথাহি টীকা | কদাহং যমুনাতীবে ইতি দূরতঃ প্রার্থনা ॥ 
এই বসময দাসই গীতগোবিন্দ অনুবাদ কবিযাছিলেন বলিযা মনে কবি । 

“দ্বিজ' প্রাণকৃষ্ণেব অনুবাদের নাম 'জযদেবপ্রসাদাবলী” 1১৮ প্রাণকৃষ্ণেব পিতাব নাম 
যুগলকিশোব | পদবী ব্রন্মচাবী | নিবাস মুর্শিদাবাদের কাছে তেলিযা গ্রামে | গ্রন্থশেষে 
আত্মপবিচয আছে । 

বক্রনাথ১৮,-কপাবলে হইল পযাব। 
অনুকূল গোপীকাস্ত মহান্ত-সম্ভান 
অগ্বিকা-নিবাসী এবে সঙবা-বিশ্রাম । 
শান্ত দাস্ত অতিষীব দযা-কৃপাবান 
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পঢাইলা গীত মোবে টীকা প্রণিধান । 
বক্রনাথ তাঁব মুখে হ্যা উদয 
কৃপা কবি মোবে শুনাইলা মহাশয । 
সাকিম মুকশুদাবাদ হয গশ্গাতীব 
যোজনার্ধ হয গ্রাম নগব থাতিব 
তেলিযা-নিবাসী উত্তবাংশে বেগবতী 
যোজনপ্রমাণ হয না হয়! সঙ্গতি | 
পিতামহ পর্বখ্যাতি |যতী] ব্রক্মচাবী 
কবিযা সকল তীর্থ সংসান বিহ্বী । 
মহাতেজমস্ত হয কুলেব প্রধান 
কবি তাহ যুগলকিশোধ মভিধান । 
পরন্ম৮।বী খাতি বলি জানযে সকলে 
ততাষ শন্দন তাব আহ্ছযে ক্ুশলে । 
তার মধো আমি অত হই কৃপাশ্ান 
না যজিল কুলকর্ম এই নষ্ট চিক্ত | 
দ্বিতীয তনম সেহে' আব বনিতা 
শ্রী আপন ববি জগহ্লধি'তা | 
গজ? গোবিন্দ দুই পুরেব মাখা | 
কোচবিহাব-দববাবেব সঃগ্রহে জগৎ সিংহ হুনিতায গীতগ্োবিন্দেব একটি অনুবাদ 
আছে । খণ্ডকোষ নিবাসী বৈদ। কবিচন্্র (কণপুবেব প্র, বৈদা বিশবদেব পৌত্র) শেখ 
ফরীদেব শ্রীতিকাম হইয়া গীতগোবিন্দেশ এই অনুবাদ কবিযাছিলেন ।১৮* 
অথগ্ড প্রতাপ ফাব ভমগ্ডলে অবতাব 
শ্রীশেখ ফবীদ মশোধন, 
ল্টীতার আদেশ বাশ শীখণ্িত *গুঘোষে 
কবি কবিল বচন । 
খ্যাত বৈদা নিশাবদ গুণগ্রাম-ধাম 
তাঁহাব তনয কবিক- পূব নাম ' 
তাঁহাব তনয কবিচন্দ্র কৃত গান 
শেখ ফবীদেব নিত্য ককক কল্যাণ ॥ 
বাপগোস্বামীব ললিতমাধব নাটক কাবোব আকাবে অনুবাদ কবিযাছিলেন স্ববপচবণ 
গোস্বামী “প্রেমকদশ্খ' নামে১”৮, যেমন পূর্বে যদুনন্দন 'বসকদস্ব নামে বিদ্দ্ধীমাধব-নাটক 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । প্রেমকদন্েব বচনাকাল “শকে গ্রহান্ববমিতের্ণবচন্দ্রযুক্তে” অর্থাৎ 
১৭০৯ শকাব্দে (১৭৮৭-৮৮ অন্ন) । গ্রস্থুশেষে লেখক যে আত্মপবিচষ দিযাছেন তাহা 
হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দবংশীয, খডদহ-নিবাসী | পিতা নবকিশোব 
ছিলেন নিত্যানন্দেব পৌত্র রামচন্দ্রেব প্রপৌত্র | নবকিশোরেব চাব পুত্রেব মধো স্বরূপচবণ 
সর্বকনিষ্ঠ । বৈষ্ঞববর্গের অনুবোধে এবং জ্যেষ্ঠ অগ্রজ জগন্নাথের আদেশে প্রেমকদশ্ব লেখা 


হইয়াছিল । রচনার উপলক্ষ, 
ললিতমাধব নাটক বিলক্ষণ 


৩২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইত্তিহাস 


প্রীবপগোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন | 
সংস্কৃত গদ্যপদ্য নাট্যভাষা তায 
অনাযাসে সর্ব অর্থ বুঝা নাহি যায । 
অতএব শৌডভাষা কবিবাব তবে 
বৈষ্কব সকল যত্নে আদেশিলা মোবে 
সেইকালে মাতা মোব গেলা বৃন্দাবনে 
সঙ্গে দবশনে যাব বাঞ্া ছিল মনে । 
আপন দু্দৈবক্রমে গমন নহিল 
তাহার্তেই মন বড উীহ্গ্ন হইল 
কেমনে বর্ণিব গ্রন্থ না জানি সন্ধান 
অকস্মাৎ (গাস্বামী শ্রীজগন্নাথ ন'ম 
আমাবে সম্মুখে দেখি হঠাৎ কহিলা 
স্ববপ তুমি এতদিন পড়িলা শুনিলা ৷ 
অ৩এব নাটকেব কবহ পযাব 
যাহা শুনি সুখ হয আমা সবাকাব | 
তোহাঁ সর্বজোষ্ঠ মোব সহোদব ভাই 
তাঁব আজ্ঞা হইল ইহা বল পাই 
গাপাল দাস অনুবাদ কবিযাছিলেন বামানন্দ বাষেখ জগন্নাথবন্৬ নাটকেব | আব 
একটি অনুবাদ পবাণ দাসেব ।”* কবি কর্ণপবেব চৈওন্যচন্দ্রোদয নণ্চবেব মনুবাদ 
কবিযাছিলেন “প্রেমদাস” 1১৯১ বঘুনাথদাস গোস্বামীব বিলাপবিবতিমালাপ মন্বাপ 
কবিযাছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দাস ১৭১৫ শকাব্দে (১৭৯৩ অবে)।১"* ইহাব জোষ্ঠ প্রপিতামহ 
শ্রীখণ্ডেব বতিকান্ত ঠাকুব, গুক পালবিহাবী । 
গোপাল দাসব ভনিতায পাষগুদপন' পাওয়া গিযাছে + 
বিশ্বনাথ-চঞরবর্তীব এইসব নিবন্ধে অনুবাদ কবিযাছিলেন তাহাব এক শষ্য 
কৃষ্ণদাস,_“চমৎকাবচন্দ্রিকা', “মাধূর্কাদন্থিনী', “বাগবর্চন্দ্রিকা “৬ গ্বসামু তসিম্বাবিন্ধু 
“ভাগবতামৃতকণা” এবং উল্ভ্রলনীলমণিকিবণ' | * চমত্কাবচান্দ্রকায বুষ্দাস" কবিবাজেক' 
বচনাভঙ্গি অনুকৃত | 
উজ্জ্বলনীলমর্ণিব সংক্ষিপ্ত অনুবাদ কবিযাছিলেন নাবাধণ দাস "৭ জগম্নাথ দাস এবং 
শচীনন্দন বিদ্যানিধি | জগন্নাথে নিবন্ধেব নাম “উজ্জ্বলবস'*” , শচানন্দনে বচনাব নাম 
“উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' 1-*" 
একাধিক অজ্ঞাতনামা লেখকও উজ্জ্রলনীলমণিব+৯*: ও ভক্তিবসামৃতসিন্ধব* ” নুবাদে 
প্রবৃত্ত হইযাছিলেন । নযনানন্দেৰ 'কৃষ্ণতক্তিবসকদন্ব ভঞ্তিবসামৃতসিন্ধ অবলম্বনে 
লেখা |” বচনাকাল ১৬৫৫ (“যুগ্স-বাণ-খতু-চন্দ্র”) শকাব্ধ (১৭৩৩ অব্দ)। নযনানন্দেব 
নিবাস ছিল উত্তব বাটে মঙ্গলডিহি গ্রামে | ইহাব অপব শিবন্। হইতেছে “৬গিমাধবীকণা « - 
ও “প্রেযোভক্তিবসার্ণব' ।+”২ শেষেব নিবন্ধটি কৃষ্ণভক্তিবসকদন্বেব দুই বসব পূবে লেখা 
হইযাছিল নি 
প্রবোধানন্দ-সবস্বতীব “চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাবোব অনুবাদ পাওয়া গিযাছে। অজ্ঞাতনামা 
লেখকেব ।২০ 


বিবিধ বৈষ্ণব-নিবন্ধ ৩২৭ 


গোম্বামীদেব ছোটখাট কবিতাব ও স্তব ইত্যাদিব অনুবাদ কযেকটিই পাওযা গিযাছে। 
অধিকাংশ _ অনুবাদকাবীব নাম দেওয়া নাই ।২০ কৃষ্তদাস “কবিবাজের্' 
শ্রীরূপমঞ্জবীপাদপ্রার্থনা' স্তব অনুদিত হইযাছিল বৈষ্ঞবচবণ দাসেব দ্বাবা ।২০৬ 
চৈতন্যচবিতামৃতে উদ্ধাত শ্লোকগুলি সঙ্কলন ও অনুবাদ কবিযাছিলেন নীলাম্বব দাস 
“সংগৃহীতসুধাসাব১* নামে । নীলাম্বব ছিলেন অদৈ৩ আচার্েব এক প্রধান অনুচব 
শ্যামাদাস-আচার্যেব বংশধব । ১৭০২ শকাব্দে (১৭৮০-৮১ অবক্) কিশোবীদাস 
লিখিযাছিলেন “অযি-দীন-শ্লোকার্থ-সিন্ধুব বিন্দু-প্রকাশ'।২৮ নামেই বোঝা যাইতেছে যে 
নিবন্ধেব বিষয হইতেছে মাধবেন্দ্র পুবীব অস্তিম উক্তি “মযি দীনদযাদ্র নাথ হে” ইত্যাদি 
শ্লোকটিব ভাবার্থ । কিশোবীদাসেব নিবাস ছিল উত্তববাে বক্রেশ্ববতীর্থেব নিকটে 

বাঘবেব 'শ্রীকৃষ্ণগ্রকাশবত্র'* ১ বইটিব দুইতৃতীযাংশ অনুবাদ কবিযাছিলেন বিষুপুব 
নিবাসী উও্ম দাস গোপাল সিণহব বাজ্যকানে ০৬৬১ ( ০্শাপতি বস খু আব 
দ্বিজরাজে”) শকাব্দে (১৭৩৯ ৪০ অব্ডে)। গ্রস্থশেষে বাজাব প্রশণস'্য উত্তম দাস 
লিখিযাছিলেন, 

ভুবনে বিদিণ্চ এই বিষ্পুব গম 
মদণন্মাহন তীহা সদ অবস্থান 
শ্রীল শ্রাগোপাল সিণ্হ যাহা মহাবাজ' 
শালবন্ত্র পুণ্যবাশ অঠি মহাতেজা। 
ব'যমনব'কো কান কষে সেবন 
বারিদিন কন্ব কঞ্চনাম সন্কীতন 
বসিক 1বষ্$ব সঙ্গে সঙগা বিণাভি৩ 
পবম €বঞ্ণব তাহাঁ পরম পণ্ডিত । 
৩ক্তশ্রেষ্ঠ আঁতশয সসাববিদিত 
গীবাঙ্গেব গুণগানে সদা যাব চ* 
শঙাপে পূজিত তিপ্হা আত প্মামঘ 
গ্রঙ্গাব পালন কবে সলখহাদষ 
“সই বিষু্পুবে মাব সদ বসতি 
বে ৰ আজ্ঞা লিহি প * পিবীতি 
শ্রীকষ্ণগ্কাশবত্ বাঘব-+ চিত 
নানাশাস্ত্রবাকা তাহা কবিল বিদি৩ 
'বঞ্চব ঠাকুবেক পায ঘজাইযা' মন 
চাবি-লহ ভাষা কহে এ দাস উত্তঃ 

উত্তম দাসেব ভনিতাষ বসতত্বস'ব পাওয়া গিযাছে 1" 

'লীলামৃতবসপুব ২১ ম্মনুবাদ কবিযাছিলেন বসিব **" দাস । ইনি ছিলেন শ্রাখগ্ডেব 
ঠাকুবদেব শিষ্য | ইহাব পবাৎপব গুক "গ'পাল ঠাকুব মুল নিবন্ধ বচনা কবিযাছিলেন বৃত্তি 
লিখিযাছিলেন পবম গুক হবিচবণ ঠাকুব । বসিকানন্দ বাঙ্গালা অনুবাদ কবিযাছিলেন গুণ 
বামচন্দ্র ঠাকুবেব আদেশে 


বৈষ্ণব ভক্তিতত্ব ও বসসাধনা সম্বন্ধে বহু ছোটখাট মৌলিক ও অধমৌলিক নিবন্ধ লেখা 


৩২৮ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


হইযাছিল । তাহাব মধ্যে তাস্ত্রিক সহজসাধনঘটিত বচনাগুলিই সংখ্যায ভাবি | এই ধবনেব 
অনেকগুলি নিবন্ধেব নাম পূর্বে কবিযাছি। 
এখন আবও কযেকটিব নাম কবিতেছি। যেমন, শ্রীনিবাস আচার্যেব নামে 
“কায়িকাপটল'২১২, বামানন্দ বাষেব নামে মর্মনিবপণ'২১, দামোদব দাসেব 
বৃন্দাবনপত্তন*২১*, যদুনন্দন দাসেব “মনঃশিক্ষাণ+১৫, কৃষ্ণদাসেব “মনঃশিক্ষা'*১* হবিবাম 
দাসেব “মনঃশিক্ষা'২১৭ শ্রীকৃষ্ণ দাসেব “বসপুবকাবিকা'২১৮, বসিকদাস গোস্বামীব “মানুষেব 
প্রণালীতত্ব২১» ও “হবিনামামূত দীপ্রিকা'-২*, কৃষ্ণমোহন দাসেব “ভক্তিলহবী'২২১ ও 
“নিতানন্দলহবী'২২, পবাণ দাসেব গরমৎকাবচন্দ্রিকা'২১ত মুকুন্দ দ'সেব 
শচমণ্কাবচন্দ্রিকা' ।”২৪ 
কোন কোন নিবন্ধে, যেমন গোবিন্দ মিশ্রেব (নামটি গোবিন্দদাস বপেওড পাই) 
'গকডপুবাণ'-এ-২ৎ, শ্যামদাসেব “সাবগীতা'য এবং বলবাম দাসেব কষ্ণলীলামৃ” এ, 
ধর্মঠাকুবেব পুবাণকাহিনী অনুযাধী সৃষ্টিতত্ব দিযা বচনা আবন্ত হইযাছে । এই ধবনেব আব 
একটি বিশিষ্ট নিবন্ধ হইতেছে কৃষ্জদাসেব “আদ্যচিস্তা্ণি' ।২২৬ বইটি কযেকটি “তত্ব এ 
বিভক্ত । ভনিতায চৈতন্যচবিতামৃতেব অনুকবণ, __“শ্রীবপবথুনাথ-পদে যায আশ. 
আদ্যচিত্তামণি গ্রন্থ কহে কুষ্ণদাস” | বক্তা শ্রীচৈওন্য, শ্রোতা নিতানন্দ | সৃষ্টিতন্ত 
ধর্মঠাকুবেব পূবাণেব মতো । যেমন 
নিহ্যানন্দ জিজ্ঞাসা কবিলেন 
কিবিপে হইল এই সৃষ্টিব সুঙ* 
কিবপে হইল ক্ষিতি কহ বিববণ 
মহাপ্রভু উত্তব কবিলেন, 
নিত্য শুন্য নিবাকাব জগ7তব নাৎ 
মহাবলী নামাত পুকফ ?নল ভীত 
বিবিক পুকষ তাব পাছে ভ্রনমিল 
তাহাব প্রকাশ নিবঙ্ন নাম হল 
তাহার প্রকাশ ?হল মনাদি ৩ না 
তাব পাছে জনমিল স্গযণ ভগবান 
তাঁর পাছে ব্রহ্মা বিষুণ শিব 1৭ হয 
কেতৃকাব প্রত্র বলি পুবাণিন্ত কয 
প্র কাহ মোব কথা শুন ঠিন জন 
আজ্ঞা পবমাণে কব সৃষ্টিন সুজন 
আপনাব অঙ্গে এক মলি উঠইল 
কুণ্জলী আকাব কবি তাবে ভাসাইল | 
ত্রিদেবা তাহাতে ভাসিযা সৃষ্টি কবিতে চলিলেন কিন্তু থই না পাইযা সৃষ্টিব আশা ঠ্যাগ 
কবিযা তাঁহাবা যোগে মন দিলেন । 
সঙ্কষণ বাগধ্যান কবিল নিখতি 
অনস্ত বলিএ সে পুকষ কৈল জাত । 
তাবে দেখি হবধিত ব্রহ্মা বিষুর আদি 
ন্মান্ঞ' দিল ভূশযন তুমি কব জলধি । 


বিবিধ বৈষুব-নিবন্ধ ৩২৯ 


সেই আজ্মা শিবে ধবি অনস্ত চলিল 
কারণার্ণব জলে গিযা শন কবিল । 
তাঁহাব নাভি হইতে পদ্ম জন্মিল, তাহাতে (দ্বিতীয) ব্রন্মাব উৎপত্তি | সেই ব্রহ্মা 
চতুর্দিক চায্যা কোথা স্কল না পাইল 
সঙ্কুচিত মুণালেব ভিতবে বহিল। 
নাভিমূলে বসিযা ব্রন্মা ধ্যান কবিতে লাগিল কল্পাতস্ত অবধি । 
সে ধ্যান লাগিল গিএ ভগবানেব পাধ 
তবে ভগবান তাব কবিল উপায । 
অনাদি ঠাকব তখন আব এক বিন্দু অঙ্গ-মল উঠাইযা “জীবন্যাস মন্ত্র দিএ তাবে 
পাঠাইল” । প্রাণ পাইযা দোখতে দেখিতে পর্বত আকাব ধাবণ কবিযা সেই অঙ্গ মল ভাসিযা 
গেল ত্রিদ্বাব কাছে। বিষ তাহাব নাম জিজ্ঞাসা কবিলে 
সেই কচুহ মোব নাম হয মেধাসুব 
পাঠইযা দিল মোবে জনাদি ঠাকুব । 
বিষ বুল “তাবে প্রঙ্ড পাঠাইল কেনে 
“মধা বলে পাঠাইল সৃষ্টিব কাবাণ 
নিধন বলে এই সৃষ্টি ভিডাইব আমি 
না বহিয এইখানে 'ফবা। যাও তুমি । 
ক না ফিবিব বলি মেধা খ বলিল 
কহিতে কহিতে দূ কোন্দল কবিল 
কোন্দল পবিণশ হইল মাবামাবিতে । তাহাতে সুবিধা কবিতে না পানিযা বিষু অনাদি 
ঠাকুবকে স্মবণ করিলেন । পিষুব দুর্গতি জানিতে পাবিযা 
কোপযুত্ত' হৈমা প্রন্থ চাহিল যেখন 
চক্ষু *৮৬ শাহ বিন্দু খসিল তখন । 
সেই বিন্দু হইল সুদর্শন চক্র ৷ ঠাহাব পব 
বাহু হৈ শগল" উঠাইল মলি 
ভাব নাম দিন প্র 2 বিশ্বকমাঁ বলি 
বিশ্বকমবি হাতে সুদর্শন চ& দিযা নিষণুব কাছে পাঠাইযা দিলেন সেই চক্রেব আঘাতে মেধা 
মবিল | তাহাব শবীব হইতে মোদনী ও জণ্ড জগতে সৃষ্টি হইল । 
বাধাব জশ্রকথা এইবপ,- কৃষ্ণ একটি ফুপ “মন্দাস" এ (অথ মঞ্ুষায) কবিযা যমুনায 
ভাসাইযা দিযাছিলেন তাহা বৃষভানু বাজাব নজবে পড়িল | তিনি মৃগযাশ্রান্ত হইযা যমুনায 
জলপান কবিতে গিযাছিলেন । অনেক চেষ্টা কবসাও সে মঞ্জষা ধবিতে না পাবিযা 
গলাতে বসন দস্তে তৃণ ধবিযা 
প্রণাম কবিল বাজা ভূমিষ্ঠ হইযা | 
বাজাবে বাকল দেখি সেইত মন্দাসি 
ধীবে ধীবে চলি কুলে মিলিলত আসি 


মঞ্জষা লইযা বৃষভানু ঘবে ফিবিযা বানীব কাছে গিযা 


তত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ' 


বাজা বলে মন্দাসি সেবা কর একচিত্তে 
এক কন্যা জন্মাইব তোমার গর্ভেতে । 
একথা শুনিয়া সেবা করে রাজনাবী 
মন্দাসি সেবিতে রানীব গর্ভ হৈল ভাবি । 
দশ মাস দশ দিন যবে পূর্ণ হৈল 
সেই ত মন্দাসির মুদ খুলিযা ফেলিল। 
ততক্ষণে জন্মাইল বাধা ঠাকুরাণী 
পূর্ণমাসী দেবী আসি মিলিল তেখনি | 
(ঠিক এমনি জন্মকথা পার্বতীর সম্বন্ধেও পাওয়া গিয়াছে । পূর্বে দ্রষ্টব্য |) 
আরও কোন কোন নিবন্ধে ধর্মঠাকুরেব পুবাণ অনুযাধী সৃষ্টিবর্ণনা পাওযা যায । যেমন 
জ্ঞানদাসের “সারগীতা'য২২৭ এবং ব্রন্মহবি দাসেব নিবন্ধে ।২২৮ বৈষ্ণব গুহ্য-সাধনায যে 
প্রাচীন ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের যোগসাধনার যোগাযোগ ঘটিযাছিল তাহাব অন্যতম প্রমাণ 
এখানে পাই। 
অকিঞ্চনদাসের “বিবর্তবিলাস'-এব উল্লেখ আগে করিযাছি | নৈষ্ব তান্ত্রিক সাধনাঘটিত 
নিবন্ধ গুলির মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত ও সুলিখিত | রচয়িতা অকিঞ্চনদাস বাঘনাপাডাব পাটেব 
শিষ্য ছিলেন ৷ এই পাট স্থাপন করিয়াছিলেন জাহবা দেবীব পুত্রকতক ও শিষা বামচন্দ্র 
গোস্বামী । প্রথম হইতেই রামচন্দ্রেব সাধন ভজন বাগানুগমার্গীয ছিল বলিযা মনে হয । 
বিবর্তবিলাসে অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত আছে । তাহাব মধ্যে অধিকাংশেব ভনিতা 
চণ্তীদাসের ।২২৯ এ পদগুলিব সবই বাগানুগা পদ্ধতির প্রসিদ্ধ পদ | বিবতবিলাসের 
রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ বলিযা মনে হয | 
রাম-উপাসকের লেখা একটি অধ্যাত্ম-সাধনা নিবন্ধ পাইযাছি ৷ সেটিব নাম 'আত্মবোধ' | 
চতুর্দশ পবিচ্ছেদে জগৎবামেব প্রসঙ্গে বইটিব আলোচনা দ্রষ্টবা 
খুব ছোট সাধনা-নিবন্ধের মধোও অজ্ঞাতনামা লেখকের “আশামানি-তত্বু' নামেব জনাই 
উল্লেখযোগ্য 1২" নামটিতে যীশু (ঈশা১ আশা) ও মানি (মানিকীমতেব প্রবতক)-_-দুই 
মহাপুরুষের নাম আছে । এ নাম সুফীদেব বচনাব মাবফৎ আসিযাছে সন্দ্হে নাই ॥ 


১ প ৩৫৯ (লিপিকাল ১১০৮)। 

২ প ১২৯৩ । 

৩ প ১২৬৯ । 

৪ বিভিন্ন পালার পুথি অজন্ম পাওয়া যায | এইগুলি একত্র করিযা “ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল নামে মাথনলাল 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪১)। 

৫ বা-প্রা-পু-বি ২-১ পু ৬৪ । লেখক বীবভূম জেলায় বোলপুব থানাব অন্তর্গত পাঁড়ুই "শাম নিবাসী ছিলেন । 

৬ শা ৫৪২১। 

৭ এ প্‌ ৩৫-৩৬। 


৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে একাধিক পুথি আছে । শ্রীমান্‌ গীযৃষকাস্তি মহাপাত্র গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়াছেন । 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৩৩১৯ 


৯ বসাপপ ২প্র১৮৪ ৮৫। ০2৩৪ পাত'ব পুথি লি পকাল ১৭১৮ শবাক ১, ১ সাল । শকাব্দ সালে মিল 


নাই । 
১০ শ্রীল্ট্রেব ইতিবৃত্ত পবিশিষ্ট ১ পর ১০ তৃতীয় খণ্ড ৯৮ ১৪০ শন ধ্রটব । 
১৬ পি ১২৬৯। 
১২ “শ্রীযুত গদাধব ৮বণভবসে কঞ্চলীলামুত কহে বলবামদাসে হিরন ৮892 প্রষ্টবা 
১৩ পাঠ “সকায়” । 


১৪ “উজ্জ্বল-্রস্থানুসাবে কবি নিবেদন পবম দুর্ণ৬ কথা শুন শগু'জানশ 


৫ 


“কবিচন্্র” মল্ররাজাদের সতাকবির উপাধি বলিযা খান হয । কবি৮"" এনিতা থাকিলেই তাহা শঙ্কব ১কবর্তীব 


রচনা মনে কবিলে গুল হইবে । এই ভূল করিয়াছেন কবিচান্দ্রব ভাণ্বতামূত (শাবিন্দমঙ্গলের সঙ্কলযিতা | বীবসিংহের 
রাজাকালে (১৬৫৬-৮১) যে “দ্বিজ” কবিচন্দ্র শিবায়ন কাবা বচন কবিয়াছিলেন তি স্বতন্ত্র ব্যক্তি ৷ মনসামঙ্গল বচয়িতা 
কবিচন্দ্রে আলোচন! পূর্বে কবিযছি । 


১৬ 
১৭ 
*টা 
১৯ 


ভাগবতামৃত । 
ধর্মমঙ্গল 
স ৩৯৪১ ৬৯ ৭০ ১৯৭ ৩১৪ ৩২৬ ৫২৬ ৫১ বি ১৭ +৯ ৩৮০ ৩৮৩ 


ক ১২৪৭ (আদি) ২২৪৫ (কর্ণ ২২৪৪ (শলা)-৩নখানি পুথি লিপিকাল ১০৮ মন্লাব । মস ১৭৩৫ 


£বনর্পব বস্ত্রহবণ্)--লিপিকাল ১০৭৩ মন্ত্রা্জ ৷ কয়েকটি বৃষ্চলীল্দ' কাহিনী লখক তীহাব হাবত পাঁচালীব অস্তওুঞ্ 
করিয়াছিলেন । অপব্র পুথি লি ০৭৮ 


২০ 
১ 
২ 
৬১৩ 
২৪ 
৫ 
১১৬, 
৭ 
৮ 
৩৫ 
৩১ 
৩. 
৩৩) 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৪ 
৪০ 
৪১ 
৪২. 
৪৩ 


স ১৭৪ । 
জেবণ মাহাৎসব অর্থাৎ ভোজনপর্ব 
“বালালীলা বিববিযা শবিষ্যেধ ম* “হবিবণশে ব্যাস উক্তি করিস হদষ 
প ২৬৬১ । 
অথবা “হবেব" | লেখক ধর্ম ও শিবাক অভিন্ন ধবিযাছুন 
“শঙ্কর বিল যাব কুপচগ্ডা বাস ” এক কুঁলপচগু গ্রাম বধমাণ ডেল ব ৬ত্তবা "শ আছ 
স ১১৪ ২০২। 
সাপপপ্‌৭৫ বা্রাপুবি ১১ পু ০ি* 
স২৬১। ২৯ সাপপ ৮ প৭৯ উত্তববাঙ্গব পর্থ । 
স ২৯২। 
সাপপ৬পৃ৫৫। পুথিব লিপিকাল ১১৭ সা | 
ক ৪৬১৮ । পুথিব লিপিসমাপ্তিকাল ১১ স্চত্র ১৬৯১ শকাব্দ ১.৮ সাল অথাঁৎ ১৭৭২ অঞ্ | 
পাঠ “শুনি | 
গ ৪৮২ বা-্প্রাপুবি ৩৩ প৮৯। 
ব-্্রা পুবি ১১ পৃ ১০৭ ২৩৩ | 
সাহিত্য ১৩১০ পু ৯১ ১০৪ বা-্রাপূবি ১১ প ১5৩ এঁ১*প১০২। 
বাপ্রা পুবি ১১ প *১১। 
“জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা ধণি তাহার অনুজ আম” । 
বাপ্রাপুবি ১১ পৃ ৩৭। 
সাপপ ৮ পৃঙ২৩৩ পুথিব লিপিকাল ১২৬১ সাল । 
ক ৩২৮৯ । ৩৫০ পাতা । 
পাঠ “সতে” অথবা “সাত” | সাও ধবিলে মানে হয *শ' উহ্য ধবিলে »৭০৭ ( ১৭৮৫) । 
ভ্রীচেতন্যেব নিতাযানন্দেব জন্মকথা স্বতস্ত্র পুথিতে পাওযা গিয়াছে (ক ৩৪৭৪ ৩৪৭৮) । অপব পালার পুথি হইল 


ক ৩৪৭২ ৩৪৭৬, ৩৪৭৭ 


পাঠ “সবন” । 


8৫ বঙ্গীয় সাহিতাপবিষৎ কতৃক প্রকাশিত (১৩১২)। 
৪৬ দুইটি পুথির মধ্যে যেটি অবচীন সেটিব লিপিকাল মঘ' ১২৩৫ সাল (সা প-প ৯ প্‌ ১২৬-২৭)। 


৪৭ 


সাপপ ৩ প্‌ ২১৭। 


৪৮ বিশ্বতাবতীব পুথি ।১১ পাতা মাত্র । 


৪৯ 
৫৩ 


বি ১৯৬। 
সাপপ 9৪ পৃ ৩৩৯ ৪০। 


৩৩২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৫১ বসাপপ ১ পু ৩৯। উঠ্রববঙ্গেব পুথি | 

৫২ সাপ প ৮ পৃ ৫ পুথব লিপিকাল ১১৩৪ সাল | শুশিতা “অজ্ঞান মদনচান্দে কযযোডে কহে” “অন্ন 
গরোলোকচান্দে বল বচশশ | 

৫৩ ক ১৬৬৮ । লিপিকাল ১০৪৩ মন্ল্লাব্দ | 

৫৪ ক ৩৬০০ | লিপিকাল ১২৬২ সাল । 

৫৫ ক ৬১৩০ । 

৫৬ ক ৬২৪২ | লিপিকাল, ১৭৭৫ স'ল । 

৫৭ গ ৪3৭4৫ | লিপিকাল ১১৮৭ | 

৫৮ সাপপ&৮ প্র৩২। 

৫৯ ক ৩৮২৪ । পাঁচ পাঠাব পরি | 

৬০ বি ১৯৫। 

৬১ অথবা 'কৃষ্ণমঙ্গল ৷ 

৬৯ এ ২৯৭। 

৬৩ বাপ্রাপুবি১ ১ পর ২৫৪ ৫৫ | বৰ ২৭৫৮ 

৬৪ ক ২৭৩১ । 

৬৫ কোচবিহাবেব পুথি | 

৬৬ স ১২ গ ৪৯৪৮ (লিপিকাল ১২৩৭ সাল) 

৬৭ ক ১৬৮০ 

৬৮ ক ৪৬৫৫ । 

৬৯ ক ৭৩5 । লিপিকাল ১২৪১ । 

৭০ ক ১০১২ । লিপিকাল ১৭ $৬ শকাব্দ | 

৭১ ক ১০৩৯ । লিশিকাল ১২১৯ 

৭. বপ্রাপুবি১৭শ ব১। 

এ৩ এপৃ€৫ ৪৬ ৭৭ লন ৮২ 

৭৪ এীপূড। 

৭৫ কয়াল সপ্গৃহীত (লিপিক'ল ১৯-৮)। 

৭৬ পুথিসংখ্যা ৯৮। 

৭৭ এ ১২। 

৭৮ এ ১০5। লিগ্সিকাল ১২৪ বাজশক থা ১৭শত অন্দ | 

৭৯ “মহাবাজ হরেন্দ্নাবাহল্ণন গ্রন্থাবশী দ্বিত হস্ু প্রকাশিত (১০৭৮) বিখাযাণসগব বিপুঞ্জাঘল এব হি 
বঘুরামেব ভনিতা আল্ছ। 

৮০ অথবা বামনন্দন | গক্চ পুবাণেব অনুবাদণ্ড (প্রাথসংখা ১১০) হাব ব্না হইতে পাল | 

৮১ পুথিসংখ্যা ১০৯ (লিপিকাল ১৭.৯ শকাব্ধ) »১০ 

৮২ এ ১০৭ খ। 

৮৩ এর । লিপিকাল ১৭২৭ শকাব । 

৮৪ এ ১২৪ (লিপিকাল ১১৯৯ সাল) ১২৫ (লাপকা” ১১৬৮ সাল) 

৮৫ অথবা সাবদাশন্দ | 

৮৬ পুরথিসংখ্যা ১৩০ (লিপিকাল ১০১৪ শকাব্দ) ০১ ৭। 

৮৭ এ ১৩১। 

৮৮ পাদটীকা ॥ দ্রষ্টব্য 

৮৯ পুথিসংখ্যা ১০৫ (লিপ্কাল ১৪২ সাল) ১০৬ । 

৯০ পুথিসংখ্যা ১১১। 

৯১ উপরে উল্লিখিত বচনার মধ্যে এগুলি অন্যতম হওয়া সম্ভব । 

৯২ ক ৬১২৪ | লিপিকাল ১১১৭ । 

৯৩ সা-পপ ১৮ প১৩০৩৭। 

৯৪ গ ৪২৬২। 

৯৫ শ্রীযুক্ত অজযকুমার টক্রবর্তী সঙ্কলিত 'গগোয়ালপাড়া জেলার প্রাচীন পুথি ধ্ববধণ' (ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত) পৃ 


বিবিধ বৈষ্ুব-নিবন্ধ ৩৩৩ 


৬-১২ দ্রষ্টব্য । 

৯৬ বইটি ছাপা হইযাছে। 

৯৭ ক ২১৮৮। শব৮্দ্র শীল প্রকাশিত তৃতীয় সংস্কবণ (১৩৩৩) । একটি পুরথিব লিপিকাল ১৮২০ অব্দ | 

৯৮ যেমন মহীধব দাসেন (বা প্রা পু বি১ ১ পু ২১৭ চাটিগাঁযেব পুথি) ও কৃষ্ণজীবনেব (ক ৯১২৮ , লাপকাল 
২১৯০)। 

৯৯ যেমন “দ্বিজ” রাধাকাস্তেব (এ ১ ২ পু ১৫)। 

১০০ যেষন শ্যামদাসেব (সা প প ৬ পৃ ৫০) বামকষেব (ক ১৩৫৯ পুথিব লিপিকাল ১২৫৭) দানপঠি দেবের 
,স ১৬১ , লিপিকাল ১১৬৮) ও “বড্ক শ্বীধন এব (শ্রী ৩৪১ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহণ শট্টাচার্য সঙ্কলিত 'তালিকা' প 
২৩)। 

১০১ গ ৩৭৩২ | লিপিকাল ১০০৭ মাল্লাব্দ (১৭৫১) । 

১০২ হা ৬৪৩৩ , স ১৩৫ 

১০৩ নিতায একবাব বাজাবামও পাই --"বাজাবাম সভ ৬1৭" | 

১০৪ ক ২৭৯৪ | শেষ ভনিতা, “থিজ বসুদ্বে বলে শুন সর্নৃঙ্তন একাদশী কবিলে নাই যম-দবশন 1” 

“৫ বাঁ দিকে মার্জিনেব শেষ পষ্টা সম্থ। ২২ ডান পিকে ৬7 
/ ১০৬ পুথিব লিপিকাল ১২৪১ সাল । হনিতা “এত শুনি মাহিনা শেল ইন্দ্র পাশ কল্সাঙ্গদেব একাদশ গাইল 
ধ্ত্তবাস' ' (সা পপ ঙ৬প্র৭০)। 

১১৭ পুথিব লিপিকাল ১২৬০ সা | হনিতা “কবি5ন মিশ্র বল শ্রী বফ১বণে গ্রন্থ সাঙ্গ হইল হবি বল সর্বজনেশ | 
(সাপপ ৬ পৃ ৫০)। 

১০৮ কযাল সগগ্রহ (১৬ পাতা) । খ্িত 

১০৯ বটতলায বহুধাব ছাপ' হইয়াছে | প্রথম মুশণ ১৮২৮ আন আত্ঞ্ুলাল 'প্রসে । পুথি অসংখা পাওয়া ঘায় | 

১১০ পুথিব লিপিকাল ১১৩৪ সাল নন্রান্দ হইতে পাবে (সস ৬ নস ৫০) | 

১১১ সুবর্ণিক- -সুরর্ণবণিক পাঠান্তব “পুবর্ণবণিক কুল” । 

১১২ শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ভৃষণ এট্রাটান্যব কগছ পুথি দেখিয়াছি এল তাঁতাব প্রদত্ত নোট কাজে লাগাইযাছি । পৃথিটির 
মধিকা'বী শ্রাযুস্ত পঞ্চানন লায়কে ক ৩জ্ঞত" ডাননইতেছি । পান পব্রসত্খ্যা ১৭০ । লিশিকাল শকাব্দ ১৬৪৬, ৫ জ্যৈষ্ঠ 
সন ১১৩১ সাল ( ১৭২৪) । লিপিকব ঘাটাল অঞ্চলের । জরীপ্রণব বাথেব প্রবদ্ধ দ্রষ্টব) (অমৃত ১১ বর্ষ ২১ সংখ্যা পৃ 
১৬৯ ১৭০)। 

১১৩ গ ৪০৪৫ 4& (লিপিকাল ১২০৩) । বিশ্ববাণী ফাল্গুন ১5৮৪৭ প্র৮১১।বাপ্রাপুবি১১প ৬৮, 
১-২প্র৫২৫৩। 

১১৪ সাপপ ৫ পৃ ১৯৭ 

১১৫ ক ৪৮৩২ ৷ ঙনিতা বা সদেব চব্ণ মস্ত.ক "শ্দিযা শ্রীবামসুন্দব কহে পযাব বচিযা ।” 

১১৬ কয'ল সংগৃহীত | গ ৪৯৩ (লিপিকাল ১১১ সাল মলি 1 ক ৯১২ (লিপিকাল ১১০০ সাল মল্লাব্দ ?) 
প ৩৮৬ চি! ভনিতা, “শ্যামদাস "ও বল শুন সর্বজন | 

১১৭ সা-প-প ৬ প্‌ ৫৩ । পুথব লিপ্কাল ১২১২ সা শিশুবোধক এ (১২৭৮১ মুদ্রিত | ভনিতা, “বচিল 
অযোধ্যাবাম নুতন কবিতা" । 

১১৮ গ ৪৯৬৪ (২৩ পাতাব পুথি ল্পিকাল ১১৯৫ সাল), ৪৮৯০, ১৯৬২, ৫৩৮৭, ৩৬২৬ , স ১৯৪, ২০২ 
ইতাদি । ভনিতা, *শঙ্কব বচিল যাব কুঁলচগা। বাস” । 

১১৯ স ৫৪ (১৭ পাতাব পুথি পিপিকাল ১২২১) শ্রেষেব তনিতা শিবশক্কব গায গ্রন্থ সাঙ্গ হইল 
গোবিন্দ-পিবীতে হবি সর্বজন বলিল” । 

১২০ গ ৪৯৩৭, ৫৩৬২ (লিপিকাল ১১+০ সাল) ৬নিল গুকদক্ষিণ" কহে শ্রীকবিতূষণ | 

১২১ ক ১৩৩৮ । 

১২২ গ ৫০০১ (৫৬ পাঠাব পুথি িপিকাল ১০৩৮ সাল, স.ব্ত মল্লাকা) | সা পপ ৪ পু ৩২৭ ॥, কৰিব ঙনিতা, 
“নৃসিংহ পদযুগে কবিষ' প্রণতি, ৬বত পণ্ডি৩ বাণ নিতানন্দ ৬কি ।' 

১২৩ গ ৪৮৫৩ (২২ পাতাব পুথি, লিপিসমপপ্তকাল ২৫ জো ১১১৭ সাল মল্লা্) । ৩নিতা, “বন্দিযা গুকর পদ 
শ্রীমস্ত দাস বলে” । 

১২৪ গ ৪৮৯২ (২২ পাতার পুথি) | শুনিতা, “জয়বাম দাস বলে কি জাশি ৩কতি” । 

১২৫ গ ৪২৬১ (১৩ পাঞঙাব পুথি) । ভনিতা, “বিস্তাবিল দেবাদাস কিয়া পযাব ।* 

১২৬ বা প্রা পু-বি১-১ পর ২৩। 


৩৩৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


১২৭ এ ১১ প ৪৮। 

১২৮ গ ৫৪০১ (১৪ পাঠাব পাথ লিপিকাল ১২০৫ সাল)। শনিতা “গোবিন্দ মক্গল গীত কৃষ্ণদাস গাণ 
্রশ্ভাদচরিত্র এত দূরে সমাধান ।” সম্ভবত এটি বৃহত্তব ব৮নার অংশ মাত্র । 

১২৯ গ ৪০৫০। 

১৩০ ক ২৮০০ । 

১৩১ সাপপঙ৬পৃ৬০ বাপ্রাপুবি ১১ পু ৬০। 

১৩২ 8১২৭ ২৩। লশ্্ীকান্তের পিতাৰ নাম ালবিহাবী । নিবাস ন £পাডা (অথবা নগপাডা) । মাঝে মাঝে 
লেখকেব পিত'ব ৩নিতা আছে । 

১৩৩ গ ৩৭৬১ (৬ পাতাব পরথি) গ 5৯৭৬ (* পাতাব পুথি লিপি সমাপ্তিকাল ১০ তাদ্র ১১৬৫ সাল) ।সাপপণ 
প্‌ ২৮৭ ৫ প ২৮৭ ৬প ৫৯ ৮ পণ । 

১৩৪ সাপপচ৮ পু ৫১। 

১৩৫ ক ৩৪৫ লিপিকাশ ১১৭১ । 

১৩৬ বাপ্রাপুবি১২পূও। 

১৩৭ এ ১১ প্‌ ১৬ 

১৩৮ এ ৪২ (পঙ্গা সংখ্যা ১০১)। 

১৩১৯ পুঠ১। 

১৪০ ১১৮৪ সালে লেখা । কযাপ সংগ্ু্টাও । 

১৪৬১ সপ্খচা % 

১৪২ প ১০১ ০০২ 

১৪৩ গ ৪১৩১ (৬ পাতা , ল্শপিকাল ১২১৯ সাল) । 

১৪প ববাহণগব গৌবাঙ্গ-মন্দিরের পুথি (লিপিকাল ১০৬5 সাল সন্তবও মন্লা্প)। 

১৪৫ সাপপ ১৩ পৃ ১৬১। ভনিঠ' “দুগা পদ হাণদ ভাবি বচিল নীতুন কবি কমলাকাত্ত বাবেন্দর ব্রা্থণ 

১৪৬ বা প্রাপুবি১ ১ পৃ ৩৪ ৬৫ ১৫৬। চা্টিগাঁয়েব পুথি | ভনিতায় “মাধবানন্দ" “মাবধসুত নন্দ ইত্যাদি পাওয়া 
যায় । 

১৪৭ বাপ্্রা পু-বি ১ ১ পূ ৪5। 

১৪৮ বাপ্রাপুবি ১১ পু ২৫৩ ৫৪। 

১৪৯ সাপপ ৮ পূ ২৬৩ ৬৪ । পুথিব লিপিকাল ১১৪৭ সাল । 

১০ ক ২১৭৭ । লিপিকাল ১০১৮ সাল মনল্লাব্দ | 

১৫১ ক ১৬৬৪ লিপিকাল । 

১৫২ ক ১১৯৮ । অপর পুথি কয়াল সংগৃহীত (লিপিকাল ১২২৪) । 

১৫৩ গ ৪৯১৪ ক ১৯১১ (লিপিকাল ১২৫৯) । 

১৫৪ গ ৩৭২৮ (৩৪ পাতাধ পুথি লিপিকাল ১২৪১ সাল) ৫৪১৪ (৩৮ পাতার প্রথি) ক ১৮৪৪ (লিপিকাল 
১২৩৭) ১৮৪৭ । 

১৫৫ গ ৩৭১৫ (৩২ পাতাব পুথি , লিপিকাল ১২০৭ সাল) । 

১৫৬ বা-প্রাপু বি ২-১ পু ৫৭-৬৮, ১৮০ | একটি পুথিব লিপিকাল ১৭০৭ শকা | 

১৫৭ এ ১১ পৃ৫৭ ১ ২ প্র ১-২। ধুবডীব শ্রীযুক্ত অজযকুমাব চত্রম্বর্তীব কাছে একখানি পুথি আছে 

১৫৮ গ ৫০০৪ (১১ পাতাব পুথি) বা-প্রা-পু বি ১১ ভূমিকা পূ / | 

১৫৯ কয়াল-সংগুহীত, পত্রসংখ্যা ২৮ লিপিকাল ১২৩৪ | 

১৬০ ক ১২৭৬ লিপিকাল ১২৩৩ । 

১৬১ গ ৪৯৯০ । ৪৭ পাতান পুথি পলিপিকাল ১৬৩০ অতীত শকাঙ্ফ ১১১৬ সাল । অন্যএ্র বু পুন আছে । 

১৬২ প্রথম মুদ্রণ ১২৩৮ | ১১৫৫ সালেও একটি মুদ্রণ হইযাছিল । 

১৬৩ গ ৪০৬৪ । ৪৪ পাঠাব পুথি লিপিকাল ১২৩৪ সাল । ভনিতা , “কহে কবি কুমুদে প্রতুব চবণঅ, কলিযুগে 
লারায়ণ দারুব্রহ্মময় |” 

১৬৪ প ৮৪৭ । নিবন্ধটি ছোট | “দ্বিজ মধুকষ্ঠ" গায়নের নামও হইতে পারে । 

১৬৫ গ ৪৮৯৪ | ১০ পাতা পুথি, লিপিকাল ১০৯৩ মল্লাব্দ । শনিতা, “বিজয়বাম সেন কহে গজেন্দ্র-মোক্ষণ” | 

১৬৬*বিফুপুবে বন্দিলাম মদনমোহন, এবে গঙ্গাতীরে যাব কবহ দর্শন” | 

১৬৭ হি-ব্রলি পূ ৩৩৭ ৪৫। 


বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ ৩৩৫ 


১৬৮ কু ১৫০২ । 

১৬৯ ক ১৫০৫ (লিপিকাল ১০৮৮ মনল্লা) ১৫০৬ লিপিবাল ১২৪৮) বৃহতুব খচনাব অপ্শ হওয়া সম্ভব | 

১৭০ ক ২৮৩৮ । লিপিকাল ১২১৮ । 

১৭১ ক ২৮৩১ ৩২৯২। 

১৭২ ক ৪৬৫৯ 

১৭৩ স ২২৪ | লিপিকাল ১২৫৯ উনাবত্শ শালাবীন বচশ হহতে পানে । হাদয-নগরের মনন রাজাকে উপলক্ষ 
করিযা কাহিনী ফাঁদ হইয়াছে 

১৭৪ পৃ৬ক। 

১৭৫ পৃ৮খ 

১৭৬ প২৫ক 

১ ৭ শ্যামলাল বসাক কতৃক সম্পাদি ৪ ও প্রকাশিত (৯৮১ শক ১০৮৮) সাপপ৪প্৩৯ ৬প€৫৩। 
ক ১৪৩৮ ১৪৩৯ ১৪৭০ ১৭৪১ (লিপিকাল ১, গত সাল নিশ্চযই মল্লাদ কেন ন' কাগজ ৩ লিপি অবাঁ্টীন | 
লিনপিকরের শনিতা “স্বাক্ষব নিখিল দীন ভগবান গগাস জযাদবপ দপছ। এ - কবি াশ ) 

১৭৮ ক ১৪৪০ 

১৭৯ শুছ। পাঠ শ্রীমান প্রফুল্লকুমাব উট্টাচার্ষের স্দ্দহীত পাথচে পাহযাচি মু্দিত গ্রশ্ছ কিছু ফিড়ু ছাড় আছে। 

১৮০ ক ১৩৯ ক ও২৩৫ 'ব ৪১১ 

১৮১ ক ১৬৬৮ (লিপিকাল ৪৩ সম্ভবত মন্দ) 

১৮২ স ২৪৮ গ ৪৯০২ ক ১৪৭২ ১৮৯৪* ইতশলি 

১৮৩ ক ১৪৪২ (লিপিকাল ৯৩২৩) পখদ শুদ্রণ নহালাশয হন্ছে (5৭ ভাদ ৮৮ সাল) ৮৮৫ অন্দে 
শ্রীরামপুবে একটি সৎন্কবণ ছাপ হইমাছি। 

১৮৪ দুইটি পু'থ পাওয়া গিযাছে ক ৫7৫৬ (পত্রসগ্খ্যা ১৪) পপক্ষিপ্ু সস্কবণ | ইহাতে এহ চবি অন্শ 
আছে- বন্দনাভক্তিলহরী সাধনভক্তিলহবী তাবশক্তিলহবী ৩ প্রেম * ক্তুলহহী | দ্বি্াং পুথিতি পত্রসথ্খ্যা ৬৪ তবে 
প্রথম পাঁচ পঞ্র নাই । ইহান্ত প্রেমভাক্তিলহ্বী পর্যস্ত (অথাৎ মু লব পূর্ববিশা” সবটা) আছ । লিপিকাল ১৭৫৬ শকাব | 
আর একটি পুথি বিশ্বভারতীর (৫৯) পত্রসত্থা৷ ১৮ [লপ্পিকাল ১১৭২ । এই পুণ্ণিনে গ্রন্থনাম পাই কৃষ্ণ ভন্ষ্বিল্লী । 

১৮৫ গ ৫৪০২ (১০১ পাতার পুথি লিপ্িকাল ১২৫৫ সাল) | ৬নিতা “শ্রবণমঙ্গল হয ভা৮'্য উল্লাস সরসে বচিল 
ছিজ প্রাণকৃষদাস |” বা-প্রা পুবি ১১ প ১৬৯। 

১৮৬ বীবভূমের প্রসি৷ শিব বঠে গু ব 

১৮৭ শ্রীত্রীগীতগোবিন্দ' হবিদাস দাস সম্পাদিত "প্‌ ৮**| 

১৮৮ বটতলায় বছুবাব মুদ্দিত প্রথম( )মুদ্রণ -৮৫৫ মঝে ০২৭৮ সাক শী'বীচস্প পাব হবিহব যঙ্ত্রে একটি 
সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল । আধুনিক সনঞ্বণগু সত কিছু কিছু ছা আছে । 

১৮৯ ২৫৮২ লিম্সিকাল ৯১৩৫ সাল | উননিন্শ শনাব্দীর প্রথমপাদেব রম্ণা হইতে পানে 

১৯০ ক ৩৮২০ । 

১৯১ পরে ভ্রষ্টব | 

১৯২ সাপপ ২ পৃ ০২। 

১৯৩ ক ২৬২৬ | লিপিকাল ১০৮৭ মল্লাক ? 

১৯৪ কৃষ্তদাসেব চমৎকাবান্দ্রিকা অতুলবফ্ণ গ্শ্বামাব সম্পাদনায বক্ষব'সী কাযলিয হইতে প্রকাশিত হইযাছিল । 
বাকি অনুবাদগুলি বটতলা হইতে বহ্ুবাব মুধ্রি৩ হইযান্ছ শকিত্বর্থ প্রকাশক নামক সক্ধলান | প্রথম ( ) মুদ্রণ ১২৫৯ । 
আধুনিক সংস্করণ শরচ্চস্দ্র শীল কতৃক প্রকাশিত (১৩5৩) 

১৯৫ নাম উজ্জ্বলবস্বিববণ (ক »৭৯৭)। 

১৯৬ স ৪৭৮ | বরাননগব শৌবাঙ্গমন্দিবব স গ্রহে একটি 7 গ্বলবস পুর অগছ ১০ পাতাব । লিপিকাল ১০৯৩ 
(মল্লাধ হওয়া সম্ভব) । 


১৯৭ পর্বে দ্রষ্টবা 
১৯৮ স ৪৮০ ক ১২৯৩ ১৯৩৮ 
১৯৯ গ ২৭৮৪ । 
২০০ বীরভূম বিবরণ ১ পৃ ১1৭ ৭৮ 
২০১ প ৩৫৬। 


২০২ ক ২৬২৫] 


৩৩৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


২০৩ বীবূম বিবরণ ১ পবিশিষ্ট পু ঘ' । 

২০৪ সা-প-প ৬ প্‌ ২৬৩ । পুথি উত্তববাণ্র | 

২০৫ বা-প্রা পু বি ৩-৫ পূ ১৫৭ ৬০। 

২০৬ সাপপ€৫প ৭৯৮০ ৮ পূ ৪8০। 

২০৭ এ ৬প৭৫। 

২০৮ এ ৮ পৃ ১৮৭ 

২০৯ গ ৩৫৭২ । মুল ও অনুবাদ সহ হবিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪৭)। 

২১০ ক ৩৫০৬ । পবরসধ্থ্যা ৩৫। 

২১১ প্‌ ১১৫ ২৪ প্রষ্টব)। 

২১২ ক ২৭৭৮ । পৰসংখ্যা ৬ ।পপ্পকাল ১২১ 

২১৩ ক ২৭৮৯ । 

২১৪ বি ১০১ । ক ১৬০৬ । লিপিকাল ১০৮৩ (শল্লাব্দ ) 

২১৫ বি ৫৮। 

১১৬ বি ২৫০। 

২১৭ ক ১১৫৪। 

২১৮ বি ২৫৩। 

২১৯ বি ৩১৬। 

১২০ বি ৩১৭ । 

২২১ ক ২৫৮৯ লিপিক্কাল ১৭০৭ 

২২২ ক ২৫৯০ | লিপিকাল ১২০৭ | 

১২৩ ক ৩৫০৮ | পএরপংখা ৩1 | 

২২৭ ক ৩৫০১ পত্রসত্থা » 

২২৫ সপ্তদশ শতাব্দীব পথাম অসমিথা বেফব মহাস্ত দামোদবদেবের নিদেশে ণাবিন্দ ঘিশ্ব ভগবদশীতাব অনপাদ 
করিয়াছিলেন গীতাসাব ব যোগেশ্বব গীত নাম (ব ২৯ কোচাবহাব পধবাবের পুথি *৭ ২৮ £৭) বহটি ছাপাও 
হইয়াছে। 

২২৬ স ৯২ 

২২৭ প ৩৪৮ বাপ্রাপু বি ৩৩ প ১৩৯ হইঠে। 

২২৮ ইনি সম্ভবত উশবিশ শাব্দাব 'গাডাব দিক জীবি  ছিদলন 

২২৯ এই রকখ ৮খ'দাস শনিলণ পপ পমণাসেল বণশীশিক্ষাদ (পান এপ্প।/ পাওয়া শিয়া | পেষদাসন 
স্বাঘনাপাঠাব শিষ্য ছলন | পাঘনাপা'ত ব সাঙ্গ পাপ ৮+ বণানুগ তপখলীল সল্প? অনুসর্গীনহে শা) বশ ঠবিশাস 
সম্বন্ধে পরে রষ্টবা 

২১০ সাহিতাসত খ পার্থ । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
মহান্ত-জীবনী 
১ প্রেমদাস 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই চাবখানি চৈওন্য জীবনী লেখা হইযাছিল | সেগুলিতে চৈতন্যেব 
সম্বন্ধে নৃতন কথা কিছু নাই এবং ধাবাধাহিকতা ও সম্পূর্ণ ভাও প্রাঘ নাই ৷ অধিকাংশই ছোট 
বচনা। বড় বচনাব মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য “ প্রেমদাস”-এব 
গচৈতন্যচন্দ্রোদযকৌমুদী' |১ বইটি কবিকর্ণপুবেব চৈতন্যচন্দ্রোদয নাটকেব পদা অনুবাদ | 
অনুষাদ সমাপ্ত হইযাছিল ১৬৩৩ শকাবদে অর্থাৎ ১৭১২ অব্দে ।" বচনা মূলেব অনুগত এবং 
সহজ ও সবল । 

চৈতন্যচন্দ্রোদযকৌমুদীব শেষে লেখক সে আত্মপবিচষ দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায 
যে স্ত্রহাব আসল নাম পুকযোত্তম মিশ উপ্্ধি সিদ্ধান্বাগীশ, শুকদত্ত শাম “ প্রেমদাস” । দুই 
বঙ ভাই ছিলেন, গোবিন্দবাম ও বাধাচবণ । পিতা গঙ্গাদাস, পিতামহ মুকুন্দানন্দ, প্রপিতামহ 
জগন্নাথ মিশ্র ৷ ইহাবা কাশাপ গোত্রীম | নিবা” এখনকাব বর্ধমান জেলাব উত্তব অংশে 
কুলনগবে | ষোল বসব বযসে প্রমদাস বৃন্দাণনে পলাই্যা গিযা গোবিন্দদেবেধ মন্দিবে 
পাচক হন । কিছুকাল পবে (জ্যেষ্ঠ প্রাতা তীহাকে ফিবাইযা আনেন । প্রেমদাস স্বপ্নে 
শ্রীচৈতনোব ও নিত্যানন্দ-অদ্বৈতৈ অনুগ্রহ লাশ কবিযা্ছিলেন । প্রেমদাস বাঘনাপাডাব 
গোস্বামীদেখ শিশ্য ছিলেন বলিযা অনুমান হ্য । ধন্দনা আংশে তিন প্রভুব পবে বংশীবদন, 
জাহ্বাদেবী, বামাঞ্চি-ঠাকুর এবং হবি-গোঁসাঞ্ঞব নাম আছে । 

প্রেমদাস তীঁহাব দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষাণ +৮না কবেন ১৬৩৮ শকান্দে (১৭১৬ 
অব্দে)।১ এটি আসলে বৈষ্ণবতান্ত্রিক “বসবাজ" (অথাৎ বাগানুগা) সাধন। বিষযক বচনা 
চাব উল্লাসে সমাপ্ত । তাহাব মধ্যে সাঙডে তিন উল্লাসে চৈওন্য কর্তৃক বংশীবদনকে শিক্ষাদান 
উপলক্ষ তত্বকথাব বিস্তাব | চতুর্থ উল্লাসেব শ্ষেভাগে চৈতন্যেব গৃহত্যাগ-কাহিনী এবং 
বংশীবদন ও তাঁহাব পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদিব বিষযে কিছু কিছু কথা আছে । জাহ্বাদেবী এবং 
বীবচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ আছে । 


৩৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বংশীশিক্ষা হইতে জানিতে পাবি যে জাহবাব পুত্রকৃতক ও শিষ্য বামচন্দ্র “কডচা', 
“অনঙ্গমঞ্জবীসম্পৃটিকা' এবং “পাষগুদলন”' বচনা কবিযাছিলেন । বামচন্দ্রেব স্রাতুষ্পুত্র, 
শচীনন্দনেব তিন পুত্র __বাজবল্লভ, শ্রীবল্পভ এবং কেশব যথাক্রমে “বংশীবিলাস'৫ 
শ্রীবল্পভলীলা' এবং “কেশবলীলা” বচনা কবিযাছিলেন । শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি পদাবলী বলিযা 
মনে হয ।৯* তিন পুত্রেব বচনা দেখিযা শচীনন্দন পবে “গৌবাঙ্গবিজয' লিখেন | ণটিও 
পদাবলী বলিযা মনে কবি 1" প্রেমদাস লিখিযাছেন, 
শচীব হস্তেতে সেবা কবিযা অর্পণ 
তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন -নন্দন | 
কডচা অনঙ্গমঞ্জবীসম্পৃটিকা নাম 
পাষগুদলন আব অতি মনুপাম । 
শ্রীবাজবল্লভ কৈলা শ্রীবশীবিলাস 
বংশীব মহিমা যাহে বিস্তব প্রকাশ | 
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্পভলীলা প্রকাশিল 
শ্রীকেশব শ্রীকেশবসঙ্গীত বচিল । 
তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিযা 
শৌবাঙ্গবিজ্য শচী বর্ণে হাষ্ট হৈযা ।৮ 
বামচন্দ্রে পিতা বংশীবদনেব শিষ্য জগদানন্দ 'বংশীলীলামৃত” বচনা কবিযাছিলেন । এই 
সংবাদও প্রেমদাসেব বচনায পাওযা যাইতেছে ।” 
বংশীশিক্ষা অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত আছে, তাহাব মধ্যে বংশীবদন ভশিতায তিনটি, 
বিদ্যাপতি ভনিতায চাবটি, চণ্তীদাস ভনিতায তেবটি, গোবিন্দদাসেব তেবটি লোচনদাসেব 
একটি (--এই পদটি মুবলীবিলাসে আছে--) এবং প্রেমদাসেব তিনটি । পাঁচটি পদে 
ভনিতা নাই। চস্তীদাস ভনিতাব পদগুলি বাংলা লেখা, সাধনাঘটিত । চস্তীদাসেব নামে 
এইবকম পদ এই প্রথম পাওয়া গেল । বিদ্যাপতি ভনিতায একটি পদও এই জাতীয় ।১ 
বংশীবদনেব পিতা ছকডি চট্ট সম্ভবত “বসবাজ”্-সাধনাব অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন 1৯১ 
বংশীশিক্ষায ইহাব রচিত যে কঘটি শ্লোক উদ্ধৃত হইযাছে ভাহা হইতে এই অনুমান হয 1১২ 
এই সাধনার ধারা বিস্তারিত করেন বংশীবদন । ইহাতে তিনি শবহবি সবকাব ঠাকুবেব 
সহযোগিতা কতটুকু পাইযাছিলেন তাহা ভাবিবাব কথা | মনে হয প্রাঘ একই সমযে শ্রীখণ্ডে 
নবহবি এবং কুলিযায়ু ছকডি-বংশীবদন বৈষ্ণব উপাসনায তান্ত্রিক পূজাব উপাদান ব্যবহাব 
কবিযাছিলেন 1১৯ নবহবি এবং বংশীবদন প্রা একই সমযে এইবপ সাধনাঘটিত পদ 
লিখিযাছিলেন ৷ ইহাদেব শিষ্যপবম্পবায-_বিশেষ কবিষা বাঘনাপাডাব পাটে-_এই 
পদরচনাপদ্ধতি চলিযা আসিযাছিল । 
হযতো বাগাত্মিক-পদাবলীব *চণ্তীদাস” বংশীবদনেব পৌত্র বামচন্দ্রেব শিষ্য ছিলেন । 
রামচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে একজন “শ্রীবডূঠাকুব” বলিষা উল্লিখিত হইযাছেন ।+* ইনি বড 
চণ্তীদাস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয | ইহাও মনে বাখিতে হইবে যে চণ্তীদাসেব বাগাত্মিক 
পদগুলি প্রধানত বামচন্দ্রেব শিষ্য-সম্প্রদাষেব নিবন্ধগুলিতেই প্রথম পাইতেছি। 
রামচন্দ্েব শিষ্যসম্প্রদাযেব একজন, অকিঞ্জনদাস, “বিবর্তবিলাস'** লিখিযাছিলেন । সে 
কথ। আগে বলিয়াছি । বিধর্তবিলাসের বিষয় কতকটা বংশীশিক্ষাবই মতো, তরে ইহাতে 


মহান্ত-জীবনী ৩৩৯ 


তান্ত্রিক আচাবেব উপব ঝোঁক অনেক বেশি । ইহাতেও চন্তীদাস ভনিতায বাগাত্বিক পদ 
পাইতেছি । কৃষ্ণদাস'কবিবাজ" সম্বন্ধে নতন কথা আছে । চৈ তন্যচবিতামতেব বিশেষ বিশেষ 
অংশেব “সহজিযা”-মতেব ব্যাখ্যাও আছে । অকিঞ্চনদাসেব গুক ছিলেন বসিকবিহাবী, পবম 
গুক বঘুনাথ ॥ 


২ চৈতন্যজীবনী ও অনুরূপ রচনা 


জযানন্দেব পবে যে সব ছোটখাট ?চতন্য ও বৈষ্কবজীবনী বচিও হইমাছিল ভাহাব মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৬গীনথ বন্ধুব “চৈতন্যসঙ্গীতা ১৪ (নামটি ডল | হওয' উচিও৩ 
“চৈতন্যসংহিতা" । কেন তাব কাবণ পবে বলিতেছি ) বইটি ছোট বিষযধগ্ অসম্পর্ণ লিষষ 
বিন্যাস বিশৃঙ্খল হইলেও একটি কাবাণে মুল্যবান । তাহা হইল শ্রচৈতানাব জন্মদিনের 
উল্লেখ । 
. গ্রই তাবিখটি মাগে অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাহ নাই বইখানিতে তিথি মাস ও 
বংসবেব সহিত মহাপ্রভুব জন্মদিবসেব উল্লেখ কবা হইমাছে । 
ধান্ুণ্র দ্বাবি্শতি . পর্ণমাসী শুভ অঙি 
তাধা পবফক্সন। “ণন 
বাশিচক্কে দাক্তে পাই শশী বাহু এক ঠাঁই 
পৃর্ণিমাব যোগেতে গ্রহণ ॥ 
তাঁবিখটি ঠিক হইতে পাবে, ভুলও হইতে পাবে । কিন্তু খাঁটি বা ঠল যাহাই হউক না 
কেন দুইশত আডাইশত বৎসব আগে উল্লিখিত ধলিযা বিবেচনা যাগা 
লেখকের নাম ছাড়া পবিচয পাই তীহাব জাতি সম্বন্ধে । তিনি ছিনে 'শঙ্খকাব” অর্থাৎ 
শাঁখাবি | সম্রদ্ধভাবে একাধিকবাব “অভিবাম' নামটিব উল্লেখ হইতে অনুমান হয যে ভগীবথ 
সম্ভবত খানাকুলেব অভিবাম গোস্বামীব পাটেব শিষা ছিলেন ৷ 
ভগীবথেব বইটি “অ'্গম' ক্রাতীয বচনা অথার্ বক্তা শিব শ্রোতা পার্বতী । 
পুবাণ-সাহিত্যে এ ধকনেব বচনাব না, 'শিবসর্শহতা' । ৬গীবথেব বচনাব আসল নাম ছিল 
ণতন্যসংহিতা। মঙ্গলগান বলিযা এবং সেইসঙ্গে লিপিকবেব এমেও নামটি 
“চৈতন্যসঙ্গীতান্য পবিণত হইযাছিল । 
কোচবিহাব-দববাবেব সংগ্রহ “দ্বিজ" হাদানন্দ ব্বিচি৩ চৈ৩নালীলর্পনবন্ধেব একটি (ষোল 
পৃষ্ঠা মাত্র) পুথিব পবিচযে পাই-_“মহাপ্রভুব জন্ম হইতে পুবীতে প্রতাপকদ্রেব সহিত 
সাক্ষাৎকাব পর্যস্ত ঘটনা এই কষেক পৃষ্টা বর্ণিত আছে | ইহাতেই জানা যাইবে যে খুব 
সংক্ষেপে একখানি চৈতনাচবিত বচনা কবাই লেখকেব উদ্দেশ ছিল ।"** প্রকাশিত 
৮-৯.০৬৮১৭ যে বইটিব বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্বে যাইবে না। 
একটি অজ্ঞাতনামা চৈতন্যচবিতনিবন্ধেব দুইটি খাত্র পাঠা পাইযাছি 1৯ ভরনিতা শুধু 
একবাব আছে১৯, 
শচীব বচনে২০ কেহো বুক নাঞ্ বান্ধে 
উ।জীবগোসাঞ্জি ভনে ভক্তজনে কান্দে । 
বচযিতা জীবগোস্বামী হইতে পাবেন না, যেহেতু তিনি কখনই নিজেব নামেব অগ্রে “শ্রী” ও 
পশ্চাতে “ গোসাঞ্চি” জুভিযা দিতেন না । গৌরাঙ্গেব সন্যাসগ্রহণেব আগে শচীব গৃহে আগত 


৩৪০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


চৈতন্যভক্তদেব মধ্যে বায-বামানন্দের নামও তিনি নিশ্চযই কবিতেন না । বচনাটিকে 
অষ্টাদশ শতাব্দীব আগেকাব মনে কবিবাব পক্ষে কোন যুক্তি নাই । 
প্রাপ্ত অংশেব বিষয গৌবাঙ্গ-সন্নাস | বর্ণনা সাবল্য ও সহৃদযতা আছে । যেমন, 
সন্ন্যাসেব কথা শুনিযা বিষুপ্রিযাব ও শগৌবাঙ্গেব সংলাগ । 
কান্দ্যা ধবিল দেবী গৌবাঙ্গেব পা 
কি হবে আমাব গতি শুন মহাশয । 
ব্রিভুবনে মোব প্রভু কোন জন আছে, 
বড অভাগিনী আমি বব কাব কাছে । 
অগ্নিকণ্ড কবি পুড়াা মবি স্বাগে আমি 
আনন্দে সন্ন্যাস প্রভু তনে যাযা £ুমি 
নহে বিষ পান করি মবিহে শোচবে 
আমাব মবণ দেখি যাযা “দশাপ্তবে 
দেশাস্তবী হয যাযা হইযা সম্মাসী 
সঙ্গে করি নেহ 'মাবে হব তব দাসী । 
কবিব তোমাব সেবা দখানি চবণ 
জনম সফল কব নহ শিজসান । 
(শীলাঙ্গ বলেন প্রিযা শুন মন দিঘা 
সাধহ হবিব নাম ঘবেতে বসিযা । 
স্মবণ যখন দেবি কবিবে আমানে 
দবশন প'বে প্রিযা খলিল তোমাক 
এত বলি গোবাচান্দ হাসিযা হাস্যা 
প্রবোধ কবিল তাবে বিঞুমাধা দিযা । 


সম্যাসেব খবব পাইযা গোবিন্দ মুকুণ্দ হবিদাস আত শ্রীবাস গদাধব ও বায বামানন্দ 
আসিযা মাঁললেন । তীহাদেব দোঁখযা 
লাবণাবচনে প্রত কহেন সতাবে 
(মলানি মাগিহে আমি (তোমা সভাকাবে । 
যাত্রাব পূর্বে প্রভু মাতাকে প্রণাম কবিযা বলিলেন 
তোমাব আদেশ পাঞ যাই গো সন্গাস যা" 
কলি জীবে কবিতে তাবণে 
সফলজনম হও তুমি নিবেদেন কবি আমি 
দুখ কিছু না 'ভাবিহ মনে । 
পবমকাবণ তুমি তোমাব কিন্কব আমি 
দেহ মাতা আমাবে মেলানি 
এ কলি জীবেব তবে আমাব পবাণ পুডে 
শুনহ আমাব কার্কবাণী | 
এই মোব নিজ তত্ব কবিব জীবেব হিত 


মহান্ত-জীবনী ৩৪১ 


তেঞ্ি মনে করিতে সন্ন্যাস । 


সিলেট অঞ্চলে চৈতন্য ও তাঁব জ্ঞাতিবর্গ লইযা কযেকটি নিবন্ধ বচিত হই্যাছিল । 
বামবত্বেব 'শ্রীচেতন্যবত্বাবলী'তে২” এবং জগজ্জীবন মিশ্রেব 'মনণ্সন্তোষিনীতে ২১ 
আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীচেতনোব পিতৃতূমিদর্শনেব কাহিনী বিবৃত হইযাছে । অপব নিবন্ধ 
হইতেছে পুবন্দবেব 'শ্রীচৈতন্যচবিঞ্'২* “দ্বিজ” নিত্যানন্দেব '্্রীচৈতন্য্্পাঁচালী' ২৮, 
বামশবণেব “চৈতনাবিলাস **, ধৃপবাজেব “গৌবাঙ্গসন্ন্যাস'২, “বৈদা' জগন্নাথে 
'শ্রীচৈতন্য-পাঁচালী ও বামানন্দেব 'বসতত্ববিলাস”১*, ইত্যাদি । 
লবনীদাসেব 'জগন্মোহন-ভাগবত' চৈতন্যভাগবতেন অনুকবণে লেখা ,২৮ জগন্মোহন 
(জীবৎকাল, লবনীদাসেব মতে, ১৪৫০-৮১ শকাধ - ১৫২৮-৬০ অন্দ) কতকটা 
নিবাকাববাদী, সম্ভবত সৃফী-ভাবভাবিত, ছিলেন । কযেকজন মুসলমান ইহাব শিষ্য হইযা 
নদ নাম লইযাছিলেন ' 
ননসুব খাঁব নাম হৈল মনোহবদাস 
হিম্মৎ-খাঁব হৈল ন'ম জাদানন্দ্দাস । 
বাণেশ্ববদাস নাম বাহাদুব খাঁব সুহল 
সর্ব-পবিত্যাগী তিনে বৈবাগ। কবিল 
জগন্সোতনেব এক শিষ্য 'নিবাকাবভাপাগ্রক পদ লিখিখাছিলেন । 
বাধাবমণ (বা বাধাচবণ) দাসেব 'বঞ্চিতচবিত্র * “নপঞ্ি৩” নামে খ্যাত গঙ্গাবাম ঘোষেব 
জীবনী | “বধ্ধিত” নিজেও এক পদকতা ছিলেন । কবিবদাস বৈষ্ুবেব বামকৃষ্চচবিত এব৩+ 
বিষয বামকুষ্জ গোম্বামীব (জীবকাল ৯৮৩-১০৫১ সাল - ১৫৭৬-১৬৫১ অব্দ) জীবনী | 
“চবিত্রচিস্তাবত্ব'এব+১ বিষয “ঠাকুব বাণী” নামে পবিচি৩ বাণীকিশোবেব জীবনী | 
জগদানন্দেব শ্যামচন্দ্রোদয'*: দীর্ঘ কবিতা | ইহাতে মঙ্গলতিহিব পর্ণিঃগাপাল বা পানুষা 
ঠাকুবেব শ্যামচাঁদ বিগ্রহেব প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠাব কাহিনী বাঁণত আছে । 
জগদানন্দেব পৌত্র দ্বাবকানাথ সপক্কতে-প্রাকতে একখানি কুষ্ণ+লীলাবিষযক 
“সঙ্গীত-নাটক” লিখিযাছিলেন নাম (গোঁবন্দবক্ ৬” 1৩ নাটকেব শেষে দ্বাবৰকানাথ যে 
আত্মপবিচয দিযাছেন তাহা হইতে জানি যে ৮ৈঠনোব প্রিধপাত্র সুন্দবানন্দেব প্রিয শিষ্য 
পূর্ণগোপাল (অর্থাৎ পর্ণিগোপাল) দ্বাবকানাথেব উর্ধবঙন ষষ্ঠ পুকষ ছিলেন । পিতা 
কক্সিণীকান্ত, পিতামহ জগদানন্দ, প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র | 'গাকুলচন্দ্রেব প্রপিতামহ 
পর্ণিগোপাল । 
নাটকটিতে সাধাবণ সংস্কৃত নাটকেব মতো প্রাকত শ্লোক আছে । আবাব জযদেরেব 
ধবনেব সংস্কৃত পদও আছে । যেমন মঙ্গলাচবণ ।শ্লাক্ষেব পবেব পদটি, 
মযি কপণে ককণা” কক কেশব 


৩৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


চিত্রকৃতে কৃতবেদবিনিন্দক বুদ্ধ দযামযশীল 
ল্লেচ্ছকুলাময বিষ্ুযশোহ্ষয কবধৃতসৎকববাল 
কলিযুগপাবন নিজপথসাধন গৌবতনো দ্বিজবাজ 
সহচবনিত্যানন্দ সসুন্দবদেব সভক্তসমাজ ॥ 
সঙ্গীত-নাটকে ছ্বাবকানাথ স্পষ্টই বামানন্দ-বাষেব জগন্নাথবল্লভেব অনুকবণ কবিতে চেষ্টা 
কবিযাছিলেন ৷ গোবিন্দবল্লভ-নাটকেব বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগ । 
কৃষ্ণচবণ দাসেব "শ্যামানন্দপ্রকাশ'-এ৩৪ শ্যামানন্দেব বৈবাগ্য ও পববর্তী জীবনী 
অল্পকথায বর্ণিত হইযাছে। গ্রন্থকাব শ্যামানন্দেব প্রশিষ্য নযনানন্দেব শিষ্য বাধামোহনেব 
শিষ্য ছিলেন । সুতবাং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম পাদেব লোক হইবেন । 
“কৃফচবণ-দাস” লেখকেব আসল নাম নষ । স্বপ্নে ব্রজধামে শ্যামানন্দ ইহাকে মনুগ্রহ কবিযা 
“কৃষ্ণচবণ” নাম দেন এবং তাঁহাব “মঙ্গল” ধচনা কবিযা পবম গুক নযনানন্দকে দেখাইতে 
বলেন । এই সূত্রে গ্রচ্থবচনা ॥ 


৩ আনন্দচন্দ্র দাসেব 'জগদীশচবিত্র' (বা 'জগদীশচবিত্রবিজঘ') 


আনন্দচন্দ্র-দাসেব'জগদীশচবিত্র' বো “জগদীশচবিত্রবিজধ' ) গ্রস্থেব কোন পুথি নাই, বইটি 
একবাবে ছাপাব অক্ষবে মিলিযাছে 15 নিবন্ধটি চৈতনোব নবদ্বীপ প্রতিবেশী এবং প্রবীণ 
ভক্ত জগদীশ পণ্ডিতেব সংক্ষিপ্ত জীবনী | বাবোটি “বর্ণ নামক অধ্যায় বিশ 

প্রথম বণে মঙ্গলা৯বণ | গ্রন্থকাবেব বচিত শ্লোক এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহযোগে গুক 
কৃষ্ণ বৈষ্ণব বন্দনা । প্রথম পাতাটি পাওযা যায নাই । এই অধ্যায় হইতে জানা যায যে 
যশোডা নিবাসী জগদীশ পণ্তিতেব শিষ্য বঘুনাথ আচার্য (চৈতন্যভক্ত “খঞ্জ' গবান 
আচার্ষেব পুত্র), বঘুনাথেব এক শিষ্য ভাগবতানন্দ (যাহাব পূর্বনাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ), 
ভাগবতানন্দেব এক শিষ্য প্রেমানন্দ, এবং এই (প্রমানন্দেব শিষা গ্রস্থকাব আনন্দটন্দর | 
ভাগবতানন্দ, প্রেমানন্দ ও আনন্দচন্দ্র খঘুনাথেব বংশধব _যথাএসে পত্র, পৌত্র ও 
প্রপৌত্র বলিযা মনে হয । এই অনুমানেব কাবণ দশম বর্ণে ভগবান মাচারর্যব প্রতি 
জগদীশেব সমক্ষে চৈতন্যেব উক্তি, 

বধুনাথেব পুত্র*ণ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ 
বঘুনাথ-স্থানেতে কবিব 
আমার বচন এই ৩ব বংশে হব যেই 
জগদীশ পবিবাব হৈব । 

আনন্দচন্দ্র যে অপগ্ড৩ ছিলেন না তাঁহাব বচনা হইতেই তাহা জানা যায | উদাহবণ 

বপে গুক-বন্দনা শ্লোকটি উদ্ধৃতি কবিতেছি। 
বাধাচবণ কৃপাকে 
ত্বামহমধমো বন্দে । 
ভববিটখাতগতান্ধে 
কুক ককণামযি মন্দে ॥ 


'রাধাচবণ, কৃপাসিন্ধু' অধম আমি তোমাকে বন্দনা কবি । সংসাব বপ বিষ্টাগর্তে পতিত, অন্ধ, মূর্খ 
আমাকে ককণা কব ৪ 


মহাস্ত জীবনী ৩৪৩ 


প্রত্যেক বর্ণেব শেষে এবং অন্যত্রও আনন্দচন্দ্র বলিযাছেন যে স্বপ্নে ভাগবতানন্দেব 
আদেশ পাইযা তিনি জগদীশচবিত্র লিখিতেছেন | ভাগবতানন্দেব আসল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ । 
তিনি খুব ভালো ভাগবত পাঠ কবিতে পাবিতেন । একদা ভাদ্র মাসে ২৯ তাবিখে তাঁহাব 
ভাগবত পাঠে মুগ্ধ হইযা পুজিত চৈতন্য বিগ্রহ মুর্তিমান হইযা “মআপনাব বস্ত্র তাঁব মাথে 
আনি দিল ।” এই হইতে তাঁহাব নৃতন নাম হইল াগবতানন্দ । 
দ্বিতীয বর্ণে জগদীশেব জন্ম হইতে অন্নপ্রাশন পযন্ত বর্ণিত ৷ পিতা কমলাক্ষ বন্দ্য মাতা 
ভাগ্যবতী । এক ছোট ভাই হইযাছিল, শাম মহেশ । তু্টীয বর্ণে আছে বালালীলা, উপনযন 
পর্যস্ত ৷ চতুথ বর্ণেব বিষয দিখিজযী পণ্ডিতেব সঙ্গে প্রন্ম বিচাব ও তাহাতে জয়লাভ । পঞ্চম 
বর্ণে জগদীশেব বিবাহ বর্ণন । অভাবগ্রস্ত কুলীন ব্রান্গণ তপনেব কন্যা দুঃখিনীব সহিত 
কমলাক্ষ পুত্রেব বিবাহ দিলেন সব নিজেব খবচে । ষষ্ঠ বর্ণে নবদ্বীপাগমন বণিত । পিতা 
মাত।ব মৃত্যুব পব ধুমধামে শ্রাদ্ধ কবিযা জগদীশ পত্রী ও তাহকে লইযা গঙ্গাতীব-বাসেব 
উন্বদ্দশো নবদ্বীপে আসিযা চৈতন্যেব পিতাব প্রতিবেশী হইযা বাস কবিতে লাগিলেন । 
যম্মোডা হইতে নবদ্বীপে আসিতে তাঁহাল সা৩ আট দিন লাগিযাছিল । চেতনোব জশ্ম হইলে 
পব তীহাব লালনেব ভাব কতকটা ল্ইযাছিলেশ দুঃখিনী । এই বর্ণে চৈতনাচবিঠামূতেব 
উল্লেখ থাকে । সপ্তম বর্ণে জগদীশেব সঙ্গে চৈতন্যেব মিলন বন্তি | চৈতন্যেণ 
সন্নযাসগ্রহণেব প্রাককালে তাহাব অনুমতি লইযা জগদীশ পুবী গমন কবিলেন এব* সেখান 
হইতে জগন্নাথ মতি লইযা যশোছা গ্রামে চলিযা ম্বাসিলেন | অষ্টম বর্ণে যশোডা গ্রামে 
জ্গন্নাথেব প্রতিষ্ঠা ও “সবা পর্ণিতি নবম বর্ণে আশ্ছ সন্ন্যাস কবিযা চৈ৩ন। শান্তিপবে 
আসিযাছেন । সেখান হইতে তিনি নিতানন্দকে সঙ্গে কবিযা মশোডায আসিলেন। 
ধাত্রীমাতা দুঃখিনীকে দেখিযা প্রীও হইযা “মাতৃবাকো মহাপ্রভ সন্বোধিলা তীবে ।” মহেশ 
নিত্যানন্দ প্রভুব অনুগ্রহ লাভ কবিল । ইতিপূর্বে তিন উচ্চুঙ্ঘল পুত্রেব মৃত্যু হইযাছে । 
দুঃখিনী তখন নি£সস্তান । তীহা?কে সান্ত্বনা দিবাৰ জনা চৈতন্য এক ভাস্কব পাঠাইযা দিলেন । 
বালাকান। প্র যণ্ব নছাষা শগন্ধ 
হাঁটু পাতি এখলাহত দুণখিশাব ঘদুব 
সেইবপ প্রাতশর্তি কানমা শিমাণ 
ছনে বাখি ভাস্কর চত্ি * নিজস্থাশ 
দশম বর্ণে এই গৌবগোপাল মু প্রচিষ্ঠাব কথা বর্ণিত | একাদশ বর্ণেব বিষ্য জগদীশেব 
চৈতন্য-সঙ্গে পুবী গমন এব” সেখান হইতে চৈতন্যেব আদেশে শগবান আচার্যসহ 
প্রত্যাবর্তন । ভগবান আচার্ষেব পুত্র বঘুনাথেব মালিপাডাষ জন্ম হইল একটু বড হইলে 
জগদীশেব হাতে পুত্রকে সমর্পণ কবিযা শগবান প্ুবী প্রত্যাবর্তন কবিলেন । জগদীশেব ঘবে 
বঘুনাথেব উপনযন হইল | জগদীশ বঘুনাথকে শিক্ষা দিলেন | 
দ্বাদশ বর্ণে বিষয-_ জগদীশেব কন্যা বসমঞ্জবীব ও পুত্র বামভদ্রেব জন্ম । নিতনন্দেব 
কন্যাগঙ্গাব ও জিবাট-নিবাসী মাধব আচার্ষেব পুত্র গোপালবল্লভেব সহিত বসমঞ্জবীব বিবাহ 
হইল | তাহার পব জগদীশেব অস্তধনি | তাহাব পব গ্রস্থেব অনুবাদ । গ্রস্থকাবেব দৈন্যোক্তি 
এবং বৃন্দাবনেব গোস্বামীদেব প্রতি (গোপালশটেব শিষ্য শ্রীনিবাস পর্যস্ত) আনুগত্য জ্ঞাপন | 
ভ*২১ আচার্য হইতে বংশপবম্পবা ক্রমে আনন্দচন্দ্র-দাস পঁচি পুকষ | সুতবাং তীহাব 
সময় সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগ । আভ্যস্তবিক প্রমাণেও ক্রগদীশচবিত্র সপ্তদশ শতাব্দী 


৩৪৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


প্রথম ভাগেব বচনা বলিযা ধবিতে পাবি ॥ 
৪ নরহরি চক্রবর্তী 


বৈষ্ণব ইতিহাসেব একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ “ভক্তিবত্রাকব 1১৬ এই সুবৃহৎ গ্রন্থকে বৈষ্ণব বিদ্যাব ও 
ইতিহাসেব বৃহতকোষ বলা যাইতে পাবে । বচযিতা নবহবি চক্রবর্তী, নামান্তবে ঘনশ্যাম | 
ইহাব পিতা জগন্নাথ ছিলেন বৃন্দাবনবাসী বিখ্যাত বৈষব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীব শিষ্য | 
হেষতো ইহাবা বিশ্বনাথেব সম্পর্কিত ছিলেন ।) ইহাদেব বাসস্থান গঙ্গাব পূর্বতীবে 
সৈযদাবাদেব নিকটে | নবহবি কিঞ্চিৎ আত্মপবিচষ দিযাছেন | 
নিজ পবিচয দিতে লজ্জা হয মনে 
পর্ববাস গঙ্গাতীবে জানে সর্বজনে | 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত 
তাঁব শিষ্য পিতা মোব বিপ্র জগন্নাথ । 
না জানি কি হেত হৈল মোব দুই নাম 
শবহবিদাস আব দাস ঘনশ্যাম 1+* 
ভক্তিবত্রাকব আননকখানি চৈতন্যচবিতামুতেব আদর্শে পবিকল্সিত । কি কৃষ্ণদাস 
কবিবাজেধ বচনাধ মতোগোছালো নয | বহু শ্লোক আছে অনেক বিষযেব উল্লেখ আছে । 
কিন্ত মুখা বিষযেব আলোচনায পযষিক্রম বক্ষিত হয নাই | মনে হয, যেন বিভিন্ন কালে 
বিবচিত বিচ্ছিন্ন বচনাব মালা গাঁথা | বইটি পঞ্চদশ তবঙ্গে বিশপ্ত। প্রথম বঙ্গে 
মঙ্গলাচবণেব পব জীবগোম্বামীব বন্শপবিচষ লইধা আবম্ত | দ্বিতীযে শ্রীনিবাস আচার্ষেব 
বাল্যকথা । তৃতীযে শ্রীনিবাসেব নীলাচলে ও গৌডে গিযা চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেব 
সাক্ষাৎ না-পাওযা । চতুর্ে শ্রীনিবাসেব নবদ্ীপে আগমন ও বিষু্প্রযাৰ আশীবাদি লা এবৎ 
বৃন্দাবন গমন । পঞ্চমে শ্রীনিবাসেব প্রজভ্রমণ এবং বিবিধ বিষয । তাহাব মধো 
সঙ্গীত-শাস্ত্রেব আলোচনাও আছে । যষ্টে শ্যামানন্দেব বজে আগমন ও গোস্বামী গ্রন্থ লইযা 
শ্রীবাস-নবোত্তম শ্যামানন্দেব শৌড যাত্রা | সপ্তমে ঝাবিখণ্ডে গ্রন্থচুবি, মল্লভমিব বাজা 
বীবহাম্বীবকে অনুগ্রহ, শ্যামানন্দেব উৎকল গমন, এবং “বিবিধ প্রবন্ধে ইথে কর্ণবসাযন" । 
অষ্টমে শ্রীনিবাসেব 'গীড ও শ্রীক্ষেপ্র ভ্রমণ, বিবাহ, বামচন্দ্র কবিবাজ প্রভণিকে দীক্ষাদান 
নবমে গোস্বামী্গ্রন্থ প্রচাব, বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন । দশমে খেতবিতে ও অন্যান্য স্থানে 
মহোৎসব । একাদশে জাহ্বাদেবীব বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবতন । দ্বাদশে 
শ্রীনিবাস-নবোত্তম বামটন্দ্রেব নদীযা ভ্রমণ, নিত্যানন্দপ্রভুৰ বিবাহকাহিনী ইত্যাদি | 
ব্রযোদশে শ্রীনিবাসেব দ্বিতীষ বিবাহ, নিত্যানন্দ তনয বীবচন্দ্রেব বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাগমন 
ইত্যাদি । চতুর্দশে বোবাকুলিতে উৎসব ইত্যাদি । পঞ্চদশে উৎ্কলে শ্যামানন্দেব 
কীত্তিকাহিনী ৷ 
নবহবিব অনেক বিষষে গুণপনা ছিল । কবিতা বচনা তো কবিতেনই, উপবস্তু তিনি 
ছিলেন নিপুণ ছন্দোজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ | প্রেমদাসেব মতো ইনিও বন্দাবনে ঠাকুববাডিতে 
কিছুকাল পাচকেব কাজ কবিযাছিলেন । 
ভক্তিবত্বাকবে অনুবাগবল্লীব উল্লেখ আছে ।5” সুতবাং ভক্তিবত্বাকবেব বচনাকাল 
১৬৯৪ অবেব পবে । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আনুমানিক ১৭০৫ অব্দেব দিকে দেহত্যাগ কবেন । 


মহান্ত-জীবনী ৩৪৫ 


সুতরাং ভক্তিরত্লাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হইযাছিল বলা যাইতে পারে । 

তিন প্রভু, ছয় গোস্বামী এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি মহান্তদেব বিষযে অনেক 
প্রামাণিক-অপ্রামাণিক প্রসঙ্গ ছাডাও ভক্তিরত্নাকরে বহু ব্যাপার বর্ণিত আছে । ব্রজপরিক্রমা 
ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা অংশ দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও হয় ।৯ পঞ্চম তবঙ্গ আসলে একটি 
সঙ্গীতশান্ত্র বিষয়ক নিবন্থ। । ভক্তিবত্রাকবে নবহরিব স্বরচিত এবং অপরেব লেখা অনেকগুলি 
পদ উদ্ধৃত আছে ।* গ্রন্থকারেব পাণ্ডিত্যেব পরিচয পাওয়া যায বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
বচন উদ্ধারে । অধুনালুপ্ত কযেকটি গ্রন্থের উদ্দেশ ভক্তিরত্বাকরেই মিলিতেছে । 

নরহরি চক্রবর্তীর দ্বিতীয জীবনীগ্রন্থ “নবোত্তমাঁবলাস' ।১ নামেই প্রকাশ, ইহাতে 
নরোত্তম ঠাকুরের কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে । বইটি তক্তিবত্বাকবের পরিপৃবক*৯, 
আকারে অনেক ছোট এবং অধিকতর সুপাঠা রচনা । 

আরও একটি জীবনীগ্রন্থ নবহরি লিখিয়াছিলেন । নাম 'শ্রীনিবাসচরিত্র' | ভক্তিবত্বাকরে 
ইহব উল্লেখ আছে । শ্রীনিবাসচবিত্রেব কোন পুথি অথবা ইহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পাওয়া 
যায় নাই । মনে হয় বইটি ভক্তিরত্বাকবেব আল্গ লেখা হইযাছিল** এবং ইহাব বিষয সবই 
ভক্তিরত্বাকরের অস্ত্তুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র গ্স্থবপে শ্রানিবাসচবিত্রের আবশ্যকতা চলিয়া যায়, 
সুতরাং পুথিও লুপ্ত হয । 
. শবহরি অনেক পদ লিখিয়াছিলেন । তাহাব কতকগুলি ভাক্তবত্রাকবে উদ্ধত আছে। 
ইহার পদাবলীব গ্রন্থও আছে, পদাবলীসংগ্রহও আছে । সে সবেব আলোচনা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥ 


৫ 'জয়দেবচরিত্র' ইত্যাদি 


শাখাবর্ণন-জাতীয় ছোট ছোট বচনাগুলির উল্লেখ আগে কবিয়াছি | আলোচা সময়ে 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকাব আবও দুইটি অনুবাদ হইযাছিল | একটিব নাম 'কিবণদীপিকা' |১৫ 
রচধিতা নিজেকে “দীনহীন” শলিযা শাম শোপন কবিয়াছেন । (তবে ইহা “দীন” অংশ নাম 
হইতে পারে ।) অপরটির ণৃতশ কোন নাম নাই |” এটিব বচযিতা খামাই | 

পবনদাস বাবাজীব “রামাইচবিতামৃত'*' উনবিন্শ শতাব্দীব গোডাকাব বচনা হওয়া 
সম্ভব 
বনমালী দাসেব 'জযদেবচবিঞ"”* জযদেব-পদ্মাবতী বিষয়ে লোককথাব আধাবে 
বিবচিত | বর্ধমানেব মহাবানী কেন্দুরিন্বেব নিকটে বামাযেৎ সাধুব অস্থলে জযদেব-পুজিত 
বলিষা প্রসিদ্ধ বাধামাধব-বিগ্রহেব মন্দিব কবাইযা দিযাছিলেন ১৬১৪ শকাব্দে (১৬৯২-৯৩ 
অবে)। সে ঘটনার উল্লেখ জয়দেবচবিত্রে আছে । সুতবাং বনমানলী দাসের গ্রন্থের 
রচনাকাল ১৬৯৩ অব্দেব আগে যাইবে না । বইটি একটিমাত্র পুথি পাওযা গিয়াছে । সে 
পুথির লিপিকাল ১২০৮ সাল (১৮০১-০২ অন্দ)। ইহা বচনাকাল হওযা কিছুমাত্র অসম্ভব 
নয় ॥ 


৩৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


১ গ ৫৪৪8৪ । প্রথম (7) মুপ্রণ ১৮৫০ অব | একটি পুথিব লিপিকাল হইল ১১০৬ মল্লাঙ্ অ্থৎ ১৮০০ অব্দ 
সা-প-প ৬ পৃ ৫৫-৫৬ | 

২ “বেদনেত্ররসক্ষৌণীমিতে শাকে মুদাম্বিতঃ | লিলেখ প্রেমদাসঃ কৌমুদীং চন্্োদ্যস্য বৈ ঢ[ (গ ৫8৪৪) | “শকাদিত। 
ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয-নাটক সুখেতে লেীকিক ভাষাতে মুগ্ি কবিনু লিখন (ব্শীশিক্ষাণ) । 

৩ যোগেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩১) । 

৪ “যোল শত অষ্টত্রিংশ শকেব গণনে, শ্রীন্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ কবিনু বর্ণনে” (২৩৬)। 

৫ নামান্তর 'মুরলীবিলাস' . পূর্বে আলোচনা কবিযাছি। 

৬ হিলি পৃ ৪২৭। 

৭ হি্রলি পূ ১১৬ ২৬। 

৮ প্‌ ২৩২। 

৯ “জ্রীজগদানন্দ। বন্দা মধুব ১বি৩, যিহ ধবণিলা গ্রন্থ বংশীলীলামৃঙ”" পে ৮১)। 

১০ পু ১২৮। 

১১ অপব প্রবর্তক হইতেছেন শ্রীখণ্ডেৰ নবহবি স্বকার | 

১২ পৃ ১৩, ১০৬ ১১৩, ১১৪ ১৪১ ১৬৪ (প্রেমর্দীস বলেন এই শ্লোক্টি আছে শ্রীমচ্ছকভিদেবকিও 
বেখুমাহাক্য্যে”)। 

১৩ এই গুকসম্প্রদায পবে “কুলিযাব পাট" শামে খ্যাত হইগাছিল। 

১৪ *বিপ্র-কুলে জন্ম ধীব শ্রীবভ্‌ ঠাকুব নিবাস শ্রীশালডাঙ্গ-মনসুবপুব (বংশীশিক্ষা পু ২৩২) 

১৫ বেশীমাধব দে কর্তৃক একাধিকবাব মুপ্রিত । শেষ সংস্কবণ হইযাছিল ১৩৩২ "শালে । 

১৬ ক ১১৭৩ । প্রথম (”) মুগ্রণ +৮ওনাসঙ্গীতা' নামে মহেশচগ্র শীল ও বিশ্বভব লাহাব সুধাসন্ধু যন্ত্রে শবাবা 
১৭৭২ সন ১২৫৭ সালে (১৮৫০ ৮১ অব্দ) | সম্প্রতি শ্রীমতী সুনন্দা ৮৪ সম্পাদলায চৈঙনাসঙ্গীতা পন প্রকাশিত 
হইয়াছে । (আনম্প পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটে৬ ১৯৮৫) । শ্রস্থটিব সম্পাদবীয পঠি৩খা । 

১৭ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন সন্ধলিত হাদানন্দেব চৈ৩নাচবিত প্রবন্ধ (কুচবিহাব দর্পন ফাল্গুন গেএ ১৩৫৩ পষ্টব্য) | 

১৮ স ৫৬১ (১০ ও ১৫ সংখাক পাতা 1) 

১৯ ১৫ ক। 

২০ পাঠ “বদনে" । 

২১ স্ত্রী ২৫৯, ৩৫৬ ( তালিকা" প ১৮ ২৪)। শ্রীহট্রেব ইতিবুও তত খণ্ড পু ৪ ১১১২ পবিশিষ্ট ১ প৮। 

২২ খশ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত, তৃতীয খণ্ড প্‌ ২৩ ৫ ৩৯। 

২৩ শ্রী ২২৯ (লিপিকাল ১২৪৩) ( ঠালিকা পু ১৬)। 

২৪ এ ২৭২ , লিপিকাল ১২৭৪ ('ঠালিব' পূ ১৯) । 

২৫ 'শ্রীহট্রেব ইতিবন্ত' চতুর্থ খণ্ড পু ২৬০ পবিশিষ্ট ১ পু ১২। 

২৬ শ্রী ২৪৯. ২৫০ €'তালিকা' প্‌ ১৭)। 

২৭ 'শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্'' চতুর্থ খণ্ড পূ ৭২ ৭৩ । 

২৮ এ পৃ ৭৪ ৮১। 

২৯ শ্ত্রী ২৭৩ ("তালিকা পৃ ১৯)। 'শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত তৃতীয খণ্ড প্‌ ৩১৩ চতুর্থ খণ্ড পু ৪৯ ৫০। 

৩০ শ্রী ২৬৪ (লিপিকাল ১৩০৫ 'তালিকা' পু ১৮)। শ্ীহট্েব ইতিবৃন্ত' চঙ্থ খণ্ড পূ ১৯৪ ২০৪ | 

৩১ এ পৃ ১১৯ ২১। 

৩২ ক ১১৬৭ (৯ পাতার পুথি) ৷ হুবিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪৯) । বীবভূমবিবব্ণ ১ পু ১৭৯, পবিশিষ্ট পু 

%8/। জগদানন্দ নয়নানন্দের ত্রাতুষ্পুত্র ছিলেন । 

৩৩ গ ৪০৩১ । পুথিটি রচয়িতাব মূল খসডা বলিযা মনে কবি, কেননা অনেক কাটাবুণ্ট আছে মার্জিনে নোটও 
আছে । বর্গীয় ও অস্তঃস্থ ব-য়ের পার্থক্য দেখান আছে! 

৩৪ স ৪৮৭ (লিপিকাল ১২২৬ সাল) । ক ১৮৯১ (লিপিকাল ১২২৪) । সা প-প ৬ পৃ ৭৩ (লিপিকাল ১২৫৩ 
সাল)। অমূল্যধন রায়ভট্ট প্রকাশিত (১৩৩৫)। ছাপা বই ও পুথির মধ্যে খুব বেশি মিল নাই । 


মহান্ত জীবনী ৩৪৭ 


৩৫ পুথিব আকাবে (১৯ পৃষ্ঠা) ছাপা, ১৮৩৭ শকান্জে ( ১৮১৫ ১৬)। এই ভাল এব” এই সমফে নবহবি চক্রণ্র্তীর 
'বোত্ুমবিলাস'ও ছাপা হইয়াছিল । এই দুইটিই সবপ্রাটান ছাপা খষণদ নিবন্ক । পুথিল আদর্শ মাফিক নামপএ নাই, 
মুপ্রাযস্ত্রেব উল্লেখও নাই । 


৩৬ 


বহবমপুব বাধাবমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্কবণ চৈতনাব্দ ৪২৬) গৌভীয ম? হইতেও একটি সংপ্কবণ 


বাহিব হইয়াছে (১৯৪০) । 
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“গ্রস্থানুবাদ” ভ্রষ্টবা । 

চতুথ তবঙ্গ । 

একদা ্বতন্ত্র পুস্তকবপে নগেন্সনাথ ধসুব সম্পাদনাঘ বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ কতব প্রকাশি হ হহযাছিল | 
হি-ধ লি প্‌ ২৭৮) 

বটতলা হইতে বন্বাব মুদ্রিত । প্রথম ( 5) মুধ্রণ ১১৬২ সালে । বহবমপুব হইাতিও প্রব শিত ঠইযাছে। 
ভক্তবত্রাকব দশম তখঙ্গে আছে “বিস্তাবিব নবোত্তমবিলাস গ্রাস্থতে 

“কৈছে ইষ্গোষ্ঠী দৌহে সর্বত্র প্রচাব অন গ্রন্থে বিস্তাবি বর্ণিল গ্রন্থকাব 1” (ত্বঙ্গ ১৩7 । 

“শিমাগণ শাম এগা লিখিতে নাবিণ শর শিবাসচবিন গ্রশে/ত বিস্তারিত ।” তিবঙ্গ ১৪) 

প্র ২৮ ৩০ দ্রষ্ট্বা । 

সাপপ৮ প্‌ ২৫৮। শ্রীথণ্ড অঞ্চলেব পুথি । 

সাপপ ৪ প ২৯৯-5০০ । পুথি উপ্তববঙ্গেব । 

বিপিনবিহাবী গোস্বমী সম্পাদত ১৮৭৬) 

গ ৫৪৯০০ (পত্রসংখা! ২৪)। অওল্কুষ্ণ শেপ্বা্। কতিল সম্পাদিত ও বঙ্গীফ সহি ও পি” কর্তক প্রকাশিত 


/১৩১২)। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পদাবলীসংহিতা ও কীর্তনগান 

১ বিশ্বনাথ, নরহরি-ঘনশ্যাম ও রাধামোহন 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীবচনায় কবিত্বেব কোন অভিনব উদ্দীপনা নাই | নৃতনত্বেধ মধ্যে 
আছে, বৃন্দাবন-মথুবাব প্রভাবে প্রাচীন অর্থাৎ অবহটঠ-ব্রজভাষার ঠাটে পদবচনা আব, 
কয়েকখানি বৃহৎ পদসংহিতাশ্গরন্থ সঙ্কলন । 

আলোচা সময়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদসংহিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলন কবিযাছিলেন । 
বইটির নাম “ক্ষণদা-গীতচিস্তামণি' (অথবা 'গীতচিন্তামণি' )% বৃন্দাবনে বাধাকুগুতীবে বসিযা 
বিশ্বনাথ ভাগবতের টীকা বচনা সম্পূর্ণ কবিযাছিলেন ১৬২৬ বতৃক্ষিষডূক্তমিমিতে” ) 
শকাব্দে (5 ১৭০৪ অবন্দে)। তাহাব অনতিকাল পবে বিশ্বনাথেব দেহত্যাগ হয। 
ক্ষধদা-গীতচিন্তামণি ১৭০৪ অন্দেব আগেই সঙ্কলিত হইযাছিল। তবে অসম্পূণ 
বলিয়া-_যেহেতু এক পক্ষের রাত্রিব কথাই আছে মনে হয যে ভাগবতেব টাকা লেখা 
শেষ করিয়াই হয়ত তিনি পদসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ কবিতে পাবেন নাই । 

ক্ষণদা-গীতচিস্তামণিতে প্রায় পয়তাল্লিশ জন কবিব লেখা তিন শতেরও বেশি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে । বিশ্বনাথের নিজেব পদ নিশ্চয়ই কিছু আছে । “হবিবল্লত” ও “ধল্লভ” 
ভনিতায় পদগুলি (সংখ্যায় চল্লিশ, তাহাব মধ্যে তিনটি সংস্কৃতে, বাকি ব্রজবুলিতে) ইহানই 
রচনা বলিয়া স্বীকৃত | ইহাতে চগুদাস-ভনিতায় কোন পদ নাই । অধ্যায়ের নাম “ক্ষণদা” । 
(কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যস্ত এই তিবিশ ক্ষণদায মরা 
উৎসব-রজনীতে মাস বিভক্ত 1) প্রথমে সংক্ষিপ্ত-সমোগ, দ্বিতীয়ে বয়ঃসন্ধি, তৃতীয়ে মুগ্ধা 
ইত্যাদি নায়িকা-রসপযয়িক্রমে পদগুলি সাজানো । 

অবহট্ঠ-ব্রজভাষা ঠাটের পদরচনায় নরহরি চক্রবর্তী অনর্গল ছিলে” । নরহবি ছিলেন 
বিশ্বনাথের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র । ছ্হার নামান্তর ছিল ঘনশ্যাম |) ইনি দুইখানি 
পদসংহিতা ফাঁদিয়াছিলেন ।২ একটির নাম “গৌরচরি্রচিস্তামণি' | ইহাতে সঙ্কলিত পদের 
সংখ্যা ৩৭১ | পদগুলি সব নবহরিরই রচনা এবং সবগুলির বিষয় চৈতন্যকথা । আর 


পদাবলী সংহিতা ও কীর্তনগান | ৩৪৯ 


একখানিব নাম 'গীতচন্দ্রোদয' ।* নবহবি ছন্দঃশাস্ত্র বিষযে একটি নিবন্ধ বচনা কবিতে আবম্ত 
কবিযাছিলেন | নাম "ছন্দ£সমুদ্র' ।« নবহবি এই ধবনেৰ আব দুইটি বই লিখিযাছিলেন । 
একটিব নাম পদ্ধতি-প্রদীপ” ৷ এটিব নাম ছাডা কিছু জানা নাই । দ্বিতীযটি সঙ্গীত ও 
নাটাশাস্ত্রেব কডচা গ্রন্থ, নাম 'সঙ্গীতসাবসংগ্রহ' সংখ্দৃত লেখা ।৬ 
গৌবচবিত্রচিস্তামণিব অনেকগুলি পদ “নদীযা-নাগবী” ভাবেব, লোচনেব ঢামালি-পদেব 

ধবনে লেখা । একটি উদাহবণ দিতেছি । পদটি তক্তিবন্রাকবেও আছে । গৌবাঙ্গেব 
বিবাহ-দিনেব কথা, 

দেববমর্নী বন্দ বিবচি বেশ বিবিধ ভাঁতি 

নাজত থল মাহি অতুল ঝলক কনক-কীতি ৷ 

শ্লমত গগন পথ অগণন যুথ হিয উৎসাহ 

মানত দিঠি সফল নিবি গীববব বিবাহ 

মিশ্র ভবন নাত-কচিব ৬চবি পুলক গ'ত 


নবনব অভি লাষ কবই ধাঁ ধবই ন খাত । 
নিকপম গন প্রেষস' ছবি লোচন ভবি "নত 
নবহবি কত ভাখব সবে প্রাণ নিছনি দেত ॥ 


শববহবি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয নামে যে বিবাট পদসংহিতা সঙ্কলন কবিতেছিলেন সে 
গ্রন্থেব কোন সম্পূণ পর পাওখা যায নাই ।' মনে হয নবহবি সঙ্কলনটি সম্পূর্ণ কবিযা 
যাইতে পাবেন নাই | নবহনিব পবিকল্পনা ছিল শীতট৮ন্পোদযকে এই আট অংশে বিভক্ত 
কবিবেন, _শৌবকৃষ্ণবসামৃত, সগৌবকৃষ্ণতীবনামত (গীবকৃষ্ণচবিতামৃত, 
গৌবকৃষ্ণবিলাসামৃত, গৌবকৃষ্ণলীলামৃত, নিশ্যসেবামৃত, নামামৃত এবং প্রার্থনামৃত ৷ 
গৌবকৃষ্ণবিলাসামৃত ও গৌবকৃষ্জলীলামৃত অংশ দুইটিতে যথাক্রমে “বাগার্ণব' ও “তালার্ণব' 
নামে বাগেব ও তালেব নিবন্ধ সংযুক্ত ছিল, অথবা যোগ কবিযা দিবাব ইচ্ছা ছিল । 


গীবকৃষ্ণবসামৃত গাঙবম কিছু উজ্জ্বল মতে 
গৌবকৃষ্ণতাবনামূত অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে । 
গৌবকুষ্ণচবিতামুত জল্মাদিক ক্রম সুচাকবীতি 

গৌবকৃষ্জবিলাসামৃত বা নার্ণব গ্রন্থ সঙ্গতি তথি | 
গৌবকৃষ্ণলীলামৃত তালার্ণৰ তাহে সঙ্গতি ক্রমে 


নিতাযসেবামত নামামূজ গীত প্রাথনামৃত 'ভনে ঘনশ্যামে ॥ 
প্রতোক “অমৃত” আবাব একাধিক “আশ্বাণ'এ বিভক্ত | 
বিশ্বনাথেব সঙ্কলনে চণ্তীদাসেব কোন পদ নাই কিন্তু ঠীহাব শিষটপুত্রেব সঙ্কলনে 
৮গুীদাসেব পদ তো আছেই, এই কবিব প্রতি সঙ্ক* শ্তাব শ্রদ্ধাঞ্জলিও বহিযাছে ' নবহবিব 
( ?) এই খণ্ডিত পপে “নানোব” এ বাসুলী-চশীদাস-বঙ্গকিনীব বোধ কবি সবচেষে পুবানো 
উল্লেখ পাইতেছি । 


জয জয দযা নয চণ্জীদাস মশ্ড৬ সকল গুণে 
অনুপম যাব যশ বসাযন গাঅত জগত জন । 


নানোব গ্রামে [তে] নিশি সমযেতে বাসুলী প্রসন্ন হইযা 
বাই-কানু নব চবিত বচিতে কহএ নিকটে গিএ্া | 


৩৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


শুনি ভাবে মনে জানি পন দেবী কহে কি চিন্তহ চিতে 
সুখমযা তাবা ধুবিনা দবশে ফুবিবে বিবিধ মতে 
ইহা শুনি [চণ্ডা] প্রভাতে চলিল প্রণমি বাসুলী পায 
ধুবিনী দবশ বসে ফুবে সব কি দিব হুলনা তায! 


শ্রীনিবাস আচার্যেব বৃদ্ধ প্রপৌত্র বাধামোহন ঠাকুব অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমভাগে এক 
পদসংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন কবিযাছিলেন 'পদামুতসমুদ্ব' নামে । তাহান একটি সৎস্কুত টাকাও 
তিনি লিখিযাছিলেন, নাম "মহাভাবানুসাবিণী' | পদামু৩সমুত্রে সংগৃহীত পদস খ্যা ৭১৬ । 
তাহাব মধ্যে সঙ্কলযিতাব নিজেব পদ ২২৮ । বাধামোহনেব পদাবলী বৈশিশ্টানাঁভি ৩ 
গোবিন্দদাস কবিবাজেব অতান্ত দূবল, ছীকা অনুকবণ ॥ 


২ পদকল্পতক 


“বৈষ্ণবদাস”_ আসল নাম গোকুপানন্দ সেন গীতকক্মতক বা 'পদকগ্পতক শামে যে 
বিধাট পদসর্ণহ৩1 কবিযাঞিেন ঠাঠা বেঞ্চবপদাবলা সবিৎস'গব । ইহাব নিবাস হিল 
কাটোযাব কযেক ক্রোশ উদ্ভবে টেঞা-নৈদাপুব গ্রামে | বিশ্বনাশ নবহাব বাধাননাহন ও 
বৈষ্ণবদাস-_এই পদাবলী -ব্যাসচতছয এবং তীহাদেব পথকতাঁ বামগোপাল দাস সকলেহ 
উত্তববাঢটেব একটি নিদিষ্ট অঞ্চলেব অধিবাসী “হলেন | ইভা লক্ষ" কবিবার মতো ।) 
বৈষ্বদাস যে-বাধামে।হন ঠাকুবেব শিষ। ছিলেন তিনি পদাম৩সমুধ্ধেণ সঙ্গলযিতা শ্রীনিবাস 
আচার্ষেব বংশধব বাধামোহন নহেন | তিনি ছিলেন টেঞ্া-নিবাসা “ঘিজ” হবিদাসেব 
বংশধন | - এই দ্বিতীয বাধামোহনও পদকাঁ ছিলেন পদকল্প৩কতে প্রাপ্ত 
বাধামোতন-শনিতান যে পদগুলি পদাম৩সমুদে নাই, পুঝিতে হইবে সেগুলি বৈষ্বদাসের 
গুকন বচন । শ্রীনিবাস আচাযেব সন্তান বাধামোহনেব বচনা হইলে এগুলি পদামুতসমুদে 
অবশ্যই থাকিত । বৈষ্ণবদাস যেখানে আচাযসন্তান বাধাল্মাহন ঠাকুবেব উল্লেখ কবিযাচ্ছেন 
সেখানে তীহাকে গুক বলেন নাই, ইহাও লক্ষণীয ৷ বৈধ্ুবদাস কীর্তন-গাষক ছিলেন ।** 
পদকল্পতক অষ্টাদশ শতাব্দাৰ একেবাবে শেষেল দিকে সঙ্কলিত হইযাছিল | ইহাতে 

পদামৃতসমুদ্রেব উল্লেখ আছে । বৈঝ্বদাসেব সংগ্রহটিন আসল নাম গীঙকল্প৩ক", পে 
গাযকপবম্পবায মুখে মুখে নাম পবিবর্তি৩ হইযা গিয়াছে । বৈষ্ণবদাস তীহাব সঙ্কলনেব 
ইতিহাস সংক্ষেপে দিযাছেন । 

শ্রীআচার্য-প্রভুবংশ শ্রীবাধামোহন 

কে কনিতে পাবে তাব গুণেব বর্ণন । 

যাহাব নিগ্রহে গৌবপ্রেমেব নিবাস 

হেন আচার্যপ্রভুব দ্বিতীয প্রকাশ । 

গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান 

জন্মিল আমাব লোভ তাহা কবি গান । 

নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ কবিযা 

তাহার যতেক পদ সব তাহা লেযা ৷ 

সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কল 


পদাবলী সংহিতা ও কীতনগান ৩৫১ 


প্রাচীন প্রাচীন পদ যাওক পাইল । 
এই শীঙকল্পতক নাম কৈল সাঝ 
পূববাগাদি কমে চাবি শাখা যাব । 
পদকল্পতক চাবি শাখায, এবং প্রত্যেক শাখা কতকগুলি কবিযা পল্লপনে বিভক্ত । ইহ'তে 
এক শত ত্রিশ জনেবও বেশি মহাজনেব লেখা তিন হাজাবেবও বেশি পদ সঙ্কলিত আছে । 
বৈষ্ঞবদাসেব এই সংগ্রহ ভাবতেব প্রথদেশিক সাহিত্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা । 
প্দকল্পতকতে পদগুলি সাজাইতে গিযা বৈষ্বদাস বৈষ্ণব বসালঙ্কানশাস্স্ত্ব মোটামুটি 
সকল কথাই সংক্ষেপে সহজ কবিযা বলিযাছেন এই অত্শটি স্বওস্্রভাবে নৈষ্ববসশাস্ত্রে 
একুটি উজ্জ্বল উপকমণিকা ৷ বৈষ্ধদাসেব নিজেব পদও অনেকগুলি সন্নিবিষ্ট আছে । 
সেশুলি অত্যন্ত গত্বানুগতিঞ্চ 


৩ গৌবসুন্দব ও দীনবন্ধু 


“সঙ্ীর্তনানন্দ (বা কীতনানন্দ ”) গ্রন্থে সক্কলযিতা শৌবসুন্দৰ দাস বৈষ্ণবদাসেব প্রা 
সমসামযিক ছিলেন বলিযা মনে হয । বীতনানন্দে প্রায় মাট জন মহাজনেব লেখা ছষ শত 
একান্নটি পদ মাছে তাহাব মাধা ক৩ব গুলি পদবল্পতকতে নাই 1১ 
“সঙ্কীতনামৃত' " অষ্টাদশ শতাব্দীব মধা ভাগে সম্কলিত হইযাছিল বলিয' অনুমান কবি । 
সম্বলধি তাৰ নাম দীনবন্ধু । পিতা বল্পবীকাণ্ত পিতামহ ণন্দকিল্শাব, প্রপিতামহ হবি ঠাকুব । 
“মধুমতী”্ব উল্লেখ হইতে বোঝা যায থে ছীনবন্ধু শ্রাথণ্ডেব বঘুনন্দনেব সম্তান অথবা 
শ্রীখণ্ড সম্প্রদাযষেব শিষ্য ছিলেন ।১১ স্ববচিও পদেব ভনিতায দীনবন্ধু নন্দকিশোবেব নাম 
কবিযাছেন । দীনবন্ধু কি তবে পিতামহেব কাছে মন্ত্র লইযাছিনলন ? 
সঙ্তীর্তনামৃত দুই খণ্ডে বি৩ক্ত পূর্ব * উওব । ইহাতে প্রা চল্লিশ জন মহাজনেব লেখা 
চাবি শত একানব্বইটি পদ আছে । ৩াহান মধ্যে দীনবন্ধু ওনিতাষ পদসংখণ দুই শতেব 
অধিক ৷ সন্কীর্তনামূৃতে বসশাস্ত্রেব লক্ষণ ভালো কবিযা দেওযা আছে । পদগুলি যেন 
উদাহবণেব মতো ব্যাখ্যা সবল | বহু শ্লোক আছে তাহাব মধো কযেক্টি দীনবন্ধুব নিজেব 
লেখা । বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশ্র ভাষাঘ বচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে । একটি ঘনশ্যামদাসেব 
গোবিন্দবতিমঞ্জবী হইতে (ওযা । মপবটিবও খনশ্যামেব বচনা বলিযা মনে হয। 
সন্কীর্তনামৃতে চণ্ডীগাসেব কোন পদ নাহ । (গাবিশ্দপাস কিবা? পুএ দিব্যসিংহেব একটি 
পদ আছে । দিব্সিংহেব কোন পদ আব কোথাও পাওখ। যায নাই। সংকীর্তনামৃত 
বসকল্পবল্লীব ধাবাবাহী 
অষ্টাদশ শতান্দীব পদাবলী-বচযিতাদেব মধো দীনবন্ধু যে নগণা নহেন তাহাব 
প্রমাণস্ববপ হালকা চালেব একটি পদ উদ্ধৃত কবিতেছি ৷ (এই ধবানব পদ কীতন গানে 
অত্যন্ত জমিযা উঠে |) কৃষ্ণকে আনিযা বাধাব প্রাণ বাঁচাইতে হইবে__ এই ব্যাকুল সংকল্গ 
লইযা দৃতী কৃষ্ণেব অন্বেষণে বাহিব হইযাছে। 
চলল দূতী কুপ্তীাব জিতি মন্থবগতি গামিনী 
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি চঞ্চলমতি চাহনী । 
জঙ্গলতট পদ্থ নিকট আসি দেখিল গোপিনী 


৩৫২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


গোপ সঙ্গে শ্যাম বঙ্গে গোঠে কবল সাজনি 
না-পাঞ্ঞা বিল আঁখি ছলছল ভাবিযা আকুল গোপিকা 
নাথ বমণ দবশন বিনু কৈছে জিযব বাধিকা | 
যামুন-কৃল চম্পকমূল তাহে বসিল নাগবী 
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ হইল বিপদ পাগলী ॥ 


৪ রাধামুকুন্দ, কমলাকান্ত, নিমানন্দ ও গৌবমোহন 


পদামৃতসমুদ্র-পদকপ্পতক-সক্কীর্তনানন্দ প্রভৃতি দেখিযা বাধামুকুন্দদাস “মুকুন্দানন্দ' নামে 
একটি সঙ্কলন কবেন 1 বাধামুকুণ্দ শ্রানিবাস আচার্যেব এব প্রধান শিষ্য গোবিন্দচবণ 
চক্রবর্তীব১৮ বংশধব | তাঁহাব পিতাব নাম পতিতপাবন । আব কান পবিচফ পাওযা 
যাইতেছে না । মুকুন্দানন্দ দুই ভাগে € পূর্ব ও “উত্তব ) ও যোল শ্ভবকে বি৬প্ত । পদসংখ্যা 
৬৫৯ | বাধামুকুন্দেব নিজেব বচি৩ পদ পনেবটি | গনি তায “বাধামুকুন্দ” ও “মুকুন্দ” দূইই 
আছে । সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শঙাব্দাৰ শেষ কিংবা উনবিশ শতাব্দীব প্রানস্ত | সংকলনটি 
অপ্যাপি অমুদ্রিত | 

কমলাকাস্ত দাসেব 'পপবত্বাকব' - ১৬২৮ শকাব্দ ১২১৩ সালে ( ১৮০৬-০৭ অন) 
বর্ধমানে সঙ্কলিত হইযাছিল । পদসংখ্যা ১৩৫৮, তাহাব মে) সঙ্ধলমিতাব নিজেব বাসনা 
সংখ্যায় বিশ ।* কমলাকান্তেব পিতা বজবিশোধ, মনুভ' কল্সিণীকান্ত ৷ জা শ্রীকবণ 
(অর্থাৎ উওখ বাটায কাযস্থ) । নিবাস উত্তববাটে পিউব গ্রামে |"  কমলাকাস্ত 
গদাধব-পণ্ডিতগোষ্ঠীব নটধবেব শিষ্য ছিলেন । পুথিটি অদ্যাপ অমুদ্রিত । 

নিমানন্দ দাসেব “পদবসসাব২২ পদবস্বাকবেব সমসামযিক সঙ্চলন বলিখা মনে হয । 
ইহাতে সঙ্কলিত পদেব সংখ্যা শ্রাষ ১৭০০, তাহাব মধে। প্রা সাডে ছয শ পদ 
পদকল্পতকতে নাই ।  পুথিটি অদ্াপি অমদ্রিও । 

গৌবমোহন (অথবা গৌবামোহন) দীসেব 'পদক্গলতিকা' * উনবিংশ শ ঠাক্দীব গোডাব 
দিকে সঙ্কলিত বলিযা অনুমান কবি । সঙ্কলনটি খুব ছোট তবুও মল্যবান । ইহাতে “নুপ 
উদযাদিত্য” শুনিতায একটি পদ পাওধা গিযাছে ॥ 


৫ নটবরদাস, উদ্ধবদাস, চন্দ্রশেখব ও শশিশেখব 


অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমভাগেন (অথবা সপ্তদশ শঙাবীব শেষ ছাণেব) একজন উল্লেখযোগা 
পদকতাঁ ছিলেন নটববদাস 1১৫ ইহাব পদসহ্গলন গ্রন্থ হহল 'বসকালিকা” |” ইহাতে 
বলবামদাসেব, জ্ঞানদাসেব, 'গাবিন্দদাসেব, বাসুদেবখোষেব এবং শিবানন্দেব দুই একটি 
কবিষা পদ উদ্ধৃত হইযাছে। বসকলিকা হইতে নটববেব নিজেব একটি পদ উদ্ধৃত 
কবিতেছি । পবে পদটি চস্তীদাসেব নামে পাওযা গিযাছে । 
ববাডি বাগ 
খবেব বাহিবে দাণ্ডে শতবাব তিলে তিলে আসো যায 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম তলা পানে চাষ । 
বাধে এমন কেনে বা হল্যে 
গুব দ্ুকজন ভয় না মানহ কোথা ব' কি দেব পাল্যে। ধ্ু। 


পদাবলী সংহিতা ও কীর্তনগান ৩৫৩ 


সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্ববণ নাহি কর 

বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি ভূষণ খসাঞ্া পব । 
বয়সে কিশোবী বাজার ঝিয়াবি' তাহে কুলবধূ বালা 

কিবা অভিলাষ বাডাযে লালস না বুঝি তোমাব ছলা । 
তোমাব চবিতে হেন বাসি চিতে হাথ বাডাইলে চান্দে 

এ নটবব- দাসেব অনুভব ঠেকিলে কালাব ফান্দে 1২" 


পদকল্পতরু-সম্কলযিতা “বৈষুবদাস” ছদ্মনামা গোকুলানন্দ সেনেব বন্ধু কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার 
“উদ্ধাবদাস” ভনিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন । উদ্ধবদাসেবও বাস ছিল 
মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমায় টেঞ্া-বৈদ্যপুব গ্রামে ৷ ইনিও ' দ্বিজ” হবিদাসের বংশধব 
রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন ।২ পদকল্পতকতে “উদ্ধবদাস” ভনিতায পদসংখ্যা প্রা 
*যতাধিক । ইহাব মধ্যে কতকগুলি পূর্ববর্তী একাধিক কবি উদ্ধবদাসেব বচনা 1১৯ 
_ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুইএক দশকেব পদকতাঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
চন্দ্রশেখর-শশিশেখব | কেহ কেহ অনুমান কবেন যে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই ভাই এবং 
আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাঁদড (কিংবা পড়ান) গ্রামনিবাসী গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুণ্র 1 
কিন্তু বিভিন্ন পুথিতে এই দুই ভনিতাঘ উলটপালট দেখা যায় এবং সব পদেই নাম দুইটির 
বাবহার ছন্দেব সঙ্গে মিল বাখে, তাই দুইটি নাম একই ব্যক্তির বলিযা অনুমান কবি । ছন্দে 
হস্ব-দীর্ঘ মাত্রাব তাবতম্যে “শশি" (** ৯) ও “চন্দ্র” (-*” পাই । চন্দ্রশেখব-শশিশেখরের 
পদ বেশির ভাগ পাওযা যায “নাধিকাবত্্মালা”য ।১১ অন্যত্রও কিছু কিছু পদ মিলিয়াছে ।৩* 
ধীব ও চপল উভয চালেব ছন্দে লেখা পদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরেব বৈশিষ্ট্য প্রকটিত | 

চন্দ্রশেখব-শশিশেখরেব মান-ঘটিত পদাবলী এখনও কীর্তিনেব আসর জমাইযা রাখে । 
কীর্ডন-গানের যে রীতি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল (এবং এখন পর্যস্ত চলিযা 
আসিযাছে) তাহাতে চন্দ্র শেখব-শশিশেখবের কৃতিত্ব অনেকখানিই আছে । নিম্নে তিনটি পদ 
উদ্ধাত করিতেছি । প্রথম দুইটি সুপরিচিত । 

জিতি-কুঞ্জব গতি মন্থৃব চলত সো ববনাবী 

বংশীবট ষাবট-তট বনহি খন ফেবি । 

মদনকুঞ্জে শ্যামকুণ্ড- বাধাকুণু-তীবে 

দ্বাদশ বন হেবত সঘন শৈলছ কিনাবে। 

যাহা ধেন সব কবতহি বব তাহি চলত জোবে 

শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবাবে | 

বমুনাকুলে নীপহিমূলে লুঠত বনয়ারী 

চন্দ্রশেখর ধূলায় ধূসর কহত প্যারী প্যারী ॥৩০ 


অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা 
হরিবৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে-দহনা । 
কোক্িলকুল কুহু কুহরই অলি ঝঙ্কর কুসুমে 
হবি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে । 
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি গাওত হবিনামে 
যৈখনে শুনি  তৈখনে উঠি নবরাগিণী গানে । 


৩৫৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


ললিতা কোবে কবি বৈঠল বিশাখা ধবে নাটি** 
চন্দ্রশেখবেত€ কহে গোচাবে জীউ য'ওত ফাটি ॥৩১ 


মাধব-দবশনে মানন্দ উপজল পিবীতি-সাযবে ডুবি বাই 
আনন্দ লোব নযনে বহি যাওত কহতহি সখী-মুখ চাই। 
আজু বজনী ধনি জাগি পোহাওল পেখনু প্রিষ-মুখচন্দা 
জীবন যৌবন সফল কবি মানিনু অব মুঝে গেও দুখধন্দা । 
কানু গেহ হাম গেহ কবি মানিনু দেত মানিনু নিজ দহা 
আজু মঝু জনম সফল কবি মানিনু দূবে গেও সবহু সন্দেতা | 
কোকিল অবহুৎ* মধুব [মধু] ভাখনহু গগনে উদয কক চন্দা 
পাঁচ বাণ অব” ল্রাথ শত হউ** মলয সমীব বহু মন্দা ৷ 
আজু কুঞ্জে অলি লাখ লাখ ঝঙ্কক বনুক দক্ষিণপবনে 
বসন্ত ধতু অব নীতি নীতি ঠউ* চন্দ্রশেখব পবমাণে ॥ 
মনে হয উপবেব তৃতীয় পদটি কোন প্রাচীন মৈথিল অথবা বরজবুলি পদ অথবা 
পদাংশেব আধাবে গঠিত । চন্দ্রশেখব-শশিশেখব যে “বিদ্যাপতি"ব অন্ধ অনুকবণ কবিতে 
ছাডেন নাই তাহাব অতিবিক্ত প্রমাণ এই ভনিতা, 
প্রিযা বিনে সবহু উপহাস 'ব 
চন্দ্রশেখব কহে লছিমাদেই পবমাণ বে ॥ 
সংস্কৃত-ব্রজবুলি মিশ্র সংলাপময পদেব উদাহবণ 
বাধা ॥ কত্ত" শ্যামলধামা ? 
উদ্ধব ॥ হবিকিক্কব হাম উদ্ধব-নামা | 
বাধা ॥ অন্য হবিঃ স কুত্র ? 
উদ্ধব ॥ মধুপুবে বসই ববজ-জন মিত্র । 
বাধা ॥ কুকতে কিং মধু-নগবে ? 
উদ্ধব ॥ কংসক পক্ষ দলন কবি বিহবে 


পুন পুন পুছই গোবী 
চগ্্রশেখব কহে প্রেমভিখাবী ॥* 


৬ জগদানন্দ 


পদকতাঁ জগদানন্দ (ঠাকুব) গোবিন্দদাস কবিবাজকে অনুসবণ কবিযাছিলেন । ইনি শ্রীখণ্ডেব 
বঘুনন্দনেব বংশধব, সেনভৃমে জোফলাই গ্রামে বাস কবিযাছিলেন । ১৭০৪ শকাব্দে € 
১৭৮২-৮৩ অন্দে) জগদানন্দেব মৃত্যু হয । জগদানন্দেব পদাবলী সঙ্কলন কবিযাছিলেন 
কালিদাস নাথ । এই সঙ্কলনেব* ভূমিকা জগদানন্দেব জীবনী বিষষে তথা সংগৃহীত 


আছে! 

ধ্রনিঝঙ্কাবে ও শব্দচিত্রে জগদানন্দ বৈশিষ্ট্য দেখাইযাছেন । শব্দকোষে ই্হাব বেশ 
অধিকাঝ ছিল । পদকতবা যাহাতে সহজে মিল খুঁজিযা পান এই উদ্দেশ্যে জগদানন্দ 
“ভাবাশব্দার্ণব' নামে সমধবন্যাত্মক শব্দকোষময পদাবলী বচনায প্রবৃত্ত হইযাছিলেন ৷ এই 
অসমাপ্ত বচনাটি কালিদাস নাথের সঞ্কলনে ছাপা আছে । জগদানন্দ গীতগোবিন্দের 
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অনুবাদেও হাত দিযাছিলেন |* 
নিম্সে উদ্ধৃত পদটি জগদানন্দেব আদর্শ বচনা বলিযা নেওযা যায । 
মঞ্জু বিকচ-কুসুম-পুঙ্জ মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ 
কুঞ্জবগতিগার্জগমন মঞ্জুল কুলনাবী 
ঘনগঞ্জন চিকুবপু্ মালতী ফুল মালে বঞ্জ 
অঞ্জনযুত কঞ্জনযনী খঞ্জনগতিহাবী 
কাঞ্চনকচিকচিব অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ক অনঙ্গ 
কিন্কিণী কবকক্কণ মৃদু ঝন্কৃত মনোহাবী 
নাচত যুগ ভুক-ভুজঙ্গ কালিদমনদমন বঙ্গ 
সঙ্গিনী সব বঙ্গে পহিবে বঙ্গিল নীল শাবী । 
দশন কুন্দকুসুমনিন্দু বদন জিতল শবদ ইন্দু 
বিন্দু বিন্পু ছবম ঘবমে প্রেমসিন্ধু প্যাবী 
ললিজাধবে মিলিত হাস দেহদাপতি তিমিব নাশ 
নিবাখ বপ বসিক ভঁপ ভূলল গিবিধাবী । 
অমবাবতী-যুবতীবৃন্দ হেবি হেবি কপ পঙল ধন্দ 
মন্দমন্দ-হসনা নন্দনন্দন-সুখকাবী 
মণিমাণিক নখ বিবাজ কনকনৃপুব মধুব বাজ 
জগদানন্দ থল জলকহ চবণকে বলিহাবি | “* 
জগদানন্দেব লেখা কযেকটি চিত্রগীতও পাওয়া গিযা্ছে । একটি উদ্ধৃত কব্তিছি 15৫ 
বিজোড ছত্রেব আদ্য স্মক্ষবগুলি লইলে যে বাক হয-_“যাঅব মাজী কি কালি”__তাহা 
বৃন্দাবনে বাধাব প্রতি দ্বাবকাপ্রবাসী কৃষ্ণেব আশ্বাসবাণী । 
যামিনী দিনপ্তি গগনে উদয কক 
কুমুদ কমল ক্ষিতি মাঝ 
মপবশ দুুক পবশ বস কৌতঞ 
নিতি নিতি জগতে বিবাজ | 
বব বামা হে বুঝবি তৃষ্থ সুচতুব 
অশ্পন পবাণ বাক কব সৌঁপিযে 
সো পুন কভূ শহে দূব ॥ প্র ॥ 
জীবন অবধি হাম আপনা বেচলু 
তন মন এক কবি তোএ 
কিষে হুযা বলবত প্রেমপদাতিক 
তিল আধ নাতেহ €?) মোএ 
কাঞ্চন-বদন কমল লাগি লো” 
মধুকব মবত পিযাসে 
লিখনক আদি  আখব মেলি সমুঝবি 
কহে জগদানন্দদাসে ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু বাক্তি খুচবা পদ বচনা কবিযাছিলেন | তাহাব মধ্যে মুসলমান 
কবিও অনেক আছেন ॥*১ 


৩৫৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


৭ আখর, ছুট ও তৃক 


অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হইতে কীর্তনগান-__যাহা আসবে আনুষ্ঠানিকভাবে, বৈষ্ণব 
মহোৎসবে অথবা সম্পন্ন ব্যক্তিব শ্রাদ্ধবাসবে. গীত হইতে থাকে-_তাহা পুথিতে অথবা 
সঙ্কলনগ্রন্থগুলিতে যে পুবানো ছাঁদে বক্ষিত আছে তাহা হইতে কিছু ভিন্ন এবং পবিবর্ধিত 
আকাব পাইল । প্রথম দিকে এই বর্ধনবীতি গাযকেব নিজস্ব ভঙ্গিমাত্র ছিল | গান কবিবাব 
সময শ্রোতাকে বুঝাইবাব জন্য দুইচাব কথা (আখব”) যোগ কবিযা এবং তাহা দ্বাবা তান 
বিস্তাব কবিবাব সুযোগসূত্রে এই পদ্ধতিব আবিভাবি | তাহাব পব কথকতা বীতিব প্রভাব 
আসিযা গেল | পদাধলী ব্যাখ্যাব দিকে ঝোঁক পড়িল, অথচ গান ভঙ্গ কবিযা বাখ)া চালানো 
যায না। সুতবাং সুব ও তাল থামিতে না দিযা এবং ব্যাখ্যাঅংশকে যথাসম্ভব ছন্দে__বুকনি 
ছডাব ছন্দে-_ গাঁথিযা পদ প্রসাবিত কবা হইল 1 এই ছন্দোময ব্যাখ্যান্মক ও তাববিস্তাবময 
মূলপদাতিবিস্ত অংশকে বলে “ ছুট” অথবা “ঠক” |” ' পদাবলীব পবিচি৩ অর্থাৎ হাপা বপে 
ছুট-তকেব দেখা মিলে না । দৈবাৎ কীতন গাযকেব খাতা হইতে মুগ্রি৩ পদাবলীতে একেব 
সন্ধান পাই | যেমন, 
গোপালে সাজাইতে নন্দবানী না পাবিল 
যতনে কানাইব চুডা বলাহ বাহ্গিল। 
ললাটে তিলক দিল শ্রীণাম আসিযা 
নপুব পবায বাঙ্গা চবণ ঘেবিযা । 
ঘনবামদাস বোলে কান্দিতে ঝান্দিতে 
মমনি বহিল বানী বদন হেবিতে ॥ 
এই পদটিতে “নুপুব পবায বাজা চবণ হেবিযা”__ এই ছএ্রেব সঙ্গে হক, 
নপুব পবাবাব কালে দেখে কত 
শ্রাদাম চবণতলে বে। 
সুবল দেইখা যা ভাই 
পাষে তুঞির আছিস আব জামি মাছি বে 
কানাই কভু মানুষ নয তাই । 
আব এঠোঃ দেওয়া হবেশা খে। 
এঠ্যো শেওযা বে ।*১ 
মান কান্ধে চডা হব নাবে | 
কান্ধে কবা বৈ * 


টীকা 


১ বহুবাব মুদ্রিত । প্রাটীনতম (”) সতস্কবণ ১৮৭৫ অন্দে ছাপ' । 

২ ফাঁদিয়াছিলেন বলিতেছি এইজনা যে সঙ্কলন দুইটিব সম্পূর্ণ পুথি পাওয যায় শাই । 
মনে হয বিরাটভাবে কল্পিত গ্রচ্থ দুইটি নবহবি সম্পূর্ণ করিতে পাবেন নাই । 

৩ হুরিদাস দাস প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৪৬১ » ১৯৪৭) 

৪ হরিদাস দাস প্রকাশিত (চৈতন্যান্দ ৪৬২ * ১৯৪৮)। 
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৫ নিতীস্ত খণ্ডিত পুথি হবিদাস দাস কর্তক মুদ্রিত ( গৌড়ীয বৈষুবসাহিতা মধ্যে)। 

৬ স্বামী প্রজ্ঞানা নদ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯৫৬) 

৭ হুবিদ'স দাস প্রকাশি ৩ (চৈতন্ান্দ 9৬ ১৯৪৮) | এই সংস্কবণে পদস্থ মোট ১১৭১ । শিবচন্ধ শ্ালব 
সংগ্রহে ২০৫ পাতাব যে পুথ ছিল (সা পপ ৮ পৃ ১৮৬)তাহাই হবিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হই্যাছে । একটি পুথি 
ত্রিপুবা দরবাবেব সণগ্রাহ আছে বলিযা আুনিযাছি । তাহাতে পদসণ্খ্যা ১৪৯৬ । ইহাব প্রথম ৩৩০ পদ মহাবাজা 
ধীবচন্দ্রমাঁণকা কর্তৃক আগরতলা হইতে ১২৯৮ ব্রিপূবা/ন্ প্রকাশত হইযাছিল 

৮ ক্রীবোদচন্দ্র র'যেব ঘনশ্যামদাস প্রবস্। পরষ্টৰ (সাহিত্য মাশ্থিন ১২৯৯ সাল) । 

৯ বহবমপুকে বাধাখমণ যন্ত্র হইতে কমনাবাযণ বিদ্যাবত্ব কক প্রকাশিত (১৭৮৫ সাল) 

১০ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৬৬ । বহু সৎস্কবণ হইযাছে । সেগুলিব মাধ্য উল্লেখযোগ্য সতীশচশ্দ্র বায সম্পাদিত ও খঙ্গীয 
সাহিত্যপবিষৎ ক :£ক প্রকাশিত (পাঁচ খণ্ডে ১৩২২ ৩৮ সাল) । পথব আকানে ছাপা | ১২৯৯ খঙ্গাব্দ । কলিকাতা অপাব 
চিৎপুব বোড শিশু গোম্বামীব লেন ৫০ ন* গবনে সেন যন্ত্রে শ্রীনযাগীন্দ্রচ্্র চক্রবন্ঠীব দাবা মুদ্রিত প্রকাশক দ্বগন্নাথ 
দাস। 

১১ সাপপ ১৭ পু ৬৫ ৬৯। 

১২ “জন্মিশ আমাব লোভ তাহা কবি গান 

১৩ বানাযাবীলাল গোস্বামী সম্পদ্দনায বহবনপুব হই" প্রকাশিত 

১৪ হিব্রলি পৃ৬৫ ৩০২ ৫ দ্রষ্টব্য । 

১৫ অমুশ্যঢবণ বিদ্যাডূষণ সম্পাদিত ও কষ্গীয় সাহিতাপবিষত পরকাশি * (১৩৩৬ সাল) পুথিব লিন্দিকাল ১৬০৬ 
শকাধ ( ১৭৭৩) । হহা সঙ্কলন-কাল ১৩যাও সপ্তব | 

১৬ পদদস খা ৪৮ 

*৭ পা পাপাব১ প্র ৭ । এইটি কবিব শ্বহশ্তনলিখিত নল গ্রহ হিবলিপ ৩৪১৭১ পরষ্টব | 

১৮ ইনি কাব তোবিন্দপাস ৮ক্তবল হইঠে পাবেন । 

১৯ সাপপস১পু ১ এ পণ্িব লি্পবল » ১৮ সাল । ইত সম্থলেন সমাপ্রুকাল এন পরথিটি মুল খলিযা নে 
হয় 

২০ সতীশচগ্দ্র বাঃ সঙ্কলিত অপ্রকাশিত পদবরাবনী $নিকা প 

২১ কাটোয'ব প্রা চাব ৬ঞাশ পশ্চিম । 

২৭ সাপপ ২১ প ১২৭ ₹ ৩১ 

২৩ পদ্বত্ুকবেব এ পদবপসাবেব নত পদক সশীশচন্দ লা ভপশীশিত পদনতাল নাম দিয়া প্রকাশ 
কবিযাছিলেন ( ১৬০) 

«» বটতলা হইত বন্তবাব কাশি" প্রথম) মুপণ ১৮৯1 ১:এ৬ আনা এই নাম একটি স্বতন্ত্র সঙ্ধলন 
ছাপা হইয়াছিপ হি ব্রি প৭ ধ্রচল। 

২৫ পদকল্প ৩৫৫৬ এই *শিশহি দুইটি সদ আছ | 

৬ ক₹ ১১২৭ । লাপিকাল ০২? সাল শাবিস্বব অঙ্গ পন লঁখত লিপি পুবাতল ছখপর পুথি ১১৭৫ সালব 
এাদকেব লেখা নয ধলিয'ই মনে হয । 

৭ পূ ৬খ। 

২৮ সাপপ ১প ১৯ 

২৯ হি বুলি পু ৮৫ ৮৬। 

৩০ বীবভৃমবিববণ ৩ পু ১৫৩ । কীদডায জ্ঞানদাসে? শিবাস ছিল | 

৩১ সতীশচগ্্র বায় সম্পাদিত ও নধুসুদন অধিকাবী কর্তৃক আলার্টী হুগলী হইতে প্রকাশিত (১৯২৮) । বমণীমোহন 
মল্লিকের সঙ্ধলন শশিশেখব এ (১৩০৪ সাল) প্রমশখব বশীশশশবেব কতকগুলি পদ স্গৃহীত আছে । 

৩২ ক ৩৯৭২ (লিশিকাল ১২ ৬ সাল) ইহাতে চন্দ্রশেখব ভনিতায সাতটি ও শশিশেখব তনিতায দুইটি পদ 
আছে। 

৩৩ এই পদটিতে পূর্বে উদ্াং দীনবন্ধুদাসব্ পদের অনুকবণ লক্ষণীয | 

৩৪ পাঠাস্তরে “নাটিযা” অর্থ পাড়ি । 

৩৫এ “শশিশেখবে" । 

৩৬ প্র “ফাটিয” । 

৩৭ পাঠ “জবন্ু” “জব” যে মূল পুথি দেখিযা এই পুথি লিখা হইযাছিল 'তাহাতে নিশ্চযই পাঠ ছিল “যব” 'যবহু” । 

৩৮ পাঠ “হউক”। 


৩৫৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৩৯ এঁ “নিতি হউক” । 

৪০ ক ৩৯৭২ । 

৪১ নায়িকাবত্বমালা ৫৪ | 

৪২ শ্রীজগদানন্দ পদাবলী (১৩০৬)। অনুলচন্দ্র গোস্বাী দ্বিতীয সৎস্কবণ বাহিব কবিযাছিলেন ৪৩২ ১" 
সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধীবানন্দ ঠাকুব একটি সৎস্কবণ করিয়াছেন * হি ব্রলি পু ১৩৫ ৪১ ধ্রুব) | 

৪৩ স ১৮৫ (প্রথম পাতা মাত্র) 

88 শ্রীজগদনন্দ পদাবলী প্‌ ২১ ২৩ 

৪৫ হি ব্রলি পু ২৩৫ ৩৬। 

৪৬ মুসলমান করিদেব পদাবলি সপ্গ্রহ পথক হাব কবিযাছিলে* বুশীসু্পব স নাল হ হাব পণ কবিয়াছেন শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য আহমদ শবাফব সম্কপন (সাঠিও। পরিকা ৭৬৭ প ১2১৯) বাশি ভাব ভল্লিখাযাগ। 

৪৭ “তুক শব্দটিন মান ছিল বোধ তয মন্্রময ছন্ডা বা ছা নঙ্ধ তুঁকশাব শকটিল মাল 2ুক আছে হিন্দীল্ত 
ছাড়া অথব' £17/ছ7€ অর্ধেহি তব বাকহুত হয 

৪৮ অথাৎ উচ্ছিষ্ট 

৮৯ থা বাতী * 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
রামাঘণ মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা 
১ বীতি পবিবর্তন 


বাঙ্গালা সাহিতে) বামাধণ মহ।ভাবত ও পুবা কাহিনাব পর্ব ইহাস আগ বলিযাছি। 
(কৃন্তিনাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীব আব কাশাদাসকে সপুদশ শতাব্দীব মালোচনাখ বিবেচনা 
কবিযাছি | ক্ডিবাসেব বিবেচনা পুবাপবি একাডেমিক অথাৎ ইতিহাসবিচাবনি্ নয যদি 
শুধু প্রাপ্ত পু লইযা বিচাব কবিতে হয ওবে কু্তিণাসকেও ন্াশীদাসেব সঙ্গে সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ধবা উচিত |) পঞ্চদশ ষোঙশ শতঙাব্দীব দেখমঙ্গল পাঞ্চলিক। গনেন ষে বীতি 
ছিল সে বীতি ধীবে ধীবে পদাবলী-কীতন পুবাণ পাঠ ও কথক হাব দাবা প্রতিহত হইয' 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্ীর্ণপ্রসব হইযা পগিধাছিল । মঙ্গল পাঞ্চালিবাব প্রাচীন বাতি প্রধানও 
ধর্মমঙ্গল-গানেই নিবদ্ধ পহিযা গেল । কোন কোন অঞ্চলে ১ণ্তামঙ্গল ৩ মনসামঙ্গল গানেও 
প্রাচীন গানেব বাতি যথাসম্ব অপবিবতিত ছিল | কিগু ৮'মঙ্গল ও মনসামঙ্গল 
ধর্মমঙ্গলেব মতো দেবপূজা মনুষ্টানেব অঙ্গকূপেই গীত হইত না দেবপুজা-অনুষ্ঠানেব 
বাহিবেও মনসামঙ্গল চশ্তীমঙ্গল গান (শান যাইত | এমশি খোলা মাসবেব প্রচ অবকাশ 
পাইযা অষ্টাদশ শঙাব্দীব মনসামঙ্গলে ও চণ্তীমঙ্গলে পদাবলীব ও বেঠকি অধাত্মসঙ্গীতেব 
প্রভাব প্রবেশ কবিযাছিল | বান কথ। ধখনই ধমমঙ্গল মনসামঙ্গল চণ্তীমঙ্গলেব মতো 
পুবাপুবি আনুষ্ঠানিক গীতবস্তু ছিল না' । তাই এখানে কথকতাব বীতি, পাগুবকথাব প্রভাবে 
কিছু প্রকট | কৃষ্ণমঙ্গল-পার্চালিকা পদাবলীব ও ভাগবহ অনুবাদেব দোটানাধ পডিযা, 
দ্বিধাভিন্ন হই্যা যায । তাই অষ্টাদশ শতাব্দীব কুফ্ণমঙ্গলশ্রেণেব কঙকগুলি বচনাকে 
কৃষ্ণলীলা পদাবলি মালা আব বাকিগুলিকে কুঞ্চলীলা পথাবপ্রবঞ্ধ বলিঠে পাবি ॥ 


২ বামকথা নিবন্ধ ও পালা 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুবা বামকথা নিবন্ধ ছাডাও সে কথাব অংশ অবলম্বনে ছোটখাট বচনা 
বিস্তব প্রস্তুত হইযাছিপ । ছোট ছোট পাপাব মধ্যে সবচেযে প্রচলিত হইযাছিল লঙ্কাকাণ্ডেব 
অন্তর্গত “অঙ্গদ-বাযবাব কাহিনী | অঙ্গদ-বিভীষণ-কালনেমিব “বাযবাব” (অথবা 


৩৬০ বাঙ্গালা সাহিতোোব ইতিহাস 


“কাযবাব”) নিবন্ধেব অধিকাংশ লেখকই মল্লভূমিব (অথাঁ বাঁকুডা-অঞ্চলেব) লোক । 
বায়বাব শব্দেব অর্থ, বাজদ্বাবেব অর্ধ বাজসভাব বর্ণনা এব* বাজস্তুতি ।৯ ষোডশ শতাব্দীব 
শেষ হইতে মোগলশাসনেব টানে যখন ছোটখাট হিন্দুবাজ্য একে একে লোপ পাইতে লাগিল 
তখন জনসাধাবণেব মন হইতেও প্রকৃত্্ বাজমহিমাব ও বাজদ্বাবেব এম্বর্ষেব স্মৃতি মিলাইযা 
আসিতে থাকিল । বাজদ্বাবেব সঙ্গে সাধাবণ শ্রোতাব কিছুমাত্র পবিচয না থাকা 
বাজৈশ্বর্ষেব প্রতি বালোচিত অবজ্ঞা এবং বাজসভাব ইতবজনোচিত বাকব্যবহাব বাযবাব 
নিবন্ধেব মধ্য দিযা প্রকাশিত । মল্লবাজাদেব সভাম ফাবসী ও নাগবী অক্ষব, হিন্দুস্থানী ভাষা 
এবং পশ্চিম অঞ্চলেব আদব-কাযদা অজানা ছিল না এবং চন্দ্রকোনা পশ্চিমা বামাযেত 
দিকেব কেন্দ্র ছিল । তাই এই মঞ্চলে হিন্দী-প্রভাবিত বাযবাব-কাহিনীব সমাদব | তবে 
প্রাচীনতম বাযবাব নিবন্ধেব মধ্যে 'কান কোনটিব ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা | ছন্দ অতান্ত হালকা 
চালেব। 
ফকিববাম “কবিভষণ” (বা কবিবাজ” বা 'তিষক ) প্রাচীনতম অঙ্গদ-বাযপাব' 
বচযিতাদেব অন্যতম | ইনি একটি সত্যণাবাযণ পাঁচালীও লিখিযাছিলেন তখন "হিন্দু বিন্ধু 
সিন্ধকে প্রবর্ত মল্ল সন' অথাৎ ১০০৭ মল্লাব্দ (১৭০১ ০২ আব) " সত্যনাবাযণেব 
পাঁচালীতে ফকিববামেব এইটুকু পবিচষ "পাই যে ঠাহাব জাতি ?বদা মাষেব নাম দেবকী' 
এবং তিনি বামতক্ত | সম্ভবত তিনি প্লামাধণ গাক ছিলেন 1? গ্রন্থ৮শষে মল্পবাজা ও 
বাজস্ভাসদবর্গেব জন্য 
৩ব পদে শ্রাবজ কবিএ সত্যপাব 
বিপ্রবার্গ পাইযা হহাবে দুআগীব 
মহাবাজা কল্যাল্ণ বাখিবে অবিন৩ 
পাত্র মিত্র লিকদাব মদাবগণ যত । 
আশীবদি ভিক্ষা আছে অন্যান্য বাযবাব পালা লেখক- বামচপ্দ্র- কবিচন্দ্র বামনাবাধণ বা 
“দ্বিজ' বাম (জযবামপুব নিবাসী), কাশীবাম (লক্ষ্মীবামপুবনিবাসী) , “দ্বিজ ওুলসী" 
খোশাল শমট্* মতিবাম ২ জগন্নাথ দাস" “দিভ দুলাল (আমুদান নিবাসী) 
ইত্যাদি । 
বামকথাময অন্যানা ছোটখাট কাহিনীব মধ্যে বেশি প্রচলন ছিল এইগুলিব- শিব-বামেব 
যুদ্ধ, লক্ষ্মণ-ভোজন ৩বণীসেনেব যুদ্ধ মহীবাবণ-বধ এবৎ শনমেধযজ্ঞ শিব বামেব যুদ্ধ 
পাওযা গ্যাছে কৃত্তিবাসেন১+ লক্ষণে ও কবিচন্দ্রেব * ৬নিতায হনুমান কক বক্ষিত 
শিবেব উদ্যানে লক্ষ্মণ ফল পাড়িতে গযা হণুমানেব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইযা পডেন। 
হনুমানেব পক্ষে শিব আব লক্ষ্মণেব পক্ষে বাম যোগ দে ওযায ব্যাপাৰ অনেক দূব গডায । 
অবশেষে পার্বতী মাসিযা মিটমাট কবিযা দেন । 
লক্ষণ ভোজন পাওযা গিযাছে কৃত্তিবাসেব শভনিতায | ৮ তবণীসেনেল যুদ্ধ পাই 
কৃত্তিবাসেব১ “দ্বিজ” দযাবামেব ও বামশক্কবেব"১ ভনিতায | মহীবাবণ বধ মিলে 
বামশক্কবেব -২ ও “দ্বিজ" সবাণীনন্দনেব+* ভনিতায | নবমেধযজ্ঞ পাওয়া যাইতেছে 
কৃত্তিবাসেব২ ও লল্ম্মণেব*« ভনিতায ৷ কৃত্তিবাসেব নামে যযাতিব পালা ১ ও 
'বজ্বনাভ-বধ'ও২৭ পাওয়া গিযাছে। 
একাধিক লেখকেব 'অদ্তত (বো অধ্যাত্ম-বা অদ্বৈত-বা শতস্কন্ধ-) বামাযণা-নিবন্ধের অংশ 


বামাযণ-মহাভাবত-পুবাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৬১ 


বলিযা মনে হয 1২৮ “কবিচন্ত্র” শঙ্কব চক্রবর্তী সংক্ষেপে অধ্যাত্ম বামাণ লিখিযাছিলেন ।২৯ 
বাম হাজবাব বাম-কথাব পুথি পাওয়া যায নাই । ইনি বামচবিত লিখিযা বর্ধমানের বাজা 
কীর্তিচন্দ্রেব কাছে মোটা বকম পুবস্কাব পাইযাছিলেন বলিযা প্রসিদ্ধি আছে ।১” “দ্বিজ” 
সীতাসুতেব বামকথা-নিবন্ধেব বিশিষ্ট নাম 'বাল্মীকি পুবাণ' ।০১ বিষ্ুপুবেব বাজা 
গোপালসিংহেব ও তাঁহাব পুত্র চৈতন্যসিংহেব আমলে সীতাসু'ত তাঁহাব গ্রন্থ বচনা 
কবিযাছিলেন ৷ যেমন ভনিতাধ 

বাল্লীকি-আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায 

মহাবাজা গোপালসিংহ-নাথেব জয জয । 


ছ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি পুবাণ 
মহাবাজা চৈতন্যসিহেব জয কব বাম । 
একস্থানে লেখকেব পোষ্টাব উল্লেখ আছে। 
ধিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি প্রবাণ 
সপবিবাবে পঞ্চাননদাসেব কল্যাণ 
“সীতাসুত” নাম কি মাতৃনাম-পবিচয তা বোঝা যাষ শা 
হবেকৃষ্ণ দাসেব বচিত 'বালীকিপুবাণ খামাযণ নহে ।'" বিষয হইল পৃন্দা দৈতোব 
বাল্মীকিত্ব প্রাপ্তি ৷ খুব ছোট বচনা, বে পুবাণেব ধবনে লেখা বক্তা নাবদ শ্রোতা উদ্ধব | 
কৃষ্ণদাসেব লেখা সংক্ষিপ্ত বামকথাব পুথি উন্তববঙ্গে পাওয়া গিযাছে ।* গুণবাজ খান 
ভনিতাযও সংক্ষিপ্ত বামকথা মিলিযাছে 1 এই বচনাব সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীব কবি 
গুণবাজ খানেব যোগসুত্র আছে বলিযা সন্দেহে কবি । 
বামগোবিন্দ দাস তাঁহাব বামাযণ শিবন্ধে। ": শনিতায নিজে নাম “বামগোবিন্দদাস 
“গোধিন্দবামদাস' “।গাবিন্দদাস” 'বাল্সীকিব দাস' “হনুমন্তদাস” ইত্যাদি নানাভাবে 
দিযাছেন | পিতাব নাম শোভাবাম, প্িহামহেব নাম কুঞ্জবিহাবী | ভবানীশঙ্কব বীড্জ্জেব 
লেখা কিক্বিম্ক্যা-কাণ্ডেব"৬ এবং আব কোন কোন পালাব পাথ মিলিমাছে । ইহাবা ছিলেন 
পাঁচ ভাই । পিতা বাম (কা বিজযবাম) পিতামহ গোবিন্দ । বামশক্কবেব লেখা 
অবণ্য কাণ্ডেব'' পুথি মিলিযাছে । পবোক্তি ঠবণীসেন-যুদ্ধ** ও মহীবাবণ-বধ** পালা 
ইহাবই বামকথা নিবন্ধেব অংশ বলিয়া মনে হয । ভনিতায “শঙ্কব"ও আছে । শিবচন্ত 
সেনেব “সাবদামঙ্গল * সংক্ষিপ্ত বামকথা । ইহাব নিবাস কাযা । পৃবপুকষেব নিবাস 
ছিল সেনহাটি । নডাইল-নিবাসী গঙ্গাবাম দত্ত বডগোছেব বামকথা-নিধন্ধ বচনা 
কবিযাছিলেন ,*১ ইহাব অপব বচনা উষাহবণ (বচনাকাল ১৬৯২ শকাব্দ ১৭৭০ 
অব্দ)5+, “সুদামা-চবিত্র**, ও “সতানাবাধণ পাঁচালী" । “দ্বিজ' সাফল্যবাম ও  ছ্বিজ' ধনপ্জীয 
দুইজনে মিলিযা যে বাম-কথা লিখিযাছিলেন সে নিবন্ধে অণণ্য-কাণ্ডেব পথ 
মিলিযাছে ।”* সাফল্যবামেব (সম্ভবত ধনঞ্জযেবও) নিবাস ছিল মল্লঙূমে কওলপুব গ্রামে । 
শ্রীবামচবিত্র কহে দ্বিজ সাফল্যবামে 
মল্লনাথেব অধিকাব কতুলপুব খ্রামে । 
দীনহীন ধনঞ্জয বামকথা কষ 
মল্লাবনিনাথেব সর্বথা হউক জম । 


৩৬২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


একটি উত্তব-কাগ্ড পথিব গোডাব দিকে গঙ্গাদাস সেনেব এবং “দ্বিজ” বাজীবেব ওনিতা 
আছে ।** বাম-অশ্বমেধ”* পালাব কবি কুমুদানন্দ দত্ত সম্ভবত ভাবত-পাঁচালী** বচযিতা 
কুমুদ দত্ত । “দ্বিজ” পথ্গনন্দ, “দ্বিজ” মানিকচন্ত্র, এবং বামচন্দ্র ভনিতায যথাক্রমে 
উত্তব-কাণ্ড১», লঙ্কা-কাণ্ড১* ও সুন্দব-কাণ্ডেব" পুথি পাওয়া গিযাছে। 

সোনামুখী-নিবাসী “দ্বিজ” শিববাম (বা শিববাম গঙ্গোপাধ্যায) বচিত “লক্ষ্পণশক্তিশেল' 
পালাব পুথিৎ১,“দ্বিজ” শল্তুসুতেব লেখা আদি-কাণ্ডেব পুথি, উৎসবানন্দ (“উচ্ছবানন্দ”) 
ভনিতায “সীতাব বনবাস”** ও “লবকুশেব যুদ্ধ'৫* পুথি, “নসিক কবিব ভনিতাখ 
“তাডকাবধ*: পুথি এবং বামানন্দেব শিষা বামনাবাণেব বামচবিত-নিবঙ্গেৰ কযেকটি ক্ষুদ্র 
খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিযাছে ।৭” একটিব লিপিকাল ১০৮১ মল্লাব (১৭৭৫-৭৬ অব) | 
জযদেব দাস বা জ্যদেব কবি"ব ভনিতায 'পদ্মলোচন-বধ' (পঙ্কা কাণ্ডের অন্তর্গত)" 
পাইতেছি । 

অন্যান্য ছোট ছোট পালা লেখক -__হট্র শমাণ্”, “দ্বিজ” গঙ্গাবাম" , “দ্বিজ 
পঞ্চানন১*, “দ্বিজ" দুগবাম১১, কল্যাণ দেব+", মনোহব সেন২* ইত্যাদি । 

ছোটখাট বামকথা নিবন্ধে যে ভনিতা পা€যা যাষ তাহা সাধাবণত বচধি তাব নাম বলিষা 
গ্রহণ কবা হয। কিন্তু মাসলে এসব শুনিতাৰ অধিকাংশই পুথি লেখকেব মথবা 
পাঁচালী-গাযকেব প্রক্ষেপ | ইহাদেব কেত কেহ 'কত্তিবাস প্রক্ততি প্রসিদ্ধ ববিনামেব সঙ্গে 
নিজেব নামটিও জুভিযা দিযাছেন । 

জীত ঘটক (“তনয শিখর ঘটক জী” ) ৬নিতায পনপবেব পুথিতে বচশাকাল আশ্ছ 
“বেদ পুষ্প বস চন্দ্র” ১৬৫দ শকাব্দ (১৭৩২ অব্দ।) | * এহ ৬নিতাফ নামাশাণব পথও 
মিলিযাছে । পুথিটিতে পাই, কাশীবাম অগস্ত উপ্লাখান অবধি বচনা বখিমা্িলেন । 

“মধুকণ্ঠ” বামাযণ গাযকদেব সুপ্রচশিত বিশেষণ । অনেক পুৃথিঠেই দিজ মধুক 
ভনিতা পাওযা যায ! 

এই ভনিতাগুলি গাযকেব সাস্কবণেব মথনা প্রক্ষিপ্ত গদেব বলিয়া মান হয “দি 
ধামচন্দ্রণ', “দ্বিজ”" দর্পনাবাধণ- ভিখন শুক্রদাস (পিতা কুপাবাম শুরু দাস)১, 
কণ্ঠমণিদাস১৮, “দ্বিজ” কানুবাম” “দ্বিজ” নিধিবাম, ইঙাদি 

কোচবিহাবেব বাজা ও বাজসঙাসনদেব আশ্রযে থাকিযা যাঁহাবা বিিন্ন বামকথা শিবন্থ 
লিখিযাছিলেন তাঁহাদেব নাম কবিতেছি । লক্ষ্মীবাম"১ বদ্ুবাম"", শদ্বজ" কণ্রদেব"ত 
দেবীনন্দন"*, “ছিজ” ব্রজসুন্দব'ং লোকনাথ শম”**” সাবদানন্দ ১ খম্শীমোহন 1৮ 
মহাবাজা হবেন্দ্রনাবাঘণ (অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী) সুন্দবকাণ্ডে' আপন ভনিত' 
দেওযাইযাছিলেন । 

“দ্বিজ” বঘুবামেব ও কদ্রদেবেব ভনিতা ভাবত-পাঁচালীব আদিপর্ব পুথিতে পাওযা যায | 
'মহাবাজ হবেন্দ্রনাবাযণেব গ্রন্থাবলী” মধ্যে প্রথিত 'ক্রিযা-যোগসাব'এ বঘুবামেব ভশিতা 
আছে । ক্দদেব হেম-সবন্বতীব পিতা কণ্র সবন্বতী হইতে পাবেন । বজসুন্দব বোধ হয 
হিতোপদেশেব অনুবাদক বজসুন্দব শর্মা । এই অনুবাদেব পুথিব লিপিকাল ১৭২৩ শকাব্দ 
(১৮০১ অন্)। হিতোপদেশে “দ্বিজ” জগন্নাথেব ভনিতাও আছে ॥ 


বামাযণ মভাশানঙ প্বাণবাতিশা এ লওবখা ৩৬৩ 


৩ জগ্ৎবাম ও বামপ্রসাদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ প্রান্তে বন্দ্যঘটী (অথাৎ বাঁড্ুড্সে) জগৎপাম বায তাহাব জোট পু 
বামপ্রসাদেব সহযোগিতা বোধ কবি বৃহত্তম বামকথা-নিধন্ধী পচনা কব্যাছিলেন নাম 
'অদ্ভুত বানাণ ।* পিতাপূপ্রে একটি বড দেবীলীলা নিবব্বও লি'খযাছিলেন নাম 
'দুপিঞ্চবাত্রি 1৮  বানীগঞ্জেব নিকট দামোদবেব দক্ষিণতীবে পঞ্যাকাটেব বাগা 
বঘুনাথনাবাণেব অধিকাবে”২ ভুলুই গ্রামে” জগত্বামেব নিবাস ছিল পিঠা বঘুনাথ, 
মাতা শোভাবতী । জ্যেঈ ভ্রাতা জিওবামেব আদেশে গ্রন্থ দুইটি বচি৩ হইযাছিল ** 
জগতবামেব চাবজন অনজ-_ মাধব বাবাকান্ত খামকান্ত ও বামাগাবিন্দ | পুএর 
তিনজন--বামপ্রসাদ কষ্ুপ্রসাদ ও বামনাবাযণ 
জগত্বামেব অদ্ভুভ আশ্চয পামাযণ” নয অ২শৈ বিভভ্ু-_আদি-কাণ্ড তযোধ্যা কাণ্ড 
অবণ্য-কাণ্ড কিকিদ্ধ্যা কাণ্ড সুন্দব কাণ্ড নম্কা কাণ্ড পুঙ্কবকাণ্ড বামবাস এবৎ 
উওবা-কাণ্ড । জগৎবাম ৬ থমে সমগ্র বাশ কথা বচনা কবিযাছিলেন পণধ পন্াক দিয়া 
লঙ্কা-কাণ্ড এবং উত্তল কাণ্ড বিস্তাবি৩ও কবে | £সইজন্যে এই দুই এ“ বামপ্রসাদ্ 
শনিতা বেশিবান আছে । বামগ্রাসাদ লিখিফাছিন 
1? তা জগৎবাম (মান্ব বামল'তা বিল 1 
উপদেশ দলিল মত 
সাতাবাম লালা শব। বচিলা সুন্দর কাব্য 
শ্রীম্্ু 5 কামাধণ শাম 
অপ্তুত অধ্যাত্স মত একএ কবিযা যুত 
বচনা ববিধ বসধাম | 
নশ্কা বা সুপ্রকাশ সচিলা (স কাতবাস 
বিস্তাদব শুনা স্বজন | 
এই মনে কাব পিতা শাডিযা লঙ্কাব কথা 
অভ্ুত-প্রসাঙ্গ দিলা মন। 
সন্তুষ্ট হইযা ঠাও 'খাজ্ঞা কৈলা অকন্মাৎ 
বামলীলা কব বর্ণন 
এহ প্রত্যাদেশ পবে কুপা ককি কম মোবে 
কোন কাবা কবিবে বচন 
লঙ্কা ও উত্তবা কাণ্ড যেমত অমুতভাগ্ 
ক্ষেপে বর্ণন আছে ইগ্ে 
মোব লৈযা অনুমতি বিস্তাব কবিযা মতি 
বচনা কবহ বাম শ্রীতে ।:« 


বচনা সম্পূর্ণ হয ১৭১২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে (১৭৯১ অবে)।”" এই তাবিখ 
জগৎত্বামেব বচনা সমাপ্তি নয, বামপ্রসাদেব বচনা-সমাপ্তিব । কেন না ইহাব বিশ বৎসব 
আগে ১৬৯২ (ভূজ-বন্ধ বস-চন্দ্র”) শকাব্দে বৈশাখ মাসে (১৭৭০ অবে') পিতাপুত্র 
দুইজনে 'দুর্গাপঞ্চবাত্রি' বচনা কবিযাছিলেন | এই গ্রন্থে পরবর্তী বচনা বামাযণেব উল্লেখ 
আছে । বামপ্রসাদ লিখিযাছেন, 


৩৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পিতা জগতবাম মোব বামপবাঘণ 
যেহ কাব্য বচিল অদ্তুত-বামাযণ 
পঞ্চদিন গান মধো শুন বিববণ 
তিন দিবসেব গান পিতাব বচন | 
নবমী দশমী দুই দিবসেব গান 
বচনা কবিতে মোবে দিলা আজ্ঞাদান 
দ্বাবিশশতি বর্ষ মোব বয£ক্রম যবে 
এ কাব্য বিল পিতা আদেশেতে তবে ।' 
বামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দেবীপূজা দুগাপঞ্চবা্রিব বিষয । শাবদীযা পূজাব পাঠ দিন লইযা 
কাব্যটি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী এই পাঁচ পালায বিশঞ্ত | প্রথম তিন পালা 
জগতবামেব লেখা, শেষেব দুই পালা বামপ্রসাদে | 
বামপ্রসাদ সম্ভবত “কৃষ্ণলীলাবস' নামে একখানি কৃষ্ণলীলা-নিবদ্ধ বচনা কবিযাছিলেন । 
জগত্বামেব সম্পূর্ণ নিজন্ব এবং বিশিষ্ট বচনা হইতেছে তাহাব পবিণ৩ বযসেব লেখা 
আধ্যাত্মিক (বাম-তান্ত্রিক) পক কাব্য 'আত্মবোধ" ।”৮ বইটিব খধচনাকাল ১৭০৯ শকাব্দ 
(১৭৮৭ অব্দ)। 
সতেব শ নবম শকে পৌষ পর্ণমাঈ। 
মাম্সবোদ কারল জগৎবাম দাসী ১ 
আত্মবোধ পুবাপুবি বৈষ্ণব ৩্ব গ্রন্থ | তবে কৃষ্ণেব স্থানে মাছে বামে নাম ৩ফাৎ 
এইটুকুই । চৈতণ্যচবিতামৃ৩ জগৎবামেব ভালোবকম পড়া ছিল । বৈধ্বওত্থেব অপব গুশ্থ 
তাঁহাব অজানা ছিল না । বইটিতে বছু শ্লোক উদ্ধত হইযাছে এবং শ্রন্থেব শাম আছে 
(যেমন,__গীতা ভাগবত গীতাসাব উওবগীতা বামশগীতা, হনুমৎসংহিঠা ব্র্মসখহতা 
অধাত্মবামাযণ ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ পদ্মপুবাণ কুলার্ণৰ জ্ঞানার্ণবতন্ত্র মাধীতম্ত্র জ্বানসন্নাস 
বামার্চনচন্দ্রিকা ইত্যাদি) । জগৎবাম যে বামাযেত বৈষ্ণব হইযাও বাগানুগপদ্ধতিব সাধক 
ছিলেন তাহাব প্রমাণ ইহাতে প্রচুব আছে । আত্মবোধ বৈষ্ণবসাধনাব একটি বিশিষ্ট বচনা 
এবং াঙ্গালা বাম-তস্ত্রেব একমাত্র “সহজিযা' নিবন্ধ । 
আত্মবোধ বারো “উল্লাস্ঞএঞ বিভক্ত । প্রথম উল্লাসে নাম 
“সুমতি-কুমতি-উদ্দেশ কথন” | মনেব দুই পত্রী কমতি ও সুমতি । কমতি জ্যেষ্ট এবং 
সুযো । সুমতিব সঙ্গে মনেব দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইযা বিবাহ ঘটিল এবং তাহাব গভে চবিবশ 
সস্তানেব জন্ম হইল, শান্ত সত। দযা জ্ঞান ইতাদি | সুমতিব সঙ্গবলে মন সাধুসঙ্গ পাইল 
দ্বিতীয উল্লাসে “সুমতি-কুমতি-বিবোধ কথন" | তৃতীয উল্লাসে মন সুমতি-কুমতিব 
সম্তানদেব ডাকিযা তাহাদেব গুণ জিজ্ঞাস! কবিলে কাম প্রভৃতি কূমতিব সন্তান নিজেদেব 
গুণেব বর্ণনা দিল । এইখানে লেখক সমসামধিক দুর্নীতিব উল্লেখ কবিযাছেন । যেমন, 
মিথ্যাসাক্ষ্য দেশেব মগ্ডলেতে দেওযাই 
পব-পূর্ব শত পুকষ নবকে ডুবাই | 
চতুর্থ উল্লাসে “সুমতি-সম্তানাদি-গুণকথনে সুমণি-কুমতি-কলহভঙ্জন । পঞ্চম উল্লাসে 
রান িগারিজারানা এবং সুমতিব অনুবোধে মন কর্তৃক বামলীলাকাব্য 
| 


বামাণ-মহাভাবত-পুবাণকাহিনী ও ব্র৩কথা 


ভাগ খাঁটি দুজনাব কুন্দলি ভাঙ্গিযা 
সুমতিব সঙ্গে বসে একাস্ত কবিয' 
স্ুমতি বলেন মন ভাল যদি চাও 
দিন মধো দশ দণ্ড ইঞ্টে মতি দাও । 
ইষ্্-নিষ্ঠা বিনা কষ্ট নষ্ট নাহি হয 
বামলীলা বর্ণিতে সুমতি আদেশয । 
বামেব বমণ বেদ জানিবাবে চায 
স্থৃকিত হইযা ভাবে চকিতেব প্রা । 
নির্ণয না পেষে বেদ নেতি নেতি কয 
এ লীলা বর্ণন কবে যোগ্য কে আছয । 
পযাব বচনা কৈল কৃত্তিবাস আদি 
তাঁবা সে সকলে হন অতি শুদ্ধহদি | 
তাতে যে বর্ণন হৈল সিন্ধু-বিন্দু শ্যায 
খুণাক্ষবা ন্যায হৈল সুমতি-কুপাষ । 
শুণ দোষ বহু কাব্যকবণে যে হৈল 
প্রীবামচবণে তাহা অর্পণ কবিল | 


৩৬৫ 


যষ্ঠ উল্লাসে “জ্ঞানপ্রভাবেন দেশ-কাল-পাত্র গুণ কথন” | এখানে জীবনবসেব বসিক 
জগৎবাম, সহজ-সাধকেব ভাবে শাস্ত্রেব শুক বচন অগ্রাহ্য কবিযা বাস্তব অনুভূতিতেই 


গুকত্ব দিযাছেন । 


শিখব-বংশেব বাজ্য পঞ্চকোট খাতি 
পৃবঞ্চ মহিষাডা ভুলুই বসতি । 
মহানদ দামোদব প্রবাহ প্লাবিতে 
পঞ্চ পকষ বাস হেল প্রমোহ্দতে 
মোব প্রতি এই স্থান মহাতীর্থ স্থান 
এই স্থানে জণ্ম লতি €খিনু ভবন 
গুকদত্ত যহামন্ত্র পাইলাম এস্থানেতে 
সাধুপদবজ মোব প্রাপ্ত হইলা ইথে। 
সুপথ-কুপথ দেব ছিজ ইথে চিনি 
বামভক্ত পাববাবে মোব জন্ম জানি । 
এইস্থানে ভাবি বসি শ্রীবামচবণ 
বাম-কাব্য এই স্থানে হেল উদ্দীপন । 
বিদ্যাহীন মূর্খ বটে সে আমাবে ভাল 
ঘটতে পটত্বে কাল বৃথা নাহি গেল । 
বিষযবিহীন আছি সে আমাবে ভাল 
সাধুসঙ্গ সদালাপে পাই কিছু কাল । 
শ্রীলাম দযাল বড পতিতপাবন 

দেশ কাল পাত্র বুঝি কৈল সঙ্ঘটন । 
জন্বে জন্মে এই ঠাঁই অন্যে কার্য নাই 
এই পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পৌএ পাই । 


৩৬৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


এই পবিবাবে সদা সেবি বামচন্দ্ 
ক্ষণে ক্ষণে বামপদে বাডে প্রেমানন্দ 
এই দেত পাইলাম কত প্রণ্যফলে 
এই জিহাতে ক$ কত বাম শব্দ খলে ৷ 
এ দেহ কবিযা ঘুণা অন্য কোন কাম 
এই কর্ণ ধনা যাতে শুনে বাম নাম | 
এই নেত্র সুপবিত্র যশ দিগে যায 
বামেব বমণ সর্বঘণ্ট দেখা পায 
এই হস্ত প্রশস্ত লিখযে বামলীলে 
ধন্য এই পদ নাম প্রদক্ষিণে চলে 
এই ॥স মস্তক আমি শ্রাঘ্য কবি মানি 
বাম পাদে নতি কবে লগ্ন হযে ভূমি 
এই সর্ব অবযব কলেববখানি 
এই দেহ বপ মধে বাম বন্ত চিন 
(দহালয দেবালয বেদে সতা কষ 
এ দেহ যে জানে সই আনন্দে ভপ্সয 
সপ্তম উল্লাসে বামলীলাব বপক বাখ্যা, “বতমান-বামসা লীলাগ্ডণ কথন 
সেই দশবথ বাজা [ত্রতাযুণে গেছে 
আব ৮শবথ দেখ বহমান কাছে 
দশ জনে ইন্দ্র তাহাতে যাব গতি 
দশবথ বলিযা মনেব গুপ্ত খ্যাতি । 
এব শিলা মুক্ত কৈলা লীলা অবতাবে 
শিং) বাম কত শিলা তাবিছে সংসাবে । 
অক্টম উল্লাসে “মনঃসংশ্যচ্ছেদে জ্ঞানচমতকাবাদিকথন” । শবনম উল্লাসে “মননপ্রশ্নে 
জ্ঞান ভাষিত-বস্তুপ্রাপ্রি-লক্ষণঠিহু প্রকবণ' | 
আমাতে হে বস্তববপে দহ মাঝে আছে 
সবজীবে ন্দাকাবে বস্তু বিহবাছু 
মক্ষয বায বস্ত্র মাছে সব ঠহি 
বামেব বমণ ছাডা কোন প্রাণী নাই । 
দশম উল্লাসে মনেব প্রশ্ন, জ্ঞানে উত্তব। এখাদশ 
“জ্ানতাধিত-সবসংশযচ্ছেদ-প্রকরণ” । দ্বাদশে জ্ঞান কঠঙক সাধনধান উপদেশ 
মনে মুক্ত হবে তাব প্রত্যয কি হয 
জীযন্তেতে মুত্ত বিনা মনে না লাগয 
বাব জ্বালা মুক্ত হলে মুক্ত বলি তায 
প্রকৃতি আশ্রয বিনা এ জ্বালা না যায । 
প্রকৃতি-্বূপে বাম দেখ বর্তমান 
বসবাজ স্ত্রীপুকষ দেহে অধিষ্ঠান ৷ 


বামাযণ-মহাভাব হ-পুনাণকাহিনী ও প্রঠকথা ৩৬৭ 


৪ ভারতকথা : নিবন্ধ ও পালা 


সংখ্যায় বামকথা নিবন্ধাগুলি সমান না হইলেও অনেকগুলি ছোটবঙ ভাব৩ পাঁচালী অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে লেখা হইযাছিল ৷ তবে এই কথাটা মনে বাখা দবকাব যে ভনিতা হইলেই যে 
বচযিতাব নাম হইবে তাহা নয । কতকগুলি ভনিতা যেগুলি বচনাব মধ্যে দৈবাৎ এবং 
শেষেব দিকে প্রাযই থাকে, সেগুলি লিপিকবেব বা গাযনেব ভনিতা হওযা বেশি সম্ভব । 
অনেকে 'আবাব পুরাতন বচনাকে অল্পস্বল্প ঝালাইযা নিজেব ৬নিতা জ্ুডিযা দিযাছেন । 
প্রত্যেক পুথি নিখুতভাবে বিচাব না কবিলে এ বিষষে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে না। 
গঙ্গাধব সেনেব লেখা আদি ও অশ্বমেধ পর্বেব পুথি পাওয়া গিয়াছে ।”" ইনি পূর্ববঙ্গেব 
লোক, । একটি পুথিব ভনিতাম আছে “বিবচিল গঙ্গাদাস বণিকা ৩নয” ।৯- একটি 
'লবকুঁশেব বুদ্ধ" পালাব পুথিঠে পিতাব নামও পাই 17 
গঙ্গাদাস সনে কহে ষঠঠাবব সত 
ষষ্ঠীববেব ভনিতায স্বগর্বোহণ-পবেব পঞ্থ মিলিযাচ্ছে । * ষট্টাবণ গঙ্গাদাসেন ৬নিতায 
মনসামঙ্গলেব পুথি পাখা গিয়াছে । * 
দক্ষিণবাঢ-প্রান্তনিবাসী কবি সাবল !খা সাবণ বা সাবলাদাস) যে ভাবত-পাঁচালী 
লিখিযাছিলেন তাহাব আদি ও বিবাঢ প্রভাতি কান কোন পব পাওয়া গিমাছে 1৭ 
বা-উডিষা সামান্ডে কাবাটিব বেশ প্রচার গল | উত্কপ অস্ষবে পুথি এব ওডিযাষ 
ভাষান্তবিত ( ?) পাও পাগযা গিয়াছে | সাবল পববত্ী শঠাব্দাব লোক হইতে পাবেন । 
ভনিতা, “গাইল সাবল কবি উৎকল-ত্রাক্ষণ  . “বিবাট-পব ভাবত সাবল কবি ৬নে "**৬ 
সদানন্দ নাথেব ৬নিভাষ যে ভাবত পাচালা পি ওয়া গিযাচ্ছে তাহা দ্লশ সিংহের 
বচনা | শনিতা সবএ সদানন্দ নাক কেবল তুই এক স্থানে পুল সি হেব যমন 
উদ্যোগ পাব, 
এতেক নিশ্য করি পাণ্ডন চলিল 
দূলশ কহ ভাবত পণ্চাল চিল |" 
সদাদন্দ নাথ যে বচযি হা নয, গ্রন্থকান্বে পাষ্টী মান তাহা (লোঝা ধাধ ভনিতা হইতেই । 
যেমন, 
শানঞা আনন্দিত আসদানন নাগর মন। 
পীঁচালী প্রবন্ধ কবি কবিল বচদ * 
ভান পটিতে মুর্খেব শাহি অধিকার 
পাঁচলি শুনিতে তাবে আনন্দ অন্পাব 
শুনি সদানন্দ নাথ মনস্থিব কবিষা 
সংসাব হবি৩ ভেঞ" দিলেন বান্গিমা 
গোপীনাথ দত্তেব (বা নন্দীব) দ্রোণ ও স্ত্রী পবেব পুথি পাগধা গিয়াছে সিলেট 
অঞ্চলে 1১০১ গোপীনাথ পাঠদকেব নামে পাওয়া গিযাহে সভা-পব |” * দুই ভনিতা একই 
লোকেব বলিযা মনে কবি । গোপীনাথ দত্ত ৬নিতায এক কৃষ্চলীলা বচনাব দুইটি পুথি 
পাওযা গিযাছে ৷ একটি 'শ্রীকৃষ্ণেব জন্মখণ্ড ১৯০০. অপবটি “পাবিজাত হবণ' -"* পরি দুইটি 
একই নিবন্ধেব অংশ বলিযা মনে হয । 


৩৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্োব ইতিহাস 


সিলেট অঞ্চলে সুবুদ্ধি বায ভনিতাষ অশ্বমেধ-পর্বেব (সম্ভবত জৈমিনি-সংহিতা 
অবলম্বনে) অনেকগুলি পুথি পাওষা গিযাছে । € সুবুধি বাষেব সঙ্গে গঙ্গাদাস সেন, 
কৃত্তিবাস এবং ভবানীদাস ভনিতাও দেখা যায | “অন্বষ্ঠ” বল্পভ ভনিতায় মহাভাবত-কাব্যেব 
একটি পুথিও সিলেট অঞ্চলে পাওযা গিয়াছে ।৯*৬ আব একটি পুথি হইতেছে পুকযোন্তম 
দাসেব “পাগুব-পাঁচালী' |১%* 

“দ্বিজ” বামলোচনেব বচনায স্ত্রী পর্বেব পুথি মিলিযাছে 1১০৮ ইনি কাশীদাসেব অনুসবণ 
কবিযাছিলেন (“কাশী অনুসাবে কহি”)। বামলোচনেব পিতা বামনাবাযণ, পিতামহ 
সীতাবাম | 

“দ্বিজ” গোবর্ধনেব গদা-পর্বেব পুথিব লিপিকাল ১১৯৪ সাণ ১৭০৯ শকাব্ ( 
১৭৮৭-৮৮ অব্দ)।৯০* পিতাব নাম (বা উপাধি) কবিশেখব । 

নিবাস সন্তানপুব জগজনে খাত 
শ্ীকবিশেখব তাহে লোকে মবদাও 
তাহাব ৩নয নাম দ্বিজ (গাবধন 
গদাপর্ব বচিলেক আনন্দিত মন্‌ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ থোষেব লেখা ভাম্ম পর্বেণ দইটি পথি মিশিযান্ছ | একিঞ্চণ দাসেব 
বচিত সৌপ্তিক-পব পাযা গিযাছে ।*- জোহষ ব্াক্মণ বাসুপেবেব খগাঁবোহণ পর্বেব 
যে পথ পাই তাহা উন্তববঙ্গেব ।”* বাসুশ্বব গুণ বামঠাক্ণ ছিলেন 'মাথল প্রাণ 
বাসুদেব লিখিযাছেন, 

বাম কনের এক উপাসব ব্রাহ্মণ 
স্বর্গ আবাহণ পদ কলি ব বন 
শস তান পাসন্দল গোণিন্দেব দাস 
বা্সুদেল শ্পতিল  বাজাহ নিবাস 
হাব সম মডমঠি নাহি এক জন 
এশন্ট কুট্ুঘ্ব হন ধস শ্রম 

নিমাহই-এব কর্ণ পাবব পাথ মত এখান শা তি লি তপহ চলভসন 
লেখা 17 বপিব মাতার নাম পেবিবা ভা তশা বার পিতহ তি 2টি পরী নপগ এ 
পিপবকাকোডবা পলিযাল্হন 1 গ্রশ্থশ্দেষে পেখবেল দহ সপ্ত দর খাম পাহ 

নিমারি ল বল চিন্তানণি দ।স্মাদক 
পুহ/ব ববহ পথা দেব হাবতল 

৭ শীখদন পণ চিভিয। অপ্তবে 
নিমাঞ্জি গাইল হহা ভাবথ ভিতরে ॥ 

“ঘেপাযন-দাস” শুশিতাষ বন গদা ও ্গাঁবোহণ পবেব পুথি পাগুযা শিযাঞ্ছে অন্য 
অনেক ভাবত-পাঁচগালীব পৃথিতেও মাঝে মাঝে এহ ৬ননতা পেখা যায় | প্েপাধন দাস" 
কোন বাক্তিবিশেষেব নাম নাও হইতে পাবে । ভাবত-পীচালীব যে কোন লেখক নিজেকে 
স্বচ্ছনে ব্যাস-দাস বালিতে পাবেন। 

বামেশ্বব শন্দাৰ আদি পরবে কথ আাগে বশিযাছি | * এই ভনিতায 
'ক্রিযা যোগসাব এন পুথি মিলিযাছে । * বামেশ্বব দাস ভনিতায যে দগ্ডা-পব পাওযা 


রামায়ণ-মহাভারত-পুবাণকাহিনী ও ধতকথা ৩৬৯ 


গিয়াছে তাহা ইহার রচনা হইতে পারে ।৯২০ 
রাজীব সেন ভনিতায় উদ্যোগ-পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে ।১২১ শনিতা, “সেন রাজীব 
কহে”, “সেন রাজীবে বোলে” । 
জৈমেনীয়-সংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ-পর্ব লিখিযাছিলেন “ধিজ” ঘনশ্যাম, “দ্বিজ” কৃষ্তরাম, 
“দ্বিজ” প্রেমানন্দ প্রভৃতি ।১২২ জৈমিনীয়-সংহিতাব অন্তর্গত দণ্ডী-বাজাব উপাখ্যান লইয়া 
দণ্ডী-পর্ব*২০ লিখিয়াছিলেন মহেন্দ্র (বা মহীন্দ্র)৯২৯, বাজাবাম দত্ত ২৫, হরিদেব বসু*২৬, 
রামেশ্বব দাস১২৭ ইত্যাদি | 
রাজেন্দ্র দাসেব আদি-পর্বে*২৮ শকুস্তলার কাহিনীই প্রধান স্থান হইয়াছে । নিবন্ধটিকে 
শকুস্তলা-উপাখ্যান নাম দেওয়াই সঙ্গত | কাহিনীব আরম্ভ অভিনব । জনমেজধেব সভায 
একদিন ব্যাসেব আগমন হইলে রাজা তাঁহাকে অনুযোগ কবিযা বলিলেন যে ইচ্ছা করিলে 
ব্যাস কুকপাগুবেব কুলবিধবংসী যুদ্ধ নিবাবণ কবিতে পাবিতেন । ইহার কোন উত্তব না দিয়া 
ব্যাস শুধু একটি নিষেধ-বাণী বলিযা চলিযা গেলেন । 
কালি যে প্রভাতে এথা আসিবে বিমান 
সর্বথায় না বাখিবা আপনা স্থান 
তবে যদি বাখ তাহা শুভ কবি মনে 
কদাচিৎ সেই বথে নঠিলা আবোহণে | 
যদি আবোহণ হও প্রমণেব তবে 
কদাচিৎ না যাইবা মুগ-অনুসাবে । 
যদি মুগযাতে যাহ লিজ বৃদ্ধি হানে 
তিন দিকে ভ্মিযা না যাও দক্ষিণে | 
যদি বা দক্ষিণে যাও না মানিয। কথা 
বাজপুবী দেখি এবে শা যাইবা তথা । 
তবে যদি মস্তঃপুবী যাও কদাচিৎ 
বাজকন্যা দেখি না চাহিবাঁ তাঁস ভি 
তনে যদি কামদুষ্টে তাগিতে না পাব 
তবে জানি তাবে আনি পাটেশ্ববী কব ? 
বলা বাহুলা বাস যাহা যাহা নিষেধ কবিয'ছিলেন জনমেজয ঠাহা পব পব সবই কবিযা 
গেলেন | নুতন বানীকে লইযা একদিন জনমেজয রাজসতভায বসিযা আছেন এমন সময 
খষাশঙ্গ মুনি আসিলেন | তীহাব চেহাবা দেখিয়া বানী হাসি চাপিতে পারিলেন না । 
ঝধ্যশৃঙ্গও হাসিযা বানীব দিকে বঙ্কিম কটাক্ষপাঙ কবিলেন । হহা লক্ষ/ কবিযা বাজা মুনিকে 
ভংসনা কবিলে মুনি ফ্রুদ্ধ হইযা শাপ দিলুলন | বাজাব শবীবে রোগচিহ, দেখা দিল । অনেক 
অনুশয-বিনযে ক্রোধশাস্তি হইলে খষাশৃঙ্গ বলিলেন যে ব্যাসেব দর্শনে বাজাব ব্যাধি দুঝ 
হইবে | যথাসমযে ব্যাস আসিযা বাজাকে ভৎসনা কবিযা বলিলেন, 
একেশ্বব বাকা তুমি না রাখিলা মোব 
কি মতে বুঝাইমু পঞ্চ শতেব ববব । 
শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত-কাহিনা কথনের জন; বাঁখযা মুনি চলিয়া গেলেন । 
তাহার পর শকুস্তলাব কাহিনী শুরু হইল । 


৩৭০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বন-পর্বেব নলদমযন্তী-কাহিনী লইযা পাঁচালী নিবন্ধ লিখিযাছিলেন লোকনাথ দত্ত*২ 
এবং বামনাবাঘণ ঘোষ 1৯ দুইটি বচনাতেই শ্রীহষেব নৈষধচবিতেব খণ মআছে। 
লোকনাথেব কার্যেব বিশিষ্ট নাম “নৈষধ-বিজয' (“নৈষধবিজযকথা অমুতসমান )। 

“দাতা-কর্ণ কাহিনীব মূল মহাভাবতে অথবা জৈমিনীয-সংহিতায নাই । এ কাহিনীব 
উৎপত্তি বাঙ্গালা দেশে, ধর্মমঙ্গলেব হবিশ্ন্দ্র-পুইচন্্র কাহিনী হইতে । এই পালাটি শঙ্কব 
চক্রবর্তী-প্রমুখ কোন কোন লেখক কৃষ্ণলীলাকাব্যেব অন্তর্ভুক্ত কবিযাছেন । স্বওস্ত্রঙাবে এই 
পালা লিখিযাছিলেন “কাযস্ককুলেতে জন্ম” এক কুষ্তদাস 5" 


৫ শিব-কথা : রামেশ্বব প্রভাতি 


মুকুন্দেব চন্তীমঙ্গলেব প্রথম অংশে যে শিব-কথা আছে তাহা পখানো বাঙ্গালা সাশ্চিত্যে 
পববর্তী কোন অনুবপ বচনাব ছাবাই অতিক্রান্ত নয | সপ্তদশ-আষ্টাদশ শঙাবদীতে ক্ষপ্র-বৃহৎ 
শিবকথা নিবন্ধ কযেকখানিই লেখা হইমাছিল তাহাব মধ্যে সবাশ্রে উলেখযোগা বানেস্ব৭ 
ভন্টাচােব শিব-সঙ্কীর্তন (এখন শিবাধন নামে পবিচিত) 1১৮, বামেশ্বব 
সতানাবাযণ-পাঁচালীও লিখিযাছিলেন | 

নিজেব পবিচয, মরাঁৎ আত্মীয় স্বজনেব নাম,বামেশ্বব ভালো বলিযউ দযাছেন । পিতা 
লঙ্স্রণ, মাতা বাপবতী, ভাতা শস্তুবাম, দৃই পত্রী- সুমিএ ও পবমেশ্বব', ঠিন ৬গিনা - গেব। 
পার্বতী ও সবন্বতী, ছয ভাগিনেয__দুগপ্রিসাদ ইআাদি, ভাগিনেয পুএ কষবাম বাঁডু্ে 
পোষ্ঠী বাজা যশোধন্ত সি”হ, তাঁহাব পুত্র কমাব মজিত সিংহ । টিসিতুক নিবাস ছিল আধুনিক 
মেদিনীপুব জেলাব ঘাটাল সাবডিভিসনে ববদা পবগনাধ যদুপুব গ্রামে এখানে থাকিয' 
বামেশ্বব সঙানাবাযণেব পাঁচালী লিখিযাছিলেন ' তাহাব পব ভমিদাব হিমণদেও সিংহের 
অত্যাচাবে ৬ৎখাত হইযা কণগডেব** নৃতন বাজ' বাম সিংহেব মাশ্রয লাঙ লালন । বাম 
সিংহ তাহাকে কর্ণগডেব নিকটে কাঁসাইতীবে আযোধ্যানগাবে বাস কবাইযা নিজ সভাহ পুবাশ 
পাঠক নিযুক্ত কবেন আব শিব-কথা লিখিতে বলেন । 

পর্ববাস যদুপুবে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে মাঝে 
বাজা বামসিংহ কৈল প্রীত 
স্থাপিযা কৌশিকীতটে বাঁবমা পুলাণ 'সাঠে 
বচাইল মধুব সঙ্গীত । 

শিব-সঙ্কীর্তন বচনা কবিতে কিছুকাল লাগিযাছিল | কাবাটি যখন আপম্ত হম তখন 
কর্ণগডেব অধিকাবী বাম সিংহ, যখন শেষ হয তখন অধিকাবা বাম সিংহের পুত 
যশোবস্ত ।১০" বাজা যশোবস্ত সিংহেব জনা বামেশ্বব মহাভাবতেব বাজধম অংশেব পুথি 
লিখিযাছিলেন । এ পুথি সমাপ্ত হয ২১ আযষাট ১১৫১ সালে । পুথিটি মেদিনীপুব বামকু্ণ 
মিশন গ্রন্থাগাবে বক্ষিত আছে । 

অষ্টাদশ শতাবদীব গোডাব দিকে কোন কোন লেখক (যেমন ঘনবাম চক্রবর্তী) যেভাবে 
ঠ্যালিতে বচনাকাল দিযাছেন বামেশ্ববও সেইভাবে শিব-সঙ্কীতনেব সন্গাপ্তিকাল নিদেশ 
করিয়াছেন । 

শকে হৈল চন্দ্রকলা বাম কবতলে 
বাম হৈল বিধি কান্ত পড়িল অনলে ৷ 


বামাষণ মহাভাবত পুবাণকাহিনী ৪ কথা ৩৭১ 


সেই কালে শিবেব সঙ্গীত হল সাবা 


এই হ্েযালিব সমাধান নির্দেশ কবিযাছ্েন যোগেশচন্দ্র বায ।+৮ সে সমাধানেন সমর্থন 
কোন কোন পুথিতে এই সঙ্গে প্রদণ্ড সংখ্যা (১৬৩২) হইতে পাই । ১৬৩২ শকাবে ( 
১৭১০-১১ অব) বামেশ্ববেব শিব সঙ্কী তন বচনা সম্পরণ হইযাছিল । 
বামেশ্বব তাঁহাব বচনাকে ৮গামঙ্গলেব মতো “আঅষ্টমঙ্গলা" (জথাৎ আট দিনেব মঙ্গলগান) 
কবিযাছ্েন এবং সমসামযিক “চস্তীমঙ্গল' পাঁচালীব মযাদা দিতে [চেষ্টা কবিসাছেশ।' 
কৃষ্ণমঙ্গলেব যৎকিঞ্চিৎ প্রশাবও অনুভূত হয, খযেকগি পুবাণকাহিনাব সন্ুভভি তে | 
বাগদিনীব পালা মনসামঙ্গল হইতে নেওযা বলিযা মনে কবি । শিবেব চাষপালা ধর্মকথা 
হইতে গৃহীত 1 শঙ্থ-পবিধান পালা লোকপ্রচলি৩ গাথা । 
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দাতে (যেমন প্বঙন কালে) শিবেন গান শোকসমাজে গ্রামযতাদুষ্ট 
ছিল । বামেশ্ববেব প্রধান কৃতি এই মে তিনি সমসামমিক গ্রাম গাথাবে শ্রবেশ দিষা 
নশাহিত্যেব সভায প্বিচি৩ ক্পাইযাছেন | তাঁহার এ দাবি মানিতেই হয _ 
ভবভাশ্য শুদ্রকাধ্য তলে বাশেশ্বব । 
বামেশ্বব সংস্কৃতশিক্ষিত ছিলেন | ফাবসীও তাঁহাব জানা ছিল । (ফাবসাজ্ঞাসনব পবিচথ 
ঠাঁহাব সতানাবাষণ-পাঁচালাতে যথেষ্ট আছে । শিব-সঙ্কীঙনে তিনি ফানসীজ্ঞান চাপিযা 
গিযাছেন 1) ঠাষা মতান্ত সহ”, ৩ৎসম-শববহুল হা নাহ এব, কথ। হাষান পদ ৩ ইডিযম 
প্রঢুণ আছে। গ্রামাত নাহ তবে “কান "কান কাহিনী (যেমন বাগদ্দনী পালা) 
আদিনসবিনর্তিত শয । যে বাচসশাব জন্য বামেশ্ববশিণ সর্ব। 5ন পচনা কবিযাছিনেন তাহা 
বিলাসী নাগবিকেন নখ, - শ্রমাসন্ত (বাদ্ধা ৬ত্িমান সবপবিশ্বা৯। হণসখুশি জনপদবাসীব | 
সে হিসাবে তীহাব বচনা সববসময ও অত্যন্ত সার্থক | 
সমসামযিক জীবনে প্রত্চ্ছলি বামেশ্ববেল শিব সক্গীতনে মাঝে মাঝে মন্চয ভাবে 
ভাসিয' উঠিষাছে | াঁহান সমমে বাটাষ ব্াঙ্গণপেল দর্গাতি আনা কারণে বাছিথ! গিমাছে সে 
দুর্গাতব একটু পবিচঘ পাই জামাহ-বিপান্মব সময মেনকাল উ৪০০৩ 
কুলীনেব পোকে অনা কি বলিব আমি 
কন্যাব মআাশষ দোয ক্ষমা কলা তা 
আঁট ঢাকি বস দিতি পট হলি হাত 
প্রীহি কব্য মেমন গানকা বঘুনাছ 
ধানচাষেব কথা বা/মশ্ববেব কানো যেমন বিস্তৃত ও নিখুতভাবে আছে এমন অন্য 
কোথাও নাই | শিব-সঙ্কাতনেব চাষ পালাটিকে সেক।লেন কৃষিবিদ্যাব কডচা (অথাৎ 
হ্যাশুবুক) বলিতে পাবি এই অংশে বামেশ্বব বেশ কিছু লৌোকোন্তি গাঁথিযা দিযাছেন , 
যেমন, 
চাষ বলে ওবে চাষা তোবে আগে খান 
মোবে খাবে পশ্চাতে যদাপি ক্ষেতে হব । 


মর্দেব কবজ +০* হৈলে মাযাযা দেখ টাল্যা 
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কষ ছালা 


৩৭২ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


শিবচিত্ত দ্রব না কবিলে শুল পাওযা যাইবে না । ঠাই দেবী শিবকে মোহিত কবিবাব জন্য 
দেবসভায কষ্ণেব কীর্তন জুডিলেন । কবিকঙ্কণেব অনুকতি এই বর্ণনা সমসামযিক 
কীর্তন-গানেব একটু বর্ণনা পাই । 
কৃপামযী কষ্ণেব কীতন দিল জুড্যা 
দেবগণ দোহাব-গণেশ গান মূল১+" 
নাবদ তন্বুব হাতে হৈল অনুকূল । 
ডাব কবে ভবানী আপনি ধবে তাল 
নৃত) কবে কৃত্তিবাস বাজাই”' গাল । 
যশোদা লইযা কৃষ্ণ উদুখলে বান্ধে। 
গোবিন্দেব লীলা শুন্যা গঙ্গাধব কান্দে । 
ঘনবাম চক্রবর্তীব মতো বামেশ্বব ওট্টাচার্য অনুপ্রাসপ্রিয এব* সে অনুপ্রান দ্ধি তায ছরেই 
বেশি পাই । যেমন, 
বব দখে সেই দোষ ঘটকেব থাড 
পুবন্ধীব প্রগলভ'তা বিবাহে ৩ বড | 


তো?ক দুঃখ দিতে ম'মী মোকে দেয জুডা' 
মটবেব মদনে মুসুব গেল ডডা। 
এই সঙ্গে অপব শিব-কথা নিবন্ধেব নাম পবিযা দিই | “দ্বিভ"" সষ্টিধনের 'মহেশমঙ্গন 
কাশীখণ্ড অবলম্বনে লেখা নিত 
মুতের পর্ণভাণ্ড ৩শোধিক কাশীখগ্ড 
মহেশেব মঙ্গল বর্ণন 
হধগৌবশ পদ সবি লচিল (শত কবি 
সৃষ্টিধক দ্বিজ বস গান । 
স্থানীয় শিব-কথাব মধ্যে পড়ে “দ্বিজ? সুন্দব ৪ “ছ্িজ" মণিবামেল ধদ্যনাথ মঙ্গল +৪ 1 
ইহাদেব একজন অথবা উভমে ছিজী হাঁলহবেব পত্র ছিলেন । ঝাবিখপ্ডেল বেদানা থেব 
বন্দনা পাতডা একাধিক পাওয়া গিযাছে ॥১ 


৬ বিবিধ চণ্তীকথা 


ষোডশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ কোন শতঙান্দীতেই চণ্তীক্থা বেশি লেখা হয নাই | সুতপাং বচনাব 
সংখ্যা ধবিলে চণ্তীকথাবে, পুবানো বাঙ্গালা সাহিতোব লেখকপ্রিয কথাবস্তু বলিতে পাবি না। 
অথচ জনপ্রিযতা বিচাব কবিলে চণ্তীকথাকে উক্ত তিন শতাব্দাতে এখং পববর্তী শতাবীতেও 
সবেচ্চি স্থান দিতে হয। লেখক-শ্রোতাব এই বিষম সমস্যাব কাবণ দুবেধা নয । 
টশ্তীমঙ্গল-পাঞ্চালিকা, প্রাষ, ধর্মমঙ্গলেব মতোই, দেবপজাব অঙ্গীঙ্৩ হইযাছিল এবং 
পশ্চিমবঙ্গে কবিকম্কণেব কাব্য যাঁহ্াদেব দ্বাবা গীত ও পুথিবাহিত হইযা আসিযাছিল তাঁহাবা 
ব্রাহ্মণ এবং যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাহাব উপব, কবিকঙ্কণেব কাব 
লেখক-গাযকেব পক্ষে বঙ চডানো সম্ভব ছিল না এবং “চণ্তীকাবা” বলিযা সে বচনাকে 
খগণ্ড-ছিন্ন কবিবাব মতো দুঃসাহসও কেহ কবিতেন না । এইজন ৮স্তীকথা-বচনায অন্যান্য 


বামাযণ-মহাভাবত-পুবাণকাহিনী ও বতকথ' ৩৭৩ 


পুবাণ-কাহিনীব মতো উদ্যত প্রেবণা জাগে নাই । দুই চাবজনে চগ্ডাকথা বচনা কবিযাছিলেন 
বলিযা জানা যায । কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র বচনা আবিষ্কৃত ও বিচাবি৩ না হইলে কবিকস্কণেব 
কাব্যে সহিত সেগুলিব সম্পর্ক বিচাৰ কবা যাইবে না । পুবানো বচনা উত্তববঙ্গে একমাত্র 
মানিক দত্তেব চণ্তীমঙ্গলে মিলিযাছে, পর্ববঙ্গে দুইজনেব__“দ্বিজ” মাধবেব ও “দ্বিজ' 
বামদাসেব | এই দুই বচনা নিপিষ্ট অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক অননাসাধাবণ লেখক কবিকঙ্কণকে অনুসবণ অথচ তাঁহাকে 
সমালোচনা কবিযা ও তীহাব কাব্যেব যেন সংশোধন কবিযা চগ্ডাকথা খচনা কবিযাছিলেন । 
সে কথা পবে স্বতন্ত্র পবিচ্ছেদে বলিতেছি । 

ডওববঙ্গেব পুবানে চণগ্ডামঙ্গল পুথি মানিক দত্তেব ভনিতাযুক্ত । এই অঞ্চলে সপ্তদশ 
শতাব্দাব একেবাদন শেষে শ্রীকষ্ণজীবন দাস ১গ্ীকথা লিখিযাছিলেন ' তাঁহাব ধচনাব নাম 
দুগমিঙ্গল (অথব। “অন্বিকামঙ্গল ) 1১ শ্রাকঞ্চজীবন সাঁতোলেব বাজা বামকুঞ্ণ বাষেব 
অনুগৃহীত ছিলেন । এ কথা ৬নিতাম পাববাব বলিষাছেন । ** নিবাস ছিল বাহাববন্দ 
পবগনায বোজবা (বা /লাজডা) গ্রামে । শ্রাবফজীবন ব্াঙ্গণ ছিলেন না তীহাব “জনম 
মোদক-কুলে” 1 

অব্রান্মণের 'লখা আব একটি চণ্তীকথা হইল মুক্ষাবাম 'সনেব “সাবদামঙ্গল' 1-5* 
বচনাকাল “গ্রহ খতুকাল *! শশী" অর্াঁৎ ১৬৬৯ শবানদ ( ১৭৪৭ ৪৮ অব্দ)। 
মুত্তণবানেন জাতি বৈদা | নিবাস চাটিশাঁষ দেযাঙ্গ গ্রামে | পুর্বপুকষ “ঙ্গাহুবীকুলে বাঢা” 
হইতে আপিযাছিলেন । পিতা মধুবা* দূই চাই গোবিন্দ ও ব্ুজালাল । দই একবাব ভনিতায 
' হবিলাল সেন নান পাই । ইহা মুবশবাতমব আনাম হইত পাবে ** সাধদামঙ্গল 
সংক্ষিপ্ত বচনা । প্ববঙ্গেব ধাবা অনুসাবে কালকেত কাহিনী গৌণ বচনা সবল। 
মুক্তাবামেব এক শাই (£) [জল'লেব চনি ঠায "য চত্তীমঙ্গলপুর্থি পাওয়া গিযাছিল+৪ 
তাহা মার্কগেবচণ্ডা অবলম্বনে লেখা । 

মাবও একজন বৈদ) *গীামন্গণ  ৪শ্িকামঙ্গল । লিখিযাছিগলন **৮ ইহাব নাম 
জযশাবাযণ পাষ । নিবাস ছিপ (লাঞ্রপাত পব ভাগে বিরুমপুবেতিে জপস' শাম শিতা 
বামগ্রসাদ মাতা পুমাত অগ্রজ নামগ।৩, অনুজ বাজনানাযণ । জ্যনাবাযণেশ চণ্তীকথায 
পদ্মপ্বাণেব অন্তর্গত ক্রিযাযোগসাব হহ7ত মাপব সুলোচনাব উপাখ্যান যোগ কবা হইয়াছে । 
ভাগিনেহী গঙ্গ। ও শ্রাষ্পুত্র। দ্যামযাব অনুবোধে জযনাবাযণ মাধব সুলেচনাব উপাখ্যান 
লিখিযাছিলেন । 

গঙ্গা দখামযী অনুবোধে এ ৩দব 
শুনল ধলুষ খণ্ডে এ কম" মধুব 

টগুকামঙ্গল বচনাকালেব উল্লেখ নাই | জধনাবাযণেব ছি ঠায় গ্রন্থে বস্না সমাপ্তিকাল 
১৬৯৪ শকাব্দ (- ১৭৭২-৭৩ অব্দ) | এটি সত্যনাবাযণেব পাঁচালী | নাম হবিলীলা |১*৯ 
হবিলীলায জযনাবাযণেব ভ্রা৫স্পুত্ী আনন্দমযীব উল্লেখ আছে এবং তী্গাব ভনিতাও দুই 
একবাব আছে । জযনাব।'যণেব বচনায পাগুত্যেব প্রকাশ সুলঙ | 

জযনাবাযণেব অগ্রজ বামগতি বায “মাযাতিমিবচন্দ্রিকা পামে যোগশাস্ত্রনিবন্ধ বচনা 
কবিযাছিলেন ।১৫+ জযনাবাযণেন সংক্কুত বটনা পাওযা গিযাছে ১? 


৩৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


গঙ্গা ও আনন্দমযী কিছু গান বচনা কবিযাছিলেন । 

ভবানীশঙ্কর দাসেব “মঙ্গলচন্তীপাঞ্চালিকা' ১৫২ বচিত হইযাছিল ১৭০১ (“ধাতা বিন্দু 
সাগবেন্দু”) শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ অব্দে| ভবানীশঙ্কব জাতিতে কাযস্থ । নিবাস 
চাটিগাঁষে চক্রশালা গ্রামে | পিতা নযন বায । ভবানীশঙ্কবেব সংস্কৃতজ্ঞান সেকালেব সাধাবণ 
লেখকেব তুলনায হযতোকিছু বেশিই ছিল তবে সে জ্ঞানে প্রকাশে তীহাব কাণগুজ্ঞানেব 
পবিচয নাই । বিষম সংস্কৃত পদেব ব্যবহাব এবং তত্ব পদেব সঙ্গে ৩ৎসম শব্দেব উৎকট 
সন্ধি ভবানীশঙ্কবেব বচনাকে বিকট কবিযাছে । যেমন, “শৃণুধবং সাধব সব কব অবধান,, 
“যা হোস্তে হইলোৎপত্তি১৫5 ভবাচ্যতধাতা,” “বন্দমান্বিকাবাওঘ্বিতে৯৭* লোটাই বিশেষ ” 
“ধন দেখি আশু মূল্য দ্য আম্গাবে” ইত্যাদি | বচনাব মধ্যে “ঘোষা' শীর্ষকে অনেকগুলি 
কঞ্ণলীলাত্মক ও বিবিধ ভক্তিমূলক পদ নিবিষ্ট আছে । এই পদগুলিতেই ভবনীশঙ্কবেব 
নিজন্বতাব পবিচয বহিযাছে। 

“দ্বিজ” শিবচবণেব “গৌবীমঙ্গল':৭ নিবন্ধে মার্কপ্ে-পুবাণেব চন্তীকাহিনী বিবৃত 
হইযাছে। সেই সঙ্গে কালকেতুব উপাখ্যান৪ আছে । শুনিহা -“দ্বিজ' শিব “দিজ" 
শিবদাস শিবচবণ ও শিবদাস । 
ব্রতকথা-ধবনেব ছোট ছোট চণ্তাকথা অনেকগুলিই পওযা নিযাছে | তাহাব মধ্যে “দ্বিজ। 
জনাদিনেব বচনাব উল্লেখ আগে কবিযাছি। অপব বচন'- দ্িজ পখুনাথেব 
নিযতমঙ্গলচণ্তাব পাঁচালা”” চণ্তীদাস দেয় শিবনাবাযণ' এল নিতামসলচ গাব 
পাঁচালী*৫*, দেপীদাস শমবি “নিকট মঙ্গলচণ্ডিকী” £” মদন পান্তিব মঙ্গলচণ্তাৰ পাচালী 
“দ্বিজ” কৃষ্ণচদ্দ্েৰ মঙ্গলচষ্তীব গীত" অজ্ঞাঙনামা বধটযিতাদের ঘোবমঙ্গলচণ্ড এ 
“জযমঙ্গলচণ্ত "* অজ্ঞাতনামা লেখাকল “চৈ প্রমাহাত্ম্য ৭" ইতাদি 

এই ব্রতকথা নিবন্ধগুলিতে ধনপতি খুননান কাহিন'ই মুখ) কালকে ৫ মুলার বাহিনী 
ব্রতকথাবপে উহাব অন্তর্নিবিষ্ট । অধিকাংশ প্রাথ চাটিগাঁ মধওলল শ্রীচাঁদ পাস 
কালকেঙব চৌতিশা " এবং দেবীদাস সগ্র আমন্ডেল চৌতশিশা "নিতান্ত ক্ষকায 
বচনা | 


অনেকগুলি চন্তীমাহায্া বনাব বন্ধু হইল মাকতপয পলাদে ৪ রলীভাগব ৩ প্ুল।ণে 
উল্লিখিত দেবামাহাত্য-কাহিনী | তাহাব মধে। বুঙলাহ্লব বচনাব কণা মাগে ললিযাছি 
অপব বচনাব পবিচয দিই । “চণ্ীবিজয (ব' দেবীমঙ্গল ) প্রণেতা হবিশ্চন্দ্র বসুব নিবাস 
ছিল আধুনিক বঙ্গপুব জেলার অন্থগত কালিযা গ্রাম | ইতি গযালন বঙঈগজ কাষস্থ । 
বচনাকাল ১৬৫২ শকাব্দ (১৭৩০ মক) 1১ 
বামানন্দ যতীব্ শিষা বামশঙ্কব দেবেব অ শ্যামঙ্গল *৮ বৃহৎ বচনা বামশঙ্কব ছিলেন 

 ক্ষণবাটী কাযস্থ (" শ্রীকণণে উৎপত্তি দক্ষিণ্বাটা শ্রেণা )। নিবাস গুগলি চাকলাব অন্তত 
ধর্মদা১* গ্রামে ! পিতা বামকৃষ্ণ, পিতামহ হবিবদন | শদীযা-নিবাসী “পবমদেব' (অর্থাৎ 
বামানন্দ যতী) গ্রন্থ-বচণায বামশঙ্কবকে উংসাহ দিযাছিলেন । 

কবিবব পবমদেব নদীযা নিবাসী 

অভযামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাষী ॥ 


বামাযণ-মহাভাবত-পুবাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৭৫ 


পবমদেব আদেশা শন্কব বচিল তাষা 
নাচাড়ী প্রবন্ধে কৈল গান । 

গৌতম-পুত্র শতানন্দেব আগম শাস্ত্র এবং মার্কণেয পুবাণ অবলম্বন কবিযা অভযামঙ্গল 
বচি৩ ।--এই কথা বামশঙ্কব বলিযাছেন । সৃষ্টিতত্ব হইতে আবন্ত কবিযা ত্রিদেবাব তপস্যা, 

শিবমাহাত্ম্য সতীব কাহিনী, গৌবীন উপাখ্যান ধুম্রলোচন-শুস্ত নিশুস্ত-বধ, হবিহব-সংবাদ, 
উৎকল-মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদু/ন্েব আখ্যান, মহিষাসুব-বধ ইত্যাদি অভযামঙ্গলেব বিষয । 

হবিনাবাধণ দাস, যাঁহাব “নিবাস বনস্য () শ্রাম গোপবর্ণ কুলে উপাদান”, তীহাক 
চণ্ডিকামঙ্গলে*”” সুবথ কিবীটকোনাব বাজা | 

মার্কশ্েযপুবাণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখ। অপব বচনা হইল বলদুলভ (বা বনদুলভ)-এব 
“দুগাবিজয'** এন জগন্নাথেব দগপিবাণ ॥ ১ দ্িজ বাননিধিব দু্গাভীক্ ওবঙ্গিণা' *১ 
দেখাভাগব৩ অবলম্বনে লেখা । দীনদ্যালগুপ্তেব দ্ুগভিগ্িচিন্তামণি ** ' দেবীভাগবতেব 
'মনুসবণে | ইহা সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীব বচনা | লেখকেব পিতা বপনাবাষণ, মাতা 
তাবিলী । 

“দ্বিজ' বামনাবাযণেব শক্তিপাশামুত *  প৮শা সমাপ্ত হইযাছিল ১৭২৮ শকাব্দ 
১২১৪ সালে ( ১৮০৭ অন্দে) এক পুবতন বামনাবাধণ মাকগ্ডেয পুবাণ অনুসবণ কবিযা 
শবানীদঙ্গল সচনা কবিষ'ছিলেন * শুনিতায পখক বখানা পুবা নাম এবৎ কখনো শুধু 
পাম অথবা বামদাস বাধহাব কব্যাছেন পিতার পাম বধু (বচিল বধব সু 
বামনাবাধণ )। হবনেবাণ (কান্পল পাল বিভা হইতোছন ততীষ বামনাবাযণ | *৬ 
ইহ'ব হনিতা 

বাযন্হ্কণণল পদ ভাবি মান মাত 
হবগীবাব কোন্দল পামনাবধল্ণ ৩7৭ 
ঘিড। গঙ্জানাবাযণ খুখুজ্জে ভবানামঞল "' লিখিযাহিলেন পিতা তিঠবাম পৈওক 
নিবাস (বাঁক ঠা "জলায) মাটিষাবা তা কবিষা (ব বম জলা) হ তিকান্দা গ্রামে আসিযা 
বাস কবিযাছিলেন । গঙ্গানাবাযন্ণন এক অনুষ্ত ছিল শাম বামদূশাল । গঙ্গানাবাযণ কিছু 
আত্মপবিটয দিযাছেন । 
ফুলিযা-শুপ্পব মণি সাষণ পণ্ডিত পর্ণ কমে বহি সন্তৃতিশ শাম 
শিবাচায গেগপশ্থব  বিল্শ্বব তাব পব চলব্দল সু৩ ব মলা 
নিবাস মাটানা গ্রাম পিতামহ বামবান তিতুবাম তাহাব নন্দ 
হাব সুত নাম নিজ শাঙ্গানালযণ দিনত. উমা শা" কবিল বচন 
বান্মণ কুল্লব সণি ক সশভাতি ভানি ম্যুও অনলন্পচত্ বাথ 
তাৰ সভাসদ কবি চগ্র'ব ৮বণ ৬লি দ্বিত' গঙ্গানানাাণ গা্য ॥ 
ভবানীমঙ্গলে উমাব জন্ম হইতে দুগপিজা পর্যস্ত দেব লীলা এবং সমগ্র কৃষ্ণলালা বর্ণিত 
হইযাছে । বইটি “অষ্টমঙ্গলা অরথাঁ পূর্ণ পাঁচালী কাব। | 

হবিদত্তেব কীলিকাপুবাণেব কথা মনসামঙ্গলেব প্রসঙ্গে পলিযাছি । পবাণ-বা প্রাণ ) 
বল্পভৈব কালিকামঙ্গলেব প্রাপ্ত পৃথি খণ্ডিত " দ্বিজ দুগবামেব কালিকাপুবাণ * ছোট 
বই। 


৩৭৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বধুবামেব “গৌবীবিদায' ১৮, তিলকচন্দ্রেব “হবগৌবী-বিবাহ”১৮ এবং “দ্বিজ" 
বাজীবলোচনেব “শিবদুগবি বিবাহ' ১৮২ নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত বচনা | “দ্বিজ” গোলোকচন্দ্রেব 
'গিবিসংবাদ'১৮* উনবিংশ শতাব্দীব বচনা হওযাই সম্ভব ॥ 


৭ স্থানীয় দেবীকথা ' গঙ্গাধর ও পৃষ্বীচন্্র 


ছোটখাটো স্থানীয-দেবীমাহাত্ম্য গাথা বা দীর্ঘ পদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে 
অনেকগুলিই লেখা হইযাছিল | যেমন, অজ্ঞাতনামা লেখকেব “বাজবল্লভীব কথা' ১৮৭ 
ভক্তদাস পালেব “দণ্ডেশ্ববীন বন্দনা” ৯ : ইত্যাদি । এই ধবনেব বচনাব মধ্যে সবাঁপেক্ষা বেশি 
প্রচাবিত ইইযাছিল “যোগাদ্যাব বন্দনা" | ইহাব আঁধকাংশ পুথিতে ভনিতা নাই১৮৬, তবে 
কোন কোন প্রথিতে কৃন্তিবাসেব ভনিতা পাওয়া যায৯৮*, “দ্বিজ” দযাবামেব ভনিতাও 
মিলিযাছে ।”৮' 

এই ধবনেন বড নিবন্ধ হইল গঙ্গ'ধব দাসেব “কিবীটামঙ্গল' |৯৮* প্রশ্বীচন্দ্রে 
গৌনীমঙ্গলে** যে কিবীটমঙ্গল গ্রন্েব নাম আছে তাহা সম্ভবত এই বটনাটি । 
ফকিবীটীমঙ্গলেব বচনাকাল ১৬৮১ শব (১৭৬৮ ৬৫ আব) ।  গঙ্গাধব দাসেব পিতা 
পঞ্চানন বাধ | নিবাস বিনাইপুব | এহ শ্রাদ বোধ তম নাটোনেশ বাজ" বানকুঞ্জেল জমিদাবীব 
অন্বর্গত ছিল | শুনিতা 555 শুধু এইটুকু পবিণ পাওযা যায 

“»এ গঙ্গাধব লি বিন্ইপব 
স+ পধশনন বায 
বাপ কাব হত ৮ 'বাপুরহ পাক 
তাহাল শাবি বসি শামি 
বিশাহপুবে কবি বাস এম গঙ্গাপলদাস 
কিবাটামঙ্গল গাই আমি ) 

৬ পববাণেব প্রাপ্ত আধুনিক মুর্শিদাবাদ এজশাধ বিবীগকোনাব কিবাটেৈশ্ববী দেব। 
সপ্রসিদ্ধ দেবতা হহাল মাহা র্ণনীহ এহ বচন উত্পশ্য লেখক বেষুব ছিলেন ভাই 
একটি পদ পিষা নিবধেণ আবস্ত । পপি এহ 

মিছা মার ফিনো কন আমাল মন বুজেতে ঢ1 শা (ধু 


6ল মন বৃন্দাবন সঙ্গে হহলে সাবধুজন 
দেখা শা অদল্দামাত, গাব দখবলেনা 
খাইব। মমনাব ছল অনলি বিল শব 


সিদি হবে শোল ফল উপাসনা বান শা 
গঙ্গাদব দাস শ্রীচেওন্যবে দিযাণ্ কিবীটেশ্ববাণ পুজা কবাইযাছেন । 


সন্ত হঠলা মাতা ডং জশনী পজা ”কল দেবগণ কবি হন্ধিল্নি । 
ড/ন জান দেবগণ র্গেতে চলিল বিষ না দেখিযা মাতা ব্রহ্মাবে পুছিল । 
প্রন্ধ' কহে শুন মাতা কনি নিবেদন শচাগতে বিষ্ণু গিযা লইল জনম 

এহ কথ' কহি প্রঙ্গা ববিল গমন মহামাযাব মনে ক্রোধ হইল তখন 
বলিব প্রথম সন্ধ্যা অবতাব হবি আচগ্ডালে দিঞা কোল বোলে হবি হবি 
৬ক্তপৃন্দ সঙ্গে হবি কনেন কীতি তাবাবেশে সঙে দিছে প্রেম আলিঙ্গন | 


শগবউী নিজশক্তি ঠাহে আকর্ষিযা শগ্তবন্দ পড়ে ৩থা শক্তিহীন হঞা 


বামাফণ-মহাভাবত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৭৭ 


মহাপ্রভু বলে কিবা হৈল সর্বনাশ অকস্মাৎ, ভক্তগণেব নাহি দেখি শ্বাস । 
অস্তবে জানিল প্রভু নিমাই পণ্ডিত ক্রোধ হইযাছে বুঝি আদ্যা যে চস্তীব । 
দ্রুত চলে মহাপ্রভু সবোববতীবে শঙ্খ পবিযাছে মাতা দেখে গঙ্গাধবে । 
আসি মহাপ্রভু স্তব কবে হস্ত-জোডে যেই বাধা সেই তুমি ভক্তি নিমাই কবে । 
অভযাচরণে মজিযা নিজ চিত কিবীটীমঙ্গল গা গঙ্গাধব গীত ॥ 

দেবী তুষ্ট হইলে 


ভক্তগণে পাইলা শক্তি নাচে গায হবি না জানযে কোন জন জানযে মুবাবি । 

শক্তিহীন ভক্তগণ শক্তি পাইল তায শক্তিপুব হইল গ্রাম মহাপ্রড কয । 

কিবীটীমঙ্গল গীত অমৃত সমান ভগবতী আজ্ঞা দিলা গঙ্গাধব গান 0১৯০ 
কিবীটামঙ্গল কযৈকটি কাণ্ডে বিভক্ত | 

“পোকড 'এব (অর্থাৎ পাকুডেব) জমিদাব পৃষ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী সুবৃহৎ “গৌবীমঙ্গল' ১*১, 

বচনা কবিযাছিলেন (অর্থ কবাইযাছিলেন) ১৭২৮ শকে ১১১৩ সালে ( ১৮০৬-০৭ 
অন্দে) । গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত -__ দেবখণ্ড, অবস্তীখন্ড যুদ্ধখণ্ড, নীতিখণ্ড ও স্বর্গখণ্ড । 
দেবখণ্ডে সৃষ্টিবর্ণনা হইতে পুগপিজা অবধি সংস্কত পুবাণকাহিনীব বিববণ | অবস্তীখণ্ডে বাজা 
শালিবাহনেব উপাখ্যান ও প্রসঙ্গকমে বামাধণ-মহাভাবতেব কাহিনী । যুদ্ধখণ্ডে শালিবাহনেব 
পুত্র জীমৃতবাহনেব আখ্যাযিকা প্রসঙ্গক্রমে তাত্ত্রকমতেব মাহাত্ম্বর্ণনা এবং 
বৈদ্যনাথ এক্রেশ্বব-তাবাপুব প্রস্ততি স্থানীয় তীর্থেব প্রশণ্সা ৷ নীতিখণ্ডে জীমৃতবাহনেব 
বাজাশাসন ৭ গাহস্থ্যসুখসম্তোগ । স্বর্গখণ্ডে জীমুতধাহনেব বানপ্রস্থ ও সশবীবে স্বর্গগমন । 
রস্থ বচনাব উপলক্ষ্যে পৃ্বীচন্দ্র পূর্নগামী অনেক লেখকেব নাম ও বচনাব উল্লেখ 
কবিযাছ্েন । এই অংশটিব এতিহাসিক মুলা মাছে। 


মান আশা কবি ভাষ' কল কবিগণ স্মৃতি ভাষা কৈল বাধাবল্লভ শর্মন ৷ 
+বদাক কন্যা ভাষা শিখে বৈদাগাণ জ্যোতিষ কবিযা ভাষ! শিখে সর্বজনে । 
বালীকি কবিল ভাষা দ্বিজ কৃতিবাস মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ । 
মুকুন্দ ৭» কৈলা শ্রীকবিকঙ্গণ ববিচন্দে গোবিন্দমঙ্গল বিবচন 
াণবত ভাষা কবি শুনে ভন্তিমান চৈতনামঙ্গল কৈল বৈষ্ণববিজ্ঞান । 
বেঞ্বেব শাস্ত্র ভাষা মনেক হইল অন্নদামঙ্গল ভাষা ভাবত কবিল 
/মখখটা যেন ছটা ৩ডিতেব পাতা শিববাম শে'স্বামী কবিল ভক্তিলতা 
অষ্টাদশ পব ভাষা কৈল কাশাদাস নিতানন্দ কৈল পূর্বে ভাবত প্রকাশ । 
“চাবচক্রবন্তী কীতি ভাষাঘ কবিল বিক্রমাদিত্োব কীর্তি ভাষায বচিল । 
দ্িজ বঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী কাবল কবিচন্দ্র চোন-কবি ভাষায হইল । 
ঙ্গানাবাধণ বচে ভবানামঙ্গল কিবীটমঙ্গল আদি হইল সফল 

এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা (হল গৌবীমঙ্গলেব পুথি ভাষা বচিল 


গৌবীমঙ্গল বচনাব পব পথ্বীচন্্র শান কবাইবাব উদ্দেশ্যে পুথি দিযাছিলেন সেনভূমেব 
বপপুব গ্রাম-নিবাসী বালকবাম চক্রবর্তীকে | 
লইযা এ পুথি বনু আগ্রহ কবিযা 
গান গৌবীমঙ্গলেব গীত শুদ্ধ তইযা । 


পথ্বীচন্দ্রেব দ্বিতীয বচনা হইল অত্যন্ত সকক্ষিপ্ত বামাযণ-ছডা, “ভূষণ্তী-বামাযণ' 0১৯৫ 


৩৭৮ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস, 


৮ বিবিধ দেবকথা 


ছোট ছোট সূর্যনঙ্গল পাঁচালী পাওযা গিযাছে মালাধব বসুব"*৬, “ঘিজ” কালিদাসেব** , 
“দ্বিজ' লক্ষ্মণেব১৯* এবং বামজীবন বিদ্যাভষণেব-  ভুনি তায । মালাধবেব বচনাটিব বিশিষ্ট 
নাম 'অষ্টলোকপালকথা' | বামজীবনেব কাবোব বচনাকাল হইতেছে ১৬৩১ (“ইন্পু বাম 
তু বিধু”) শকাব্দ (- ১৭০৯-১০ অন্দ) 
অধিকাংশ ব্রতকথা গাথা অথবা কবিতাব মতো সর্যপাঁচালী-কাহিনীও ঝপকথামলক । 
বামজীবন বলিয়াছেন 
গুকজন মুখে শুনি বথাধ শিকলি 
স্ধাদেব অনুসাবে বচন পাঁচালী 
পাণে৩ আছিল এই ব্রতেব নম কথা 
পবম হবিষে কৈ৭ প্রকাশ কবিতা 
রামজীবনেব কাহিনীব নাক এক দবিষ্র ব্রাহ্মণ পত্রীব বিযোগে দুই কন্যা কমুনা ও 
ঝুমুনা"” লইযা অতিশয কষ্টে পড়িযাছে । একদিন পিতা ভিক্ষায বাহিণ হইলে মেখে পুইটি 
বনে শাক তুলিতে গিযাছিল । সেখানে দেপকন্যাদেব সুযপূঙ্জা কবিতৈ দেখিযা তাহাবাও 
সূর্যপূজা কবিল ও গৃহে ফিবিযা দেখিল, সুমেব কৃপাষ তাহাদের ঘব ধনে শুবিযা গিযাচ্ে । 
এখন হইতে তাহাবা প্রভাত সূর্যপূজা কবিযা চলিশ৷ এদিকে সে দেশেব বাজা বিবাহযোগ। 
কন্যাব উপযুক্ত পাত্র না পাইযা হতাশ হহযা একদিন ঠিক বিল পবাঁদন প্রাতে আল্গ 
যাহাব মুখ দেখিবে তাহাকেই কন্যা দিবে । সেই প্রাহ্মণেব মুখই আগে দেখিয। বাজা তাহার 
সহিঙ কন্যাব বিবাহ দিল । বাজকণ্াা স্বামীব গুহে আসিযা প্রও।হ সুষপগ হয দেখিযা খুশি 
হইল শা. সপত্বীকন্যা দুইটিব প্রতিও অপ্রসম্ন হই | সে স্বামীকে ধবিযা বাঁসল, মেযে 
দুইটিকে বনবাস দিতে হইবে । প্রাঙ্গণ অগতা তাহাদেব মাসাব বাড়ি পইযা যাইব শিয়া 
বনে লইযা গিযা ঘুমন্ত অবস্থায ছাডিযা দিযা আসিল । ঘুম ভাঙ্গিলে বাপকে না দেখিযা 
ঠাহাবা কাঁদিতে লাগিল । বেলা হইলে তাহাবা পুফবিণীতে ম্লান কাবতঠে গিযা জলেব মধ্যে 
সোনাব কলসী পাইল । তাহা লইযা ঘবে শ্রাসিল, কির ধিমাতাব নিষ্ঠুৰ বাকে। আহত হইযা 
আবাব বনে ফিবিযা গেল । সূর্যদেব বনে এক টঙ নিমণি কবিযা দিলেন । তাহাতে াহাবা 
শির্ভযে বাস কবিতে লাগিল । 
কিছুকাল যায় । একদিন সেই বনে পার্বতীপুবেব বাজা অনক্ষশেখব মুগযা কবিতে আসিফ 
তৃষ্তায কাতব হইয়া তাহাদেব আশ্রযে আসিযা জল চাহিল | তষ্ণা নিবাবণ হইলে পব পাজা 
বড বোনকে বিবাহ কবিল আব কোটালেন সহিত ছোট বোনেব বিবাহ দিল এবং সক. 
মিলিযা রাজধানীতে চলিযা গেল । একদিন বড বোন বানী সূর্যপূজা কবিতেছে এমন সময 
রাজা আসিযা দেখিযা পৃজাব সামগ্রী লাথি মাবিযা ফেলিযা দিল | সূর্যদে গ্রুদ্ধ হইযা বাজাব 
রাজ্যনাশ করিলেন । এদিকে সূর্যেব কুপা ছোট বোনেব স্বামী কোটালেব ধনসম্পদ দিন 
দিন বাডিতে লাগিল ৷ তাহাতে অনঙ্গশেখব ভাবিল, তাহাব স্ত্রীই অসৌভাগ্যেব কাবণ | এই 
ভাবিয়া সে রানীকে কাটিযা ফেলিতে আদেশ দিল । কোটাল বানীধে না কাটিযা বনে 
ছাড়িয়া দিয়া বাজাকে শগালেব রক্ত দেখাইযা জানাইল যে বানীকে হত্যা ক" হইযাছে। 
কিছুকাল পরে দুই বোনেবই ছেলে রইল । বাজাব ছেলেব নাম হইল দুখবাজ্, কোটালেব 


বামাঘণ-মহাভাবত-প্রবাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৭৯ 


ছেলেব নাম হইল সুখবাজ । সুর্যেব কৃপায দুখবাজ অস্ত্রশস্ত্র নপুণ হইল ' একদিন সে 
পক্ষিবপী আদিত্যদেবকে পক্ষ] কবিযা তীব ছুডিলে পক্ষা বিদ্রপ কবিযা ধ্পিল, ভোমাব বাপ 
অজ্ঞাত সুতবাং তোমাব জন্ম শুদী নয । মনে কষ্ট পাইয়া বালক মাতাকে এই কথ বলিলে 
বানী তাহাকে নিজের ইতিহাস নাঞ্ড কবিল | তখন বালক মাসীব কাছে চলিল | সেখানে 
কিছুদিন থাকিযা ধনবহ& লইয়া মাযেব কাছে ফিবিযা আসিতেছে, পে প্রাশাণবেশী সুদের 
সব কাডিযা লইলেন । কিছুদিন পথে মাতাপুএ দুইজনে (কোঢালেব বাড়িতে গেল ॥ বহুকীল 
পবে আবাব দুই ভগিনী মুত্তিকাব পিষ্টক খাইযা সূর্যপূজী কবিল । তখন সর্ধদের প্রসন্ন 
হইলেন । বাজাব মনেও পত্রী স্মৃতি জাগিযা উঠিল ' বাজা কোটালকে বলিশ, যেমন কবিযা 
হউক বানীকে আনিষা দাও, নহিলে তোনাণ প্রাণ যাহবে | পর্ীব পবামর্শে লৌটাল রাজাকে 
নিমন্ত্রণ কবিল । নিমন্ত্রণে খাইতে আসিঘা বাতা সবিবেশনকীবিথীকে বাণ। পলিধ। চিনাতে 
“বিল । পত্রী ও পুরে সহিত াজাব মিলন হঠল। 

নিমন্ত্রণ খাইযা পত্নীপুএসহ গুহে প্রতযাব তনেব পথে বাড়া অমঙ্গল (দেখিয়া এক হাডিব 
সাত পুত্রকে বধ কবিল ॥ হািব পত্রী কাতব কুদদন কবিতত লাগিল সে বিলাপে কাতখ 
হইযা বানী ঠাডিনীকে ডাকাইফ। আানাইধা তাহারে হয সুর্ধপূজ* কপিল । তষ্ঠ হইয়া 
সূর্যদেব হাডিব সাত পুত্রকে জীষাইযা দিলেন । পাঠা সর্ষদেবের প্রভাব সমাকবাপ গানিষা 
মহাসমাবোহে সূর্যপুজা কবিল ' সেই গুলো বাজার শি হপুকষ দর্শন হইল; যথাকালে 
পুত্রকে বাজাভাব অর্পণ কলিযা অনঙ্গাশখব পিতামাতান সহিত সর্যলোক প্রাপ্ত হইল । 

বাজকিশোব শমাঁ চৌপুনীব প্রতবথা অত)গু অবচান ব্চনা 17 


সূর্যপত্র জীমূতবাহনেন ব্রঙকথা বা জি তাষ্টমীব-পাঁচালা' লিখিমাছিলেন প্রর্তাম পণ্ডিত, 
“দ্বিজ” শস্তুবাম (মজুমদার) , পীদ্ধচ্ঞণ হবিশ্চন্দ্রট এবং মধুসূদন 17 প্রভুবামের বচনা 
পাওয়া যায নাই, তবে শস্তুণামেব বচনায উল্লিখিত আছে | 1 শম্তুবাষের গ্রন্থে নাম 
'জীমৃতমঙ্গল' | লেখবেব নিবাস চেদিনাপুবেব কাছে পাথনা গ্রামে " প্রাটানবাটী" অথাৎ 
পুবানো চকে, পৈতৃক নিবাস ছিল বঙনচক গ্রামে ৷ নাডাজোলেক জমিদাব মোহনলাল খান 
তাঁহাব প্রষ্ঠপোষক ছিলেন | শস্তবাম 'অনন্তচতুদ্শী-ব্রতকথা'ও ?১ লিখিযাছিলেন এটি 
নিতান্ত ক্ষুদ্র বচনা, খল্লতাতেৰ আদেশে বচি 5 | 
মধুসূদন একটু আত্মপবিচ্য দিযাছেন । তিশি বলিযাচছেন থে বিস্তাবতভাবে ব্রতকথা 
রচিবার জন্য জীমূতবাহন তীহাকে ব্রপ্পীদেশ দিযাছিলেন বটে, তবে প্রতাক্ষে অনুবোধ 
কবিযাছিলেন গোপাল মৈত্র । মধুসূদন কাযস্থ সন্তান, নিবাস বিষুপুব 1 শিক্ষাগ্ডক 
মনসাবাম | ইনিও কাযস্থ । ভনিতা, 
শ্রীমধুসুদন কহে ভাবি সীতাপতি 
আশীবদি কব গুকপদে বনু মতি । 
“জন্মাষ্টমী ব্রতকথা' পাওয়া গিযাছে অনামা২৮? এবং “দ্বিজ" বামেশ্বব*”৮ ও “দ্বিজ” 
মাধবানন্দ কবিরত্ব২”৯ ভনিতায ৷ 


“পঞ্চানন-মঙ্গল' অথাৎ পঞ্চাণনের ব্রতকথা পাওয়া গিয়াছে কৃষ্জকিঙ্করেব২১ এবং 


৩৮০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


মনোহবেব২১১ ভনিতায । (পঞ্চানন বা পাঁচ ঠাকুব হইতেছেন পেচো ভঁতেব দেব-সংস্কবণ. 
বৃক্ষারিষ্ঠাতা ভৈবব অথবা ক্ষেত্রপাল উপদেবতা ' ইনি এখন প্রাযই শিশবূপে পূজিত হন । 
কোথাও কোথাও আবাব ধর্ম-ঠাকুবও এখন পঞ্চানন বলিষা প্রজা পান) | মনোহবেব নিবাস 
ছিল বর্ধমান শহবেব পশ্চিম প্রান্তে গোদা গ্রামে ।7-* স্বপ্াদেশে ব্রতকথাটি লেখা 
হইযাছিল । 

স্বপনে কহেন প্রস্ভ বানীব শি্যিবে 

শোতনণ মঙ্গল গান দাস" মনোহবে 
মনোহব বৈনান-কামাবহাটিব পঞ্জাননেব মাহাস্স) স্বীকাব কবিযাছেন | 


পর্ণ আপন বাটি বইনাশ বামাবহাটি 
০৩ঢ" আইস আমাল আসাবে 
আসণ লশিঞ ঘলে মন দহ হাতনাশ্ 


পচা সহ কপ অন্ুসানে 
বচনাকাল উনবিংশ শঙাব্দীব প্রাবন্থ হইতে পাবো 


শনিব পাঁচালীগুলি নিঠাপ্ত ছোঢ এপ, ঠচছ বচনা । অনেকগুপিতে শনিতা নাভ 
অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দী এবৎ সিলেট চার্টিগা অঞ্চলে লেখা বচযমিতা তইেছেন 
“দ্বিজ' বিনোদ (বাম)১ ছি বামদমাল 7 বধুনাথ 1 কালিদাসাত বঠাচবণত; 
অন্নপৃণা দাসী২--, গুব্প্রসাদ চৌধুবা১ হত্যাদি ॥ 


৯ গঙ্গাকথা  গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী 


ছোট বড় অনেকগুলি গঙ্গামঙ্গল পাচালা অষ্টাদশ শতাব্দাতে পেখা হইধাছিল । বচধি ভাবা 
প্রা সকলেই গঙ্গাতীববাসা ছিলেন । কাষ্ঠশালী নিবাসী গজ" গৌনাঙ্ছেব গাঙ্গামঙলাা ২ 
ছোট বচনা নয । ইনি ছিলেন কাশ/পগোখাখ, ও বাম৬ঞ্জ (তাহ সংক্ষেপে বাম কাহিনা দিযা 
গ্রন্থ শেষ ।+২” জযবাম দাতসব গঙ্গামঙ্গল'২১ ক্ষুপ্র বচনা বুক্গাণ্ড পুবাণেপ অনুসবণে 
লেখা ৷ ইহাব জাতি বৈদ।, পিতা বামচন্ে নিবাস গুপুপলী (গুপ্তিপাডা) । "দ্বিজ” 
কমলাকান্তেব 'গঙ্গাব পাঁচালী'২-* বঙ বচনা শয । লেখকেব, বোধ হয, “গঙ্গাব সমীপে 
বসত কোগ্রামেতে স্থিতি” । শন্ধব আচার্েব পাঁচালী নিতান্ত ছোট বটনা নাম 
“বিষুপদ তীর্থমালা' |-২* গঙ্গাবন্দনা, গঙ্গাৰ চৌতিশা প্রভাতি ছোট ছোট কবিতা 
অনেকগুলিই পাওয়া গিযাছে 1২৮ তাহান মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিশুবোধক'এব 
মাবফৎ একদা সুপবিচিত, অযোধ্যাবাম কবিচন্দেব (?) “বন্দো মাতা সুবধুনী পুবাণে মহিমা 
শুনি পতিতপাবনী সনাওনী” ইত্যাদি কবিতাটি |২২” (এই ক্ষুপ্র বচনাটি মুকুন্দ কবিকঙ্কণেব 
কাব্যের কোন কোন পুথিতেও মিলিযাছে 1) 

দুগপ্রিসাদ মুখুজ্জেব 'গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী'২০ পৃবাপুবি “অষ্টমঙ্গলা” পাঁচালী নিবন্ধ । 
দুগপ্রিসাদেব নিবাস উলা' । পিতা আগ্াবাম, মাতা অকন্ধতী | পত্রী হবিপ্রিধা ছিলেন 
ভূকৈলাসের গোকুলচন্্র ঘোযালেব জোটষ্ঠ কন্যা। অনুজ শিবপ্রসাদ, পুএ 
সর্বদেবতাচরণ ।১০১ হবিপ্রিয়াকে গঙ্গাদেবীব স্বপ্লাদেশ গ্রন্থ বচনাব হেতু । 


বামাণ-মহাভাবত-পুবাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৮১ 


দাবা যাব হবিপ্রিষা সতী 
প্রত্যাদেশ হয যারে ভাষা গান বচিবারে 
স্বপনে কহিলা ভগবতীা 1২৮২ 
কবি কহে দাবা ধন্য স্বপ্নে দেখা দিলা 
আমি কি অধম এত বঞ্চনা! কবিলা ।২৩৩ 
হয়তো৷ কেহ ইহাতে তাঁহাব পত্বীভঞ্ডি লক্ষা কবিতে পাবেন, সেই ভষে দুগাপ্রসাদ সাফাই 
দিযাছেন, “একথা পণ্ডিত বিনে বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে” । 
গাঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণীব বচনাকাল জানা নাই । মোটামুটি বলিতে পারা যায অষ্টাদশ শতাব্দীব 
শেষ বিশ বছব । ভাবতচন্দ্রেব কাব্য দুগপ্রসাদেব ভালোই পড়া ছিল । গ্রন্থটিব তিন অংশ । 
প্রথম অংশে আছে মেনকাব কন্যাবপে সতীব অংশে গৌবীব জন্ম, বাল্যলীলা, শিবেব সহিত 
বিবাহ ও মেনকাব শাপে দ্রবত্ধ প্রাপ্তি । ইহাব মধ্ গঙ্গাবাবিব ও দুগনামেব মাহাত্মাখ্যাপক 
জয-রাজাব পৃ কাশী ও জামাতা বিভব ক্ষুদ্র কাহিনীটি আছে । এই অংশে কবিকঙ্কণেব ও 
ভারতচন্দ্রেব কাবোব প্রভাব বেশ বোঝা যায । দ্বিতীয এবং প্রধান অংশ হইতেছে 
গঙ্গা-ভগীবথ কাহিনী. দিক্দোসেব কাহিনীও ইহাব অস্তগত | ততীয অংশে বলি-বামন 
উপাখ্যান 1২৯, তাহাব পব নিতান্ত দুই-চাবি কথাষ ব্রিপুববধ-কাহিনী বলিমা গ্রন্থ শেষ করা 
হইযাছে । 
গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী অষ্টমঙ্গলা পাঁচালী, গান কবিবাব জন্য বচিত 1২৮৫ সর্বসমেত 
পদসংখ্যা ১৫৬ । বাগ-তালেব উল্লেখ আছে । যে অংশ গাহিবাব নয তাহাব গোডাষ নির্দেশ 
আছে “আওডিযা কহিবেক” । এক এক দিনেব পালাব শাম “উল্লাস” 1২১ কলিকাতা 
অঞ্চলে গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণীব বেশ প্রচাব হইযাছিল । বাজনাবাধণ বসু লিখিযাছিলেন, 
ভাবতচন্দ্রেব অবাবহিত পবেই গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী-প্রণেতা দুগপ্রিসাদ মুখোপাধ্যাঘ বিদ্যমান 
ছিলেন । গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিযা গণ্য কবা ঘাইতে পাবে না, কিন্তু উহা 
প্রচলিত ধমবিলম্বীদিগেব একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ । গাঁনেবা চামব ঢুলাইযা ও মন্দিবা বাজাইযা 
»গ্রী ও বামাযণ যেমন গান কবিধা থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান কবিযা থাকে । আমাব 
স্মবণ হয, আমাব বাল্যকালে আমাব সবাপেক্ষা নিকট সম্পককীষ কোন ভক্তিভাজন স্ত্রীলোক 
সর্বদা গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণ। ভক্তিব সহিত পাঠ কবিতেন 177 
গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী হইতে সবস বচনাব পবিচ্য রূপে পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদেব 
চাকদহে গঙ্গান্নানেব বর্ণনাটটরকু উদ্বাত কবিতেছি । 
কহিব কৌতুক কিছু বঙ্গদেশী লোক নীছু দেশভাষা কন কতগুলি 
যখন বলেন শুন শুনিভে *** শুনায় হুন বালকেব নাম পোলাপুলি । 
তুম্বা আঁচলা ঝোলাঝুলি পোল।পুলি কতগুলি শইযা আইসেন সেইখানে 
গুডাকু তামাককোটা কাবো সঙ্গে ভাবা দুটা গল্প কত হয টানে টানে । 
কান কাছে এই ভাব ডেডবুডিব তালুকদাব ইহাতে কে টেকে তাব ধুমে 
মাদুলীতে ভবা হাত নাম বামজগন্নাথ বাদসার নানা যেন জুমে । 
দেখেন সুধাবা যাব কাঁধেতে উঠেন তার তার আর নাহিক নিস্তাব । 
পড়িলে শক্তেব ঠাঁই আজ্ঞাকাবী তার ভাই কত কব আব অনাচাব 
সঙ্গে কুলবধূযত কত রূপ কব কত পোষাক দেখিলে হবে বুদ্ধি 
দুবেডা কাপড পরা কনুই তক শঙ্খভরা কথা শুনে উডে ভূতশুদ্ধি। 


৩৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


১০ সরস্থতীকথা 


পুথিব হিসাব লইলে সবস্বতী-মাহাত্ময গাথাব মধো দযাবামেব 'সাবদামঙ্গল' ( সানদাচবি৩ ) 
গ্রন্থেব** কিছু প্রচাব হইযাছিল বলা যায । দযাবামেব পিতা জগন্নাথ. পিতামহ পরাক্ষিৎ, 
প্রপিতামহ বামেন্দ্রজিৎ । নিবাস মেদিনীপুব জেলায কিশোবচক পবগনায কাশীজোডা 
গ্রামে । স্থানীয় ভূম্বামী তাঁহাব পোষ্টা ছিলেন 1২*” বচনাটিব আকাব ছোট ৷ কাহিনী 
বপকথা-ধবনেব | সংক্ষেপে বলিতেছি । 

সুবেশ্ববেব বাজা সুবাহু শিবেব ববে লক্ষধব ন'মে পুত্র লা করিযাছিলেন । সবস্ব নান 
পূজা কবিযা লক্ষধবেব বিদ্যাবস্ত হইল, কিন্তু বাব বছব ধবিযা সে কিছুই শিখিতে পাবিল না । 
পণ্ডিতেব মুখে এই কথা শুনিযা বাজা পৃত্রেব প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিল । কোটাপ অনুকম্পা কবিষা 
বাজপুত্রকে বনে ছাডিযা দিযা শগালেব মুণ্ড কাটিযা বশ্ত আনিযা খাজাকে দেখাহশ । দেবী 
সবস্বতী বদ্ধা বাহ্গণীব পে বনে আসিযা কুঁটীব বাঁধিযা বসিলেন । লক্ষধব হইল তাঁতাব 
ধর্মপুত্র । লক্ষধব কাঠ কাটে, দেবা তাহা বাজাবে পেচেন । এইভাবে দিন য'্য | একদিন 
ভাগবতেব প্রি খুলিযা বাখিযা “দবা পাজাবে গিযাছেন । লক্ষধব পুথি দেখিযা কষ্ট হইযা 
তাহা সমুদ্রে ফেলিযা দিলে “বাধা কৃষ্ণ নাম দুইটি পুথি হই?৩ মুছিয' গেল । দেব ঠাবা 
জানিযা নাবদকে দিম একথা 'দবাকে বলিহা পাঠাইলেন 1 দেবা লক্ষপলকে ক্ষার কবিযা 
সমুপ্র হইতে পরথিখানি উদ্ধাৰ কবিলেন 1 পুথি ফেলিবাব কাবণ জানিযা বা তাহবে 
বলিলেন যে সে শুকদক্ষিণা (দয নাই বলিহা গাহাব নিদ্াালাভ হয নাই | দেবী আবও 
বলিলেন বৈদ৬দেশে এব কষ্চ৬ও বাজা আছে, তাহাব পাচ কনা। সেই পীচ কনার সেবা 
যদি সে কবে তবে তাহ" হইে সর্ববিদা লা কবিচে পাবিব লক্ষধল ঠাহাই বলিল । 
শ্বীপঞ্চমীব দিনে প'জকণ্যাবা সবন্ধ াপভা কবিষা সারি জাগবণ কবিহঠে লক্ষধলদুক 
বলিল ।-+- গভাব বাত্রিতে নীলপন্ত্রপধিহিতা দেবী যখন বব প্িশুত আবি৬৩ হইলেন তখন 
লক্ষপব ওন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল দেবীব হাত্ুতব শাঁখাব শব্দে তাহার ওলা ছুটিলা গেল । চোব মনে 
কবিযা সে দেবাকে ধবিযা খণ্টেব পাষায বাধিষ। বাখিল | তাহাকে বিদ্যালাভেব বণ দিযা 
৩বে দেবী নিষ্ত পাইলেন । 

বাজকন্াদেব শিক্ষক জনাদন পাতি পবদিন বাতকন্যাদের লইয়া বিদেশে পল'ইবাব 
ম৩লব কবিষাছিল দব' পিশ্বকমাকে বলিযা 'শীবা গডাইনেন এব মায়া নদাব সষ্টি 
কবিলেন । সন্ধ্যায় বাজকশ্যাবা ধনবত্ত লইযা (সই নোৌকাম উঠিল লক্ষধনও মাঝি হইযা 
সঙ্গী হইল । পলাইবাব পূর্বেই জনাদন পণ্ডিত ধবা পডিযা গেল । দেবী নৌকা চালাইযা 
ছিলেন । কন্যাব' এখন অগত্যা মাঝি পক্ষধবকেই বিবাহ কবিল দেবীব স্বপ্রাদেশ পাইযা 
সাধু বিজয দু লক্ষধবকে বিশ বসব পবেকান হাবানো (ছলে মান কপিযা খবে স্থান ছিল | 
দেলীব ববপুত্র লক্ষধব সেই স্থানে জঙ্গল কাটাইযা এক নূতন বাজে।ব পএন কবিল | একদিন 
লক্ষধবেব নিমন্ত্রণে চাবিদিকেব বাজাবা ঠাহাদেব গৃহে আসিল, সেইসঙ্গে গাহাব পাজাশ্রীহান 
পিতা সুবাহুও আসিল । পাঞ্জা হইলেও দবিদ্র বলিযা সুবাঞ্কে মাটিব পাত্রে খাইতে দেওযা 
হইল | সুবাু অবমানি৩ বোধ কবিযা কাঙি ফিবিধা খু্ধা কোটালকে লক্ষধবে বিকছে 
লডিতে প্রেবণ কবিল । কোটাল পবাজি৩ হইযা লক্ষধবেব কাছে প্রাণদণ্ড পাইল ঠাহাব 
পব দেবীব কথায লক্ষধব ঠাহাকে প্র'ণবক্ষাকাবা জানিযা ধমপিতা বলিযা সম্বোধন কবিল 


বামাঘণ মহাভাবত পুবাণকাহিনী ও ব্রতথা ৩৮৩ 


এবং অধবাজা দিতে গেল । কোটালও বাজপুএকে চিনিতে পাবিল | তাহাব পব দেবীব 
কপাষ সুনাহু পত্রীপূত্রকে ফিবিযা পাইল | লক্ষধবেব পত্রী'বা স্বামাকে বাজপুএ জানিযা খুশি 
হইল | সুবাহু মহাসমাবোচ্হ দেবী সবন্ষতীব পজা কবিল । (সই ঠইতে সংসাবে 
দেবীমাহাত্য-কথা প্রচাধিও হহঠল 1 

অপব সবম্বতীকথাব বচযিতা হইতেছেন “দিজ” বীবেশ্বব । * বাসুদেব দাসেব 
সবন্বতীব বন্দনা একটি পদ মাত্র 1২৪৩ 

কালিদাসেব ববলাভ কাহিনী লইযা কেহ কেহ সবন্বতী মাহাত্ম্য লিখিযাছিলেন | যেমন 
সুসঙ্গেব বাজা বাজ -সিংহেব (মৃত্যু ১২২৮) “ভাবতীমঙ্গল”-** ও মুনিবাম মিশ্রেব 
“সাবদামঙ্গল' | বাজ-সিংহেব অপব বচনা হইল “মনসামঙ্গণ' ও “বাজমালা' ।+*৩ 
ভাবতীমঙ্গল লেখা হইযাছিল বাজ-সিংহেখ অগ্রজ কিশোবা সিংহের (মৃতা ১১৯১) 
জীবতকালে ।+*" অ৩এব এটি বনাকাল ১৭৮৫ ৮৬ অবেব পবে নয । সাবদামঙ্গলেব 
ভনিতা হইতে জানা যায (যে বাজপুব-নিবাসী বাচম্পতি শ্টাচা্ মুনিবামকে শ৮নায সাহাযা 
কবিযাছিলেন ২১৮ বচনাবাল উনবিংশ শতাবীব প্রাপ্ত ২৪যা স্ব " 


১১ লক্ষমীকথা 


আলোচ্য শতাব্দীতে প্রস্তুত পল্ীমঙ্গল' বা 'লক্ষ্মীচনিএ অর্থাৎ লক্ষ্মীব প্একথা পাঁচালীগুলি 
সবই নিতান্ত ছোট বচনা । এই লক্ষমীকথা লিখিষাছিলেন শিবানন্দ কব” “দ্বিজ" 
পঞ্চানন১৫, শবও পণ্ডিত শঙ্কব+- “ছিজ' বসন্ত "" ধন্য”? যাদব দাস ।২৫৫ 
শিবানন্দেৰ উপাধি ছিল গুণবাজ খান" । ইনি ছি'লন বৈশ। | পঞ্চাননেব নিবন্ধ লেখা 
হইযাছিপ ১১৯৭ সালে ( ১৭৯০ অকে)। হাব নিবাস বধমান জলায সুজকব (বা 
সুজপুব) গ্রামে 1” বৈকৃঠনাথ মাঝিব লক্ষ্মীমঙ্গল'-?' ছোট বই নয | ইহা উনবিংশ 
শতাব্দীব মধ্যভাগেব চনা বলিযাই মনে হখ | গুণবাজ খান শুনি তায “লক্ষ্ীবিত্র' এব পুথি 
পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পাওয়া গিযাছে 1৫৮ ইনি শিবানন্দ কব হইতে পৃথক ব্যক্তি । 

“দ্বিজ” নবোত্তমেব 'লক্ষীমঙ্গল'এ ৭৯ লক্ষ্মী-সবস্বতীব দন্ধ উপলক্ষ। কবিযা 
বিক্রমাদিতোব এক মভিনব কাহিনী বর্ণিত হইখাছে | একদিন কৃষ্ণ মতাভমিতে গিযা সখা 
সুদামা ব্রাহ্মণেব সঙ্গ দেখা কবিষা গোলোপে ফিবিযা আসিষা সিংহাসনে বসিযাছ্ছেন আব 
লক্ষ্মী তাঁহাব চবণ প্রক্ষালন কবিঠেছে এমন সমযে সবন্বতী আসিষা গলায কাপড দ্যা 
ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম কবিযা দিহাসনে কৃষ্ণেণ ডান দিকে বসিযা পড়িল । ঠাহাতে পক্ষী 
আপত্তি কবিযা বলিল, “তুমি কেমনে ডাইনে বস্যা আমি বটি ব৬ " সবস্বতী উত্তব কিবল, 
পৃথিবীতে বিদ্যাব বাড়া ধন নাই অ'ব সেই ধনেব আমি ভাগ্াবী । সুঙবাং আমিই বড । লক্ষ্মী 
হাসিযা বলিলেন, বিদ্যা ঠো সকলেব প্রযধোজন নাই, যেমন হাবা লোকেব ৷ তা ছাড়া 
তোমাব পণ্ডিতেবা তো প্রা সবই দবিদ্র | পু্ষষেব ধন থাকিলেই সব, বিদ্যা থাক বা না 
থাক কিছু আসিষা যায না। 

পুকষেব ধন থাকিলে মেগাব-১ নাম লখ্য' 
যতেক কুটুম্ব আইসে ধনকডি দেখ্যা | 


লক্ষ্মী-সবন্ধতাব কলহ ক্রমেই বাডিতেছে দেখিযা কৃষ্ণ বলিলেন, 


৩৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


এ কন্দুলে আব ঘবে না থাকিব আমি । 
কেবা ছোট কেবা বড কবিব অপমান 
কন্দুলেতে কাজ নাই দুইজন সমান । 
সবন্বতী কৃষ্ণকে বলিল, প্রভু, আমাকে “বড বউ” বলিও । আমি ভোমাকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন 
ভাত বাঁধিযা দিব | তাহাতে লক্ষ্মী সবস্বতীকে বলিল, বেশ । তুমি কৃষ্ণকে খাওযাইযা 
ত্রিজগতে ধন্য হও গিযা । এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্নপুণণকে বলিল, অন্নপূর্ণা, তুমি চাবিদণ্ডেব 
জন্য গোলোক ত্যাগ কবিযা মর্তে যাও । দেখি কেমন কবিযা সবন্ধতী কৃঞ্ণকে ভাত দেয | 
আজ্ঞামাত্র অন্নপূর্ণা গোলক ছ্যান়্া গেল 
গোলোক শিখবে সব অন্নছাড হইল । 
নাবাধণ-তৈল মাখিযা গৌবব কবিযা দাসীকে সঙ্গে লইযা সবন্তী স্নান কবিযা আসিযা 
মেঘডন্থুব বসন পবিল, তাহাব পব “জয গোবিন্দ ভাব্যা বান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জণ” । পঞ্চাশ 
ব্যাঞ্জন তো বাঁধা হইল, এ দিকে হাঁড়িতে চাল নাই ক্ষুধায কৃষ্ণ ব্যাকুল । তখন লক্ষ্মীব 
শবণ লইতেই হইল । তবুও ঝগড়া মিটিল না । অবশেষে কষ প্রস্তাব কবিলেন, চল আমবা 
তিনজনে মীমাংসাব জন্য বিক্রমাদিত্যেব কাছে যাই, শুনি যে তিশি বড পণ্ডিত লোক । 
সবস্বতী ও লক্ষ্মী বাজি হইল | তবে কৃষ্ণ বলিষা দিলেন যে দুই জণেব মধ্যে যিনি ছোট 
সাব্যস্ত হইবেন তিনি আব তাঁহাব ঘবে ঠাঁই পাইবেন না। 
সবন্বতী ঝলমল অলঙ্কাব পবিল, লক্ষ্মী কাঙ্গালিনীব বেশ ধবিণ । 
পুকষেব আকাব হইল চত্রপাণি 
মধ্যখানে বাকবাদিনী কোকিলবাহিনী | 
পাছে পাছে যান লক্ষমী বঙ্গালেব বেশে 
পথেব পথ্ুক পক্ম্নাকে দোখ হাসে । 
বিক্রমাদিত্যেব সতায কৃষ্ণ আসিযা উপস্থিত হইলে বাজা তাঁহাকে বত্ুসি“হাসনে বসাইযা 
সোনাব গাডুতে পা ধুইযা দিল | সবস্বতী মাসিতে “ষোল শও পড্যা গিযা প্রণাম কেল 
পায” । সবন্বতী বত্বুসিংহাসনে ডানদিকে বসিল ৷ তাহাব পব পেচক-বাহনে লক্ষী আসিলে 
পব কেহ তাহাকে সগ্তাষণও কবিল না । পক্ষ] গিযা সিংহাসনে কৃঁষেব বামভাগে বসিল। 
বাজা কাঙ্গালিনীকে জিজ্ঞাসা কবিল তমি এক “ ৩খন 
লক্ষ্মী বলেন এখন চিনিতে পাবা নারি 
পাঁচটি অঙ্গুলেব কম হয বাব ঠাঞ্ি | 
শুনিযা বাজা লক্ষ্মী পা ধুইযা দিল ও উপযুত্ত বসনভুষণ পবিঠে দিল । এমন সমধ 
ঘটকর্পব ববকচি কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতেবা সভায প্রবেশ কবিল | তখন কৃষ্ণ পাজাকে 
সমস্যা দিলেন, “লক্ষ্মী সবন্বতী ইহাব বড কোন জন €” প্রশ্ন শুনিযা বাজান মাথায আকাশ 
ভাঙ্গিযা পভিল। 
ষোল শও পঙ্যা আদি বসিযা সভা 
বনকচি পণ্ডিত আদি সভাব মুখ চায । 
কালিদাস আনে পুথি বিবানববই বোঝা 
ছোটবড শাস্ত্র দেখ-_ বুলিচেন বাজা । 
তিন মাস তের দিন দেখিল বাত্রিদিনে 


রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৮৫ 


কেবা বড় কেবা ছোট শাস্ত্রে নাঞ্জ কোনখানে 
কাবে ছোট কাবে বড় বলি করিব অপমান 
কালিদাস বলে তবে দুইজন সমান । 


রনসিদারন জানিনা রিীদাজিলিদ দিদির ভাগ াটা 


লক্ষ্মী বলে কালিদাস হাবা হইয়া রইয় 
ঘরে বস্যা কালিদাস ক্ষীব চিনি খাইয় । 
লক্ষ্মীসথা কালিদাস কিসেব দুর্গতি 
খাওযাইব ক্ষীর চিনি চাপাইব হাথি । 
সরস্বতী রাজাকে বলিল, কালিদাস শাস্ত্র ভালো কবিয়া দেখে নাই । তুমি এখানে আসিয়া 
নিজে দেখ । রাজা পুথিব বোঝা আনাইয়া দেখিতে লাগিয়া গেল কিন্তু কোথাও সবস্বতী যে 
বিড় এমন নির্দেশ পাইল না । রাজা পুথি দেখিতেছে 
হেনকালে বাজাব প্রশ্রাবপীডা হৈল 
ঝাবি হাতে নরপতি প্রস্রাবেতে গেল | 
এই অবসবে সরস্বতী একটি পুথিব এক কোণে লিখিযা দিল---সবস্বতী বড । রাজা 
আসিয়া তাহা দেখিল ও বলিল, এ তো অন্যের হাতের লেখা । সবশ্বত্ী বাগ দেখাইয়া 
বলিল, নিজের হাতের লেখা চিনিতে পাবিতেছ না ? পড দেখি কি লেখা আছে। বাজা 
পড়িল, -সরম্বতী বড় । অমনি সবস্বতী লিয়া উঠিল, আমি জিতিযাছি । নাবায়ণ লক্ষীকে 
রলিলেন, তোমাকে আমি আর লইব না । তখন লক্ষ্মী কাঙ্গালিন; বেশ ধরিয়া বাহির হইয়া 
গেল, যাইবার সময় বিক্রমাদিত্যকে শাপ দিয়া গেল । বিক্রমাদিত্য ভিক্ষুক হইযা পথে পথে 
বেডাইতে লাগিল । কিন্তু কেহই তাহাকে ভিক্ষা দেয না । অবশেষে এক হাডি তাহাকে ঘাস 
কাটিতে নিযুক্ত করিল । সেই হাড়িব ঘবে গিযা লক্ষ্মী তাহাকে অনুগ্রহ কবিযাছে । তাহাব 
পর লক্ষ্মী বিক্রমাদিত্যকেও অনুগ্রহ করিল | বাজা বাজধানীতে ফিরিযা আসিল । সকলে 
বলিল, বাজা এতদিন কোথায় ছিলেন + 
বাজা বলে বাবানসে গরি বৎসব গেল 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা কল অনেক কাল 
যমুনা পৈবাগ কৈনু এ বার বৎসর 
বহিতে নাধিলাঙ মনে হেল ঘব । 
রাজাকে কৃপা কবিবার পব লক্ষ্মী 
দুঃখীদাস হলধর পোদের নন্দন 
তাবে কবাইব চাঙ্ বলেন বচন । 
বিদায়কালে রাজা গলায় কাপড় দিয়া লক্ষ্মীর পায়ে পড়িল । লক্ষী বলিল, আজ হইতে 
তোমার আর কোন ভয় নাই। 
দুঃখাদাসে কৃপা করিতে যান নাবায়ণী 
কাঁচাসোনা চাঁদের কোনা দেবী নাবায়ণী | 


দুঃখীদাসের কাহিনীটি পাওয়া যায় নাই । 


৩৮৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ভনিতাব মধ্যে নবোত্তম আত্মকথাব টুকবা গাঁথিযা দিযাছেন ।২৬১ তাঁহাব পুত 
ত্রিপুবাদাস, পৌত্র বিদ্যাধব, নিবাস অনন্তবামপুব | একদা কাঠিক মাসে দেবী লক্ষ্মী তাহাকে 
খাঁটবায দেখা দিযাছিলেন ॥১২- 


১২ ষষ্ঠীকথা ও শীতলাকথা 


কদ্রবাম চক্রবর্তীব “ষ্ঠীমঙ্গল' নিতাস্ত ছোট বচনা নয ।২ বচনাকাল সম্ভব৩ অষ্টাদশ 
শতাব্দীব শেষার্ধ | বদ্রবামেব উপাধি ছিল বিদ্াভৃূষণ ৷ পিতা গঙ্গাবাম চক্রবর্তী |৯১* 
গ্রন্থোৎপত্তি বিববণ উদ্বাত কবিতেছি ।২* 

নিশি শেষ চৈত্র মাস বুধবাব দিনে 

গীত বচিলেন দেবী নহিলা প্বপনে 

সে কথা মনুসাবে কবিলাম বর্ণন 

দেবলীলা নসশাস্ত্র কাব্য প্রবতন । 

ব্যাধিসঙ্কটেতে মোব শভনযা পীডভিত 

তাব বক্ষা হেত মোবে কবাইলে গীত 

ত্রত্যাদশ পালা গীত কহিলা বচিতে 

আজ্ঞা প্রমাণে গীত ধচিশু সেই মতে 

৩শযা বক্ষিলে মোব দিযা পদছাযা 

এমতি বাখিবা আমা শুন মহামাযা ্ 

বষ্ঠীমঙ্গলে তিনটি উপাখ্যান বর্ণি৩। প্রথম উপাখ্যানে যষ্ঠীব ও কাঠিকেষেব জন্ম, 
তাবকাসুব-বধ, কার্তিকেষেব তীর্থ প্রমণ ও বিবাহে অসম্মতি ইত্যাদি পৌবাণিক কাহিনী । 
দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশেব বাজ্যচাত বাজা ক্ষেএ মিশ্রেব ষষ্ঠীব বরে পুঞণাভ ও 
সেই পুত্র দেবীবব কর্তৃক পিতৃবাজ্য উদ্ধাব । তৃতীয উপাখ্যান ছিল কলাবতীব কাহিনী । এই 
অংশ প্রকাশিত হয নাই । 
রামধন চক্রবর্তীর “ষষ্ঠীমঙ্গল' ১ বঙ বচনা | বচনাকাল সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীব 

প্রথম অথবা মধ্য-ভাগ । লেখকেব নিবাস পীলা । ইনি বোধ হয দাশবথি বাষেব 
মাতুলগোষ্ঠীব লোক ছিলেন । দাশবথিব কনিষ্ত অনুজেব নামও ছিল বামধন । 


অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষার্ধে দক্ষিণবাঢ প্রান্তেব __হুগলি-হাওঙা-মেদিনীপুব সম্মিলিত 
অঞ্চলে-_-অনেকে শীতঙলাব পাঁচালী লিখিযাছিলেন | তাহাব মধে। মানিকবাম গাঙ্গুলিন কথা 
বলিযাছি। অপব লেখক -_দযাল১+*, অকিঞ্চন চক্রবর্তী ৮ “দিজ” শোপাল-১৯, শ্রীবল্পত 
(বা “কধি” বল্পভ, “দ্বিজ" বল্ল৬৩)* শঙ্কব-*-, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী! 1২১ বল্লভ ও 
নিত্যানন্দেব পাঁচালী দুইটি বৃহত্তম বচনা | 


“দ্বিজ” গোপাল ও শ্রীবল্পভ পিতা-পুত্র 1২৭০ শ্রীবল্পভ এইবপ বংশপবিচয দিযাছেন 
পিতামহ পুকযোত্তম-'* শ্রীবধ্ধুবল্লভ+*« নাম শ্রালোচন২৭, তাহাব কুঙাব 
তস্য সুত অভিবাম অশেষ গুণেব ধাম চিবকাল চিভোব* * ভিতব 
তসা সুত শ্রীগোপাল মান্দাবনে কত কাল নিবাস কবিল বন্দিপুব 
শ্রীবল্পভ তসা সুত গোবিন্দ-চরণে রত হবি বল পাপ যাক দূব । 


বামাণ-মহাভাবত পুবাণকাহিন৷ ও একথা ৩৮৭ 


শ্রীবল্পভ পিতাব বচনা আত্মসাৎ কবিযাছিলেন খলিযা মনে হয ' দৈবকী-নন্দন”২৮ 
ভনিতা হইতে মনে হয তাঁহাব মাযেব নাম ছিল দৈবকী | 

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীব পিতা চিবঞ্জীব মিশ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচেতন্য মিশ্র । নিবাস 
কাশীজোডা | বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব সপ্তম দশ্ব' | নিত্যানন্দেব কাব্যেব শেষাংশ, 
শীতলাব জাগবণ পালা', ১৮৭৮ অন্দে প্রথম মুদ্রি 2 হইযাছিল ॥ 


১৩ শুভচগ্তীকথা ও কপিলাকথা 


পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণবাঢে সুবচনী (শুওচুনী, আসল শাম (বাধ হয শু৬৮্তী) দেবীব পুজা ও 
ব্রতকথা সাধাবণত বিবাহ উপলক্ষো পাঠ কবা হয | সুবচনীব পাঁচালী পাওয়া গিমাছে 
মুবলীধব দাসেব২'৯ “দ্বিজ" খামপ্রসাদেব২৮ ও মাধবীল তাব**১ ভনিতায ইহাবা সকলেই 
দাক্ষণবাঢেব-__ প্রধানত ঘাটাল অঞ্চলেব লোক । ঠিনখানিই মুর বচশা । 
মুবলীধব দাস এইভাবে আত্মপবিচয দিযা দেখানুগ্রহ বণনা কবিযাছেন, 
কে জান (কমন লীলা ঠিক দপ্রহবব বলা 
গুথুলি জলা দবশন 
লেহ খাছ" মাশ্যা বব যাই অপ্পনাব ঘব 
আমান মঙ্গল কব পান 
আনন্দিত হয" %ি যখানে শইবে গীত 
মাসনে হইব অধিষ্টান 
যদি শা কবুল কল আঁকঞ্চনে বব দল 
মঙ্গল পন কব নিশা 


আছিশা পুবেব লেঙা ৩ঞ্ি, পাইল মোব দেখা 
আপ্তকা পারে পদছাযা | 
কনি নানা অনুবন্ধ বচিবে পীচালী ছন্দ 
তাল খাল লাগবে ” শীত 
কবির আমাব পূজা সণ পনে হণ ধ্জ। 
নাম হবে শ্রাকবিসঙ্গীত 
ঘনশা"ম দা,সব সুত জাবাম গুণমুও 
যকিব দাস বসি সুজন 


তসা সূ মুপলী দাস কুল শীশ পল্কাশ 
লাখানিল আগম পুবাণ ॥ ৮৫ 
দেবাণ ৮ল্ণ৩লে মুবলীধব দাস বলে 
যাবে কৃপা কাশীদযাড়া দশে । 
মাধবীলতাব পাঁচালী খুব ছোট বচনা | উন" শ শতাব্দীব প্রথম ভাহ্গব (এমন কি 
তাহাবও পবেব) বচনা হওযা সম্ভব | নাবী কবিব এমন ধবনেব বাঙ্গালা বচনা ইতিপূর্বে খুব 
কম পাওযা গিযাছে । মাধবীলতাব কবিতায় সুবচনীব এই বর্ণনা পাইতেছি,-_-“বক্তবস্ত 
পবিধান তংস-পৃষ্ঠে আবোহণ চতুর্ভুজ (দেবী) নাবাষণী” | ভনিতাব নিদর্শন 
সুবচণী পাদপদ্ম কবিযা সেবন 
বচিল মাধবীলতা অপূর্ব কথন ॥ 


৩৮৮ বাঙ্গাল! সাহিত্যেব ইতিহাস 


কপিলামঙ্গল ছোট রচনা । প্রধান বিষয় হইতেছে ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত-ব্রন্মার গোরু-চুরি । 
“দ্বিজ” কবিচন্দ্রেব কপিলামঙ্গল স্বতন্ত্র রচনা নয়, ইহা তাঁহার ভাগবতামূতেব অন্তর্গত । 
অপর কপিলামঙ্গল-বচয়িতা-_কাশীনাথ২৮* ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরামদাস ।২৮৮ চাটিগাঁ 
অঞ্চলের একটি পুথিতে বচযিতার নাম নাই 1২৮৯ 


টাকা 


১ “বাবার” আসিয়াছে সংস্কত বাজদ্াব হইতে | “বা'যবাব” মানে শবীববন্ধন আশীবাদি । 

২ ক ২২৯, ২২৩৫ ২৭২৫ । সাপপ ৬ প ৬৮ ৬৯ (লিপিকাল ১০০৮ মল্ল সাল অথাৎ ১৭০২ ১৭০৩ অব । 
ফকিন্পরাম তখন জীবিত |) 

৩ স ৩৫১ (লিপিকাল ১২১৯ সাল) । একটি পুথি”ত পাওয়া গিযাছে, “ইতি সন হাজ্তাব সতেব জোষ্ঠ মাসে সাঙ্গ 
কৈল পুস্তক ফকিববামদাসে" (সা পপ ৪ প্‌ ৩৪০ , পূ ৭৬)। এখানে “সতেব" স্থানে “সাঠেখ পড়িতে হইবে | এই 
তারিখ সন্দেহাতীত নয । 

৪ “দেখকীনন্দন বলে আসিযা বটে তলে দ্বিজববে বালন ফকিব” | 

৫ “বামপদপক্কক্তে ফকিববাম কয” । 

৬ বিভীষণেব বাযবাব (ক ২২৫১ প ১০৬৭-_লিপিকাল ১০৯০ সম্ভবত মন্লানদ) । 

৭ বাজশাহীব ববেল্র বিসার্চ মিউজিযমে কবিচন্দ্রেব অঙ্গদ বাযবাবেব অনেকগুলি পুছি আছ ॥ একটি পছিণ পিপিকাল 
১০৫০ সাল সম্ভবত মল্লাপ । 

৮ বিভীষণেব “খোর্টা” বাযবাব (ক ২৭০ ২২৬০ প ১০৬৬ লিপিবাল ১০, কন্তব* মরা) 

৯ কালনেমিব ধাযবান (ক ১৯৪ ২০৬) । 

১০ অঙ্গদ-বায়বাব (ক ১৯৫) সাপশপড৬পৃ৭০। 

১১ ক ২৬৮ ৩৪০২ 

১২ ক ২৭৩৫ । 

১৩ লক্কা-কাশ্ড ("৫৬৭ লিপিকাল ১২০৯ সাল) । 

১৪ ক ৫৬৯৩ । ঠূহাব (লখা কিন্ডিদ্ধ্যা-কাণ্ডেবও পুগি পাশয়া গিয়া (ক ৫১০৮ ৩০৩১ লিপিকাল ১২৬৯ প 

২৬১ ছ লিপিকাল ১২৪৫) । 

১৫ স ৪৭ (লিপিকাল ১১৩২) প ১০৩১ ১০৬২ ১০৬৩ ইতাদি | বত বালা ইনি অবচিল কোন [গিষাস । 

১৬ গ 8৮৯৭ ৫8৪8৬ । 

১৭ গ ৩৬২২। 

১৮ স ১৬ (লিপিকাল ১২৩৩)। 

১৯ স ৫৩১ (লিপিকাল ১১০৫) । 

২ ক ৬০১৮ (লির্পিকাল ১২৪৬) 1 দযাবামেব পারব নাম দেবীদাস 

২১ প ৩৭৩ (চি) লিপিকাল ১২২২ । 

২২ প ২৬৯২ (লিপিকাল ১১৯১)। 

২৩ স ১৩০ । সবাণীনন্দন শ্রীলক্ক্পরণেব বামাযণ নিনন্ধে। উল্লেখ কবিযাছেন ব্যাসেব আদেশে বাদ শ্রীযুত লক্ষণ ৩'ব 
পদ বন্দি গান সবণীনন্পন” | ইনি কি বামাযণ গাযকও ছিলেন £ 

২৪ স ২২। 

২৫ প ২৬৯৩ (লিপিকাল ১১৯১)। 

২৬ সাহিত্ পবিষদের সংশ্রহে অনেকগুলি পুথি আছে । 

২৭ প ২১৭১। 

২৮ স ৫৩০ (লিপিকাল ১১৯৮) , ক ৩২৪৭ (লিপিকাল ১২৬৬) । 

২৯ সা-প-প ৬ পৃ ৬৯-৭০। 

৩০ সা-প-প ২১, কার্যবিববণী পু ১১১। 

৩১ স ৪৮১ (লিপিকাল ১২৭১) | প ৩০৩ (চি) ৩০৪ (চি) ৩০৯ (চি) ২৩৫৭ লিশিক'ন ১৯-৬ | গ ৪৯২৭ 


বামায়ণ-মহাভাবত-পরবাণকাহিনী ও ব্রত্রকথা ৩৮৯ 


(শযযাতিব উপাখ্যান”) । আব একটি 'বাল্মীকি পুবাণ পাওয' গিযাছে (প ১৭৮১, | এটিব বচযিতা হবেকুষণ দা | 
৩২-দুইখানি পুথি দেখিয়াছি (কয়াল সম্গৃহীত) ৷ একখানিব লিপিকাল ১১৯৫ সাল ৷ অপরটিব ১২১৩ সাল 


৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
১৩২১ 
৩৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
8০ 
৪১ 
৪২ 
৪৩ 
৪৪ 
৪৫ 
৪৬ 
৪৭ 


র সা-প প ২ পূ ৫৩৫৮। 

প্‌ ৫০১ (লিপিকাল ১২১০) ১০৫৫ জ্রী১ ইন্যাদি পুথি সবই পূর্ববাঙ্গের | 

সা'প-প ৫ পূ ৩২৯ ৩১ । সবোজবঞ্জন বন্দ্যোপাধায কর্তৃক স্*হত্য সর্ণহতা'য (নবপযাষ তৃতীয় চতুর্থ খণ্ড 
২২) অযোধ্যাকা্ডব কিযশণ্শ অবধি পকাশিত । 

সাপপ৬প্র৬৯।ক৭৬। 

ক ১৯5। 

৩৭৩ (চি)। 

প ১৬৯২ (লিপিকাল ১১৯২)। 

ঢাকায় মুদ্রিত (১২৮৬) । স' পপ ৫ পূ ১০৩। 

ভাবতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৪৬ প 4৪২ ৫২ পষ্টখা। 

প ৯৩৮ ১২৩৮ ।সাপগ ৪৯ পু ২৭৭। 

লিপিকাল ১১৭৭ 

ক ৪5৬০ | সার্ধলাপা/মব ।নতাই বশিবাব পাওয' যায । 

প ৫৪২। 

প ৫৬৩ (লিপিকাল ১২২৭)। 

প ৭৮৯ (লিপিকাল ১১২২ সাল) ৭৯০ (লপিকাল ১১২০) । বুমুদানন্দ দণ্ড নিলয় সঙানাবন্যাণ পাঁটালী 


পুথব লিপিকাল ১৭০৯ শকাব্ণ (শ্রী 8৫ ঙালিক' প ১৬) । শ্রী ১১৯ ০৩৩ (তালিক ৯) 


৪৮ 
৯ 
৫৮) 
৫১ 


৬৪ 


৬৬ 
৬৭ 
৬৮ 
৬৬ 


৭১ 
৭২. 
৭৩ 
৭8 
৭৫ 
৭৬ 


বধ । 

ক ১৯১ । 

ক ৯৬। 

১৯৩ দা 8৯টি | 

গ ৫৯৯৯ (লিপিকাল ১২৭৯ বষুপুবেশ পা )। 

গ ৪৮৯৬ (লিপিকাল ১৯০৫ শশ্িন ন/০ব পৃথি)। 

গ ৫৩৩১ ৫৯২৮ । 

বা-প্রা পুধি ২৯ ১২ । উত্তক-বাল্ব পথি একটিব লিপিকাল ১২১৪ 
ক ২৬৬ ২৮৫ ১২৫১ 

বাপ্রাপুনি ** প১৯১ ১১৭ [টিপামব পুদি | শেখ সপে বাঁক পিশিকাশপ দাসেল শনি 
ক ১০১০ । 

ক ২৭৩১ (লাপক'ল ১২০ । 

ক ১০৭৫ 

বিশ্বকোষ ১৮ 9৮৯ । 

শ্রী ১১। 

শ্রী ৩৫৪ 1 

বি ৭৮৩৯ (লিলি । ১২১৯ | 

বা-প্রাপুনি ১১ পু ৯৭ ৯৮ 

ক ৩৭ ল্লভমেল পুথি) | 


ক ৪8৫ (লিপিকাল ১২০৬ । মন্তা্$টৈক শু) । ইনি কশেজিযা বাণ ছিলন । 
পা ৪২৪৮ । 

ব ১২৫। 

ক১৪৪। 

অযোধ্যা-কাণ্ড (বঘুবামেব ৩নিতাশ আ্রগছ) | 


অযোধা-কাগ্ড (লশ্গ্ীরামেব ওনিতাও আছে) উ€খ-কাণ্ড (সাবদানন্পেব ৬নিতাও আছে) । 
অরণ)-কাণ্ড। 

কিফিন্ধ্যা-কাণ্ড (লিপিকাল ১১৫) । অপাবব ভনিতাও আছে । 

লঙ্কা-কাণ্ড । 

সুন্দৰ ও কিকিন্ধা-কাণ্ড (লিলিকী'ল ১২১০) । 


৩৯০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


৭৭ উত্তরা-কাণ্ড ৷ রঘুরামেব ভনিতাও আছে ' 

৭৮ পুথির লিপিকাল ১২৪৩ । 

৭৯ কোচবিহাব সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৯) । 

৮০ কাশীবিলাস বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কালিকাপুব (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত | মধো মধ্যে সম্পাদকেব 
লেখনীম্পর্শ আছে । স ৫২২ (লিপিকাল ১২৩৯ সাল)। 

৮১ এ প্রকাশিত (১৩০৮) ক ২৭১১ ২৮৯২। 

৮২ “হিন্দুস্থ শিখবতূমে খন ডণ্ুই গ্রামে বন্দাঘটী বিপ্রেব নফব | (পৃ ৮০) 

৮৩ “দেশ অধীপ শ্রীবঘুনাথনাবাধণে সবংশ সহিত তীবে বাখিও চবণে | (পু ৩৪৯) 


৮৪ বামাযণ প ৫৪৯ ধুণাঁপঞ্বাঞি পু ২ 
৮৫ পু ১৮০ ৮১। 


৮৬ ৭8৫০ । 

৮৭ সাপপ ২ প্র ৩০২ (১২৯১ সা?ল তাগ্র মা্সব পাক্ষিক সমালা৪ক পরপ্রিকায প্রকাশিত শ্বিদাস ও্রাচর্যেব 
প্রবন্ধ। হইতে) । মুদ্রিত পুস্তকে এই ম শ নাহ । প্রেবামী পৌষ ১৩৩৬ পু ৩৮০ ৫১ প্রষ্টবা |) 

৮৮ ব ১৩১৮ ক ১৫৪৯ (লিপিকাল ১৬৬৬) | শৌপান্মোহন গুপু ও তগ/তাষ সাম্যাল সম্পাণি * এব সাহবগঞ্জ 
হইান্ত উপেন্দ্রনাথ সান্যাল কতৃক প্রকাশিত কলিকাতা গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত (১৩০৬) । 

৮৯ পৃ ১৮০। 

৯০ গ ৪১০৩ ক ২4১৪১ শ্রী ৪৫৭ (পিপিকাল ১২০৬) ৪৫৯ । 

৯১ সাপশ২পৰ২৫০৫৯। 

৯২ ক ২৩৪) 

৯৩ বাপ্র'পুবি ১১ পু ২৫৫। 

৯ঠ খ ১৯৭০ ৬০৭) সাপপ ৮১২১ ২২ 

৯৫ ঠা ৫৪8৪৮ ৫০০৩ | সহিত সর্গহতা শব পযাষ অষ্টম খগু (পু ১৮০ ১৯৮ পা স্টাবণণী পৰি তশীশ ভাপা 
হইয়াছিল | 

৯৬ স'বলাদাস ৩য় কবি ভিনি বাগ 1 দঠিষা প্রাপ্তসীহার আধিবাসা ছিলেন বলিয়া বাকুডা অঞ্চল তাঁহাব মশ 
€ ৮* বাঙ্গাল' পা? প্রচলি হহ্ষাহল 1 সাবলা (অথ বাশুলী) দেবার উপাসক বা সিবক বন্দিযা হলি শিক 
“স'বল' দাস” বলিযণছন | ইহা আসল শাম এসদেশ্বব পবিল চাষ ঘরের সন্তান । পিবাস কওক জলাহ ॥ন্ক পপুব 
গ্রাম শাবত ক০' ছাডা ইনি চণ্। কথা (বৃহৎ কাব্য) বচনা কব্যাছি”লন | জী বৎকাল সপ্তদশ শতাব্দী হ্যা সম্ভব | 

৯৭ ক ৫৮৩২ । পথ খণ্ডিত ১৪ 5275 ১৬৭ পাতা অবধি আছে । 

“৮ পু ৫৮ থখ। 

৯৯ পর ৩১ খ। আদি পবেব শেষে 

১০০ পৃ ১২৭ খু । শ্রীষ্ম পদ্বব শাম। 

১০১ শ্রী ৪৬৬ (৩লিকা প ৩২) শ্বীহট্রেব হবু তাহ খণ্ড প ২১৭ 

১০২ ক ৪০৫০ (লিশিকাল ১২১৫) বঙ্গপুণ সাহিত পবিষণ্দব কীর্যবববণ হচ় বয় স ৭ 

১০৩ আ। ৩৪১ (তালিক। পু ২৬)। 

১০৪৭ শ্রী ৪৬৯ (প্রলকা পু ৩২)। 

১০৫ শ্র/ ১৫ ১০৬ ১৭৭ ৩১২ ৩১৭ ৩৩৫ ৮৫৩ ৪৬৯ &৬৮ ( হালকা প ১৮৯২১ ২৬) সবন্চায 
পুবানা পুথিব লিপিকাল হইতে ১১৩৭ সাল শ্রি ১) 

১০৬ শ্রা »৫০ (শালিকা প ২৭) ) 

১০৭ গ্ী ৪১০ লিপিকাল ১২৬০ (হালিকা প ৮)। 

১০৮ ক ১৮৭০ (পিপিকাল ১২০২)। 

১০৯ প ২৫৭২ (৭৩ পাতাব পৃথি)। 

১১০ প ৭৮৭ (লিপিকাল ১২৩০) ৭৮৮ (লিপিকাল ১২৩৪) । শুনিতাব নিদর্শশ “তাঁহার চবগদ্ধান্ছে বন্দিযা 
সুভাষছন্দে শ্রীকষ্থপ্রসাদ ঘোষ তাষে । 

»১১ প ২৪৯০ (লিপিকাল ১২৪৪) দক্ষিণবাণের প্রথি । ভনিতাব নমুনা কহে দীন অকিঞ্চনদাস । 

১১২ সাপপ ২ পূ ১৯৭-৯৮। 

১১৩ মনে হয ইনি কোচবিহাবেব মহাবাজা প্রাণনাবাযণেব কনিচ পুত্র মহাবাজা বাসুদ্বনাবাযণ (বাজাকাল 
* ৬৮০-৮২) | তাহা হইলে কবিব জীবৎুকাল সপ্তদশ শতকেব শেষ ভাগ হইবে । 

১১৪ ক ২৮০৭ (লিপ্সিকাল ১২১৮) গ ৫৩৯২ (লিপিকাল ১২৩৮), প ১১৪৪ । 


বামাযণ মহাভাবত প্বাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৯১ 


১১৫ “রাধাকাস্ত চবণ ভাবিযা নিবস্তব কর্ণ পর্ব বিবচ্লি দৈবকীকোঙব (ক ২৮০৭ পূ ১৮ ক)। 

১১৬ প ২৬১২ ১৬১৮ (লিপিকাল ১১৬৫) ১২৪৬ (লিপিকাল ১২৩৫)। 

১১৭ কাশীবামব ছাপা বইফেও “ছ্বপাযনদাস” ৩নিতা বিবল নয | 

১১৮ প্র ৪৬৬ দ্রষ্টব্য । 

১১৯ শ্রী ১৬৬ লিপিকাল ১৭৩৪ শকাব্দ (তালিকা পৃ ১২)। 

১২০ শ্রী ৭৩ লিপিকাল ১২৫৬ (তালিকা পূ ৫)। 

১২১ প ৭৯৩ । 

১২২ পূর্বে প্‌ ৪৬৪ দ্রষ্টব্য ৷ কৃষ্ণবামেব একটি পুবানা পুঁধব লিপিকাল হইতেছে ১৭৫৭ ৫৮ অবে (সাপপ্ ৫ 
পৃঃ ২৮৫ ৮৭) | লেখকেব নম শ্রীকৃষ্ণ (বাম) গত পিতা শ্রীবাম পশ্ডি৩ শ্রীযুক্ত শ্রীবাম সুত বচিল পযাব বচিল 
পযাববন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডি৩" (স ৫৩) । কাব্যটি ৬৬ মধ্যায বি৩গ | প্রমানন্দেব নিবন্েৰ পুর্ব লিপিকাল ১১৭৫ 
সাল । দক্ষিণবাঢেব পুথি (ণ ৪৮৯৮) | শেষে একটি পদে আছ দ্বিজ ছুকু বাম ৬ননিতাষ 

১২৩ কাশীবামেব তনিতাষও পাওয়া যায । 

১২৮ গ ৮৯১৪ ক ৩৫৫৭ (লিপিকাল ১২৭৯) | 

১২৫ গঙ৩৭২৬ ৫৪১৪ ক ১৮৪৮ ১৮৪৭ ৬০২৪ (শিপিকাল ১১২৫ নল্লাব্দ) | তনি৩খ শিদর্শন বাজাবাম 
দত্ত ভাষা কবিল বচন । 

১২৬ গ ৩৭১৫ (লিপিকা ১২০৭ | শুনিতাব নমল “ভাব ইন পদাণলে হবিদে। বসু বলে এই বকম ভনিতা 
বাঙ্তাবাম দন্ভিবও আছে । 

১২৭ পর্বে দ্রষ্ঠবা 

১২৮ গ ৪৫০ | শুনিতাব নিদর্শন “/শ্লাক বন্ধে (লাকশুখে কবিল প্রকাশ পদ বন্ধ কবি 775 বাজ ইন্দ্র ও দাস 
(প ৩ক) । বসিকচন্দ বসু লিখিত কবি পা7জা্্রদাস, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য প্রদীপ ১৩০৭ প ২৩৯ ৪) পুথি পর্ববঙ্গেব | 

১২ প ৭৮৬ । গ ৪০৪৬ (লিপিকাল ২৭৪) । ৩নিতা "পলোকনাখ দণ্ড বিণচিত  প্রথব শোধ একট ছাট 
'বামলীলা কবিতা আছে । তাহার শুনিতা “হবিখ বণ ম্বাশ তাপাই ন দেবদাসে সবকথা বিচাৰি কাহা (পু 2৭ খ)। 

১৩০ সাপপ ১৩ পু ৮১ । উত্তববঙ্গব পখি বচশাঠি নম্ধচ ব* পামে অঞ্চন্দ্র সন কর্তৃক সম্পাদিত ও 
ঢাকায মুদ্রিত হইযাছিল (.৮ ) 

১৩৩ গ ৫১৩৭ 

৩২ বছব'ব মুদ্রিত বন্ু সন্কবণে প্রকাশিত শতালো পুথি আছে (যমন স ১৯) । “য় সব স স্কবণ দেখিয়াছি 
তাহাব মধ্যে সবচেন্য পুবানো হইল সতবাদগর্চ্ক্রাদহ যন্ত্রে ছাপ (১২৬৫) বই বঙ্গবাসী কাষলিয হইতে দুইটি 
নির্ভবযোগ্য সণস্কবণ বাহিব হইযাচ্ছিশ শ্্রীযুণ্ড পঞ্চ নন উএস্ব তরী কৃত নুতন স স্ববাণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ প্রকাশিত) 
কিছু নৃুঙন সন্বাদ আছে । 

৩৩ বর্ণগঙ্ড মেদিনীপুব শ বেশ অল্পদু? 

১৩৪ এই সিগ্ছাস্ত শেষ শনি হাব অনুযাষী ম্থমাধ হান তাম বালশ্বব তিলেকে কখানা বান |সণহব কখনে যাশাবন্গ 
নিৎহেব সম্ঠাসদ বলিয়াছেন । শেষ ভনিত সশোধগু সিত্হ সিতহবাহন ব দাস স ণাজসভাহ প্হল সঙ্গীত প্রবাশ 
৩খন যে বাম সিত্হ মু" এএন কথা বলা ৮চশে না 

১৩৫ প্রবাসী 'পীষ ১৩৩৬ পু ৬৯৮ দষ্টব্য | চন্পৰ৮1 ৬ বান ৩ ববওল কাস্ত বধি প্র৮লঙ নিম 
শা". বিকছ। পঙিল ৬নলে বাম দি? হইলশ পখনীয 

৩৬ গপলগা অখাঁৎ দাখ 

১৩৭ থা গণশ এুল শাল্খন 

১৩৮ ক+৩২২৯০। 

১৩৯ অথাঁৎ কবিতা । 

১৪০ সা-প-প ৪ পৃ ৩৩৮, বিশ্বকোষ ১৮ পূ ৪২। (একটি পুথির লিপিকা্গ ১২১০)। তরী ২৭ €লিপিকা 
১২২৭)। 

১৪১ যেমন ক *৭৫৩। 

১৪২ স ৩৬৬ (পত্রসথখ্যা ২০৮ লিসিকাল ১১৯২ সাল ।বসাসপ১৭প৪- ৪ন এই পথব পত্রস খ্যা ২৯৬ 
লিপিকাল ১২১৬ সাল) । 

১৪৩ “প্রজাধ পালনে বাম কখশ গুদণব ধাম  গ্থজকুস্ল বামকৃষ্ণ বায 

তাহাব সভাব তবে চম্তীব খপাব ফলে শ্রীকষ্ণজীবন দাসে শা । 
১৪৪ আবদুল কবিম সম্পাদিত ও বঙ্গী” সাহিতা পনিষঘৎ প্রকাশিত (১৩২৪) 
১৪৫ হয় “কায” পাঠ বুষ্টনা কন্সিতি হবে নয কাল অর্থে ছয ধবিতে হইবে। 


৩৯২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৪৬ তুলনীয় এক ভাইযের ( ?) শাম ব্রজলাল । 

১৪৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১০০-১০১ । ভনিতাষ আছে “ছলা” (অর্থাৎ ছেলা - ছেল্যা, মানে বালক) ব্রজলাল । 
পুথি চাটিগাঁয়ের | 

১৪৮ গ ৪৩৪৮ (১১৭ পাতাব পুথি) । আনন্দনাথ বাযেব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সা-প-প ৭ প্র ১৫২-৬২)। 

১৪৯ গ ৪৩৪৯ (লিপিকাল ১২৭০) । বইটি দীনেশচন্দ্র সেন ও বসস্তবঞ্জন বায সম্পার্দিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয 
প্রকাশিত (১৯২৮) । 

১৫০ গ ৩৪০২। 

১৫১ ভারতী জ্যষ্ঠ ১৩০৪ , নিমল্যি বৈশাখ ১৩০৬ । 

১৫২ কবিব স্বতৃস্ত লিখিত পুথি অবলম্বনে বাজচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত/ পবিষত কর্তৃক প্রকাশিত 
(১৩২৩) । 

১৫৩ - হইল + উৎপত্তি । 

১৫৪ বন্দম + অহ্বিকার + অগুঘ্বিতে | 

১৫৫ এ ২৩। ফোর্ট উইলিযম কলেজের জনা লেখা (১৮২৪) পুথি । 

১৫৬ ক ১৩৭৭ (লিপিকাল ১১৪৮)। বা প্রপূৰি ১১ প ১৫। 

১৫৭ এ পু ২৩ -৪। পুথিব লিপিকাল ১৮১৭ অন্দ | 

১৫৮ গ ৪১৪৭ । 

১৫৯ এপঙ। 

১৬০ ৭ ?5 ৫২। পুগিব লিপিকাল ১৩২৩ সাল 

১৬১ এপ ৪5? ৪৭ এ ১২ প ৯৯ ১০০। 

১৬২ এ ১১ পর ১৫৭। প্রদাপে (১৩১০ পু ৭৫৪ ৪৫৮) প্রকাশি5 (লেখকের নাম মাহবাম হইতে পাবে । 

১৬5 বাপ্রাপুবি ১২ পন। 

১৬৪ এ ১১ প ব১। 

১৬৫ ক ১৭৭ |খসাপপ শু পু ৬৮ ৬৬ 

১৬৬ "পক্ষ ইত ঝতু উন শবেব বিশেষে বশাখেন ১ধর্বিংশঠি দিবসে “পক্ষ স্থানে এপঞ্। পঙিলে ১৩৫৫ 
শকাব্দ হইবে । 

১৬৭ এ 8৩ । ফোর্ট উইলিযম কলে'জেব জপা লেখা (১৮২৫) পরথি । পরষ্ঠা সংখ|] ১০১ । ভনিতা 'শঙ্কণ অথ 
“বামশঞ্কব | খামানন্দেব প্রসঙ্গ পনবে দষ্টবা ' 

১৬৮ “মামুদানিপুব (কাঁট চাকলে হুগলি পবগনে মঞ্জুল্লাপুব “পঞ্চ পাটুলি শদ্রমণি মহাবাঙ্ছা বিদি৩ সৎসাবে ধর্মদা 
নিবাস কবি ঠাব অধিকাবে |” (পু ৭)। 

১৬৯ গ ৮৭০৮ । 

১৭০ সাহি৩। ১৩০০ প £৮৩-৮৮ বা প্রাপুবি ১১ পু ২১০ ১১। পৃথি চণটিগাযেখ । 

১৭১ ম্াবতি ১৩৮ (বা প্রাপুবি ১১ প ১৫৬)। 

১৭২ সাহিতা সণহি৩া দবম খন্ডের পলিশিস্ট্র (পু ১ ৬০) ঈণ্শত প্রকাশিত | 

১৭৩ ১৮৫৬ আব মু্রিত | বা প্রাপুবি ১১ প ২১৩ হম । 

১৭৪ এ ১২ ফোর্ট উইলিযম কলেজের জনয 'লখা (১৮২৫) পৃথি । পষ্টাস খ)া ১৪০ | 

১৭৫ ধুবভী শিবানী স্্াযুক্ত অজ্জযকুমাব চঞ্র্তী প্রদণ্ড বিববণ হইতে । অজয বাবুব সংগ্রহে দুইখানি পুথি আছে । 
একটি ৭৭ পাঠাব পু লাপকাল ১৭৬৫ শকাব্দ ( ১৮৪) । অপবখানি তাঁহাব এক পর্বপুকষেব লেখা ১৭৭১ 
শকাকে | 

১৭৬ ক ১৫৮৯ (লিপিকাল ১০৭৯ সম্ভবত মল্লা) ৪২০৪৬ (লিপিকাল ১২৬১)। 

১৭৭ শিবব৩ন মিত্র লিখি৩ গঙ্গানাবাঘণ বিবচি৩ শবানীমঙ্গল' প্রবন্ধ দ্রষ্টবা (প্রনাসা কাতিক ১৩১৭ প ৮৫ ৯৪)। 
পৃ্থীচন্দ্রেৰ গৌবামঙ্গলে উল্লিখিত শবানীমঙ্গল বোধ হয ইহাই । বাসলীলা' (ক ১৭৩১) বচযিতা * দ্বিজ গঙ্গানাবাযণ ইনিই 
বলিযা মনে হয । 

১৭৮ ক ১৯৩৪। 

১৭৯ ৪০৩৯ (লিপিকাল ১৭২০ শকা্ ১২০৫ সাল) । লিপিস্থান গঙ্গমঙ্গল পবগনা । স পপ ৫ পৃ ১৯৭ শ্রষ্টবা। 

১৮০ গ ৪৮৮২ (তিন পাতাব পুথি , লিপিকাল ১২৯১) । শনিতা, “হিমালয মন্ধকাৰ কৈলাস প্রকাশ, বঘুবংশে গান 
হবগৌবী-পদে আশ” | শেষে “দ্বিজ” নিধিবামেব লেখা একটি লক্ষ্ীবন্দণা পদ আছে। 

১৮১ ক ১৭০৩ । লেখক বোধ হয় গম্ধধণিক ছিলেন । 


রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা ৩৯৩ 


১৮২ গ ৪৮৮৮। ১০ পাতার পুথি , লিপিকাল ১২৫৯ , লিপিস্থান সোনামুখী । 

১৮৩ স ১৬৬ (৭ পাতাব পুথি , লিপিকাল ১২৪৮) , ক ১০০৯ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল)। 

১৮৪ লস ২৯৪ 

১৮৫ স ৪০৫ (লিপিকাল ১১৭২)। 

১৮৬ স ৯৩. ৯৪ , গ ৫৩৭২ (লিপিকাল 3২২১), ৫৩৭৬ , ক ১৪০৩ ইত্যাদি 

১৮৭ ক ১৪৯১ (লিপিকাল ১২১৫)। 

১৮৯ ক ৩৯৩৮, ৩৯৩৯ (লিপিকাল ১১১৫)। 

১৯6 পরে ভ্রষ্টব্য। 

১৯১ ক ৩৯৩৯ । রচনাকাল অঙ্কে দেওযা আছে । 

১৯২ পাঠ তাব-পুব । 

১৯৩ পৃ ৬৬৬৭। 

১৯৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেচী লিখিত প্রবন্ধ প্রষ্টবা (সা-প প ৩ পৃ ৪৯-৫৫)। পুথিব লিপিকাল ১৭৫১ শকাব্ধ (* 
১৮২৯-৩০)। 

১৯৫ রীরভূমিতে প্রকাশিত (ভাদ্র-আস্িন ১৩০৯ পৃ ৩১৭-৪৫)। পুথিব লিপিসমাপ্তির তারিখ ১৭ বৈশাখ ১২৩৯ 

১৯৬ ক ৩০৮৭ , বি ২৬। ভনিতা, “মালাধব বসু বোলে ককেহে) ববিব আদিত।) কিন্কব” | গুণবাজ খান ভনিতাও 
আছে (ক ৫২০১) । তবুও লেখককে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়েব বচয়িতা মনে কবিবাব কাবণ নাই । 

১৯৭ ক ২৮৬৭ । ব-সা-প-প ১৩ পু ১৭৯-৮। 

১৯৮ বা-প্রা-পুবি ১-১ পু ১৪২। 

১৯৯ জীবেন্দ্রকুমাব দণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত (সা প-প ১৩)। 

২০০ “দ্বিজ” কালিপসেব বচনায় কুস্তী ও প্পর্নতী । 

২০১ ক ৫২২৫ (লিপিকাল ১২১৮)। 

২০২ স ১৭০ (লিপিকাল ১২৪৩) , ক ৬১০৪ (লিপিকাল ১৯২৩) বর্ধমান সংহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃঃ ১৬-২৮ 
দ্রষ্টব্য । 

২০৩ “বা-্রা-পু-বি ২১ পু ৪১ । বীবভুমেব পুথি । 

২০৪ ক ৩৫৫০ (লিশিকাল ১২৪৬ সাল) 

৭০৫” অপব যে জ্রাগব কবিনু প্রকাশ, প্রতুবায় পণ্ডিতেব শচনা আতাস' । 

২০৬ ক ৫০৬৯ | এই পুথি আব জীমুঠমঙ্গলেব পরথি (ক ৩১০৪) একই লিপিকবেব লেখা 

+০৭ স (লিপিকাল ১২২৯) বর্ধমান অঞ্চলের পথি । 

২০৮ বা প্রা-পু-বি ২-১ প *১। বীবড়ামেব পুথি । 

২০৯ স ৫৭৮ (লিপিকাল ১৮৩১ অফ) ' 

২১০ স ৪৩ (খণ্ডিত)। 

*€১১ গা ৫৬৮৫ । 

২১২ *বিষ্টপদ্দোে ফ্োযা (+) জাতি গোদাশ্রামে অবস্থিতি *পনে ইভববে 7হল বব 

কালব্বহাব মতে খচিত (আনন্দ) চিতে ভাষা বচি 7 মনোহর 

২১৩ পাঠ “ব্যাস | 

২১৪ বর্ধমান জেলাব দক্ষিণ অংশে, কাইতি শ্রীবামপুবেব কাছে । 

২১৫ গ ৪২৪৯ (ছয পাঙাব পুথি, লিপিকাল ১১৯৮) পশ্চিমবঙ্গে পুথি । 

২১৬ শ্রী ৩২০, ৪১৮, ৪২১ (লিপিকাল ১২৪৭) ৪২৬ । প্রদীপ ১৩২” প ৩০১১০ । 

২১৭ বা-প্রা পুবি ১-১ পু ২১৮। 

২১৮ শ্রী ৪২৭ ,বাপ্রাপুবি ১ ২ প ১৭। 

১১৯ বা-সা-প প ১৩ পর ১৭৯৮০ ,বাপ্রাপুবি ১১ পৃ ৭১। 

২১০ এঁ পূ ৫৮। 

২২১ এ ১-২ পৃন৪। 

২২২ শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত তৃতীম খণ্ড পু ২২৯। 

২২৩ এ ২৪। 

২২৪ কাব্যের শেষে দুই পু্রেব নাম আছে, কালীপ্রসাদ ও বামপ্রসাদ । ঢাবি দৌহিত্রেব ও তিন কন্যাবও 


উল্লেখ আছে । 


৩৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্রোব ইতিহাস 


২২৫ ক ২৪৫৭ | সাপ প ৬ পুঃ ৫২ ৫৩ । পুথিব লিপিকাল ১২৪৮ । 

২২৬ বিশ্বকোষ ১৮ পর ৭৮ ৭৯। 

২২৭ ক ১৩৫৫ । মনল্লক্রমেব পুথি । 

২২৮ সা-প-প ৪৬ (শদ্ধিজ” কীন্তিবাসেব শনিতা)। ক ৬১১৪ (অনস্ত দণ্ডেব শনিতা লিপিকাল 
১১৬২)। 

২২৯ নিধিবামেব শুনিতাও দেখা যায । সস্তভবও কবিতাটি কবিকঙ্ছণেব বচনা | “দ্ধিজ' নিধিবামের 
গঙ্গাবন্দনা পুথিব লিপিকাল ১১০২ মল্লাব্' (ক ১৫৮৮) ১২১১ সাল (ক ১৪৯৩)। 

২৩০ স ২২৫। প্রথম মুদ্রণ বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ১১৩১ সাল | বটওঙলায খঙ্ছবাব মুদ্ধি ৩ 

২৩১ “এক পুঞ নাম সর্বদেবতাচবণ” (প্রথম শুপ্রণ প ১০৪)। 

২৩২ প ১৩। 

২৩৩ প্‌ ৯০৪ । 

২৩৪ মাধবাচার্যেব গঙ্গামঙলে ইতাই প্রথম আখ্যান । 

২৩৫ “আষ্টাহ মঙ্গল গীত অমুত সমান । 

২৩৬ যেমন গুক্বাবে প্রথম উল্লাস গান গাখ ছি দুগাপ্রসাদ খাব গুণ গায় | 

২৩৭ “বাঙ্গালা তাষা ও সাহিও। বিষযক বক্তৃতা প্‌ -০। 

২৩৮ মুদ্রিত পাঠ “শুনশিতে' | 

২৩৯ স ৫০১ (খণ্ডিত | বিশ্বাকাষ ১৮ প ৭৬ ৭৮ । 


২৪০ “কাশীজোডা মঠাস্থান মহাবাজ পণ/বান ধন। (স ধামিক জপধান 
হই তাল প্রা তি 5 দযাবাম বচে গী৩ সাবদাচবিং উপাখান । 

২৪১ সেকশুভোদযায  যো৬শ পাঁধচ্ছেদ) প্লোষীব কাহিন' প্রষ্টব। 

২৪২ প ২৭১৬। 


২৪৩ স৪১২,প ৪১৪। 
২৪৪ সাহিত্যসংহিতায (দশম একাদশ ও ছাদশ খগ্ড) প্রকাশিত 
২৪৫ প্রথম মুদ্রণ মথুবামোহন মিগ্রেব নতুনযস্ত্রে (২৪ শ্রাবণ ১২৩৪) । ভরমিকাঝপে প্রকাশক লিখিষাছেন 
“মিশ্র মুদ্লিম কত দেবীলীলা প্রকাশিত নানাবিস ছন্দে বিবচিৎ 
বাগবাগিনীব সনে যস্ত্রবাদ্াতালমানে কবিলেন দেবীব সঙ্গীত | 
হইযা অতি আনন্দিত কবি্সেন মুগ্রাক্কিত নবযস্ত্রে ৩বানীনন্দন 
জয়চন্দ্র বিশ্বাস প্রকাশিত “তৃতীয সংস্কবণ” ছাপা হইযছিল ১২৭৬সালে পৃত্যলাল শালেব যন্ত্রে । এই সংস্কবণেব প্রথমে 
যে গণেশ ও সূর্য বন্দনা পদ দুইটি আছে তাহা ওশিতা পশ্ই কালীকৃষ্ণ দাসেব । 
২৪৬ দুইখানিই বাজা কমলকষ খপ" কর্তৃক প্রকাশিত হইযাছিল 
২৪৬ “সুগম নগব নাম তথা সুপ অনুপাম শ্রীকিশোব সি হ মতিযান 
গণপতি-পদান্বজে . ভণে তাঁব অনাজে বাক্ত সহ যাহাব আখ্যান 1” 
(সাহিত্যসংহিঠা ১০ পৃ »১৪)। 
২৪৮ “বাচস্পতি ভট্টাচার্য বুধসভায় শিবোধার্য বাজপুবে যাহার বসতি |” 
২৪৯ গ ৪৭৫৬ 9 (লিপিকাল ১২৩৪) ৪৯৫৬ | বিশ্বকোধ ১৮ প্‌ ৭৫ | ধুবড়ী অঞ্চলেও পুথি মিলিযাছে । শিবানন্দ 
ষষ্ঠীমঙ্গলও লিখিয়াছিলেশ । 
২৫০ ৫৩৫৯ । 
২৫১ স (৪৮৬ লিপিকাল ১২৮৩) । ইনিই কি প্রহ্াদচবিত্রেব লেখক ? 
২৫২ স ৪৯১, ৪৯২ ,ক ৩৪৫৭, ৩৭২০ । ভনিভায “কিঙ্কব" বা “কিন্কব শঙ্কব”ও পাই (স ৪৯২)। বচনাটিব নাম 
“লক্ষ্মীবিলাস'ও পাই । ইনিই বোধহয সত্যনারাযণ-পাঁচালীব লেখক শঙ্কব। 
২৫৩ ক ১৭১৯৭ (লিপিকাল ১০৯৪ মল্লাব্দ)। 
২৫৪ ক ৩৫৭৬। 
২৫৫ ক ২৮৪৭। স্তবত ইনিই “বিপ্র” যাদবানন্দ (সা-প-প পু ৬৯)। 
২৫৬ “নৈকব্য ফল্ চা মান সুসেন পণ্ডিত নাম তীহাব সম্তান পঞ্চানন 
সন-সংখ্য। শুন কই এগাব শও সাতান্সই বর্ধমানে সুজফবে ধাম 1” 
২৫৭ ১৮৭৬ অন্দে মুদ্বিত। 
২৫৮ যেমন বি ৮৭৭, বি ৯৫৬ (লিপিকাল ১২১৩), বি ৯৫৭ । শ্ত্ীপধ্কানন মণ্ডল সম্পাদিত বিশ্বভাবতী প্রকাশিত 


রামায়ণ-মহাভাবত-পবাণকাহিনী ও বতকথা ৩৯৫ 


'পুথিপবিচয' দ্বিতীয় থণ্ডে “গুণবাজ" “তুলবাম” হইযাছে। 

২৫৯ বি ৯৩৩ (দশ পাতাব পুথি লিপিকাল ১২২১)। পথিপবিটয' দ্বিঠায খণ্ডে উদ্ধৃত প্‌ 5৪৯ ৩৬০)। 

২৬০ অর্থাণি স্ত্রীর । 

২৬১ “ঘ্বিজ নবোত্তম গান অনভ্তবামপুবে ঘব, পত্র ত্রিপুধাপাস পৌব্র বিদাধব ।' 

২৬২ “দ্বি্জ নবোত্তম কয কপালেব লেখা, তাগাসে নাএব সঙ্গে খাঁটবায দেখা 1” 

“ভ্বিজ নবোত্তম গান কপালেব লেখা, কার্তিঞ মাস মায খাঁটবায দখা ।" 

“ছ্বিজ সবোত্তম গান লক্ষ্মী যাব সখা, ভাগ্যাসে পক্ষ্মীব সঙ্গে খাঁটবায দেখা : 

“ছ্বিজ নবোত্তম গান ভাবিযা ৬বানী খাঁটবায দিলে দেখা হহযা ব্রান্মণী ।' 
২৬৩ আশুতোব দত্তগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদি৩ ও প্রকাশিত (১৩৩৯) । নিবঙ্টি প্রথম দুই উপাখ্যান মাত্র প্রকাশিত হইযাছে। 
সম্পাদকের হস্তক্ষেপেব চিহ যথেষ্ট বহিয়াছে । পুথি খুলনা অঞ্চলের 

২৬৪ “দীন ক্ত্রখাম চক্রবর্তী বস গান” , “গঙ্গাবাম ৮ঞ্ব্। ধীব বিচক্ষণ ঠাব পুএর বিবচিণ' শ্রীবিদ্যাড়ীষণ” | 

২৬৫ পূ ১০-১১। 

২৬৬ ক ৬২৫৭ (প্লিপিকাল ১২৪৬)। 

২৬৭ স ২৩১ । খণ্ডিত পুথি । 

২৬৮ পূর্বে প ২৫৫ দ্রষ্টব্য । 

২৬৯ স ২৩৩ (লিপিকাল ১২৩৫)। 

২৭০ স ২৩৬ (“লবকুশেব পাল”), স ২৩৭ (“পাতাল বণ ) স ২৩৮ (এশিনালয' বা গোকুল পা" 'িপিকাল 
১২৫০)৪স ২৩৯ (“বিপাটেব পালা" , লিপিকাল ১২৫০) স ২৮০ (* জাগবণ” লিপিকাল ১৭৫০) স ২৪০ (১৮শ্রকেত 
পালা” , লিপিকাল ১১২৮) । সাপ-স ৫ পৃ ২৭ ৭০। 

২৭১ স ২৩৫ (“রঘুদও বণিকেব পালণ্ঠ লিপিকাপ ১২৩৭) ক 5৫০০ (লিপিকাল ১৭১৮ ।। 

২৭২ স ১২৭ (“গোকুল পালা”) স ২৬৬ ,ক ১৯৭৭ (লিপপিকাল ১২১৬) । প্রথম ( *) মুগ্রণ ১২৮৫ ।সাপপ৫ 
পৃ ২৭-৭০। 

২৭৩ “দ্বিজ" গোপালেব ভনির্তা, “শীতলা সঙ্গীত দ্বিজ গোপান্লতে গাষ” । 

২৭৪ পাঠ “পুবস্তম" | 

২৭৫ এ পাঠীাস্তব “জগতদু্শভি” | 

২৭৬ এ “শ্রীগবাচন্দ্রু” | 

২৭৭ অর্থাৎ চিতুয়া পবগনাষ । 

২৭৮ পাঠাস্তব “শ্রীগোপীনন্দণ” | 

২৭৯ স ৫৭৭ (লিপিকাল ১২২৬)। লিপিকথ সিদ্ধেস্বব মিএ সম্ভবত লেখকেব উত্তবপুকষ | তাঁহাব নিবাস ছিল্ল 
“কোলা গ্রাম পরগনে মেদিনীপুৎ সবকাব গোওাল্পাা” । 

২৮০ স ১০৮ (লিপিকাল ১২৯০), স ১৬৭, স ২১৫ স ৩৪৭, স ৩৯৮, স৩৪৯,৬ ৩৫০(লিপিকাদ ১২৫৭)। 

২৮১ স ২৮০ । আধুনিক প্রতিলিপি । দশ পাতাব পুথি । 

২৮২ “গোধুলি লায' (?)। 

২৮৩ পাঠ “অখিঞ্চনে” ' 

২৮৪ এ “নাগাইবেশ ॥ 

৬১৮৫ পদসংখ্যা ৩। 

২৮৬ পৃঙওখ। 

২৮৭ ক ৫০৭৮ (লিপিকাল ১২২৮)। 

২৮৮ সা-প-প ৪ পৃ ৩০৫ । দুই ভনিতাই পাওয়া যায । 

২৮৯ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৪৪ | লিপিকাল ১২০৬ মঘ' সাল । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পীরের গাথা ও গান 


১ গোড়ার কথা 


গীর-পূজার উৎপত্তি অকম্মাৎ অথবা একটি কোন নিদিষ্ট শতাব্দীতে ঘটে নাই। 
তুর্কি-অধিকারের সূত্রপৃত হইতেই এদেশে মুসলমান সাধুব ও ধর্মপ্রচাবকেব প্রতিষ্ঠাব 
আরম্ভ । এমন কি, সেকশুভোদয়ার গৌণ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য না কবিলে, তুর্কি-অধিকাবেব 
কিছুকাল আগে হইতেই মুসলমান সাধুর ও সুফী পীরের আগমন ঘটিতে থাকে । 
“দেউল-দেহারা ভাঙ্গে কাডা ফিড়্যা খায় রঙ্গে”, ধর্ম ঠাকুরের এ ছড়ায় যাহার ইঙ্গিত 
আছে সে ব্যাপার তুর্কি-অভিযানের সময়ে ও পরে কোন রকমেই অজ্ঞাত বা অপবিচিত ছিল 
না। (মনে রাখিতে হইবে, স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত মুসলমান ফকিবেবা এদেশে 
অভিযানে ও শাসনকার্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন 1) তবে প্রথম দিকে ইহাদেব 
অত্যাচার সাধারণত ধন-সম্পত্তি লুটের কারণেই । সেকালে সবচেয়ে সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল 
বিহার-দেবকুলগুলি | সেইজন্য দেউল-দেহারা ভাঙ্গার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি । 

সেই সঙ্গে কোন কোন মুসলমান সাধুর মাহাত্যও সেকালের জনসাধারণের মনে পীরের 
প্রতি ভয়ভক্তি জাগাইতে শুরু করিয়াছিল । সুফী সম্প্রদায়ের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তিও 
সেকালের বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । ইহার পক্ষে মনের অনুকূলতাও 
খানিকটা কাজ করিয়াছিল । বাঙ্গালীর মনের সে 'অনুকূলতা হইল দৈবনির্ভরতা ও 
জ্যোতিষে বিশ্বাস । তাহার পর চৈতন্যের ধর্মবন্যা আসিয়া ধর্মচিন্তায় হিন্দ্ু-মুসলমানের 
ভেদের বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিয়া গেল । সুফী মতের প্রভাব চৈতন্যের ধর্মে যেমন দৃঢ়তার 
সঞ্চার করিল তেমনি গুরুবাদেরও প্রতিষ্ঠা করিল । হরিদাসের মযার্দা স্বীকার করিয়া, 
সনাতন-রূপকে শাস্ত্রকাররূপে নির্দিষ্ট করিয়া এবং ধমধির্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরভক্তি ও 
ঈশ্বরনামনিষ্ঠা প্রচার করিয়া চৈতন্য মুসলমান পীরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সম্যাসীর খানিকটা বিভেদ 
ঘুচাইতে চেষ্টা করিলেন । মুসলমান সাধুর (“জিন্দা পীরের”) কাছে দীক্ষা লইতে অথবা 
তাঁহাকে ভক্তি দেখাইতে হিন্দুশিষ্য-ভক্তের আর গুরুতর সামাজিক বাধা রহিল না। সেই 


গীবেব গাথা ও গান ৩৯৭ 


হইতে জনসাধাবণেব মনে পীবভক্তি সঞ্চাবিত হইতে থাকে ॥ 
২ সেকশুভোদয়ায় গীরের ছডা 


বাঙ্গালা পীব-মাহাত্ম্য কবিতা বচনা আধুনিককালেব ঘটনা নয । পঞ্চদশ-যোডশ শতাব্দীতে 
বচিত বলিযা অনুমিত তিনটি “আযাঁ” অর্থাৎ ছড়া সেকশুভোদযায গীব সেখ শাহজলালেব 
প্রসঙ্গে উদ্ধত আছে ।” এই ছডাগুলি উদ্ধত কবিতেছি । 
মকদম সেক শাহ জলাল তববেজ তব পাদে কবৌঁ পবণাম 
চৌদীশ মধো জানিবে যাঁহাব নাম । 
নাবেক বক্ষা কব মোব ধন প্রাণ 
দেশে গেলে দিব তোমাব নামে অর্ধেক দান ॥ 


দ্বিতীয ছডাটি দীর্ঘতম | 


মধ্যে আছে পীবেব মোকাম তস্যাপবি বিদ্যতে প্রধান-পুকষেব স্থান 
ততীযাঞ্জলি তাহাব নামে দান 

পূর্বে উদযাচল পর্বতেব নাম উদয সূর্য প্রত্ুষ বিহান 
কিবাত জানিযা আমাব মোকামেব কবিব সম্মান 
চতুর্থ অঞ্জলি তাহাব নামে দান 

উত্তবে হিমাচল দেবেব অনস্থান তথা আমি কলিব প্রযাণ 
আমি গলে তাবা কবিব সম্মান 
পঞ্চম অঞ্জলি াহাব নামে দান । 

আমাব বাপ মাহ দবিদ্রেব পুত্র আমা জনিতে তাহাবা পাইল বড দুঃখ 
আমাব জলে তাহাব হৌক আপ্যান 
ষষ্ঠ অগ্রলি তাহাব নামে দান | 

প্রথিবীব লোকে আমাব জানে নাম ক্েহো বলে ভালো কেহো কবে অপমান 
সপ্তম অঞ্জলি "হাব নামে দান | 

বাজা হৈঞা আমাব কবিব সম্মান প্রথমে আাইলে দিবেক আমাব নামে অন্নদান 
অষ্টম অঞ্জলি তাহাব নামে চান । 

আমাব গ্রামে যে কবিব অবস্থান সহিঞ্া দুঃখ যদ না কবে আন 
পুনঃ পাছে দেয সম্মান 
নবম অঞ্জলি তাহাব নামে দান । 

আমাব মোকামে সাধিযা অনেক লোক কবিব প্রণাম কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ 

আবোগ্য মান 

আমি তাব কবিব র্বাণ 
দশম অঞ্জাল তাহাব নামে দান ॥ 


তৃতীয় ছডাটি সবচেষে ছোট । 
বনেব শাক খায সেক বনেব গোনা 
বিকবিব পো্টলি বান্িযা দেষ সেক 
হাটে বিকাইলে হয সোনা ॥ 


৩৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


৩ সত্যনারায়ণ-সত্যপীর 


পীরদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধাবণেব যে ভয়ভক্তি তাহার সবটাই সুফী মতেব অথবা 
গোঁড়া মুসলমান ধর্মের দান নহে, ইহা এদেশের জনসাধারণেরও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি । 
যোগী ও তান্ত্রিক সাধুদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের যে সুদৃঢ় মোহ ছিল তাহাই ইহার 


মূলে । 

পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমতভাবে রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে । 
কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে বড়-খাঁ গাজীর কাহিনীতে পীর-গাথার এক পুবানো নিদর্শন 
পাইযাছি। তাহার পর শতাব্দীর শেব দুই দশক হইতৈ পীব-নাবাযণেব একাত্ম মুর্তি__যাহা 
কৃষ্ণরাম দেখাইযাছিলেন-__তাহা পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গে নুতন দেবতা সত্যনাবাধণ অথবা 
সত্যপীর রূপে আবির্ভূত হইল | সত্য” এখানে আরবী “হক”্এর প্রতিশব্দ | সুফী গুকরা 
ঈশ্ববকে এই নামে নির্দেশ কবিতেন 1) পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম-ঠাকুবেব প্রসঙ্গে মুসনমানি প্রভাব 
পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । সপ্তদশ শতাব্দীর কোন কোন ধর্মমঙ্গল-কবিধর্ম-ঠাকুবকে পীবেব 
বেশে দেখিয়াছিলেন ৷ রূপরাম চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃপুনঃ “বপবাম ফকিব" বলিযাছেন । 
ফকির-বেশী ধর্ম-ঠাকুব পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে ধীবে ধীবে সত্যপীবে 
কা সত্যনারায়ণে মিশিযা গিযাছেন । তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পীব বড-খাঁ গাজীব কাহিনীতে 
দুই ধর্মবীরের মধ্যে বিরোধের ভাবটাই প্রবলতব । 

পীরমাহাত্মা-পাঁচালীগুলি তিন ভাগে ফেলা যায়। প্রথম ভাগ সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক 
রচনা । দ্বিতীযফ ভাগ লৌকিক কাহিনীমূলক | তৃতীয ভাগ মুসলমানি-ভাবসিক্ত 
কাহিনীমূলক । প্রথম ভাগের গাঁচালীগুলিই সংখ্যাধিক। এগুলি ব্রতকথা(গান) পে 
অদ্যাবধি প্রচলিত 


গীর-মাহাত্ম্য রচনার মধ্যে প্রধান হইল সত্যপীবের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী । এই পাঁচালীব 
সবপেক্ষা বিশিষ্টকাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইযাছে। এমন কি 
অবাঁচীন সংস্কৃত পুরাণেও প্রবিষ্ট হইযাছে। স্কন্দপুবাণেব রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে 
তাহাতে ফকিরের স্থান লইযাছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ | 

বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীব-সত্যনাবাযণ কাহিনীব মধ্য দিযা হিন্দু ও 
মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল, এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই । হিন্দুবা 
পীর-গাথার লেখক, মুসলমানেরা গীব-গাথাব গাষক । 

প্রচলিত সতাপীর-পাঁচালীতে দুইটি উপাখ্যান আছে । প্রথমটি ব্রতঅনুষ্ঠানেব অঙ্গ 
হিসাবে পরিকল্পিত । ঈশ্বর এক দবিদ্র ব্রাহ্মণেব উপব দযাপববশ হইযা ফকিবেব বেশ ধরিয়া 
দেখা দেন এবং তাঁহাকে সত্যনারাযণেব সিন্নি২ দিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেন । সেই 
উপদেশ পালন করিয়া ব্রাহ্মণ এশ্বর্যশালী হয় । দ্বিতীয় উপাখ্যানটি প্রথমটির উদাহবণস্থানীয় 
ব্রতকথার মতো, চস্তীমঙ্গলেব ধনপতি-খুল্পননা উপাখ্যানের ছাঁচে ঢালা । এক সদাগর 
সত্যনারায়ণের কৃপা কন্যাসস্তান লাভ করে । কন্যাব বিবাহ হইলে সাধু জামাতাকে লইয়া 
. বাণিজ্যে যায় এবং সত্যনারায়ণের পুজা না করায় রাজদ্বারে বিপন্ন হয। সদাগর-পত্তী 
সত্যনারায়ণের পূজা করায় তাহারা নির্বিমে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকে | ঘাটে তাহাদের 


পীবেব গাথা ও গান ৩৯১৯ 


আগমন শুনিযা তাহাব কন্যা সত্যনাবাযণেব প্রসাদ উপেক্ষা কবিযা স্বামিসন্দর্শনে ছুটিযা 
যায । তাহাতে ঘাটেব কাছে ভবাড়ুবি হয | পুনবায সত্যনাবাযণেব পূজা কবিলে পব সদাগব 
ও তাহাব জামাতা বাণিজ্য-তবী সমেত জল হইতে উঠে। 

সবাপেক্ষা পুবানো পাঁচালীগুলি হইতেছে ভৈববচন্দ্র ঘটকেবণ, ঘনবাম চক্রবর্তীবঃ, 
বামেম্বব ভিট্রাচার্য) চক্রবর্তীব, ফকিববাম দাসেব+ ও বিকল চট্টরেব |” বর্ধমান জেলাষ 
সাহাবাদ পবগনাব অন্তর্গত ভাকহা” গ্রাম নিবাসী “দ্বিজ” গিবিধবেব নিবন্ধ ১০৭০ সালে 
লেখা হইযাছিল, অ্বিকাচবণ ব্রহ্মচানীব মতে ।৯ ১০৭০ সাল মল্লাব্দ না হইলে এইটিই 
প্রাচীনতম পাঁচালী । তবে এই তাবিখেব যথার্থতাব প্রমাণ নাই । 

ঘনবাম ও গিবিধব ছাড়া বর্ধমান অঞ্চলেব অপব সত্যনাবাযণ-পাঁচালী-বচযিতা 
হইতেছেন পাটুলিব নিকটে নাবাযণপুব নিবাসী মৌজিবাম ঘোষাল+, কৃষ্ণকান্ত+১, 
শিবচবণ৯২, সাতসইকা পবগনায সাহাপুব নিবাসী বামশঙ্কব সেন৯৩, দেবগ্রাম নিবাসী 
“দ্বিজ” কৃপাবাম১*, নাসিগ্রাম নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য সাবভৌম১*, “দ্বিজ” বামধন১৬ 
এবং “দ্বিজ” নন্দবাম ১৭ । 

অন্যান্য মতানাবাধণ পাঁচালী লেখক হইলেন-_-অযোধ্যাবাম বায কবিচন্দ্রঁ দ্বিজ” 
বামভদ্র*, “দ্বিজ” বিশ্বেশ্বব"” ভাবতচন্দ্র বাধ* “দিজ ভ্ুনাদন" "দিজ অমবসিতহ২-, 
“দ্বি” বামচন্দ্র"১ দুগাপ্রিসাদ ঘটক": ঈশান গোস্বামী” শবহবি * মধূসদন ' “দ্বিজ” 
কালিদাস, দ্বিজ' বিশ্বনাথ” গোবিন্দ ভাগবত"- শিবচন্দ্র সেন বিপ্রনাথ সেন”, 
“দ্বিজ” বামকিশোব, লালা জযনাবাযণ সেন" “ছি বামানন্দ"*, “দ্বিজ বঘুনাথত, 
“দ্বিজ” বামকঞ্চ2-, ফকিং ৩৭ “দ্বিজ্” দীনবামত্” ন্যনানন্দশ*, “দ্বিজ বঘৃবাম" 
“দ্বিজ” হবিদাস*, বিজয ঠাকুব”* শিববাম বাজা*, দেবকীনন্দন২* গঙ্গাবামমৎ, 
শিবনাবাযণ*১, কুমুদানন্দ দণ্ড 1৭" 

অযোধ্যাবামেব পাঁচালীতে সদাগবেব নাম বত্রাকব, কন্যা সুশীল, জামাই কাটোযা নিবাসী 
সদানন্দ নাগ । লেখক বাধ হয মধ্যবাঢেব লোক ছিলেন । বাণিজ্যযাত্রায অনেকগুলি 
স্থানেব নাম আছে । বামভদ্রেব পাঁচালীতে সাধু ধনেশ্বব, জামাতা চন্দ্রকেতু | সদাগব বাণিজ্য 
কবিতে গিযাছিলেন সুব৩ বন্দবে, সিংহল পাটনে নয । বাণিজোব বিববণ 
কৌতুহলোদ্দীপক | বিশ্বেশ্ববেব পাঁচালীতে সদাগব শঙ্খপতি কন্যা কলাবতী জামাতা 
লক্ষপতি । 

“দ্বিজ” বঘুনাথ অর্থাৎ বধুনাথ চক্রবর্তীব 'সত্যনাবাযণেব পুথি ১৮৭০ অন্দে মুদ্িত 
হইযাছিল । বামকৃষ্জেব পাঁচালী ছাপা হইযাছিল ১৮৭৫ অন্দে | 

আসামে গোযালপাডা অঞ্চলে একটি নিবন্ধে” সতানাবাষণ-পুজাব ইতিহাস অন্যভাবে 
আছে । বিষু্জ লঙ্ষ্মীকে একদিন বলিলেন যে তিনি কলিযুগে “সত্যসেবা” প্রচাব কবিবেন । 
লক্ষ্মী বলিলেন, সত্যেব পুজাব প্রকবণ কী ? সত্য দেবতা কেমন ? উত্তবে বিষ্ণু তীহাকে 
“সত্যেব বিববণ” কহিলেন । ব্রন্মপুত্রেব তীবে সমৃদ্ধ কাশীপুব শ্রামে সতানন্দ (সদানন্দ) 
নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনিই প্রথম সত্যসেবাব কথা পযাব প্রবন্ধে প্রচাব 
কবিযাছিলেন । 

সেহি শ্রামে সতানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ 
প্রথম প্রকাশ তাতে সতানাবাধণ । 


৪০০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নিবন্ধটিব বচযিতা মুক্তাবাম দাস । পিতা গঙ্গারাম, পিতামহ রাজাবাম | বচনাকাল 
১১৮৭ সাল, ১৭০২ শকাব্দ (১৭৮০ অব্দ) ৯৯ 
বিদ্যাপতিব সত্যনাবাণ-পাঁচালীতে৭* বহু প্রসিদ্ধ স্থানীয় পীবেব ও পীবানীব উল্লেখ 
আছে। যেমন, বড-খাঁ গাজী, দবদস্তা পীব (“বড-খাঁ গাজীবে যেই কবিল জাহিব”), 
আজমীব শহবে আজমেবি পীব, মাইতালাব বিবি (“মাইতালাব বিবি বন্দো সৈযদেব নাবী”), 
পাণুযাব সুফী খাঁ, গড-মান্দাবণেব শাহ ইসমাইল গাজী €“যাব নাম জাহিব তামাম লোকে 
জানে”), ত্রিবেণীব দফব খাঁ, ত্রিবেণীব ওপাবে পীব শকবগঞ্জ, খবমপুবে মিঞা মেক । 
ভনিতাব নিদর্শন 
দ্রঃখ দেখি বনিতাব পীব ৰপে উপকাৰ ফকিব বেশে আমিলা জমিনে 
হইলেন জাহিব কলিযুগে সত্যপীব কবি বিদ্যাপতি ইহা জানে । 
নিযত হাসিল সত্যাপীবেব কালাম 
কহে বিদ্যাপতি কবি হাজাব সালাম ॥ 


বিদ্যাপতিব পাঁচালীতে ফাবসী শব্েব বাহুল্য লক্ষণীয 


দ্বিতীয ভাগেব বচনাগুলিব বিষয বপকথা অথবা লৌকিক গল্প হইতে নেওয়া | এগুলিতে 
গল্পবসই প্রধান । আকাবও একটু বড । এমন বচনাব লেখক হইতেছেন খল্সভ 
(শ্রীকবিবল্লভ)১, কিন্কব"২, ফকিববামণত, কৃষ্ণবিহাবী”*, আবিফৎ , “দিজ” গুণনিধি*,, 
লালমোহনৎ", দযাল*৮ ইত্যাদি | 
বল্লভেব মদনসুন্পঘ পালাব কাহিনী আভনব | সদানন্দ ও বিনোদ, দূহ ভাই সদাশব 

বাজাব আজ্ঞা সফবে যাইবাব কালে খোদান বিডন্বনায সমুদ্রবক্ষে এক অপর্ব দৃশ্য 
দেখিযাছিল | 

পাথবেব গোব এক ভাসযে দবিযায | 

শতা কবে নতকী কিন্নবে গাত গায 

ধবিযাব বিচে অপব শোভা পাষ । 

মুগছাল পাশিব উপনে ড্যাল। দিযা 

চাবি ফকিব নিম কবে পশ্চিমমুখ হশা | 
সদাগবেবা বাজাকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পাবিযা কাবাকদ্ধ হইল | এদিকে গৃহে উহাদেব 
সত্রীবা এক ফকিবেব পাল্লা পড়িযা সিদ্ধাই শ্রি খিয৷ ডাকিনী হইয। গাছে চডিযা দেশে বিদেশে 
ঘুবিতেছে । একবাব লুকাইযা তাহাদের সঙ্গে গিযা ছোট ভাই মদন সদাগব এক বাজকন্যাকে 
বিবাহ কবিযা পলাইযা আসিল । পবে নানা বিডশ্বনাব পব বাজকন্যাব সহিত ঠাহাব মিলন 
হইল | তখন দুই ডাকিনী প্রাতৃজাযা বুঝিতে পাবিল যে মদন তাহাদেব কাগুকাবখানা 
জানিযাছে । তাহাবা মন্ত্র পডিযা মদনকে শ্যেন পক্ষী কবিযা দিল । খোদা বাজপাখি হইযা 
তাহাকে তাডা কবিযা পাটনে লইযা গেলেন । সেখানে তাহাব দুই ভাই বন্দীঘবে ছিল । 
তাহাব পব খোদা বাজাকে স্বপ্নে ভয দেখাইযা বলিলেন, 

শুনহ বেইমান বাজা বাত কু তোবে 

বাখ্যাছ গোলাম মেবা কিসেব খাতিবে | 

সাত হাজাবেব মাতাঁ লইযাছে ভাঁড্যা 


পীরের গাথা ও গান ৪০১ 


মহল ভিতরে নাচে সাত শত নাড়্যা ৷ 
হান-হান কাট-কাট করিয়া ফুকুরে 
রুধিরের নদী বহে মহল ভিতবে। 
তামাম সহরে আগ লাগাইয়া দিল 
জরু জাতি মাল মাতা জ্বলিতে লাগিল । 
খোদার শাস্তিবর্ণনা শুনিয়া রাজা ভয় পাইয়া দুই ভাইকে ছাড়িয়া দিল । তাহারা দেশে 
ফিরিল। আসিবার কালে সেই পাখিকে ধরিয়া লইল, কারণ মদন একটি শ্যেন পক্ষী 
আনিবার কথা বলিয়াছিল । দেশে ফিরিয়া ভাইকে না দেখিয়া দুইজনে শোক করিতে 
লাগিল | তাহার পর খোদা ফকিরের বেশ ধরিয়া মদনের পত্তী কুস্তলাকে সত্যনারায়ণের 
পূজা দিতে বলিলেন । কুস্তলা তাহাই করিল এবং পিঞ্জরস্থ পক্ষীকেও কিছু সিন্নি দিল | সে 
সিন্নি খাইয়া মদন নিজের মনুষ্যরূপ ফিরিয়া পাইল । 
উল্লেখযোগ্য দুইজন মুসলমান লেখকেব রচিত সত্যনাবাযণ-পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে! 
তাহার মধ্যে প্রধান আরিফ | ইনি দক্ষিণবাঢ়ের লেখক ছিলেন ।৫৯ পৃথিও এই অঞ্চলেরই | 
আরিফের নিবাস ছিল তাজপুর গ্রামে | এই গ্রাম দেশডাক নিকটে । 
দেশডা১” দক্ষিণে ঘর তাজপুর মোকাম 
ফকিররামের নিবন্ধে যাহা ফাঁসিযাড়ার পালা আরিফের কাব্যে তাহাই “লালমৌনের 
কথা” এবং একমাত্র পালা । কাহিনী সংক্ষেপে বলি । কেরবি শহরবাসী উজীর সৈয়দ 
জামালের একটি কন্যা ছিল । নাম তাহার লালমোন | রাজমন্ত্রীর সংসারে নিজের বলিতে 
কেহ ছিল না। তাই “একলা ছিলেন লাল দুলাল সভার” । একদিন 
গোছল করিআ বিবি আইলেন ঘরে 
চুল শুকাইতেছেন বালাখানা উপরে । 
পাছু পানে নাডে কেশ ছাতে হেলাইযা 
হিআব বসন তাব পড়িল খসিযা | 
উলঙ্গ হইলা বিবি কোমব হইতে 
হোসেন শাহা বাদসা তাহা পাইল দেখিতে ।-. 
লালে দেখিযা বাদশ্শ হেট-শিব হৈল 
আশকে আকুল হৈমা ভাবিতে লাগিল । 
চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া আলাপ জমিয়া অবশেষে দুইজনেব সাক্ষাৎ হইল । বাদশা বলিল, 
আমাবে কবুল কর শুন লাল সুন্দবী 
বাদশাই হইবে তোমার অধিকাবি । 
লালমোন ও হোসেন শাহা পবস্পরের প্রেমে নিমজ্জিত হইল | হোসেন শাহা তখনি 
লালমোনকে গ্রহণ করিতে চাহিলে লালমোন কাতর হইয়া বলিল, 
আপনার তনু আমি সপিনু তোমায় 
জানিলে আমার বাপ কি হবে উপায ।. 
বাদশাজাদা বলিল তোমার কোন ভয় নাই । আমি তোমাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিতেছি, 
হিরন নিলা রারকগার 
| 


৪০২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


চাবি যে কলেমা শাহা আপনি পড়িল 
উঠিলা উজিবজাদী শ্ছাল্যাম কবিল 
হাস্যপবিহাস কথা কহে দুইজনে 
বচিল আবিপ কবি সত্যাব চবণে 
এমন সময “গাজী সত্যনাবাযণ” লালমোনকে আশীবাদি কবিতে আসিলেন । 
পীব বলে লাল সাক্ষী কবিল আমায 
দ্বোআ১ কবি আসি আমি হাত ফিবায গায | 
লালকে কবেন দ্বোযা হাত উঠাইযা | 
হীবামন মানিক ভিক্ষা দেহ না আমাকে 
বাদশা ফকিবকে হাঁকাইযা দিলে তিনি শাপ দিলেন, তুমি পথে লালকে হাবাইবে | বাদশা 
তখন লালকে বলিল, জানাজানি হইযা পড়িল । এখন চল আমবা পলাই । তুমি পুকষ সাজ 
নাও । 
মবদানা পোসাগ কবি বান্ধিব কোম্বব 
বাহা খবচ নিব কিছু আশ্ছকপি মোহর । 
দুইজনে তাহাই কবিল এবং সে দেশ ছাডিযা দোসবা মুলুকে পৌছিল । তাহাব পব 
ডাহিনে পাটন বাখিযা বামে জুলুমাত শহুবেব দশ ক্রোশ ৩ফাতে থাকিযা বাগ (অথবা 
আজব) শহবেব অভিমুখে চলিল । 
এতেক বলিযা দ্ুহে ঘোডা হেনক যায 
ভুলিল আজমেব বাহা দিশা নাই পাই । 
পথ ভুলিযা দুইজনে ফাঁসিযাডাব বাডিব দবজায সেৌঁছিল । ফাঁসিযাডাবা সবাই শিকাবে 
গিযাছে। কেবল এক বুডি দবজায বসিযা আছে । 
বুডিব আতিথ্য স্বীকাব কবিযা লাল বন্ধন কবিল । কিন্তু খাইবাব আগেই বুডিব হাব ভাবে 
ভয় পাইযা দুইজনে ঘোড়া হাঁকাইযা পলাইল | ইতিমধ্যে বুঁডিব ডাকে তাহাব ছেলেবা 
আসিযা পড়িযা তাডা কবিল ৷ বেগতিক দেখিযা লাল স্বামীকে বলিল, তুমি পালা ও, আমি 
ইহাদেব ঠেকাইযা বাখি ৷ 
ঘোডা হ্েকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি 
ফেলেডাব সাথেতে লডাই দিব আমি । 
পুকষ পবেশ-জাতি যেইখানে যাবে 
আমা হেন কত নাবী ঘবে বস্যা পাবে । 
বাদশা বলিল, 
দিআছি ডাহিন হাত পিবিত লাগিযা 
কোথাকাবে যাব লাল তোমাকে ছাডিযা । 


দুইজনে তখন ফাঁসিযাডাদেব সম্মুখীন হইল | লালমোনেব হুঙ্কাবে ফাঁসিযাডাবা ভয 
পাইযা পিছু হটিযা গেল। 
সভাব প্রধান ছিল গোপাল জগাই 
দামুদরে ডেকে বলে আগু হ বে ভাই। 


পীবেব গাথা ও গান ৪০৩ 


যে আগু হয সে-ই লালেব হাতে কাটা পডে | বাকি বহিল এক কমবযসী ছোকবা, শিশু 
বলিলেই হয | লাল তাহাকে কাটিতে গেলে সে বাদশাব শবণ লইল | বাদশা তাহাকে 
কাটিতে নিষেধ কবিলে 
লালমোন বলে বাদশা তোমাবে সমঝাই 
কালসাপেব বাছাবে বাখিযা কাম নাই । 
বাদশা বলিল, ইহাকে দেখিযা মাযা হইতেছে । সঙ্গে নেওযা যাক,ছেলেব মতো মানুষ 
কবিব | লালেব নিষেধ না শুনিযা বাদশা তাহাকে সঙ্গে লইল | বনে বনে তিন দিন ঘুবিবাব 
পব একস্থানে পৌঁছিযাই বাদশা বলিল, আব পাবি না । এস এই গাঞ্ছেব ৩লায সাত দিন 
মোকাম কবি । 
সেইখানে তিন বোজ গুজাবিযা যায 
খোসালিত খানাপিনা পাকাইযা খায | 


সতুর্থ দিনে লালমোন গিয়াছে স্নানে | নাদশা গাচ্েব তলা বিছানা পাতিযা ঘুমে অচেতন ? 
সুযোগ পাইযা 

ফেসেডা-নন্দন তলআব হাতে কবি নিল 

মাবিযা সমশেব তাব শিব জুদা৬* কৈল । 


বাদশাব কাটামুণ্ড ভূমিতে গডাইযা পড়িযা লালমোনকে ডাকিতে লাগিল । তাহাব পর 
বাদশাব পোশাক পবিষা ফেসেডা লালেব খাছে গিযা বলিল, তোমাব পতিকে হত্যা 
কবিযাছি। তুমি এখন আমাব ঘবে চল । 
স্বামীব মৃতদেহ কোলে কবিযা লালমোন বিলাপ কবিতে লাগল । 
দিযাছি ভাহিন হাত পিবিতি লাগিযা 
কেমনে থাকিবে নাথ মোবে পাসবিষা | 
সংসাবের মাঝে মোব নাহি বন্ধুজনা 
দবিযান মাঝে যেন ভাপ টেকা পানা 
কোথা মাবে প্রাণনাথ মোতুব কব সাথী 
দুইজনে এক সাথে +চিব প্বিতি 
চাবিদিন ধবিষা গ্লালমোনেব বিলাপ চলিএল পব সও)পীবে টনক শঙিল। তিনি 
লালমোনেব কাছে আসিযা ব্যাপাব জানিযা লইযা বলিলেন, “মবেছে তোমাব পতি 
সত্যপগীবেব হঠে |” 
এতেক শুনিয! লাল মানিল শিবনি 
খোশালিত-মন বড সত্য গুণমণি 
তখন পীব বলিলেন, “কাপড কাণ্ডাব কবে দেহ লালমোন |” কাপডেব ঘেবাব মধ্যে 
দযাব সাগব প'ব এলাহি ভাবিযা 
কুঙবের কাদ্ধে শিব দিল বসাইযা 
ভেস্তেব পানি পীব তাব অঙ্গে দিল 
হুকুম আল্লাব শিব জোডা লেগে গেল। 


আবার দুইজন পথে বাহির হইল । লালমোন কিন্ত পীবেব শিবনি দিতে একেবাবে ভুলিয়া 
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গিয়াছে । 
মুগাল শহরের নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা এক পুকুরের ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল। 
গাছের ুড়িতে ঘোড়া বাঁধিয়া বাদশা বাজার করিতে গেল । পথে এক ডাকিনী মালিনীর 
সঙ্গে তাহার দেখা । 
পারুল নামেতে মালিনী বপে বিদাধবী 
দেখি বাদশার রূপে ভুলিল সুন্দরী । 
বাদশাও তাব রূপে ভুলিয়া তাহার কাছে ফুলে হার চাহিল ৷ তখন 
যোগবিদ্যা জানে সেই মালিনী পাকল 
বাদশাব হাতেতে দিল পড়িযা এক ফুল । 
খোশালে বাদশার বেটা ফুল সুঙ্গেছিল 
সত্যেব হঠেতে বাদশা কাল মেডা হৈল। 
মালিনী তাহাকে ঘবে লইয়া গেল । 
বাত্রেতে মানুষ কবে সঙ্গেতে যে থাকে 
দিন হৈলে মডা করে পাটাতনে রাখে । 
পুকুব ধাবে বসিযা উজীবজাদী পথ পানে চাহিয়া ভাবিতেছে এমন সময “আব এক 
তামাসা পয়দা কৈল সত্যপীর ।” মৃগাল শহবেব বাদশা সৈয়দ-নেহাবেব ঘোড়া চুবি গিযীছে 
রাত্রিবেলা | সকালে উঠিযা বাদশা কোটালকে ডাকিযা বলিল, 
তাগিদ কবিযা ঘোডা এনে দেহ মোবে 
নহেত মশানে মাথা কাটা যাবে তোবে । 


কোটাল আসিয়া পুরুষবেশী লালমোনকে ধরিয়া বাদশার কাছে লইযা গেল । 

গোশা হইযা ধাদশাজাদা বলে হান হান 

এই বেটাবে কাট লয্যা দক্ষিণ মশান । 
হুকুম শুনিয়া 

লাল বলে বাদশা তুমি বডই গুআব 

মাবিতে হুকুম দেয* না কবে বিচাব । 

তখন বাদশা তাহাকে বিচারের প্রতীক্ষায় বন্দীখানায় রাখিতে বলিল । ছয মাস ধরিযা 

লালমোন বন্দীখানায পচিতে লাগিল । অবশেষে পীরের দয়া হইল | তিনি জঙ্গল হইতে এক 
গণ্ডার পাঠাইলেন শহব উৎখাত করিতে | সৈন্যসামস্ত বাদশা সকলে গণ্াবের কাছে হাব 
মানিল । শেষে টেটবা দেওয়া হইল, যে গণ্ডার মাবিতে পাবিবে সে বাদশাজাদীব পাণিগ্রহণ 
করিবে । এ খবর বন্দীখানায় লালের কানে পৌঁছিলে লাল কোটালকে ঘুষ দিয়া ছাড পাইল 
এবং গণগ্ডার মারিল | লালের সহিত বাদশাজাদী মহাতাবেব বিবাহ হইল | বিবাহ উৎসব 
চুকিয়া গেলে পর লালকে কাঁদিতে দেখিয়া 

কন্যা বলে প্রাণনাথ কান্দ কি কারণে 

হাস্যপরিহাস কথা কহ নাহি কেনে । 

কহিতে কহিতে কন্যা গাত্রে হাত ফিরায় 

কান্দিযা কান্দিয়া লাল কহেন তাহায় । 


গীবেব গাথা ও গান ৪০৫ 


এক মাস মাপ কব খাও মাব মাধ" 
পশ্চাতে কহিব আমি যত আছে কথা । 
এইবপে সেই বাত্র গুজবিযা গেল 
সত্যপীব বলে লালেব এআদ পডিল | 
সকালবেলা কামিলা ডাকিযা “সত্যে মহজিদ ৬" কন্যা উঠাইযা দিল ।” তাহাব পব 
নাটগীতেব আসব পাতিল ৷ উদ্দেশ্য 


আসিবে শহবেব লোক তামাসা দেখি 
প্রাণনাথ থাকে দেখা হবে তাব সাথে 
মালিনীব বন্দী বাদশাক্তাদা নাচ-গানেব খবব পাইযা মালিনীকে জিজ্ঞাসা কবিষা ব্যাপাব 
জানিতে পাবিল । মালিনীব সঙ্গে সেও আসিল | কিন্তু লালমোন ভিডেব মধ্যে তাহাকে 
চিনিতে পাবিল না । চলিযা যাইবাব পুবে মালিনীব মসাক্ষাতে বাদশাজাদা মসজিদেব দক্ষিণ 
গাযে নিজেব দুঃখকাহিনী লিখিযা বাখিযা গেল । পবদিন সকালে লালমোন মসজিদ 
দেখিতে আসিযা সেই লেখা পড়িল এবং তখনি উজীবকে হুকুম দিযা শহবেব সমস্ত মেডা 
হাজিব কবাইল | তাহাব মধ্যে মালিনীব মেড? না দেখিযা মালিনীব ঘবে পেযাদা পাঠাইযা 
মালিনী ও মেডা আনাইল । মালিনীকে অনুবোধ কবা হইল মেডাকে মানুষ কবিযা দিতে । 
মালিনী বলিল, “একথা শুনি নাই যে মেডা মনুষ্য হয ।" 
এতেক শুনিযা লাল গৌসায জলিল 
মালিনাকে মবিতে তবে ছুকুম কবিল | 
হুকুমে মাবিযা খাল উখালিযা দিল 1৬ 
অবশেষে সেই মেডা মনুষ। কবে দিল 
স্বামীকে পাইযা লালমোন মহাতাবকে নিজেব পবিচষ ব্যক্ত কবিযা বিদায চাহিলে 
মহাতাব ঠাহাকে অপেন্না কবিতে খলিযা বাপমাযেব কাছে গিযা কাঁদিযা সকল কথা 
জানাইল | বাদশা লালেব কাছে 1গধ। তাহ, স্বামীব হাতে মহাঙাবকে দিযা সেইখানে তীহাৰ 
পুত্রবৎ বাজ্য কবিতে অনুবোধ কবিল | লালমোন ৩খন সতঙাপীবেব মানত শোধ কবিল । 
সও লাক টাকাব শিবা আনিল ধাইযা 
সতোব শিধনি লাল দিংলন বাটিযা । 
মক্কা বসিযা গীব হাসেন নাবাধণ 
এতদিনে আমাবে বুঝিলেন লালমোন 
শেষেব ভনিতা 
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয্যা যায 
হুকুম সত্যেব যে আবিফ কবি গাষ । 
এইখানে এই কেচ্ছা হইল তামাম 
বদন ভবিযা লেহ সতাপীবেব নাম ॥ 
সত্যপীব-পাঁচালীব দ্বিতায মুসলমান লেখক ফেজুল্লাও পশ্চিমবঙ্গে লেখক ছিলেন 1৬৬ 
তাঁহাব কাহিনীতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । আল্লা, মোহম্মদ মুস্তাফা, পাঞ্জাতন পীর, বসুলেব 
চারি ইয়াব এবং স্থানীয পীব-পীবানীদেব বন্দনা কবিযা ফেজুল্লা হিন্দুর ঠাকুবগণকে বন্দনা 
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কবিযাছেন। যেমন খানাকুলেক গোপীনাথ, বুন্দানেব কুষ্চ-বলবাম, 
দেবকী-বোহিণী-শচীঠাকুবানা, গোবাচীদ । তাহাব পব 

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষণ তুমি নাবাযণ 

শুন গাজী আপনি আসবে দেহ মন । 
ফৈজুল্লাব নিবাস ছিল পাচনা গ্রামে | 

বলে ফেজ্ঞল্লা কবি পাচনায বসতি 

কহে ফেজুল্লা কবি পাচনাষ থাকিযা 


তৃতীয ভাগ্েব সত্যপীব-পাঁচালী বচনায সত্যপীব দেবতা নহেন, মানব-সন্তান | ইহাব 
কাহিনীও উপকথা-জাতীয, তবে পুবাপবি নয । এখানে উপকথাব মধ্যে জনশ্রুতি আছে 
এবং দেশকালেব অনুগতিপ্রচেষ্টা আছে । তবে এ-ধবনেব কাহিনীব মধ্য ইতিহাসেব বস্তু 
কিছুমাত্র নাই । সে বস্তৃব অনুসন্ধানও নিবর্থক । 

এই ধবনেব দুইটি বচনা উল্লেখযোগ্য, শঙ্কব আচার্যেবত' এবং কৃঞ্চহবি দাসের ।*৮ 
দুইটি বচনাব মধে) বিষযগত মিল বেশ আছে । শঙ্কব আচার্যেব নিবন্ধে সত্যপীব সুলতান 
আলা বাদশাহেব দুহিতাব কানীন পুত্র, সুতবা, মুসলমান । কৃষ্ণহবি দাসেব নিবন্ধে তিনি এক 
বাবেন্্র ব্রাহ্মণ বাজাব কনাব কানীন পুএ, সুতবাং হিন্দু 

কৃষ্ণহবি দাসেব পাঁচালী বেশ বড বই । সম্ভবত উনবিংশ শতাক্দীব শ্রাবন্তে লেখা । 
কৃষ্ণহবি ছিলন ব'উল দববেশ সম্প্রদাযেব শিষ্য | পিতা বামদের মাতা পঞ্চমা, গণ ঠাহেব 
মামুদ সবকাব, নিবাস পুবে বনগীঁও শাখাবিযা, পরবে মহপুব । কৃষ্ণ হবি মুখে মুখে বচনা 
কবিযা যাইতেশ, শিষ্য হবনাবাযণ দাস লিখিযা লইতেন 17 

বঙ্গপুব ধনকুঁটীব একটি এতিহাসিক ঘটনা (১১৯০ সালেব) লইযা কৃষ্ণহবি দাস একটি 
কবিতা দখিযাছিলেন ।*” ঘটনাটি কষ্ণহবি দাসেব সমস'মযিক হওযা সম্ভুপ । এই 
কবিতাও +ক তাহেব মামূদ্বে নাম আছে । 

কৃষ্ণহবি দাসেব কাবোব প্রথম ও প্রধান অংশ হইতেছে মণ কাহিনী, মালগ্নাব পালা 
বাকি কাহিনীগুলি-__শিশুপাল বাজাব পালা, হীবা মুট্বি পালা শশী 'বশ্যাব পালা 
বগজোডেব যশমন্ত সাধুব পালা এব বনগ্রামেব শুন্দি সঞ্দাগবেব পালা _তুলনায অনেক 
ছোট । হীবা মুচিব কাহিনীতে ধর্মপজাপদ্ধতিব সদা ডোমেব উপাখ্যানেব প্রতাব আছে । 
মালঞ্যাব পালা সংক্ষেপে বলিতেছি । 

মালঞ্চাব বাতা ছিলেন মৈদানব (মযদানব অথবা মহীদানব) 1১ ঠাঁহাব অনুঢা কন্যা 
সন্ধ্যাবতী নূব নদীতে নাহিতে গিয়া একটি সুগঞ্ধি ফুল পাইযা গাহা মাগ্াণ কবিযা গ€বতী 
হয । বাপ-মা গানিতে পাবিযা মেয়েকে ফুলবন অবণ্যে বনবাস দেয | সঙ্গে থাকে দুই 
দাসী । গর্ভস্থ সত্যপীবেব আদেশে লোকমান হাকিম সেখানে সন্ধ্যাবতীব বাপেব বাডিব 
মতো প্রাসাদ তুলিযা দিল | সেইখানে সন্ধ্যাবতী বাস কবিতে লাগিল । যথাকালে গভ 
ভূমিষ্ঠ হইল-_বক্তেব ডেলা | তাহা সন্ধ্যাবতী বেগবতীব জলে 'ভাসাইযা দিল | তাহা এক 
“কচ্ছবিনী” খাইল । কচ্ছপীব উদব হইতে সতাপীব মনুষ্যমূর্তি ধন্তিয়া বাহিব হইলেন । 
কচ্ছগী মুক্ত হইযা স্বর্গে গেল । সত্যপীব গেলেন জলেব তলে খোওযাজ জিন্দা পীবেব 


গীবেব গাথা ও গান ৪০৭ 


কাছে। গিযা 

সত্যপীব বলে হাদি তুমি মোব মুবশিদ 

আমাকে বাতাও তুমি কবিযা মুবিদ । 

খোওযাজ কিছুতে বাজি হইলেন না। সত্যপীব জেদ কবায তিনি দেশ ছাড়িয়া 

পলাইলেন । সত্যপীবও পাতালে বলি-বাজাব দেশে ধাওযা কবিলেন ৷ তখন আব পথ না 
দেখিযা খোওযাজ বাজি হইলেন । দুইজনে বেগবতীব তীবে ফিবিযা আসিলেন | খোওয়াজ 
প্রথমে সত্যপীবেব জন্মকথা শুনিলেন তাহাব পব সন্ধ্যাসংকেতে তাহাকে তত্ব-উপদেশ 
দিলেন । 

পড়িলে সে পড়া নহে বুঝিলে সে হয 

বুঝিলে সে বড নহে সাধনে সে পায । 

একগোটা তাল বৃক্ষ দেখিতে সুন্দব 

একটা ছাগল বান্ধা তলায বক্ষে 

তালেব শিকড যদি ছাগল না চাটে 

তবে আব তালগাছেব মাঞ্জা নাহি ফুটে । 

ছাগল চাটিল যদি তাল গাছেব গোড 

বুঝ বাবা সতাপীব ফকিবেব ওড | 


তত্বজ্ঞান পাইযা সতাপীব পাঁচবছবেব শিশু হইযা সন্ধ্যাবতীব কাছে আসিল । মাযেব কাছে 
কিছুদিন থাকিযা ঝাডখণ্ডেব অধিবাসীদেব বোগভয দেখাইযা উঠাইযা আনিযা সত্যপীব 
ফুলবন অবণ্যে প্রজা বসত কবাইল | ঝাডখণ্ডেব বাজাও সত্যপীবেব কাছে নতিস্বীকাব 
কবিল | তাহাব পব দুই-চাবটি কেবামতিব পব সত্যপীব মাতামহেব দেশ মালঞ্চায 
গেলেন । বাজা তাঁহাকে যাবনিক পুজা প্রচাবেব অপবাধে কাবাগাবে দিল | কাবাগাব হইতে 
পলাইযা সত্যপীব বাজপুবোহিত কুশল ব্রান্মণেব আশ্রয লইলেন | কুশল ও তাহাব পত্রী 
আনন্দী সত্যপীবকে পুত্রে" মতো পালন কবিতে লাগিল | নূব নদীতে স্নান কবিতে গিয়া 
বালক সত্যপীব একদিন ঘাটে কোবানেব পুথি কুঁভাইযা পাইযা ঘবে আনিযাছিলেন । 
কোবান লইযা কুশলেব সঙ্গে সত্যগীবেব তর্ক উঠিল । ব্রাহ্মণ বলিল, কোবান জলে 
ভাসাইযা দাও গিযা । বালক বলিল, কেন * ব্রঞ্মণ বলিল, কোবান পড়িলে জাতি যায । 
সত্যপীব বলিলেন, "কি আছে কোবানেব মাঝে জাতি যাবে কিসে' * ব্রান্মাণ বলিল, 
কোবানেব প্রথমেই “বিছমিল্লা হবফ” আছে । 

ব্রাহ্মণ হইযা যদি বিছমিল্লা কয 

শেষকালে সেই জন বৈকুষ্ঠ ন' পা । 

সত্যপীব যুক্তি দিযা বুঝাইলেন, 

এক ব্রহ্ম বিনে আব দুই ব্রহ্ম নাই 

সকলেব কতা এক নিঝঞ্জন গোঁসাই । 

ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বব যাব লাম জপে 

অনস্ত ব্রন্মাণ্ড যাব এক লোমকৃপে । 

হস্ত নাহি পদ নাহি ধবেছে সংসাব 

মুখ নাই আছে তাব কবিতে আহাব । 


৪০৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কর্ণ নাহি কথা শোনে চক্ষু নাহি দেখে 

চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে । 

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয় 

বিষুজ আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয । 
কুশলের হইয়া পূজা কবিতে গিয়া সত্যপীব রাজ-অস্তঃপুরে সত্যপীর-পৃজা প্রবর্তন 
করিলেন । তাহাতে মাতামহের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাধিল। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া 
মৈদানব অবশেষে সত্যপীরকে মানিল । সন্ধ্যাবতীও পিতৃগৃহে স্থান পাইল । মাতামহাবাসে 
কিছুদিন থাকিয়া সতাপীর নৃতনতব অভিযানে বাস্ছির হইয়া গেলেন । 
লালমোন-বাদশা-ফাঁসিয়াডার রূপকথা আরও অন্তত একজন লেখক 
সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে গাঁথিযাছিলেন । ইহার নাম ফকিররাম কবিভূষণ | (সম্ভবত ইনিই 
পূর্বে উল্লিখিত অঙ্গদ-রায়বার পালার লেখক 1) ফকিররামেব নিবন্ধটির বিশিষ্ট নাম 
শশাশীসোনা', 'শশীসেনা”, “সঘীসোনা' অথবা “সখীসেনা' ।*২ কোন কোন পুথিতে গল্পটি 
দেবীমাহাত্ম্য পে উপস্থাপিত ॥*৩ 


৪ মানিকপীর 


সত্যপীর যেমন জোড়াতালি (00181905115) দেবতা মানিকপীব তেমন নয ৷ মানিক 
সুফীদের স্বীকৃত এক পীর । তিনি অনেকটা যীশুব স্থানীয় । কখনও কখনও তিনি যীশুর 
(“ইশা” নবীর) সঙ্গে অভিন্ন | মানিকপীবের নামে মানিক(মাণিক্য) শব্দেব কোন সংস্পর্শ 
নাই । ইহা আসিযাছে মানিকী (7৬217701766. গ্রীক [1917110179105) হইতে । (ইনি ইরানেব 
লোক ছিলেন এবং শ্রীস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে জরণুশ্ত্রীয ও শ্রীস্ট ধর্মেব 
সংমিশ্রণে নৃতন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন | সুফীরা মানিকীকে পীব বলিযা- এবং 
যীশুর মতো দয়ালু ও ব্যাধিনিবারক মহাপুকষ বলিয়া__ গ্রহণ কবিযাছিলেন ।) 
মানিকগীবের গান এখন ছডা-রূপেই প্রচলিত আছে । তবে একটা দীর্ঘ পাঁচালীতেও তা 
গাঁথা ছিল প্রমাণ মিলিযাছে । অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানেব মতো মানিকপীবেব গান 
পথে-ঘাটে এবং তাঁর পাঁচালী গপীবেব আস্তানা শোনা যাইত । এই গান ও গাথাব গাযক ও 
বাদক প্রায়ই মুসলমান । গাষক চামব ধবে । বাদকেবা খোল ও মন্দিরা বাজায় । এখানকাব 
দিনে যাহারা পীরের ছড়া-গান গাহিয়া ভিক্ষা কবে তাহাবা হাতে চামর বাখে এবং, বাত্রি 
হইলে. জ্বলস্ত প্রদীপ নেয ।"* 
বড গাথাব আকাবে “মানিকপীরের গীত' একটি পুথিতে পাইযাছি |" ভনিতায পাই 

সাধারণত “অনাথ” ফকির, কখনো কখনো “গরিব” ফকিব | সুতবাং রচযিতার নাম অথবা 
বেনাম ফকিব । ইনি মুসলমান ছিলেন | পিতাব নাম বহিম | জন্ম আজিমাবাদে ধানসীষ্যা 
গ্রামে । 

অনাথ”"১ ফকিবে গান বহিমেব সম্তান 

আজিমাবাদে ধানসিষো যাব জন্স্থান ৷ 

মান্কি ভাবিযা গীত অনাথ"১ ফকিরে গান 

আজিমাবাদ ধানসিষ্যা যাব জন্স্থান ৷ 
শেষ ভনিতা 


পীরের গাথা ও গান ৪০৯ 


মানিক ভাবিয়া গীত অনাথ ফকিরেতে গায় 
আল্লা আমিন" বল সভে দুই পালা হইল সায় ॥ 


আরম্ভ এইভাবে 

কোউসে নোটায়া শির বন্দিব মানিক পীর 
পয়দা সব মানিকের ডেরে 

মানিক পয়দা হইল এলাহি খবর পাইল 
ব্যাধি করিল করতারে ।*৮ 

ব্যাধি করিল যত তাহা বা কহিব কত 
জবরিল মাঙ্গাইল সাঞ্চি'» 

এলাহি কহিল বাত শুন জবরিল এই মত 
মক্কায় চলিয়া যাও ধাঞ্চি”৭ 

যত পীর পেকাম্বরে আছিল মক্কা শহরে"১ 
বলাইয়া আন সভাকারে 

আউল্যাগণে” কহে বাত ছাতি পরে দিয়া হাত 
তলব করহ কোন তরে । 

এলাহি কেহিল বাত) শুন সভে এই মত 
বযাধিগণে লেহ উঠাইয়া 

যতেক আউলে” ছিল ব্যাধির খবর পাইল 
হেট শিবে রহিল বসিয়া । 

বাতুনেঃ” মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়্যা নিল 
ব্যাধিগণ সপিয়া** দিল তারে 

বাধিগণ লযা যত তাহা বা কহিব কত 
যান দেওয়ান দুনিয়ার উপরে । 

মানিকের কোউস তুলে” গরিব ফকির বলে 
তোমা বিনে [নাহিক] ভাবনা 

এই যে আরজ করি বাখিবে আমার পুরী 
পূর্ণ কব নায়েকের বাসনা ॥ 


মর্ত্টলোকে মানিকের কেরামতের দুইটি কাহিনী লেখক দিয়াছেন সেই দুইটি পালায় 
গীত সমাপ্ত । কাহিনী দুইটির বিস্তৃত পরিচয় অনাত্র দ্রষ্টব্য ।৮* 

জইদি (জয়রদ্দি) প্রণীত 'মানিকপীরের জহুরানামা'র”* আরম্ভ কতকটা ফকিরের রচনার 
মতো, তবে কাহিনী ভিন্ন। কৃষ্ণহরির নিবন্ধের মতো, মানিক নবজনম্মে দুধবিবির 
কানীনপুত্ররূপে জন্ম লইয়াছিলেন । এই রচনায় ব্দরপীরের মাহাত্ম্যই বেশি প্রকটিত। 


হেয়াৎ মামুদের “আম্বিযাবাণী'ব (১৭৫৭) বন্দনা-অংশে দুই ভাই মানিকগীর ও 
শাহাপীবের কেরামতির ইঙ্গিত আছে। 
মানিক পীর শাহা পীর বন্দো দুই ভাই 


মারিয়া গোঠের গাবী দিয়াছে জীয়াই । 


৪১৩ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


৫ অন্যান্য পীর 


আদি নাথ-গুরু মৎস্যেন্দ্র ও স্থানীয় যোদ্ধা-পীর মসনদ-আলি মিলিত হইযা মছন্দলী (বা 
মোছরা) পীরে পরিণত হইয়াছেন । ইহার মাহাত্ম্কাহিনী গীত হইয়াছে ছোট ছোট কযেকটি 
ছড়ায় ।৮৮ পূর্ববঙ্গে মৎস্যন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনাবাণ--তিনি মিলিযা ত্রিনাথ 
(অথবা ব্রেলোকাপীর) হইয়াছে ।”* হরিনারাঘণ দাসেব পাঁচালীতে আছে 
মোচরাপীবে কহে কথা সত্যপীবেব ঠাই 
ব্রেলোক্যপীব আছে মোব জ্যেষ্ঠ ভাই । 


এসব অত্যন্ত নিরর্থ ও তৃচ্ছ বচনা । 
সিলেট অঞ্চলে পাওয়া যায হাসিলদেবের পাঁচালী ।৯০ যিনি কাজ হাসিল কবেন তিনি 
লারা মানে বুঝিয়া নামটিব সংস্কৃত রূপান্তর হইয়াছে হাসানাথ | এইসব স্থানীয 
গার ীরতিতানের টেট হার অরে জর? লেললি দাচিলারজছারঅরিয 
বড় আসবে প্রবেশাধিকাব লাভ করে নাই । 


বড-খাঁ গাজী পীরেব কাহিনীতে এঁতিহাসিক পটভূমিকা ফাঁদিবাৰ প্রচেষ্টা আছে । সেইজন্য 
এগুলি উপেক্ষণীয় নয | বড-খাঁ গাজীব সঙ্গে দক্ষিণরাষেব বিরোধ বাযমঙ্গলেব প্রসঙ্গে 
আলোচনা কবিয়াছি | পবে মুসলমান লেখকদেব প্রসঙ্গেও আলোচনা কবিব ৷ এখানে একটি 
বিশিষ্ট কাহিনীব কথা বলিতেছি। 
ছড়াটি “মদনেব গান' (অথবা “মদনপালা') বলিযা উল্লিখিত হইযাছে 1৯৯ বচযিতাব নাম 
মিলে নাই | পুথি মুসলমানেব লেখা, “শ্রীশ্রীখোদায়” বলিযা শুক | বিষয হইল _ নবাব 
দরবারে বাকি খাজনাব দাষ হইতে বড-খাঁ গাজীব কৃপায মদনমল্ল (-মেদনমল্প) পবগনাব 
জমিদার কোন এক মদন বাযষেব উদ্ধাব । আবম্ত 
নবাব শাযিস্তে খাঁ এসেচে ঢাকায । 
ঢাকাব কোটেতে এসে নবাব বসিল 
বাবোভূমে জমিদাব সব মাঙাইল | 
ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সাযিস্তি খা 
ইনসাব আদালত নবাব কিছু কবে না। 
জমিদাব মাঙ্গাএ নবাব আনে যেই ঘড়ি 
তজবিজ তঙ্কা খাই নাই তাব পাষে ল'গাষে বেড়ি । 
জমিদারের শাস্তির বর্ণনা 
কারে কাবে ইটেব উপবে কবে বেখেছে খাডা 
চাবুকেব চোটে কাব পোস্ত*২ দিচ্ছে নাভাচাডা । 
কাবে কাবে ফেলে রেখেছে সিংহমাছেব গড়ি** 
পিষ্টে (কাক) তুলে মাবে জোডা বেতেব বাঙি । 
তামাক খেষে গুল কাক ছাপ ধচ্চে গায 
লঙ্কামরিচেব ধোঙা কাবো নাকে দেয় । 
সাঁডাশি লাগাএ কারে টানে নাক কান 
কেউ বলে "আমার চেবাকি কডি আন । 
এছাই দবদবা নবাবে জোর কিযা বড়া । 


গীবেব গাথা ও গান ৪১১ 


ছেপাই ছপদব** কত হুজুবে আছে খাড়া 
অই বাযণ্রে”” আছে দুটি ১ কবে জোডা 
মদনমল্লেব কাগজ যতো কবে নাড়াচাডা । 


টীকা 


১ সেকশুভোদযা (এসিযাটিক সোসাইটি প্রকাশিত ১৯৩৩) সপ্তদশ পবিচ্ছদ দ্রষ্টব্য | 

২ ফাবসী শিবনি মানে ক্ষীবভোগ । 

৩ বঙ্গপুব সাহিত্য পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত | সা পপ ১৩ পু ৫৭ ১০ । খটনাকাল ১৬২ শকাব্দ (১৭০০ ০৯)। 
ভনিতা “ভূদেব ভৈববচন্দ্র কবি তুষ্ট মন যোল শঠ বাইশ শকে কবিল বচন । 

৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য 

৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য । 

৬ পূর্বে পরষ্টব্য । 

৭ বা-প্রা পুবি ২ ১ পু ১৩। বীবভৃম অঞ্চাল প্রচপিশ বচনাকাল ১৬৩৭ (“বেদ পবে 'নব্র দিহ তাহাব পাব বস 
তাব পূর্বে চন্দ্র আলা কেল দিগদশ ) শকাঝ (১৭১১) । গত বাবাণসী পিত'মহ বমানাথ । 

৮ এই গ্রামে খ* ১ +/বন পূজাব ধিশেষত্ব আছে বলিযা শুনিযাছ | 

৯ সাপপ ১৯ প্‌ ১৩১২। 

১০ সাপপ১৯প্র১৩৪ এপ ১২৯। 

১১ সাপপ ১৯ পু ১৩৩। 

১২ এপ ১৩২ । ইনিই বোধ হয শিবধাম (বিশ্বাকাষ ১৮ পু *:৫)। 

১৩ ক্ষীবোদচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয এহ স্বাদ দিযাছিলেন | শুশিতা “বাবুবাফ সেন সুও শ্রী বামশক্কব খা” সাতসইকা 
সাহাপুব ধাম” । 

১৪ বসুমতী কার্যালয় প্রকাশিত গ্রিযাকাগ্ুবাবাঁধ প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয সংস্কবণ) প ৫৪০ ৪৮ | বধমানেব মহাবাজা 
তেজচন্দ্রের অধিকাবকালে (১৭৭৯ ১৮৩২) বচিত ৷ 

১৫ সাপপ ১৯ পৃ ১৩৫ । পিতা বৈদানাথ বিদালঙ্কাব | নাকাল ১৭৪০ (“অন্তবীক্ষ (বদ অর্ধি শিশাকব ) শকাব্দ 
(১৮১৮-১৯)। 

১৬ স ৫০৪ (লিপিকাল শন্া্জ ১৭৪৭ ১২৩১ সাল)। 

১৭ স ১৯৮। 

১৮ সাপপ ৮ প্র ৫?৭২। টাবী মাল বাণীব কায়স্থ সমাজে প্রচলিত । শে/ষব ভনিতা “বচ্গিল অযোধ্যারাম 
কবিচন্দ্র বায” । 

১৯ সা-প প ৮ পর ১৩১ ৩৬ । কাবোব নাম সতাদেখ সংহিতা | টাকী অঞ্চনল বঙ্গজ কযস্থ সমাজে প্রচলিত । 
শেষে ভনিতা “বাজাতরষ্ট বাজ্য লঙে বামশুপ্র এইতাবে সঙ) দব সগহি 5 প্রকাশে । 

২০ সা-প প ৮ পৃ ১৯৩-২০০। বাঞজসাহী অঞ্চঃলব একটি পুধিব লিপিকাল ১১৫১ সাল । 

২১ ভারতচন্দেব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য | 

২২ বা-প্রা-পু বি ১ ২ প্‌ ৬১ ৬২। একটি পুথিব লিপিকাল ১১৭০ দাল । “সন ১১৫০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাব 
কান্দি উপবিভাগেব অন্তর্গত ভখতপুব থানাব অধীন আলুগ্বাম নামক গ্রামে ব ঘবেশ্্র বিদ্যা্বণ ভট্টাচার্ষেব পুত্র এবং 
বাণীকাস্ত ভট্টাচার্যেব পৌত্র কবি জনার্দন ভট্ট'চার্য জন্মগ্রহণ কবেন 1” 

২৩ বা-্রা-পুবি ১ ২ পৃ ৪৯। বীবঙ্ডমেব পুথি । 

২৪ এঁ পৃ ১৪ ১৫। বচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীব শেষার্ধ । ইনি ছিলেন বীব্ুমেব লোক । ইহাব পুএ নিকুঞ্জলাল 
চক্রবর্তীও একটি পাঁচালী লিখিযাছিলেন । 

২৫ ধীবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত (সেনহাটি ১৩৩৩) । পুথিব লিপিকাল ১২১০। 

২৬ সাহিত্য সংহিতা নবপযয়ি ৮ প ১৯ । বচনাকাল ১২৫৬ সাল । নিবাস মেডতলা । 

২৭ সা-প-প ৪ প৩৪০। 

২৮ ক্রিয়াকাণুবাবিধি প্রথম খণ্ড, র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৭ ৬০। 

২৯ কালীপ্রস্ন ঘোষ প্রকাশিত র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৭ ৬০। 


৪১২ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


৩০ র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৫-৫৬ | ইনি ছিলেন নদীযা জেলাব বেলপুখুবিযা নিবাসী কন্দর্প বাচস্পতিব পুত্র । 

৩১ র-সা-প-প ১৩ পূ ৫৬। 

৩২ প্রীহট্রের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১ পৃ ১১। 

৩৩ পূর্বে সরষ্টব্য । 

৩৪ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পূ ২৩। 

৩৫ ক ৩৪৬৬ (লিপিকাল ১১৬৬) । 

৩৬ স্ত্রী ১৪২, ১৪৫, ৩৩২ । বা প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৯ । 

৩৭ এ পৃ ১৪-১৫। 

৩৮ “অবসর' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩১২) প্রকাশিত । 

৩৯ র-সা-প-প ৪ প্‌ ৩১ ১৩ পৃ ৫৫-৫৬। 

৪০ ক ৫০৩৫। 

৪১ ক ৫২২৭। 

৪২ ক ৫২২১। 

৪৩ ক ৫০৭৪। 

৪৪ ক ৪৯৬৩। 

৪৫ ক ৪৯৬৫। 

৪৬ ক ৩৮১০ । 

৪৭ শ্রী ৪০৫। 

৪৮ শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তী সংগৃহীত পুথি (পত্রসংখ্যা ১৩ , আধুনিক অনুলিপি) । দ্রষ্টবা গোযালপাডা জেলাব 
প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্‌ ৩। 


৪৯ “সন নিরাপণ লিখি শুন সাবধানে কদ্রাক্ষব পৃষ্ঠে বসু-লিখিবে যতনে । 
পরেতে সমুদ্র লিখি সন হৈল সায শকেব নির্ণয় লিখি শুনহ সভায । 
চন্দ্রাক্ষরে মুনি দিযা পুষ্প দিবে ৩'্য শেষে পক্ষ-অক্ষব দিয' হৈল সায ।' 


৫০ ক ২০৭৭ (লিপিকাল ১০৯০ মনল্লাব্দ), স ৩৫২। 

৫১ স ১৩৬ চ (লিপিকাল ১২২৯) । এক আধবাব “শ্রীবল্প৬" ভনিতাও আছে। বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ প্রকাশিত 
(১৩২২) বইটি শুধু মদনসুন্দবের পালা (পুথির লিপিকাল ১১৬২) ,বি ৯৪৫ | “বল্পভদাস” স্বতন্ত্র কবি হইাত পাবেন (ক 
৩২৯৮) । 

৫২ ভনিতায় “শঙ্কর”ও পাওয়া যায়। স ৪৮২ (“বাউতিব পালা”) ক ৩৪৯২ (লিপিকাল ১২১৮), ৪৩৩৬, 
৪৭০৫ | ইনি আরও দুই একখানি পাঁচালী লিখিযাছিলেন । 

৫৩ ক ১৪২৩ , স ৪৯৫ (লিপিকাল ১২০৫), ৫৩৯ (“ফস্যাড়াব পালা”) । 

৫৪ ক ৫৯২৪, ৫৯২৫ । 

৫৫স ১৩ (লিপিকাল ১২৫৩)। প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৬৮। 

৫৬ বি ৭২২। 

৫৭ বি ৭৪০ (লিপিকাল ১২৫৭ সাল))চন্দ্রকেতুর পালা । 

৫৮ বি ৭৮৪ (শঙ্কর গুড়্যা পালা) । 

৫৯ স ১৩৭। পুথির লিপিকাল “উদ্যনাবাযণপুণ পরগনে ভুরুশিট্ট সবকার শেলমাবাদ 1” লেখা হইয়াছিল 
“স্্রীমেঞ্জা জান সাহেব” এর জন্য ৷ “জীদুশ্গি করিয়া পুথি আরম্ভ ও শেষ । প্রথম সাদা পৃষ্ঠায় ফাবসী অক্ষবে সই আছে 
“শেখ সবুর খাঁ”, “অবদুল গফুর খাঁ” । 

৬০ পাঠ “দেসরা” | মানিকরাম গাঙ্গুলির আত্মকথার দেশডার উল্লেখ আছে। 

৬১ -আশীবাদ ৷ 

৬২ পাঠ “জুদ্ধা” । 

৬৬ শ্দাও । 

৬৪ মসজিদ, আস্তানা ৷ 

৬৫ অর্থাৎ গায়ের চামড়া তুলিয়া ফেলিল। 

৬৬ কয়াল-সংগ্রহ, দুইটি পুথি । একটি পুধির লিপিকাল ১২৫১ সাল (১৭ পাতা),ইহাতে শুধু দ্বিতীয় কাহিনীটি 
আছে। 

৬৭ ক ১৬৭৪ (লিপিকাল ১০৬২ মন্লাব্দ) । সা-প-প ৪ পৃ ৩৪১ । কাঁথি হইতে ( ?) এবং অন্যত্র খণ্ডশ প্রকাশিত) । 
শঙ্কর আচার্ষের ভনিতায় একটি পৃথক ছোট পীঁচালীও পাওয়া যায় । স ১২৯১১৩১ (লিপিকাল ১২৫২)। 


পীরের গাথা ও গান ৪১৩ 


৬৮ "বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্যাব পুথি নামে মহম্মদা লাইব্রেবী হইতে প্রকাশিত (ন৩* সংস্করণ ১৩৪৫) । 
ব-সা-প-প ৫ কার্যবিববণী পু ৭ . ৬ পু ৪৩-৪৪। 

৬৯ “হরনাবাযণ লেখে বচে কৃষ্ণহরি, শিবে যাব সত্যগীব কণ্ঠে বাকেশ্ববী |” 

“তাহের মামুদ গুক শমস-নন্দন, তাহার সেবক হযে কষ্ণচহবি গান 1৮ 
“রামদেব দাস পিতা মইপুবে নিবাস, আমাব সেবক হয় হবনাবাধণ দাস |” 
“পঞ্জমীব পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহবি, গগ্সতুমি ছিল আমাব বনগাঁও-শাখাবী ।' 

৭০ ব-সা-প-প ১৩ পৃ ৫১ 

৭১ “মাতামহ মৈদানব বাবিন্দি ব্রাহ্মণ পৃবাপব নিবাস তাব মালঘ্যা বন (পূ ৭১)। 

৭২ পুথি অপ্রচুব নয় | কাঁথি হইতে খণ্গু খণ্ডে হাপা হইযাছিল খঙ্গাক্ষবে ও ওডিযা অক্ষবে । প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথিব 
(ক ১৮০৮) লিপিকাল ১০৮৩ (অবশ্যই মন্রা্, -১৭৭৫) 

৭৩ যেমন স ৪৯৫ (লিপিকাল ১২০৫ সাল)। 

৭৪ চবিবশ-পবগনাব পুবভাগ ও প্রান্ত যশোর জেলাক পশ্চিমতাগ -এই অঞ্চল আনক দিল হইতেই বিশেষভাবে 
পীবপ্রভাবিত | বঙপখাঁ গাজী ও গোবাচাঁদ পীব- দুইযেবই পীনস্থান আছে এই অঞ্চলে । এখনও যাহাবা পীবেব গান 
গাহিয়া কলিকাতা তিক্ষা কবে ঠাহাবা পৃব চব্বিশ-পবগনাব লোক । উনবিংশ শঠাবীব মাঝেব দিকে এইসব অঞ্চলে 
বে ছড়াগাল কেমন ধবনেব ছিল সে পবিচয দীনবন্ধু মিত্রেব জামাইবাবিক নাটকেব ঠতীয অঙ্কে সন্লিবিষ্ট পযাবডি হইতে 
পাওয়া যায ৷ এ প্যাবতিতে পীবেব গানে স্বচ্ছ, আসল কাগমো ঠিক আছে ॥ যেমন, 

ধুযা! মানিকপীব শুবপাবে যাবাব লা 
জযনাল ফাঁকবি এলে, ফেনি খালে না। 
আবস্ভ আল্লা আল্লা বল ?ব ঠাই নবি কব সাব 
মাজা দুলিয়ে ৮/ল যাবা শবলদী পাব । 
শেষ যাঁডেব মাথায শিং দিযে মানষি মাথায (কেশ 
আল্লা মাল্লা বল বে তাই, পালা কল্লাম শ্যে 

৭৫ কযাল সংগ্রহ । ২৫ পাতাব পুথি | লপিকাল দেওয়া নাই । সম্ভবত উনবিংশ শঠাব্দীব প্রথম দুই দশকেব মধো 
লেখা । ধচনাকাল অবশাই আগে । হিশ্্ুব “লখা পুথি যেও শ্রাশ্্রীদৃগর্প লিখা পুথি আবস্ভ এবং মাঝে মাঝ মার্জিনে 
হিন্দু দেবতাব স্মবণ আছে । 

৬ পাঠ যনাত' ॥ 

৭৭ এ *য়ান্মা যামিন” । 

৭৮ এইখানে মনিকীষ ধর্মেব সদসত দ্রৈতখাদব ইঙ্গিত । 

৭১ অথাৎ প্রভু জিববাইলকে এাকিলেন । 

৮০ পাঠ “সাঞ্ি” । 

৮১ পাঠ “মকবি সহবে” । 

৮২ অথাৎ প্রধান প্রধান পীব । 

৮৩ অর্থাৎ বাড়িতে । 

৮৪ পাঠ “স্বপিয়া” । 

৮৫ অর্থ সিংহাসন । 

৮৬ “ইসলামি বাংলা সাহিত্য, (ধি স), ইস্টার্ন পাবলিশাস পু ৬৮ ৭৯ । 

৮৭ বি ৯৩৬ (লিপিকাল ১২২৪), ৯৩৭, ৯৮৪ | 

৮৮ যেমন জয়নুদ্দীনেব “মসন্দলীব গীত' (১৩১৩) । মহেন্দ্রনাথ কবশণ হিজলীব মসনদ-আলা প্‌ ২৩০-৩৬ 
ষ্টব্য। 

৮৯ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাল ১২০১), ২৪৭ ২৪৮ (মনোহব ৮দনব) ৪২৩ ৪৩৫ (কৃষ্ণলাসেব) । বা-প্রা পু-বি ১-১ পৃ 
২৪, ৯৪ ৯৫। দুইটিতঠে লেখকের নাম আছে, হবিনাবাধণ (অথবা হবিবাম) দাস ও “দ্িজ” বামগঙ্গা (অথবা বামগঙ্গা 
দাস)। 

৯০ রচয়িতা জয়কৃষ্, দণ্ড, বিপ্রনাথ সেন ইত্যাদি । শ্রীহট্রেব ইতিবৃও পবিশিষ্ট ১ পৃ ১০,১১৯ , তৃতীয খণ্ড পূ ৯৮ 
দষ্টব্য। 

৯১ প ৯৩৪ (খণ্ডিত)। 

৯২ স্চামড়া। 

৯৩ অর্থাৎ সিঙ্গিমাছের ডোবা । 


৪8১৪ 


৯৪ অর্থাৎ সিপাই চোপদাব । 


৯৫ অথথ রাষরায়ান্‌। 
৯৬ দুই হাত। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


যৌড়শ পরিচ্ছেদ 
্রীস্টীয় সাহিত্য 


১ ভারতবর্ধীয় ভাষায় স্্রীস্টধর্ম-কথার সূত্রপাত 


ভাবতবর্ষে হ্বস্ট ধর্মেব ঢেউ প্রথম আসিযা লাগিযাছিল দক্ষিণ ানতেব পশ্চিম ও পূর্ব দুই 
উপকূলে । সে অনেক দিন মাগেকান কথা । ৩খন মাযবাসীদেব ভাষা কথ্য “প্রাকৃত 
অবস্থা ছিল । সে ৫উযেখ বেগ াবতীয চিত্ডে কোন ভাবে এব কি পর্বমাণে তবঙ্গ 
তুলিযাছিল তাহা নির্ণীত হয নাই | হযতো নির্ণয্বে আব উপাযও নাই । 

দ্বিতীযফ ঢেউ, আসলে ঢেউযেব পবে ঢেউ, আস্যাছিল ইউবোগীয দুঃসাহসী ও 
বণিকদেব ভাবতবর্ষ আবিষ্কাবেব পিছনে পিছনে | এই বিদেশী দুঃসাহসী নাবিক ও বণিকদেব 
মধ্যে নানাদিক দিযা অগ্রগণ। ছিল পোর্তুগীজেবা | তাহাবাই ভাবতবর্ষে মুসলমান 
অধিকাবকালে প্রথম ইউবোপীয ঙপনিবেশ স্থাপন কবিযাছিল। 

পোর্তুগীজ উপ্পনিবেশেব মধ্য মুখা ছিল গোযা। তাহাদেব প্রা সমস্ত 
প্রচেষ্টাব__সামবিক, বাণিজাক, প্রশাসনি', ধমঘটিত এবং সাংস্কৃতিক সকল 
ব্যাপাবেব__ভাবতীয কেন্দ্র এই স্থান, গোযা ৷ এইখানে যুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইযাছিল এবং 
বোমান হবফে দেশী ভাষায লেখা শ্তরীস্টীয ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইত । গোঘা অঞ্চলেব কথ্য ভাষা 
কোঙ্কনীব অনুশীলন স্বাভাবিক ভাবেই এখানকাব প্রচাবক পাদবিবা ভালো কবিযা 
কবিতেন ৷ জেসুইট সন্প্রদাযতুক্ত ইংবেজ পাদবি টমাস স্টিভেনস (১৫৪৯-১৬১৯) 
পোতুগীজ ভাষায কোঙ্কনী ব্যাকবণ লিখিযাছিলেন । বইখানিব নাম 4169 05 1.17808 
(0910917), বইটি যোডশ শতাব্দীব শেষভাগে বচিত ও মুদ্রিত হইযাছিল | সংশোধিত 
সংস্কবণ গোযাতে ছাপা হয ১৬৪০ অব্দে | 

“ব্রাহ্মণ মাবাঠী”, অর্থ সাধু মাবাঠী, ভাষায স্টিভেনস বাইবেলে মর্মকথা পদ্যে বিবৃত 
করিযাছিলেন । বইটিব নাম 'ত্রীস্ত পুবাণ' (প্রথম প্রকাশ ১৬১৬, দ্বিস ১৬৪৯, তৃ-স 
১৬৫৪) । আকাবে বড, প্রকাবে সম্পূর্ণ দেশী বিষয বিদেশী হইলেও তাহা বুঝিবাব যো 
নাই । ভাষা পবিষ্কাব, স্বচ্ছন্দ । লেখক যেন মাতৃভাষায পুবাণ কাবাটি লিখিয়াছিলেন । 


৪১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ত্রীস্ত-পুবাণ', অর্থাৎ ক্রীস্ট-পুবাণ, দুইখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ড, “পৈলে পুবাণ” হইল 
ওজ্ড টেস্টামেপ্ট, আব দ্বিতীয খণ্ড, “দুসবে পুবাণ,” নিউ টেস্টামেন্ট | দ্বিতীয খণ্ডই প্রথমে 
বাহিব হইয়াছিল, এবং তখন বইটিকে “পুবাণ” বলা হয নাই ।+ 
ক্রীস্ত-পুবাণে লেখকেব ভনিতা “ত্রীস্ত-দাসু* (অর্থাৎ শ্রীস্ট-দাস) দুইবাব আছে । একবাব 
পৈলে পুবাণেব শেষে, 
তি কথা ভঞ্তিযা বসু । 
'আইকতাঁ অবিদেসি হোএ নাসু । 
তি নিবোপিল ক্রীর্তলাসু । 
শুতেযার্থে ॥ 


আব একবাব দুসবে পুবাণেব শেষে, 
এঁ্সী কথেচী বিৎপতি | 
আইকা জ সঙ্গীতলে অল্পমতী | 
তে ক্রীস্তদাসু কবী বিনতি | 
খেমা কিজে অগ্লযানার্থে ॥ 
নবীন আর্য ভাষায লেখা বইটি অনেক দিক দিযা সার্থক গ্রন্থ ৷ বিদেশীব বচনা, শ্রীস্টীয 
বিষযে বচনা এব* মাবাঠী ভাষায ভালো বচনা-__পাদবি স্টিডেনসেব শ্রীস্ট পুবাণ ৷ 


বাঙ্গালাদেশেও পোর্তুগীজ পাদবিদেব দ্বাবা ধর্মপ্রচাব সম্ভবত যোডশ শতাকীতেই শুক 
হইযাছিল । এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায গ্রন্থ বচনা সেই শতাব্দীব শেষেব দিকে আবন্ত 
হয । রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদাযভুক্ত পোর্তুগীজ পাদবিবা এদেশে তাঁহাদেব দেশী অনুচব ও 
ধর্মাস্তবিত অনুগৃহীতদেব শিক্ষাব জন্য কিছু প্রশ্থোন্তবমঘ কডচা বই লিখিযাছিলেন । এমন 
একটি বই ১৫৯৮ অন্দে বচিত হইযাছিল । বইটি পাওষা যায নাই, তবে বইটিব অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সমসামযিক সাক্ষ্য আছে । ১৫৯৯ অব্দেব জানুযাবি মাসে শ্রীপুব হইতে ফ্রানসিস্কো 
ফেনান্দেজ (মুত্যু ১৬০২) ডধবতন কতৃপক্ষকে এক চিঠিতে এই কথা জানাইযাছিলেন | 
ছেলেবা শোভাযাত্রা কবিযা গান গহিতে গাহিতে আমাদের স্বাগত কধিতে মাসিল তাহাবা 
সনিবন্ধে বলিল আমাদেব শিক্ষা দাও ধম উপদেশ দাও | শিক্ষকেব মতাকে ঠাহাদেব কাল বৃথা 
কাটিতেছিল ৷ তাহাদেব প্রার্থনায মামবা বচলিহ হহলাম কিন্তু মামাদেব অবসব না থাকায 
আমবা আনাদেন একজনকে পা?শালা কবিযা ছেলেদেব পড়াইবাব ভাব লইবাব বাবস্থা 
কবিলাম । ইহাই আমাদের মিশনের প্রথম এব একটি সবিশেষ মল্যবান কার্য শিক্ষা কাষেব 
উপযোগী হইবে মনে কবিযা আমাদের ধমেব মাহাত্মাজ্ঞাপক প্রশ্নে ওবময একটি ছোট কডচা-বই 
লিখিলায় | সে বইখানি পাদবি দোমিঙ্গো দে সোসা তাহাদেব ভাষায অনুবাদ কবিল । এই 
বইখানিব উপযোগিতা শুধু ছেলেদের পক্ষে নয বডদেব পক্ষে এবং খাস পোর্রনীসদেব 
পক্ষেও-_যেহেতু বইটিব সাহায্য তাহাবা তাহাণেব ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেব এবং তাহাদেব 
অধীন দেশী লোকদেব শ্রীষ্টাষ ধমমত শিক্ষা দেয | 
ফেনান্দেজ ১৫৯৮ অব্দেব মে মাসে কোচিন হইতে শ্রীপুরে আসিযাছিলেন । সুতবাং 


বইটিব বচনা ও অনুবাদেব কাল ১৫৯৮ অব্দেব শেষার্ধ ॥ (ফেনান্দেজ-এব উল্লিখিত 
বচনাটি বাঙ্গালা নাও হইতে পাবে ।) 


্রীষ্টীয় সাহিত্য ৪১৭ 


২ দোম্‌ আন্তোনিও 


বাঙ্গালা ভাষায় লেখা শ্রীস্টীয় নিবন্ধের মধ্যে যেগুলি জানা আছে অথবা যাহার সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা পুরানো হইল দোম্‌ আস্তোনিওর রচনা | দোম্‌ 
আস্তোনিও বাঙ্গালীর সন্তান । পূর্ববঙ্গে ভূষনার জমিদারের পুত্র সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে 
বিদ্যমান ছিলেন । পোর্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া ইনি স্ত্ীস্টান হন এবং নিজ 
গুণে তখনকার শ্রীস্টান যাজকগণের মধ্যে সম্মানের স্থান গ্রহণ করেন । ঠ্হার গ্রন্থটি ছাপা 
হইয়াছিল কিনা জানা নাই। বইটির পাণুলিপি পোর্তুগালে এভোরা শহরে আছে। 
এঁতিহাসিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ সেন তাহা আবিষ্কার করিয়া এবং রোমান হরফে লেখা মূল 
বচনা বাঙ্গালা হরফে রূপান্তর সহ প্রকাশ করেন । গ্রন্থটির নাম দেওয়া হইয়াছে 
ব্রাহ্মণ-রোমান্ক্যাথলিক সংবাদ" | 

এটি বাঙ্গালী শ্বীস্টানের লেখা প্রথম বই । সেইজন্য ইহার একটু বিশেষ মুল্য আছে। 
রিষয হইল হিন্দুধর্মের অবতারবাদ লইয়া এক ব্রাহ্মণ -ও এক পাদরির মধ্যে বিতর্ক । বলা 
বাহুল্য বিতর্কে পাদরিরই জিত প্রতিপাদদিত হইয়াছে । বইটির অপর মূল্য হইল বাঙ্গালা 
গৃদ্যেব সুদুর্লভ পুরানো নিদর্শন বলিয়া । বাঙ্গালা গদ্যের তখনও সাহিত্যে অনুশীলন শুক হয় 
নাই । তাই লেখকের সামনে কোন বচনাদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয় । তিনি অংশত কাব্যে 
প্রচলিত সাধু ভাষা এবং অংশত সমসাময়িক কথ্য ভাষা অবলম্বন কবিযাছিলেন । তদুপরি 
অবশ্যই ছিল পোর্তুগীজ গদ্যের প্রভাব | (লেখক পোর্তুগীজ ভাষা খুব ভালো জানিতেন ।) 
এই কারণে দোম্‌ আন্তোনিওর রচনা খুব অনুপযোগী হয নাই । নিন্গে উদাহরণ উদ্ধৃত হইল । 
উদ্ধৃত অংশটি বাঙ্গালা গদ্যে প্রথম রাম-কথা | 


ব্রাহ্মণ এক একটি অবতারের প্রসঙ্গ করিয়া যাইতেছেন আব পাদরি সঙ্গে সঙ্গে দোষ 
দেখাইয়া দিতেছেন । বামন অবতারের প্রসঙ্গ ৷ 
ব্রাহ্মণ । ভালো এহা তো উসেদ” কবিলা, আব অবতাব 
কহি তাহার বিচার কহ। 
পাদবি । এহা নি তোমি মিথা হেন জানিলা ? তবে আব 
অবতাব কহিলে বুঝিবা সেই বপ মিথা, ভালো 
আব অবতার কহ 
ব্রাহ্মণ । আর অবতার ত্রেতা যুগে শ্রী রামো দশরথের 
বেটা, কোশল্যা তাহান মাতা । 
পাদবি। এ অবতাব যে কহিলা শ্রী বামো কি কাবণ 
অবতাব হইআসিলেন £ 
ব্রাহ্মণ । রাবণ বধের কাবণ , শে শকল 'দবতারে 
কষ্ট দিত ধর্ম নষ্ট কবিত: । 
পাদরি। ভালো সকল চরিত্র কহিবা রামের , তবে 
বুঝাইব পবমো ব্রদ্ম” তিনি । 
ব্রাহ্মণ । বামেব এক শ্রী তাহার নাম শীতা, আর দুই 
পৃত্র লব আর কুশ (,) তাহান ভাই লকন, 
রাজা৯ অজোদ্যা (,) বাপের সত্য পালিতে বন্বাসী 


৪১৮ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


হইআসিলেন, তাহাতে তাহান শত্রীবে বাবণে 
ধবিযা লিআসিলেন, তাহান নাম শীতা, শেই 
শত্রীবে লঙ্কাত থাকিযা আনিতে বিস্তব যুর্ধ 
কবিলেন, বালিবে মাবি তাহাব শত্রী তাবা 
শশিবেবে১* দিলেন, সে বালিব ভাই, তাহাবে 
বাজখণ্ড দিলেন , বিস্তব বাখ্যশ বধ কবিলেন , 
কুর্মকর্ন বধিলেন (,) ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রসাতে ১১ 
বাবণ বধিআ শীতাবে আনিলেন (.) বাবণেবে শত্রীবে 
বাবণেব শোট১২ ভাই বিবিশনেবে দিলেন, তাহাব 
নাম মন্ধোদবী তাহাবে বাম বব দিআসিলেন, 
কহিআসিলেন, তোমি জম আইওশত্রী হও এ কাবণ 
তাহাবে বাম বিবিশনেবে দিলেন যামনি** কবিআ 
বাবন বধ হইআসে, তাহাবে আব জিআইতে না পাবিলেন 
তাহাব কহিলেন , তাহাব পব শীতাবে আনিআ 
বিস্তখ) পবিখা দিলেন যে বাবনে নি এহাবে পবশ 
কবিআসে | তাহাতে পবিখ্যাতে শীতা সাঞ্চা-* 
হইলেন, ততাছো ? বামে তাহানে প্রতএ** 

নহিল আব বামেব দুই পুত্র লব আব কৃশ সঙ্গে 
বামেব বিস্তব যুধ কবিলেন পুত্র না চিনিআ, 

শেষ মনিশিআ " পবাজএ+৮ কবিঅ দিল প্রা্রোতে * 
সকল প্রথ+ হইল () শেষ বাজখণ্ড অযোদ্যাতে 
কবিলেন প্রাচে৩-* তাহান পবলোক হইল । 
তাহাব আত্রআঁ-২ পবমেশবেতে মিশিলা গিআঁ। 


৩ মানোএল্‌ দা আসসুম্পসীঁম 


অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাল্গব শ্রীস্টান লেখকদেব মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মানোএল দা 
আস্সুম্পসাঁম । ইহাব বচনাব উল্লেখ আগে কবিষাছি । গোযাব পাদবি টমাস স্টিতেনসেন 
সঙ্গে বাঙ্গালা দেশেব (পর্ববঙ্গেন্ন) আসসুম্পসীম-এব এুলনা চলে । দুজনেই আঞ্চলিক 
ভাষায নিষ্তাত ছিলেন, দুজনেই সেই সেই ভাষায ব্যাকবণ লিখিযাছিলেন এবং দুজনেই পদ্য 
বচনা বাখিযা গিযাছেন | স্টিভেনসেব গ্রন্থ সম্পূর্ণ পদ্যময, আসসুম্পসীম-এব বচন। প্রধানত 
গদ্যময | তবে যেখানে পোর্তুগীজ মূলে প্রার্থনা অথবা গান আছে সেখানে মাঝে মাঝে পদ্য 


আছে । “ক্রেপাব শাস্ত্রেব অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে ছন্দেব ব্যবহাবেব উদাহবণ দিই । 


বালক যেশুজেব গীত জর্মস্থানে সোইআ+১ 


হে বাবা যেশুশ 


স্বীস্টীয সাহিতা ৪১৯ 


হে সোনাব বাবা 
কোবি তোমাব সেবা 
আমাব দযাব যেশুশ 
হে সোন্দব যেশুশ, 
হ সোন্দব আবসি, 
(তোমাবে তোমাবে 
বেশ সোন্দব দেখি 
আমাব দযাব যেশুশ । 


অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ দশকে প্রোটেস্টান্ট পাদবিবা বাঙ্গালা দেশে খ্রীস্ট ধর্মেব প্রচাবেব 
ঘাঁটি স্থাপন কবিযাছিলেন শ্রীবামপুবে | তাঁহাদ্বে বাঙ্গালা বচনাব আলোচনা পবে পরষ্টব) ॥ 


টাকা 


১ ছর্পিবাব শনুমতি পাত্র পাদবি কতপক্ষ লিখিযাছিপিত (০৬ ৯?) £ খ্রাস্চন আবিশবি কাহিনী মূল পাঠ্গীজিব 
সঙ্গে ছাপা যাইতে পাবে । শাস্তাবাম বাগুলু সম্পাশি * ত্রীস্ত পবাণ (পনা ১৯৭৬) উমিব দষ্টলা | 

২ বাথেলোমে আলকাভাবেব (ঞানে' হিসটোবিআ (দলা কামপঞ্জেয মসুস দ্বিহীয খণ্ড !মাধিদ ১৯১০) হইতে 
এল ডি বার্নেট কক ইণবেজীতে মনশপিত এব দি এ শ্রীপসন কতক লিঙ্গনসূচিব সাতে অন ইশ্ডিযা পথম খগু প্রথম 
ভাগে ভদ্বা৩ (প ২২৩)। 

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদালয বক প্রকাশিত | লঞ্চন বিশ্ববিদালযেব অধাপক শ্রীমান ভাব্পদ মুখাপাধাষ প্রণীত 
ইতিহাসে উপেক্ষিত (আনন্দ পাবলিশাস ৩৯১) বইটি পাসি৩ব। | 

৪ মুলে 8554 € উচ্ছেদ) । 

৫ এ «নে, প্রাটীনতব সম্ভাধা বঙ্গাক্ষব মুল ভরত ( ১৩1) 

৬ হইযাছিলেন। 

৭ মুলে ০0810, প্রান্ত পাঠ (০0100. সইাবি)। 

৮ মুলে 131 011)0 

৯ বাজ্য । 

১৫ মুলে ১০%5৮৪76 ( সচিবেবে) সুশ্রীববে | 

১১ মুলে 77০১৪৪ ( প্রানে অথচ পশ্চাতে) | পরবে প্রচাতে পষ্টব | 

১২ মূলে %০90০ €( ছোট তথবা সাওা)। 

১৩ মুলে 2৭581, যমনী5 * 

১৪ মুলে ১৪1)০৪ 

১৫ মুলে 100280189 । 

১৬ স্প্রতায | পবে “প্রথ' প্রষ্টব্য ৷ 

১৭ মুনি আসিযা । 

১৮ স্পবিচয় । 

১৯ স্পশ্চাতে । 

২০ স্প্রতায় | 

২১ মুলে ভ9) | 

২২ অর্থাৎ প্রসবশয্যায শযান যীশুব উদ্দেশে স্তবগান । 

২৩ অর্থ ধর্ম সিদ্ধিব ফল স্ববপ । 

২৪ অর্থাৎ স্তুতি করি । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
বিদ্যাসুন্দর কাহিনী 
১ কাহিনীর গোড়ার কথা 


পূর্ববর্তী শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী অবলম্বনে পাঞ্চালিকা-নিবন্ধ দুই চাবিটি লেখা 
হইয়াছিল, আগে তাহা বলিয়াছি । অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবও কযেকখানি রচিত হয়, তাহাব 
মধ্যে সবাপেক্ষা বিশিষ্ট রচনাখানি পড়ে । সে আলোচনা কবিবাব আগে বিদ্যাসুন্দব-কাহিনীর 
উত্তব ও বিকাশের কথা বলি । 

পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সুন্দৰ পতি,__এই রীপকেব উপব বিদ্যাসুন্দর 
কাহিনীর ভিত্তি । বর্তমান সহক্রাব্েব প্রারস্তের তিন চারি শতাব্দী হইতে এই কাহিনীর বিভিন্ন 
রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল | একটি কাহিনীর মূলে ছিল বিদ্যাশিক্ষা অথবা 
পাণ্ডিত্যবিচার উপলক্ষ্যে কবিপপ্ডিত গুকব ও কলাবিৎ বাজদুহিতা ছাত্রীব মধ্যে প্রণয 
ঘটনা । আব একটি কাহিনী ছিল চতুব (প্রাকৃত চাউব১ €বাংলা চোব) কৰি-প্রণযীব 
সঙ্গে রাজবালা-প্রণয়িনীর গোপন মিলন । বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দব আখ্যািকায বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয় কাহিনীটিই স্থান পাইয়াছে । প্রথম কাহিনীর ইঙ্গিত বহিযা গিয়াছে সুন্দবের 
পড়ুয়া ছপ্পবেশ ধাবণে এবং রাজ-অস্তঃপুরের গোপন কক্ষে বিদ্যাসুন্দবেব 
প্রহেলিকা-বিচারে ।২ 

চতুর্দশ শতাব্দীতে শেষের দিকে জৈন-কবি রাজশেখর সূরীর লেখায়” প্রথম কাহিনী 
যেভাবে পাই তাহা বলিতেছি। উজ্জয়িনীতে এক দিগম্বর জৈন সাধু ছিলেন, নাম 
বিশালকীর্তি | তাঁহার এক-শিষ্য মদনকীর্তি ৷ মদনকীর্তি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর এই তিন দিকের 
তার্কিকদের জয় করিয়া “মহাপ্রামাণিক-চূড়ামণি” উপাধি পাইয়া আসিয়া গুরুকে প্রণাম 
করিল । শিষ্যের খ্যাতি লোকপবম্পরায আগেই গুরুর কর্ণগোচর হইয়াছিল । সাক্ষাতে 
পাইয়া গুরু শিষ্যকে খুব প্রশংসা করিলেন । মদনকীর্তিও তাহাতে খুব প্রমোদিত । কিছু দিন 
পরে মদনকীর্তি দক্ষিণদেশ বিজয়ে যাইবার জন্য গুরুর অনুজ্ঞা চাহিল। গুরু বলিলেন, 
দক্ষিণদেশে যাইও না, ও দেশ ভোগনিধি, ওখানে গেলে জ্ঞানরান্‌ তপস্বীও তপোত্রষ্ট হয় । 
গুরুর নির্দেশ না মানিয়া বিদ্যামদমত্ত মদনকীর্তি নিজের শিষ্য ও লোকজন লইয়া 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪২১ 


মহারাষ্ট্রবাসী পণ্ডিতদেব জয় করিযা কণটিদেশে পৌঁছিল । সেখানে কুস্তীভোজ বাজাকে 
কবিত্বশক্তি দেখাইযা মুগ্ধ কবিল ৷ রাজা তাহাকে প্রাসাদেব কাছে বাসা দিয়া বলিলেন, 
আমার পূর্বপুরুষদের প্রশস্তিকাব্য রচনা কর । মদনকীর্তি বলিল, আমি মুখে মুখে প্রত্যহ 
পাঁচশত শ্লোক বচনা করিতে পারি কিন্ত লিখিযা উঠিতে পাবি না, আমাকে একজন লিখিবার 
লোক দিতে হইবে । বাজা বলিলেন, আমার কন্যা মদনমঞ্জবী পদরি আডালে থাকিয়া 
লিখিয়া লইবে | এইভাবে কিছুদিন কাব্যরচনা চলিল ৷ মদনকীর্তির সুকণঠ্েব শ্লোক-আবৃত্তি 
শুনিতে শুনিতে মদনমঞ্জবীর একদিন মনে হইল, ইহাব বপও নিশ্চযরই সুন্দর, পদার আডাল 
হইতে ইহাকে দেখা যায কিকপে | একটা উপায কবা যাক, রান্নায় নুন বেশি দিতে বলি। 
মদনকীর্তিও রাজকন্যাব কণ্ঠন্বব শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক | ভোজনে বসিয়া ব্যঞ্জনে 
লবণাধিক্য দেখিযা সে বলিয়া উঠিল, অহো লবণিমা । রাজকন্যা উত্তর করিল, অহো 
নিষ্ঠুবতা ৷ এই বকমে আলাপ-পবিচযেব সূত্রপাত হইলে উভয়েব মধ্যে মযদাময়ী যবনিকার 
£বযবধান সবিযা গেল । বাজকন্যাব পূপ দেখিযা মদনকীর্তভিব কবিত্ব ছুটিল 

নিবর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা 

যযা ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিশ্বম | 

“নলিনীব জন্ম বৃথা (গল-__সে চাঁদ দেখে নাই । 

শ্লোক পূর্ণ কবিযা রাজকন্যা উত্তব দিল, 

উৎপত্তিবিন্দোবপি নিষ্ষলৈব 

দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন 

'চাঁদের জন্মও নিষ্ল,_সে প্রস্ফুট নলিনী দেখে নাই । 
অতঃপর কাব্যবচনা আব অগ্রসর হয না । রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রচনা এত 

কম হইল কেন (“কো হেতুরদ্য স্তোকং নিষ্পন্নম”) ? মদনকীর্তি চালাকি করিয়া দুই একটি 
কঠিন শ্লোক রচনা করে ৷ সে উত্তর করিল আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমার রচনার মানে যে 
না বুঝিবে তাহাকে আমি লিখিতে দিই না । আপনার কন্যা আজিকাব শ্লোকগুলি সহজে 
বুঝিতে পারেন নাই । তাই আজ শ্লোক বেশি লেখা হয নাই। বাজা বুঝিলেন ব্যাপার 
সুবিধাব নয়, বাঁকা কথা মনে হইতেছে (শঠোত্তরমেবেদং দৃশ্যতে”), আচ্ছা দেখি ইহারা কি 
কবে । পরদিন সকালে বাজা প্রচ্ছন্নভাবে একাক' যেখানে বই লেখা হয তাহার পাশের ঘরে 
লুকাইয়া রহিলেন । বাজকন্যা আসিলে পূর্বপিনেব প্রণয়কলহের অবসান বাঞ্চা করিয়া 
মদনকীর্তি একটি শ্লোক পড়িল । তাহা শুনিযা উভযেব গোপনপ্রণযেব বিষয়ে নিঃসন্ধিগ্ধ 
হইয়া রাজা মদনকীর্তিকে ডাকাইযা মদনকীর্তিব শ্লোকেব গোডাটুকু আওডাইয়া বলিলেন, 
পণ্ডিত, এই নূতন পদ্যটি কি? দিগম্ঘর পণ্ডিত বুঝিল, রাজা বুঝিয়াছেন এবং অপরাধীকে 
পাকডাইয়াছেন, তবুও উত্তর দিই । একটু ভাবিয়া বলিল, দেব, দুই দিন হইতে আমার 
চোখের পীড়া হইয়াছে, সেইজনা এই অনুনযসূ*ক পদ্যটি পড়িয়াছিলাম | এই বলিয়া সে 
ক্লোকটির চক্ষু-পক্ষে ব্যাখ্যা করিল । রাজা অন্তরে তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অকার্যকরণের জন্য 
তাঁহার রোষ গেল না । রাঙ্গা ভৃতাদেব বলিলেন, এই কুকর্মকারীকে বাঁধ আব মারিয়া ফেল । 
মদনকীর্তিকে তাহারা বাঁধিযা ফেলিল | বাজকন্যাব কানে এই খবর পৌছিলে সে নিজে এবং 
তাঁহার বত্রিশজন সী ছুরি হাতে লইয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, যদি আমার এই 
দয়িতকে ছাড়িয়া দেন তবে ভালো, যদি না ছ'ড়েন তবে চৌত্রিশজনেব হত্যাব পাপ আপনার 
হইবে, _এক দিগম্বর সাধুর হত্যা, আর তেত্রিশজন যুবতীর হত্যা । রাজা তো 


৪২২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


কিংকর্তব্যবিমুঢ । মন্ত্রীবা পবামর্শ দিল, দেব, আপনিই বাজকন্যাকে দিগম্ববেব সঙ্গে জুটাইযা 
দিযাছেন। সুতবাং দোষ দিবেন কাহাব £ দিগন্ববকে মুক্ত ককন এবং তাঁহাব হাতে 
বাজকন্যাকে সমর্পণ ককন | বাজা তাহাই কবিযা বেহাই পাইলেন । মদনকীর্তি বাজ্যেব 
লরি ন্রনাররাদিনজান্ দারা লা 
সং হইল | 

বিন্নুন ও চৌবপঞ্চাশৎ লইযা যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি ।* 
কনকাদ্রিব উত্তবে মহাপাঞ্চাল দেশেব বাজধানী লক্ষ্মীমন্দিব । সেখানে বাজা ছিলেন 
মদনাভিবাম, বানী মন্দাবমালা | তাঁহাদেব একমাত্র সন্তান সুন্দবী যামিনীপর্ণতিলকা 
সঙ্গীতকলায দক্ষ ছিল, কিন্তু লেখাপডায -নয । বাজ্জা কন্যাব জন্য ভালো শিক্ষক খুজিতে 
৩৬৩ অপ 
কুষ্ঠীকে অত্যন্ত ঘৃণা কবিতেন, বাজকন্যা ঘৃণা কবিতেন অন্ধকে | শিক্ষক ছাত্রীব মধ্যে 
যাহাতে ঘনিষ্ঠতা না হয সেইজন্য বাজকুমাবীকে বলা হইল তাহাব শিক্ষক অন্ধ আব 
বিশ্রনকে জানানো হইল বাজকুমাবীব কুষ্টবোগ | শিক্ষক-ছাত্রীব মাঝখানে বহিল পদবি 
আডাল | একদিন বাজকন্যা শুনিল, বসস্তপূর্ণিমাব সন্ধ্যা বর্ণনা কবিযা শিক্ষকমহাশয শ্লোক 
পড়িতেছেন । তখন বাজকন্যা বুঝিল গুক অন্ধ' নয । তখনি বাজকন্যা পদাঁ ঘুচাইযা দিল । 
তাহাব পব কাহিনী চৌবপঞ্চাশতেব আখ্যান অনুসবণ কবিযাছে | 

চৌবপঞ্চাশৎ কবিতাটি আধুনিক নয । কিন্তু এটিকে কেন্দ্র কবিযা বাঙ্গালা দেশে যে সব 
ছোট ছোট সংস্কৃত নিবন্ধ ও টীকা লেখা হইযাছিল সেগুলিব অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীব 
শেষার্ধেব বচনা এবং ভাবতচন্দ্রেব বাঙ্গালা কাব্যেব ছ্বাবা প্রভাবিত 1? 

অষ্টাদশ শতাব্দীব বিদ্যাসুন্দব-কবিদেব আলোচনাব পূর্বে “কবিকন্ক' এব কথা সাবিযা 
লই । নামটি | নিশ্মযই অশিক্ষিত অবচীন পল্লীকবিব কাছে “কবিকঙ্কণ ণ-কাব 
ত্যাগ কবিযা “ * হইযাছে । কবিকঙ্কেব কবিতা অথাৎ ছডাটি সত্যনাবাধণ-পাঁচালী, 
মাত্র, বিষষ বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী । সত্যনাবাষণ-পাঁচালী সপ্তদশ শতাব্দীব শেষেব আগে লেখা 
হয নাই। সুতবাং কঙ্কেব বচনা ষোডশ শতাব্দীব হওযা অসম্ভব | যে ভাবে চৈতনোব 
উল্লেখ আছে তাহাতেও লেখককে চৈতন্যেব সমসামযিক মনে কবা উচিত নয । 
“শ্রীচেতন্যকে আমি কবে দেখিব”-_-এই ভাব বিংশ শতাব্দীব পল্লীকবিব বচনাতেও 
দেখিযাছি । অতএব কবিকন্ককে বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দব-কাব্যেব প্রথম বচযিতা মনে কবা বিষম 
বিচাবমূঢতা ॥ 


২ বলবাম চেক্রবর্তী) কবিশেখব 


বলবাম চক্রবর্তী কবিশেখবেব বচনাব নাম সাধাবণ বিদ্যাসুন্দব-কাব্যেব মতো 
“কালিকামঙ্গল' |" পুথিব শেষাংশ খণ্ডিত, সুতবাং বচনাকাল মূলে থাকিলেও তাহা জানিবাব 

উপায াই । ইনি সপ্তদশ শতাব্দীব কবি ছিলেন । 
বলবাম পশ্চিমবঙ্গে লোক 1ছলেন, সম্ভবত দক্ষিণবাঢেব | দিগবন্দনায বাঢেব প্রধান 
প্রধান দেবদেবী উল্লিখিত । যেমন, কিবীটকোনাব দেবী, বালিডাঙ্গাব বাচেশ্ববী, ভাস্তাডাব 
চামুণ্ডা, পাডাম্বোব কামাববুডি, ক্ষীবগ্রামেব যোগাদ্যা ইত্যাদি ৷ বলবামেব পিতা দেবীদাস 
আচার্য, মাতা কাঞ্চনী, পিতামহ চৈতন্য । বলবাম “কবিশেখব” ছিলেন বিষুপ্দদাসেব বংশধব 

বাজা লক্ষ্মীনাবাযণেব (বাজ্যকাল ১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ । 
বিষু্দাসেব বংশ বিনদনে কবে অংশ (7) 
ধন্য রাজা লক্ষ্মীনাবাযণ 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪২৩ 


হইযা ত সভাসদ বন্দিযা কালিকাপদ 
সুবচন |” 
কাহিনীতে সুন্দবেব পিতা গুণসাগব, মাতা গুণমতী, বাসস্থান “উৎকল দ্রাবিডদেশ” 
মানিকানগব | বিদ্যাব পিতা বীবসিংহ, মাতা কুস্তী, নিবাস বর্ধমান । সুন্দবেব যাত্রাপথে 
খুবদা, চটক পর্বত নীলাচল, ঝাবিখণ্ড ও বিষ্পুবেব উল্লেখ আছে । সুন্দবেব পড্যাভূমিকায 
প্রাচীনত্তেব চিহ্ন আছে । বিদ্যাব বপগুণেব কথা শুনিযা সুন্দব তাহাকে পাইবাব আশা কবিযা 
কালীব পুজা কবিযাছিল । পূজা পাইযা খুশি হইযা দেবী আবির্ভূত হইযা বলিযাছিলেন, 
স্মবণ কবিলে দেখা পাবে আমাব ৷ 
লেহ মোব নিদর্শন শুআ পক্ষ হাথে 
কথাব দোসব হব পুত্র তোমাব সাথে । 
সর্ব শাস্ত্র জানে শুআ বিচাবে পণ্ডিত 
প্রেম-আলাপনে শুআ সনে পাবে প্রীত । 
শুকেব কথায বাপ-মা ও মাধবভট্টকে না জানাইযা সুন্দব বিদ্যাব উদেশো যাত্রা কবিল । 
ধবিল পড়্যা-বেশ সুন্দব কুমাব 
উদ্দেশে গুকব পদে কৈল নমস্কাব 
স্বর্ণময অলঙ্কাব বজত মনোহব 
বহুমূল্য বাখি বালা খুঙ্গিব ভিতব ৷ 
কবিঞ্জা উত্তবমুখ চলিল৷ কুমাব 
শ্রীকবিশেখব বোলে দাস কালিবাব 
বলবামেব বচনায গ্রাম্যতা নাই । বচনা সবল ও পাণ্ডিত্যবজিত ॥ 
৩ গোবিন্দদাস 


গোবিন্দদাসেব “কালিকামঙ্গল'* বৃহৎ বচনা | বচনাকালেব নিদেশ আছে-__ 
মুনি তাক্ষব বাণ শশী শক পবিমিত 
এই কালে বচিল কালিকা চণ্তীব গীত | 
সংখ্যায নির্দেশ কবিলে হয ১৫১৭ শকাঙ্ক ভ্া ১৫৯৫ অব্দ | এই তাবিখ খাঁটি হইলে 
বচনাটি শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষা গোবিন্দদাস কবিবাজেব বচনা হইতে পাবে । গোবিন্দদাস 
প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন । 
বচনাটি পাঁচ অংশে বিভক্ত শেষ অংশই বিদ্যাসুন্দব কাহিনী | অপব চাবি অংশ 
হইতেছে_--(১) বৃত্রাসুব-বধ ও দেববাজ্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচাব, (২) ইন্দ্রে 
অহল্যাহবণ-পাপভোগ ও দেবীব কৃপা নিস্তাবলাভ. (৩) চশ্তীসপ্তশতী অনুযাষী মহিষাসুব 
ও শুস্তনিশুভ্ভ-বধ এবং (৪) বিক্রমাদিত্যেব উপাধ্যান অর্থাৎ ভোজকন্যা ভানুমতীকে বিবাহ 
এবং তাল-বেতাল সিদ্ধি । বিদ্যাসুন্দব-উপাখ্যানে স্থানেব ও বাক্তিব নামে কিছু স্বাতস্ত 
আছে । বীবসিংহেব বাজধানী বত্রুপুব | সুন্দবেব পিতা গুণিসাব, মাতা কলাবতী, জন্মস্থান 
গৌড-বাজ্যেব অস্তর্গত কাঞ্চননগব । 
সর্বত্র বাগবাগিণীব উল্লেখ আছে । ভাষা সবল এবং প্রসন্ন | ছন্দেব বৈচিত্র্য আছে । 
অনেকগুলি গান আছে, তাহাব মধ্যে কোন কোনটি ব্রজবুলিতে লেখা । গানেব একটি 


৪২৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নিদর্শন দিই । সুন্দর গৃহগমনোদ্যত হইলে বিদ্যা পদটি গাহিয়াছিল । 

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুর 

ছাড়িব গোকুল-বাস জীবনের কিবা আশ 
বধভাগী হইল অন্তুর | 

এই সেই বৃন্দাবন কেলি কৈলা অনুক্ষণ 
বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা 

যত সখিগণ এই প্রাণসুন্দর কই 
কত না সহিব দেখ জ্বালা । 

আর না দেখিব কানু আর না শুনিব বেণু 
আর না কবিব লাস-বেশ 

এমন ব্যঘিত থাকে বন্ধুরে বুঝাইযা বাখে 
বিধি বিনু নাহি উপদেশ । 

ছাডিব গোকুলচন্দ্র প্রাণে না জীবেক ণন্দ 
মবিবেক বোহিণী যশোদা 

গোপীব মরণ দৈবে অনুমান কবি সবে 
সবেব আগে মবিবেক বাধা । 

মথুবাব নাবী যত হব আবাধিল কত 
জিনিতে কামেব ফুলধনু 

দাস গোবিন্দ বাণী বন্ধুব গমন শুনি 
যমুনা ছাডিব গিয়া তনু ॥ 


৪ ভারতচন্দ্র রায় 


লেখক ছিলেন । ্হার “অন্নদামঙ্গল' অথবা 'অন্নপুণমিগল' কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম 
ভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ কালিকামঙ্গল অর্থার বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, তৃতীয় 
ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচার উপলক্ষ্যে কবির 
পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশপ্রশত্তি । 

ভারতচন্দ্রের জীবনী এবং অজ্ঞাতপূর্ব বু কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছিলেন 1১১ "ভারতচন্দ্রের গ্রস্থাবলী'ব কল্যাণে এই জীবনী এখন সুবিদিত । সংক্ষেপে 
কিছু বলিতেছি। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণবাঢে ভূরশিট (ভুরশুট) পরগনায়, 
আধুনিক হাওড়া জেলায়, গেঁড়ো গ্রামে । ইহারা মুখুজ্জে বামুন, জমিদার বংশ । পিতা 
নরেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ভবানী । পূর্বপুরুষ প্রতাপনারায়ণ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন । বামদাস 
তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে আত্মজীবনীতে প্রতাপনাবাযণেব উল্লেখ করিয়াছেন । 
ভারতচন্দ্রের জন্ম বোধ হয় ১১১৯ সালে । ভারতমন্দ্র অল্পবয়সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করেন 
এবং দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন । 
এইখানে তাঁহার কবিজীবনেরও সূত্রপাত হইয়াছিল ৷ এখানে থাকিতে হীরারাম রায়ের এবং 
রামচন্দ্র মুনশীর অনুরোধে ভারতচন্ত্র দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কবিতা 
লিখিয়াছিলেন ৷ শেষের কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ অব্দ)।১ ঘর ছাড়িয়া 


বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ৪২৫ 


আসিবার পূর্বেই ভারতচন্দ্র বিবাহকার্য সমাধা করিয়াছিলেন । দেবানন্দপুরে লেখাপড়া 
শিখিয়া কৃতবিদ্য হইয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে 
বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান রাজবল্লভ১০ ভারতচন্দ্বের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের 
ইজারা-তালুক খাস করিয়া লইল | তাহা নাকচ করাইতে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে আসিলেন । 
আসিয়া কর্মচারীদের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ৷ হইলেন । কোন রকমে জেল হইতে পলাইয়া 
তিনি সোজা বাদশাহী সড়ক ধরিয়া কটকে ও সেখান হইতে পুরীতে পৌঁছিলেন ৷ এখানে 
বৈরাগীদের সঙ্গে পড়িয়া ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হইলেন এবং বৈষ্ণব সাজিয়া 
বৃন্দাবনের পথ ধরিলেন । পথে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় শ্বশুরবাড়ি হইয়া ঘরে 
ফিবিয়া আসিলেন । কিছুকাল পরে তিনি আবার গৃহত্যাগ করিলেন,উপার্জনের আশায় । 
ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে ফরাসডাঙ্গায় থাকিতে থাকিতে 
তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (মৃত্য ১৭৮২ অব্দ) সুনজরে পড়িলেন । ভারতচন্দ্রের 
£সংসার-চিন্তা আর রহিল না। মুলাজোড়ে জায়পা-জমি দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে স্থিত 
করাইলেন । এইখানে ১১৬৭ সালে (১৭৬০ অব্দে) ভারতচন্দ্রের দেহত্যাগ হয । তখন 
তাঁহার বযস আটচল্লিশ বৎসর | 

ভারতচন্দ্রের তিন পুত্র- _পবীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান । অন্নদামঙ্গলের প্রথম অংশে 
দুইটি গানের ভনিতায় কবি নিজেব নাম না দিয়া “বাধানাথ” বলিয়াছিলেন ।৯* ইহা হইতে 
অনুমান করি তাঁহার পত্বীর নাম ছিল বাধা । 

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল বচনা করিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে । 
রচনাসমাপ্তিকাল ১৬৭৪ শকান্দ (১৭৫২ অব্দ) ১৫ ভারতচন্দ্েব কাব্যের পুথি দু্লভি নয় । 
অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ দশকে লেখা পুথিও দুই-চারিখানি মিলিয়াছে । সবচেয়ে পুরানো 
পুথিখানি আছে ব্রিটিশ-মিউজ্িযমের সংগ্রহে ।১১ হ্যাল্হেডেব সংগৃহীত এই পুথিখানি লেখা 
হইয়াছিল ১১৮৩ সালে (১৭৭৭ অব্দে)। লিপিকব আত্মারাম ঘোষ । ইনি ভারতচন্দ্রের 
-সসমসাময়িক 1৯ আব এন্টি পুরানো পুথির লিপিকাল হইল ১৭০৫-০৬ শকাব্দ (১৭৮৪ 
অব্দ)।১* 

ভারতচন্দ্রের কাবা, বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দব অংশটি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি 
কলিকাতা অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রি ছিল । সই কারণে কাব্যটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত 
হইয়াছিল ।১৯ প্রথমে ছাপিয়াছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (১৮১৬) । তাহার পর ছাপা হয় 
১২২৪ সালে (১৮১৭-১৮ অন্দে) বিশ্বনাথ দেবেব প্রেসে, “অন্নদামঙ্গল গ্রন্থাস্তঃপাতী 
বিদ্যাসুন্দর' । ১২৪৫ সালে বাধামোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য টীকাটিপ্ননী পেদ্যে) 
দিয়া ছাপাইয়াছিলেন | বাধামোহন নিজে কবি ছিলেন. সেকালে- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পূর্বে কলিকাতার প্রধান কবি (অন্তত কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতো সমসাময়িক 
সমালোচকের চক্ষে) । ভারতচন্দ্রেব লেখাব স্থানে স্থানে ভুল ধরিয়া রাধামোহন যে টীকা ও 
টিপ্ননী দিয়াছিলেন তাহা তখনকাব বীতি-অনুযায়ী পযারে লেখা । ভারতচন্দ্রের এই প্রথম 
ক্রিটিকেব সমালোচনার একটু নিদর্শন দিতেছি । 

ভারতচন্দ্র মূল 

মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিযা হাতে 
বীজরূপে বসুন্ধবে আবোপিলা তাতে ৷ 


৪২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


রাধামোহনের টীকা 
ভ্রীফলেব ফল বলা ভাষা মত নয় 
এইরূপ ববঞ্চ রচিয়া দিলে হয় । 


ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছ হইতে সংগ্রহ কবিযা ঈশ্বব গুপ্ত কবিব অন্য রচনাগুলি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতচন্দ্রের অপ্রকাশিত সংস্কৃত কবিতা 
পঙ্গা্টক' বাহির কবেন । এটি পাওয়া গিযাছিল ভারতচন্দ্রের এক বংশধবের কাছে ।২৭ ইনি 
বোধ হয় পৌত্র বামধন রায | হয়তো ইহাবই কাছে রাখালদাস হালদারেব পিতা বেচাবাম 
হালদার ভারতচন্দ্রের পত্রখানি পাইয়াছিলেন । 
রাখালদাস হালদাব নিজেও ভাবতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন ।২* ১২৬১ 
সালে ১২ই কার্তিক তারিখে রাখালদাস মূলাজোডে ভারতচন্দ্রেব পৌত্র তাবকনাথ বায়েব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন যে কয়েক মাস পূর্বে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
নামক এক ব্যক্তি আসিযা ভাবতচন্দ্রের সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি লইয়া গিযাছেন। 
জয়গোপালকে বোধ হয় ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তই পাঠাইযাছিলেন । 
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পব বাখালদীস তাহাব সম্মীলোচনা কবিযাছিলেন 
(১৮৫৬) | বাখালদাসের পিউব্রিটানিক মনোভাব সত্বেও এই সমালোচনায ভারতচন্দ্রেব 
কাব্যের অনেকটা স্বাধীন বিচার আছে । কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ।২১ 
অন্নদামঙ্গল নিদেষি গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহান মহদ দোষ । খুণা ব্যতিবেকে 
বিদ্যাসুন্দবেব এক এক অংশ পাঠ কবা যায না । ইংবাজদেব মধ্যে জগন্মানয সেক্সপাযব 
প্রভৃতি কবিবা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাবা নিন্দনীয় 
ব্যতিরেকে প্রশংস্য হযেন নাই । এতদদেশীয একজন লেখক ইউবোগীয কবিদেব দোষ 
দেখাইযা ভারতচন্দ্রেব দোষ খগ্ডনে উদ্যুক্ত হইযাছিলেন, সেই কাবণেই আমবা একথা উল্লেখ 
কবিতেছি । ভাবতচন্দ্র যে প্রকাব জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহাব পক্ষে উক্ত দোষ বড 
গুকতব হ্রইযা উঠিযাছে | 
কবি বাযগুণাকবেব বচনায আব কতিপয দোষ আছে । তিনি প্রচুব পবিমাণে অনুকবণ 
শব্দ ব্যবহার কবেন, ইহাতে কেবল ভাবেব অভাব মাত্র প্রতীত হয , কেবল শব্দেব উপব 
নির্ভব কবা মহৎ কবিব লক্ষণ নহে ।. 
তিনি হিন্দী ও পাবসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তব কবি হইতেন । তিনি যত প্রবৃদ্ধ 
হইতেছিলেন ততই এইবপ বচনায অধিক পবিশ্রম স্বীকাব কবিতেছিলেন । 
ব্যাসেব অতি দুভগ্যিজনক চিত্র ! গুণাকব সহজে ব্যাসদেবকে বিদায কবেন নাই, 
তাঁহাকে যৎপবোনাস্তি অবমানিত কনিযা দুব কবিযাছেন । 


রাখালদাস ভারতচন্দ্রের আদি ও হাস্য রস বর্ণনাব ক্ষমতাব প্রশংসা করিয়াছেন । মেনকার 
ভূমিকার এবং বিদ্যাব অনুনয়েরও প্রশংসা কবিয়াছেন । 

ফারসী না শিখিলে ভারতচন্দ্র মহত্তর কবি হইতেন কিনা বলিতে পারি না তবে তাঁহার 
কাব্যের উপাদেয়তা কমিত সন্দেহ নাই । ব্যাসের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের চবিত্রচিত্রণ-অক্ষমতার 
শোচনীয় নিদর্শন | তবে তাঁহার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে 
ভুলিয়া গিয়া তখনকার যাত্রানাটের বৈষ্ণববেশী ভাঁড় “বাসদেব” কেই আঁকিয়াছেন । 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪২৭ 


ছোট ছোট বিবিধ কবিতা অসম্পূর্ণ চণ্ডী-নাটক ও সত্যনাবাষণ-পাঁচালী কবিতা দুইটির 
কথা বাদ দিলে ভাবতচন্দ্রেব থাকে দুইখানি কাব্য, বসমঞ্জবী ও অন্নপুণমিঙগল 
(অন্নদামঙ্গল) । বসমঞ্জবী হইতেছে মৈথিল কবি ভানুদত্তেব বসমঞ্জবী নামক 
নাযকনাধিকালক্ষণ-গ্রন্থেব অনুবাদ | কৃষ্ণচন্দ্রেব আশ্রযে আসিযা ভাবতনন্দ্র প্রথমে এই 
অনুবাদ-কাব্যটি লিখিযাছিলেন । বসমঞ্জবীতে ভাবতচন্দ্রেব “বাযগুণাকব” উপাধিব উল্লেখ 
নাই । ১৭৪৯ অবন্দেব একটি দলিলে ভাবতচন্দ্রেব নামেব সঙ্গে এই উপাধি উল্লিখিত 
আছে ।২* সুতবাং বসমঞ্জবীব অনুবাদ ১৭৪৯ অব্দেব পবে হয নাই । 
বাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপৃণাপ্রতিমা অবলম্বনে অন্নপৃ্ণপূজা প্রবর্তন কবেন বলিযা শোনা 
যায | হযতো এই পূজাপ্রবতনেব পূর্ব-ইতিহাস হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র ডাবতচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল 
লিখিতে অনুবোধ কবিযাছিলেন । ভাবতমন্দ্র মবশ্য অগ্রগামীদেব পন্থানুসবণে বলিযাছেন যে 
তিনি এবং বাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভযেই দেবীব স্বপ্রাদেশ পাইযাছিলেন । শাবতচন্দ্রেব উক্তি 
£অনুসাবে কাব্যবচনাব হেতু এই,_শবাব আলিবদী কৃষ্ণচন্দ্রেব নিকট বাবে' লক্ষ টাকা 
নজবানা চাহেন । টাকা দিতে দেবি হওযায তীহাকে মুর্শিদাবাদে কযেদ কবা হয । (সখানে 
বাজা দেবীব স্তব কবিলে পব দেবী অন্নপর্ণা মুর্তি ধবিযা স্বপ্নে আবির্ভহ হইযা বলেন 
শুন বাজা কৃষ্ণচন্দ্র না কবিহ ভয 
এই মৃতি পূজা কব দুঃখ হবে ক্ষম 
আমাব মঙ্গলগীত কবহ প্রকাশ 
কষে দিলা পদ্ধতি গীতেব ইতিহাস । 
চৈত্রমাসে শুক্রুপক্ষে অষ্টমী নিশায 
কবিহ মামাব পুক্তা বিধিব্যবস্থায । 
সভাসদ তোমাব ভাবতচন্দ্র বায 
মহাকবি মহাভক্ত আমাব দযায 
তুমি তাবে বাষগুণাকব নাম দিও, 
বচিণে আমর গীত সাদবে কহিও | 
আনম তাবে স্বপ্নে কব তাব মাতৃবেশে 
অষ্টাহ গাতেব উপস্দশ সবিশেষে | 
তাহাব পব 
সেই আচ্ছা মত বাঙ্জা কৃষ্ণচন্দ্র বায 
অন্নপূর্ণা পুজা কৰি তবিল সে দায | 
অন্পপৃণমিঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রেব সভায গীত হইযাছিল। প্রথম গাযক ছিল নীলমণি ডীউসইি 
(বা ডিগিসাঁই)। ভাবতচন্দ্র লিখিযাছিলেন যে. নীলমণি ডিগ্সাঁই কণ্ঠাভবণকে কৃষ্ণচন্দ্র 
অন্নদামঙ্গল গান কবিতে বলিযাছিলেন । 
উীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভবণ 
এই মঙ্গলেব হবে প্রথম গাযন । 
বিহ্রনেব চৌবপঞ্ঝাশিকাব ছ্ার্থক-_বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে__অনুবাদ স্বতন্ত্র কাব্য | 
ইহা যে ভাবতচন্দ্েবে লেখা নয তাহা সর্বপ্রথম বলিযাছিলেন 
সেনগুপ্ত,“ চৌবপঞ্চাশত কার্যেব বাঙ্গালা অনুবাদ বাযগুণাকব প্রণীত নহে” ।২ আসলে 


৪২৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


চৌরপঞ্চাশতের এই অনুবাদকরতা ছিলেন কাশীনাথ সার্বভৌম ।২৬ 

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য যে ছোট ছোট কবিতা পাওয়া যায় সেগুলি শেষ জীবনের লেখা 
হওয়াই সম্ভব । কতকগুলি কবিতায় ভারতমন্তদ্র হিন্দী ও ফারসীকে আশ্রয করিয়া নব 
রসসৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন । শেষ জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় 
রচিত নাগাষ্টক বেশ উপভোগ্য । নাগাষ্টক এবং গঙ্গাষ্টক+ ভাবতচন্দ্রের সংস্কৃত বচনার 
ভালো নিদর্শন । 

অন্নপৃণরি মাহাত্ম্যবর্ণনা অন্নপৃণমিঙ্গল বচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে । একটি প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকতাঁ ভবানন্দ মজু্ধদাবেব কীর্তিবর্ণন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগব 
রাজবংশের প্রশস্তি রচনা ৷ কাব্টিতে এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান কপ ক্ষীণ সূত্রে যোজনা 
করা আছে_(১ শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, (২) বিদ্যাসুন্দব-কালিকামঙ্গল এবং (৩) 
মানসিংহ-অন্নপৃণমিঙ্গল | পুরাতন দেবীমঙ্গল কাব্যে মতো ভারতচন্দ্রের কাব্যও আট 
পালায় বিভক্ত | তবে এই পালা-বিভাগ সর্বত্র আখ্যান অনুযাষী নহে । 

প্রথম উপাখ্যানে সতীব দেহত্যাগ ও উমাবপে জন্মলাভ, শিবেব সহিত বিবাহ এবং 
ঘবকবণা, অন্নপূর্ণা-মুিধাবণ, কাশীপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌবাণিক কাহিনী বর্ণিত | এই অংশটিই 
প্রকৃত অন্নদামঙ্গল । তাহাব পব হবি হোডেব বৃত্তান্ত | গঙ্গাব পশ্চিম ও গাঙ্গিনীব 
পূর্বতীরবর্তী বডগাছি গ্রামেব অধিবাসী দবিদ্র বিষুণ হোড দেবীব কৃপাষ হবি হোডকে 
পুত্ররূপে পাইযাছিল | দেবীঅনুণ্রহে হবি হোড খ্বুটেবেচা হইতে লক্ষপণি হইল, তবে শেষ 
জীবনে দ্বিতীয পক্ষে তকণী ভারা গ্রহণ কবায সংসাবে অশান্তিতে পড়িযাছিল | দেবী 
বিচলিত হইলেন, তিনি হবি হোডেব আবাস হইতে লক্ষ্মী ঝাঁপি লইযা গাঙ্গিনী পাব হইযা 
আন্দুলিয়া গ্রামে চলিলেন ।২৮ সেখানে বাস কবিতেন ব্রাহ্মণ বাম সমাদ্দাব ও তাঁহাব পত্ী 
সীতা । ইহাদের পুত্র ভবানন্দ মজুমদাবেব প্রতি দেবীব অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইল | 
এইখানে কাব্যের প্রথম অংশ শেষ । 

দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হইয়াছে মানসিংহের বর্ধমান-আগমন লইযা । মানসিংহ 
প্রতাপাদিতাকে দমন কবিতে আসিয়াছেন | ভবানন্দ কানুনগো, তিনিও বসদ যোগাইতে 
বর্ধমানে উপস্থিত | মানসিংহ বর্ধমানে থাকিবাব সময় সুশ্দবেব কাটা সুডঙ্গ দেখিযা 
ভবানন্দের নিকট বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী শুনিতে চাহিযাছিলেন । এই উপলক্ষ্যে সবিস্তারে 
কাহিনী বর্ণিত । এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানই কাব্যের দ্বিতীয অংশ । 

তৃতীয় অংশে বর্ণিত হইযাছে__মানসিংহের যশোবে আগমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দেব 
সাহায্যে প্রতাপাদিতোব পবাজয় এবং বাদশাহার কাছে খেলাৎ পাইবার উদ্দেশ্যে ভবানন্দের 
দিল্লী গমন। দিল্লীতে অন্নপুণরি মাহাত্ম্য জাহিব হইলে তবে ভবানন্দ রাজা খেতাব 
পাইয়াছিলেন ৷ এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি । 

অন্নদামঙ্গলের প্রথম দুই অংশের কাহিনী ভারতচন্দ্রেব নিজন্ব নহে, কিন্তু শেষেব অংশ 
নিজস্ব বটে । কবি ভারতচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল ছোট ছোট কবিতাগুলির বিষযবস্তুতে 
এবং অন্নপূণমিঙ্গলের গানগুলির রচনায় । “বর্ষা, “বসস্ত', “হাওয়া, “বাসনা', “ধেড়ে' ও 
“ভেড়ে ইত্যাদি প্রকীর্ণ কবিতার বিষয়বস্ততে গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল (কেননা ইহার পূর্বে 
সব কবিতাই দেবদেবীলীলা অথবা অধ্যাত্মবিষয়ক হইত), আর অন্নপৃণমিঙ্গলের গানগুলিতে 
বাকৃভঙ্গির একটু নৃতন প্রকাশ দেখা দিল। 


,বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪২৯ 


প্রকাশভঙ্গির এবং কবিকল্পনার দিক দিয়া বিচার করিলে কাব্য-শিল্পের প্রধান তিনটি 
প্রকাশপথ দেখি-_ শব্দকৌশল, চিত্রকৌশল এবং ভাবকৌশল । ভারতচন্দ্র নিষ্ঠাবান্‌ 
শব্দকুশলী কবি । ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্ব্যবহারের চটকে ভাবতচন্দ্রের রচনা সেকালের 
শব্দশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ । রবীন্দ্রনাথেব কথায়, “রাজসভাকবি রায়গুণাকরের 
অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার 
কারুকার্য ।” সুললিত এবং রসাল শব্গ্রস্থনে পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবির তুলনায় ভারতচন্দের 
যোগ্যতা অধিক ছিল, কেন না ইনি সংস্কৃত ছাডা ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও জানিতেন । 
সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ফাবসী-হিন্দুস্থানী এই চারি ভাষাব শব্দভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত 
শব্দচযনসামর্ঘ্য খুব কম বাঙ্গালী কবিরই দেখা গিয়াছে । মুখের ভাষা আশ্রিত শব্দচাতুর্ষের 
মূল্য ভারতচন্দ্র ভালোরকম বুঝিতেন, তাই তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন 
মানসিংহ পাতশায হইল যে বাণী 
উচিত সে আরবী পাবসী হিন্দুস্থানী । 
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবাবে পাবি 
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভাবি । 
না ববে প্রসাদ গুণ না হবে বসাল 
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল । 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিযাছেন কযে 
যে হ্রীক সে হৌক ভাষা কাব্য বস লয়ে । 
ছন্দচাতুর্যেও ভারতচন্দ্রেব দক্ষতা কম নয । 
নাগাষ্টকের মূল সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা অনুবাদ দুইই শিখবিণী ছন্দে বচিত | তাবওচন্দ্রের 
সংস্কৃত রচনা-দক্ষতার ও সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা বঢনা-কৌশলেব পরিচয হিসাবে 
একটি শ্লোক অনুবাদ সমেত তুলিয়া দিতেছি । 
অযে কৃষ্ণ শামিন স্মবসি নহি কিং কালিয্হ্দং 
পুবা নাগগ্রস্তং সিতমপি সমস্তং জনপদম্‌ । 
যদিদানাং তৎ ত্বং শুপ ল কুকষে নাগদমনং 
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিবাগো হবি হবি 


ওহে কৃষ্ণ খ্বামিন স্মবণ কব না কালিযহাদে 
ছিলো নাগগ্রন্ত প্রথমপময়ে সব জনপদে । 
কবে রাজন চেষ্টা কবিবে তুমি হে শাগদমনে 
বিরাগে হে শাগে সকলি গ্রাসিতেছে হবি হবি ॥ 
ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি । তাঁহার কাব্যে শব্দ ও অঞ্থলিস্কারের যথেষ্ট ছডাছড়ি । 
শব্দালঙ্কারের মধ্যে যমক আব শ্লেষ প্রধান, এবং অনুপ্রাস প্রায়ই উৎকট নয় । যমকের 
ভালো উদাহরণ পাই হীবা মালিনীব বেসাতিব বিবরণে । এখানে এবং অন্যত্র ভাবতনন্ত্র 
কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাছে খণী। 
নারীচেষ্টিতবর্ণনায় ভারতচন্দ্রেব লেখনীর সরসতা বিশেষভাবে প্রকাশিত । প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগারে নারীর কোন্দল, বৃদ্ধার হাবভাব, বৃদ্ধ বেশ্যার শঠতা ইত্যাদি 


৪8৩০ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কতকগুলি বাঁধাধরা রসিকতার বিষয় বরাবরই ছিল । মুকুন্দের অনুসরণে ভাবতচন্দ্র 
-মোটামুটি তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন । তবে ভারতচন্দ্রের চাঁছাছোলা উক্তি বাঁধা গতকে 
একটু যেন নৃতনতর করিয়াছে । সে সময়ের রীতি-অনুযাধী ভারতচন্দ্রের সরসতা কখনো 
কখনো গ্রাম্যতার কাছ ধেঁষিয়া গিয়াছে । তবে স্থানে স্থানে সরসতা উপভোগ্য | যেমন 
নীলাচলের প্রসঙ্গে 
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত 
নাচিব গাইব কুতৃহলে 
ভবসিম্ধু বিন্দু জানি পাব হৈনু হেন মানি 
সাঁতাব খেলিব সিম্ধজলে । 
অথবা সুন্দরদর্শনে নাবীদের পতিনিন্দা উপলক্ষ্যে কবিপত্বীব উক্তি 
মহাকবি মোব পতি কত বস জানে 
কহিলে বিবস কথা সবস বাখানে । 
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নাবে 
চালে খড বাডে মাটি শ্লোক পড়ি সানে। 
প্রায়-অপবিচিত হইলেও ইউরোগীযদেব আচাব ও ধর্মমত সম্বন্ধে তাবঙচন্দ্র যে অল্প 
কয়েকটি কথা বলিযাছিলেন তাহা মনোজ্ঞ । 
যবনেবে কত ভাল ফিবিঙ্গিব মত 
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুনন৩ । 
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায খায 
কেবল ঈশ্বব আছে বলে এই দায। 
ভারতচন্দ্রেব বচনায় কোন সজীব বাক্তিমানুষেবই দেখা মিলে না। সবাই যেন ছাঁচে 
ঢালা ৷ তাহাবা যেন মুখের-কথার মানুষ | সুতবাং এ বিষষে মুকুন্দেব সহিত ভাবতচন্দ্রের 
তুলনা চলে না। মুকুন্দ দেবতাকে মানুষ করিযাচ্ছেন। ভাবতচন্দ্র দেবতাকে নট 
বানাইয়াছেন । অন্পপৃণমিঙ্গলে দরিদ্র গৃহস্থালীব বর্ণনা বাস্তব নহে, যদিও তা প্রতাশিও ছিল । 
ভারতনন্দ্র-বচিত বৃহৎ কাবাভূমিকাব মধ্যে বাস্তব মানুষ পাই একটি.__তাও ঠিক নয, একটি 
বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবিভবি | সে হইল ঈশ্ববী পাটনি-_গাঙ্গিনীব তীবে সে ঘাটে খেযা 
দেয় । দেবীর গাঙ্গিনীর পার হওয়াব অল্প সমযটুকুব মধ্যে ঈশ্ববী পাটনিব সবল চিত্ত 
পাঠকের মনে অবিলম্বে লাগিয়া যায় । “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে”"_-এই 
সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্ববী পাটনিব নহে, অনাদিকালের দৈবহত দবিদ্র বাঙ্গালী 
নরনারীর ন্নেহ-ব্যাকুলতা প্রতিধবনিত । 
মুকুন্দের রচনার সহিত যে ভারতটন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পবিচয 'ছিল তাহা বুঝিতে পাবি হবি 
হোড়ের উপাখ্যানে । কবিকঙ্কণের ভাঁড় দত্তকে কবিবায়গুণাকর হরি হোড়ের দ্বিতীয়পক্ষের 
তরুণী ভার্যা সোহাগীর পূর্বপুরুষ করিয়াছেন । 
ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি প্রবচনের মতো চলিয়া গিয়াছে । যেমন, “নগর পুড়িলে 
দেবালয় কি এড়ায়”, “খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট”, “মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর 
পতন” “যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন”, “নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে”, 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪৩১ 


“কডিতে বাঘেব দুগ্ধ মেলে”, ইত্যাদি । 
নিম্গেব কয ছত্রেব গা বন্ধ বেশ উপভোগ্য । কোটাল পবামর্শ দিতেছে যে সুডঙ্গেব 
নিকট ফাঁদ পাতিতে হইবে, কেন না 
লোভেব নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায 
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এডায । 
দেব উপদেব পডে মন্ত্রতন্ত্র ফাঁদে 
নিবাকাব ব্রহ্ম দেত ফাঁদে পড়ি কাঁদে । 


ভাবতচন্দ্রেব কবিপ্রতিঙাব নিজন্ব পবিচয বহিযাছে মন্নপূণমিঙ্গলেব মধ্যে নিবিষ্ট 
কযেকটি গানে ৷ গোনে একটি মাত্র মিল লক্ষণীয |) যেমন, 
বেলা হৈল অন্নপণাঁ বান্ধ বাড গিযা 
পবম মানন্দ দেহ পবমান্ন দিযা 
তোমাব আঅন্নেব বলে অদ্যাবধি আছে গলে 
কালবপী কালকট অমৃত হইযা 
একহাতে পানপাত আব হাতে হাতা মাত্র 
দিতে পাব চতবর্গ ঈষৎ হাসিযা । 
তুমি অন্ন দেহ যাবে অম্বত কি মিঠা তাবে 
সুধাতে কে কবে সাধ এ সুধা ছাডিযা 
পাবশিযা অন্নসুধা ভাবতেব হব ক্ষুধা 
ঘা বিনা বালকে অন্ন কে দেখ ডান্টিযা ॥ 


নন্নেব গানটি বাঙ্গালা ভাষাব একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা | 
ওহে বিনোদবায ধীবে যাও হে 
অধবে মধুব হাসি বীশীটি বাজাও হে 
নবজলধব ৩” শিখিপুচ্ছ শকত্রধনু 
পীতধডা বিজুলীতে মযুবে নাচাও হে। 
নযনচকোব মোন দেখিযা হযেছে ভাব 
মুখসুধাকব হাসি সুধায বীচাও হে 
নিত্য তুমি “খল যাহা নিতা »'ল নহে তাহা 
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে 
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথ! পাও 
ভাবত যেমন চাহে সেইমত ৮ও হে এ 
ভাবতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দবেব প্রথম কবি নহেন নবুও তীহাব কাবযেব আদর্শে লেখা পদ্ো 
প্রণযকাহিনী উনবিংশ শতাব্দীব মধাশাগ অবধি পুবাদমে চলিযাছিল | উনবিংশ শতাব্দীব 
প্রথমার্ধে প্রা সব এবং মধাতাগেব অনেক কবিতা-লেখকই ভাবতচন্দ্রেব প্রভাব এড়াইতে 
পাবেন নাই । এমন কি মাইকেল মধুসুদন দত্তও সম্পূর্ণ নয । মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে 
বৈষ্ণবপদাবলীব তুলনায ভাবতচন্দ্রেব গানেৰ প্রভাব কিছু কম নয । ভাব ও ভাষাব দিকে 
লক্ষ্য বাখিযা, ভাবতচন্দেব দুইটি গানেব নিম্নোদ্ধত অংশ পডিলে ব্রজাঙ্গনা কাবা মনে 
পড়িবে । 


বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 
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বহিতে না পাবি ঘবে আকুল পবাণ কবে 
চিতে না ধৈবজ ধবে পিক কলকল 
দেখিব সে শ্যামবায বিকাইব বাঙ্গা পায 
ভাবত ভাবিযা তায ভাবে ঢলঢল ॥ 
লোকে হৈল জানাজানি সযীগণে কানাকানি 
আপনা বেচিযা এত সহিতে কে পাবে 
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাব মূল 
ভাবতে সে-ধন্য শ্যাম ভালবাসে যাবে ॥ 


৫ রাধাকান্ত মিশ্র 


বাধাকাস্ত মিশ্রেব নিবন্ধ ২৯ ভনিতায শুধু “শ্যামাব মঙ্গল' অথবা “শ্যামাব সঙ্গীত বলিযা 
উল্লিখিত | বাধাকান্তেব বাস ছিল কলিকাতায | বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দাব মধ্যভাগ । 
কলিকাতাব বাসিন্দা কাশ্যপগোত্রীষ ব্রাহ্মণঘবে তাঁহাব জন্ম | পিতামহেব শাম শ্রীবল্লঙ (বা 
বল্লভ) । পিতা বমানাথ, অগ্রজ দেবীবাম, অনুজ একাধিক 1” আত্মপবিচয দিযা 
দেবীমাহাত্ম্-বচনাব কৈফিযতে বাধাকান্ত বলিতেছেন যে তাঁহাব প্রচেষ্টা পাগলামি মাত্র । 

বুঝিলাম মম সম নাহিক পাগল কিন্তু তাহা এক বাক্য আছবে কুশল । 

পাগলেব প্রা বট আপনি পাগলী বিষম পাগল তব পুত্র য৩গুলি | 

দাসদাসীগণ ** সকলি পাগল পাগলেব হাট ঘাট দেখিযে সকল 

অতএব লাজশুয তেজি মহামাই মানসে বসা অই দাস হোত চাই 

এইহেতু নিবেদন কবি জগংমাতা কৌডক কবিযা শুনে পাগলেব কথা । 

অতএব পাগল দাসেব নিবেদন নৌতন মঙ্গল তব কৰহ শ্রবণ | 

তাহাব পব বাধাকাস্ত বলিতেছেন যে প্রাচীন কবিগণ হইতে তিনি পচনান আদর্শ 

পাইযাছেণ | এই প্রসঙ্গে তিনি পুবানো কবিদেখ কিঞ্চিৎ সমালোচনাও খাবযাছেন ।7 
পর্ববর্তী কবিবা দেবদেবীমাহাত্ম্য কাব্যবচনাষ সাক্ষাৎ হেত ধবিষা প্রঙাক্ষ ও অগপ্রত্যন্ষ 
নানাবপে দেবতাব প্রত্যাদেশেব দোহাই দিযাছেন । আধুনিক কালোচি ত সংশম বাধাকান্তে 
মনেও জাগিযাছিল তাই তিনি এই প্রকান প্রত্যাদেশেব যথার্থতাম সন্দেহ তুলিষা সেই 
দেব-অনুগৃহীত কবিদেব স্পধযি সায দিনত পাবেন নাই | ৩বে পুবাপুবি মবিশ্বাস উচ্চাবিত 
কবিতেও পাবেন নাই । 


আব এক নিবেদন শুন সর্বজন প্রাটান নবিব সম কৈবাছি বচন 


কেহো কহে মায়ের হয্যাছে প্রত্যাদেশ 


কেহো কহে দিলা দেখা ধবি নিজ বেশ 


কেহো বলে জিহাতে কবিতা দিল লিখি €কেহো কেহো বলে আমি স্বপনেতে “দখি 
যে পদ ধিযান কবি না পান বিধাতা মানব হইযা কেহ কহে হেন কথা । 
কেমনে এমন কথা লইবে হিযায কিন্তু স্তা মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায | 
বেদে বলে ভকতবৎসলা মহামাযা কে জানিবে কেমন কাহাব ওবে দযা 
আপন সম্বাদ বলি সপৃট বিনয ৩জিলে তাঁহাব নাম ভক্তি উপজয । 


তাহাব পব বচনাকাল দিযা গ্রন্থসমাপ্তি । বচনাকাল ১৬৮৯ শকাব্দ (১৭৬৭ অব্দ) | 
পুথিতে বচনাটিণ পৃবধশ (অর্থার্ প্রথম সাতদিনেব শেষ অংশ) পাওয়া যায নাই, তবে 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪৩৩ 


বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রায় সবটাই রহিয়াছে । প্রাপ্ত অংশটুকু জাগরণ-পালা । আরম্ত 
শ্যামার সঙ্গীত সপ্তা করি সমাপন 
আরভিলা রসের সাগর জাগরণ । 
ভাটের ভারতী অতি পিরীতি পাইয়া 
সহচর রাজার কুমারে কহে গিয়া । 
কহে এক ভাট আসি রাজসন্িধান 
বীরসিংহ ভূপতি বসতি বর্ধমান |... 
রাধাকাস্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাব গ্রাম্যতাবিবর্জিত । কাহিনী গতানুগতিক হইলেও 
চরিত্রচিত্রণে নৃতনত্বেব প্রয়াস আছে । বিদ্যাব ও বিমলা-মালিনীর ভূমিকায় স্বাভাবিকতা 
আছে ॥ 


৬ রামপ্রসাদ সেন 


রামপ্রসাদ সেন “কবিরঞ্জন” ভারতচন্দ্র রায়ের কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অনুমান 
হয় । রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অননদামঙ্গলেব পবে লেখা । বামপ্রসাদের 
জাতি বৈদ্য, নিবাস আধুনিক হালিশহরেব অন্তর্গত পুরানো কুমারহট্ গ্রামে । রামপ্রসাদের 
জন্ম হইযাছিল অষ্টাদশ শতাব্দীব তৃতীয দশকের গোডার দিকে । পিতা বামবাম (মতাস্তবে 
রামদুলাল), পিতামহ বামেশ্বর, বৈমাত্রেফ ভাই নিধিবাম, কনিষ্ঠ সহোদব বিশ্বনাথ, সহোদরা 
অন্বিকা ও ভবানী, ভাগিনেয জগন্নাথ ও কৃপাবাম, পুত্র রামদুলাল০, কন্যা পবমেশ্ববী ও 
জগদীশ্বরী | কাব্যের ভনিতায় এইসব নাম পাওযা গিযাছে। কালীকীর্তনে* কবিব ধনী 
বান্ধব (?) বাজকিশোবের একাধিকবাব উল্লেখ আছে । 

শ্রীবাজকিশোবে মাতা তুষ্ট সুত জ্ঞানে 

প্রসিদ্ধ শ্রকাশ গান পুবাণ প্রমাণে । 

শ্রীবাজকিশোবাদেশে শ্রীকবিবঞ্জন 

নচে গান মোহান্ধেব ওষধ-ব্ভন । 

কল্পতকতলে মহাব'জ বাজেন্দ্র শ্রাবাজকিশোবেব বাঞ্কাফল ফলনা” 
ভাগ্যহীন শ্রীকবিবঞ্জন ক।ঙবে দীনদযাময়ী সম্ভত ছলনা । 
(মনে হয় এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলির দেওয়ান | ভূঁকৈলাসের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন 
১৭৬৯ অব্দে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন তখন হুগলিতে ইহার গৃহে মধ্যাহ্নে আহার 
করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলৈ বিজযবাম বলিযাছেন 1০১) বামপ্রসাদেব জীবৎকালে 
একটি নিদিষ্ট বসব একটি ভুমিদান-পত্রে পাওয়া গিয়াছ 1২ সে হইল ১২৬৫ সাল 
(১৭৫৮-৫৯ অব্দ)। 
বিদ্যাসুন্দব-কাবাণ” বোধহয রামপ্রসাদের প্রথম রচনা । ভনিতাষ প্রায়ই শুধু 
“কবিরঞ্জন” পাই ৷ অন্য রূপও পাওয়া যায-_“শ্রীপ্রসাদ”, “প্রসাদ”, *শ্রীরামপ্রসাদ” অথবা 
“রাম” | রচনাটির কোন বিশিষ্ট নাম নাই, তবে প্রত্যেক ভনিতাষ ইষ্টদেবীর দোহাই আছে, 
সুতরাং 'কালিকামঙ্গল' বলা চলে । রামপ্রসাদেব বর্ণিত উপাখ্যানে অল্পস্বল্প স্বাতস্ত্য আছে । 
কাহিনীর শেষে সুন্ণবের শবসাধনা-ব্যাপার অভিনব এবং তান্ত্রিক কবিরই উপযুক্ত । 
ভারতচন্দ্রেব কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুর্যে 


৪৩৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও 
চরিত্রচিত্রণে অপকৃষ্ট । রামপ্রসাদের বর্ণিত ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক, আব 
ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র সবই টাইপ ধরনের অথবা ব্যঙ্গবিকৃত । এইজন্য সাধাবণ 
পাঠকের কাছে ভাবতচন্দ্রের রচনাব তুলনায় রামপ্রসাদেব বচনা নিষ্প্রঙ মনে হয় । তবে 
রামপ্রসাদের কাব্যে একটি বড গুণ আছে যাহা ভারতচন্দ্রে তেমন নাই-_-ঘবোযা ভাবেব 
প্রকাশ । 
ভাবতচন্দ্রেব মতো চটকদাব না হইলেও বামপ্রসাদের উক্তি মাঝে মাঝে বেশ হৃদযগ্রাহী | 
যেমন, 
স্বপ্নবপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা 
অথবা 
অপবান্থে তকছায় অতি দৃবতব যাষ 
সে যেমত ছাড়া নহে মূল 
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমাব কাছে 
থাকিল গমন সেই তুল। 


ভগ্ু সাধুসন্ন্যাসীব বর্ণনায় বামপ্রসাদেৰ ব্যঙ্গদৃষ্টিব পবিচয পাই | সাধাৰণ লোকেব 
গুজব-প্রিয়তাব বর্ণনাও বেশ বাস্তব । যেমন, 
শহবে গুজব উঠে একে একশত 
গল্প ঝাডে বডই আঠাবমেসে যত । 
দবজায বসো কেহ মণ্ডল ঠাট 
পথেব মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট । 
এক শবা ভবা টিকা হুকা চলে দুটা 
পোযা দেড গুডাকু তামাকু টেকিকুটা | 
হেসে কহে তোমবা শুনেছ ভাই আব 
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচাব | 
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কযে 
চোঁবেব সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে । 
“কালী-কীর্তন"-* ক্ষুদ্র রচনা । অষ্টাদশ শতাব্দীব মধাভাগে কীর্তন-গান ভাঙ্গিয়া যে নূতন 
পাঁচালী-গানের সৃষ্টি হইতেছিল সেই আদর্শে কালী-কীর্তন লেখা | ইহাতে বামপ্রসাদেব 
রচনাবিশিষ্টতার কোনই পরিচয় নাই । ব্রজলীলাব অনুকরণে দেবলীলা-পদ রচনার প্রচেষ্টার 
অসম্পন্ন নিদর্শন বলিয়াই কালীকীর্তনের যৎ্কিঞ্চিৎ এতিহাসিক মুলা । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদাবলীতে যেমন ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা সঙ্গে ভাঙ্গা সংস্কৃত 
পদের অনুস্বার ফোড়ন দেওয়া চলিত ছিল, রামপ্রসাদের কালীকীর্তনেও তেমনি দেখি । 
যেমন আরে গুরুবন্দনায় 
বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণং 
অন্ধপট** খোলে ধন্ধ সব হরণং । 
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং 
বল্পভনাম শুনায়ত করণং। 


বিদ্যাসন্দণ কাহিনী ৪৩৫ 


কেবল ককণাময গুণ ভবসিন্কু তাবণ, 
তপনতনয ভয বাবণ কাবণং । 
সুচাক চবণদ্ধয হযে কবি ধাবণং 
প্রসাদ কহিছে হয় মবণেব মবশং « 
কালীকীর্তনে ভনিতা এই বকম,__ প্রসাদ, দাস প্রসাদ, প্রসাদ দাস, শ্রীকবিবঞ্জন, 
বামপ্রসাদ. কবি বামপ্রসাদ, বামপ্রসাদ কবি, কধি বামপ্রসাদ দাস শ্রীবামপ্রসাদ দাস 
কালী-কীর্তনেব মতো কৃষ্ণ-কীর্তনও বামপ্রসাদ লিখিযাছিলেন অথবা লিখিতে আবন্ত 
কবিযাছিলেন । ইহ্াব একটি মাত্র পদ পাওযা গিযাছে ।- 
বামপ্রসাদেব বচনাশক্তিব পবিচম আছে তাঁহাব বিদ্যাসুন্দঘে | এই কাব্টি যে 
জনসাধাবণেব সমাদব লা কবিতে পাবে নাই, মনে হয, তাহাব দুইটি কাবণ । প্রথমত 
ভাবতচন্দ্রেব অলঙ্কাব ধলমল বচনাব দ্যঠি, দ্বিতীয়ত কৃষ্ণচন্দেব মতো ক্ষম শাবান পোষ্টাব 
নিভাব | এখনকাব দিন অনধি বামপ্রসাদেব খ্যাতি নিভব কবিযা আছে তাঁহাব ভক্তিসিদ্ধিব 
খ্যাতিতে এবং “বামপ্রসাদী” গানগুলিব উপব । এই গানগুলিব সবল ও মর্মস্পর্শী সুব 
ঘবোযা ভাব এবং হৃদযগলা ভক্তি সহজেই মন টানে ৷ কিপ্ত এ গানগুলি__সব অথবা 
একটিও-_কবিবঞ্জন বামপ্রসাদেব লেখা খলিযা প্রমাণ কবা যাব না ৷ মনে হয গানগুলি 
একাধিক কবিব বচনা, এখন একত্র হইযাছে বামপ্রসাদ সেনেব শামে । তবে বিশিষ্ট সুবটি 
কবিবঞ্জনেব সৃষ্টি হইতে পাবে। 
বিদ্যাসুন্দবে এবং কালী-কীওনে কোথ'ও শুনিতায “দিজ” উল্লিখিত নাই । সুতব্ং যে 
গানগুলিব ভনিতায “দ্বি্' আছে সেগুলি কবিবঞ্জন বামপ্রসাদের নয | আব যে সব গানে 
“আপীল”, “ডিত্রি”, “ডিসমিস' প্রভৃতি ইংবেজী শব্ধ আছে সেগুলি কবিওযালা খামপ্রসাদ 
চক্রবর্তীব বচনা হওযাই বেশি সম্ভব ।৮- (উনবিংশ শতাব্গাব গোড়াব দিকেই এই ইংবেজী 
শব্দ গুলি বাঙ্গালা বপ্ত হইযাছিল 1) “দ্বি্ত” শনিতাব কতকগুলি গানও ইহাবই লেখা বলিযা 
মনে কবি। 
“কবিবঞ্জন” ভনিতায ছযটি গান ও পদ পাওখা গিযাছে ।** নিদর্শনকূপে একটি উদ্ধৃত 
কবিতেছি । 


শ্যামা বামা খে 

শু দলিতাঞ্জন শবদ সুধাকবমণ্ডল বদনা বে 

কুম্তলবিগলিত শোণিতশোভি৩ তডিতজডি হ-নবঘন-ঝলকে । 
বিপবীত একি কাজ লাজ ছেডেছে দ্রবে 
এঁ বথবণী গজবাজী বযানে পরবে 

মম দল প্রবল সকল হতবল "ঞ্ুল বিকল হাদয চমকে । 
প্রচগুপ্রতাপবাশি মৃত্যুঝপিণী 
এ কামবিপু পদে এ কেমন কামিনী 

লঙেঘ গগন ধবণীধব সাগব এঁ যুবতি চকিতে নযনপলকে । 
ভীম ভবার্ণবতাবণহেতু 
এ যুগল চবণ তব কবিযাছি সেতু 

কলযতি কবি বামপ্রসাদ কবিবঞ্জন কুক কৃপালেশ জননী কালিকে ॥ 


৪৩৬ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


“প্রসাদ” ভনিতাব একটি গানেব এই পুবানো পাঠ পাইযাছি একটি পুথিতে |2৪ 
দুখ কই গো পাষাণেব মায্যা-মনেব দুখ তোমাবে কই 
দাকণ পেটেব জ্বালা পবেব বোঝা মাথায কবে বই। 

কোন কোন দিন উপবাসী বই 
আমবা কি তোমাব পাকা ধানে দিয়েছিলাম মই । 
কাবে দিলে বাজ-দেযানি তাব সুখেব (সীমা) নাই 
তাবা কি তোমাব বাপেব ঠাকুব আমবা কি কেউ নই । 
পুত্র সুপুত্র আমি যে হই সে হই 
জন্মাবধি মোর (কপালে) লিখ নাই দুখ বই । 
প্রসাদ বলে গুকব বচন শুন ব্রন্মমযী 
এ ভবেতে কবাব এলাম কবাব গেলাম এই তোবে 


আব একটি পুথিতে*€ বামপ্রসাদ ভনিতায দুইটি ছোট ও বড নৃতন দেবীবন্দনা পদ বা 
গান পাইযাছি । ছোটটি উদ্ধৃত কবিযা দিলাম । 
এলোকেশী সর্বনাশী দেখ চক্ষে চেআ 
হব হৃদে পদ দিযা আছ গো দাঁডাযা 


যাব লেগ্যা শতবাব আপুনি হল্যা সণ্হাব 
তাব ণাকি এ দুর্গতি কব্যাছ গো খেপা মেষ্যা | 
দেখিযা তোমাব কাজ বামপ্রসাপণ পেআছে লাজ 


চবণতলে ত্রিপুবাবি আছে চবণ ধিযাইযা ॥ 
৭ বিবিধ কবি 


মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রেব “কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী) আকাবে বেশ ছোট, 
ব্রতকথাব মতো ।”১ পিতা “ঘটক-চক্রবর্তী”, জোষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্দ্র “ ঘটক-চুডামণি' , পুত্র 
বামধন | মধুসুদনেব পোষ্টা ছিলেন কালিদাস অথবা কালীচবণ ঘোষ 

নিধিবাম কবিচন্দ্রেব কালিকামঙ্গলেব বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র পাওযা গিযাছে ।”” মম্বিকাচবণ 
গুপ্ত সম্পূর্ণ পুথি পাইযাছিলেন বলিযা বোধ হয 1৮ এই পুথি এখন নিখোঁজ । ববীন্দ্র ও 
কবিচন্দ্র দুইজনেই দক্ষিণ বাঢেব লোক ছিলেন বলিযা মনে হয । আবও মনে হয যে 
দুইজনেব বচনা মিশাইযা গিযাছে । তবে ভনিতায পার্থকা আছে । 


নিধি কবিচন্দ্র কহে বীবেব পযানি । 
তোমাব চবণতলে শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র বলে কৃপা কব কালীচবণেবে 
শুন ভাইআ যথোচিত কালিকামঙ্গল গীত সমপ্ত হইল এত দূবে | 


চাটিগাঁযেব নিধিবাম আচার্য কবিবত্তেব 'কালিকামঙ্গল'** ১৬৭৮ শকান্দে (১৭৫৬ 
অন্দে) বচিত। 
শকাব্দ ষোডশ শত জলনিধি বসু 
দৈববিৎ বিবচিল নিধিবাম শিশু । 
এই নিধিবামেব পিতা দুর্লভ আচার্য, মাতা লক্ষ্মী, মাতামহ গঙ্গাবাম | জাতি দৈবজ্ 
ব্রাহ্মণ । গুকব নাম বামচন্দ্র 1৭০ কাহিনীতে সুন্দবেব পিতা গুণসাব (গুণিসাব, অথবা 


বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ৪৩৭ 


গুণসাগব)মাতা কলাবতী, বাজধানী বত্রাবতী । বিদ্যাব পিতা বিক্রমকেশবী, মাতা চন্দ্রবেখা, 
বাজধানী উজ্জধিনী ॥ 


১ চৌবপঞ্চাশিকা ব “চৌথ (চাব নয চঙপ নাযক | চে'ব অর্থ আসাহ ডাকাতেব উপাসা দেবী ব'লীও সহাজই 
আসিযাছেন । চোন্বব' কালীপুজ' কবি৩ শিদালীব জনা সবলে ঘুমাইযা পড়িলে ওবে সিধকা্টা সহজ হয । 

১ নাধক-নাযিকাব প্রাহুপিকা বিচাব অপশ্র-্শ কাব্যব একটি বিশিষ্ট পক্ষণ ছিল 

৩ মুনি শ্রীজিনবিজঘজী সম্পাদিত প্রবন্ধকেম (১৯৩ )* ৬৪ ৩৫ দ্রষ্টব্য । 

॥ ৪ বহসাসন্দশ প্রথম পর্ব একাদশ খণ্ড পু ১৭৩ ৭৭ প্রশ্টুৰা 

৫ যমন অঠিশামব পুত্র নন্দবামেব অনুবাধে বাধাকান্দব (লখা টাকা (গ ১৪৭ ৩৭০৭) বাম তর্কবাশীশেব 
কাব্যসন্দীপ (ইন্ডিযা মফিস পৃথি ১০০১ £& লিপিকাল - ৭৮ শবান্দ) বান সপাদশযেব পএ গণপতিব লঙ্খ টীকা (গ 
২২৭) গবেশ্বাবব লেখা টাকা (গ ৮২৮০) ইতাদি 

৬ ১৩২৪ ২৬ সালে চন্দ্রকুঘান দি সৌব৬ পএকায এই ছড়া ববিতা পবিচধ দিযাঞ্িলেন । 

৭ ক ২7৫৯ (খণ্ডিত "17 ১২১) ক ৬৭৮? (পিশিবাল ১০৯৮ ৬৯ পাতাব পরি অতাস্ত খণ্ডত) স ক্কুত 
2শহিতা পবিষ্দব খণ্ডিত জঅবটিন সখি জবনহ্গনে শ্রামুক্দ চিস্ত হধন চক্র শী কতক সম্পাদিত এলণ বঙ্গীয় সাহিত। 
পথিষ” কঠক পবর্শশত (2৭ সত 

৮ ক১৫৫৯পু২ক 

৯ এ ২১ । ফোর্ট উইলিযম কলে?জব গনা লিখা (১৮ ৭৫) বইযেব আকাদর । পষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭ প্রদদ ১৩১০ পৃ 
৩৬৮ ৭৪ | একটি পুথিব লিপিকাল ১১১৬ মখী গন 0১৭৫৮ ৭৫ সাপপন পু ১২৫ ২৬)। 


০ অক্ষব অর্থাৎ & ব্রর্খা অথ এক এই কবিতটিও গোবিন্দদাস কবিবাজেব গ্রস্থকতৃত্ব সমর্থন কবে । 
১১ প্রথাম খণ্ড সংবাদ প্রতাকাব পবে পুস্তিকাকাব (১৮৫?) 


১২ “সনে কদ্র চৌগুণা কি জনি কেন প্রায সকাল ১০৩ সাল ধবিয়াছেশ । কিন্তু বাঙ্গালা “চৌ শব্দেব স্বতন্ত্র 
প্রয়োগ নাই ইহা সমাসযুক্ত পন্বে পূর্বপ্দকপেই পাওয়া যায 1 তার্বান খাতিরে “চৌ” শব্দেব স্বাধীন অস্তিত্ব মানিযা 
লইলেও ১১৪৩ সাল হহ | অস্কে' গধণিশে মহ বামণাতি খখ কান যুক্তিতে 

১৩ বাজবল্লভ-কীর্তিচন্ত্র স্ম্বন্ষ একটি প্রীতহাপিক হডা পাহধা হিযাছে । পে দ্রষ্টুলা 

১৪ '“বাধানাথেব পু£হ ভবা নাশ পো সত্ববা বাধানাথ তব দাস পুবাও তাহাব আশ” 

১৫ “রেদ লযে ধাষি বসে ব্রন্ম নিকপ্িল' সেট শকে এই +ত তাবঙ বচিলা ” 

৬ অতিবিক্ত ৫৬৬০4, 

১৭ ইনিই কৃষ্ণবামেব কালিকামক্ষল নকল কবিযাছিপ্লল ৭৫২ অঞ্জে । প ব ্রষ্টবা। 

১৮ গ ৫৪১৯। 

১৯ তাবতচন্দ্রেব কাব্যে ছাপা স"স্কবণণ্ু লহ 'বক্প আশ্রহেব সহিত (লোক কিনিত তাহা সেগুলিব মূলা হইতত 
টেব প"'ওযা যায | ১১১৪ সা"লব 1৩নটি স স্কবাণণ উল্লেখ কবিতছি লক্প্ীবিলাস প্রাস ছাপা বিলাসুন্দন (৬৯ প্রক্ঠ") 
মূলা ছয পয়সা এশল' ই্রপ্িযাল ইউনিযা* প্রা ছপা অনদামঙ্গল (৪৩২ শা) অল আটি আনা পৃল্ণচচিন্দ্রোদয যন্ত্রে 
ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৫০ পষ্টা শশখানা ছর মল এক টকা । বলা বান্ছুলা এই মলা যাহাকে বলে 150৮ ৬ 4]২)€ আসলে 
আবও কমে বিক্রয হইত | কৃষ্ণনগব বাজবাশিপ বক্ষিত পুথি 1৬৭ পা গমলাইযা বিপ্যাসাগব মহাশয যে সপক্কবণ 
বাহির কবিযাছিলেন দুইখণ্ডে (১৮৯ ১ ফোর উইলিযম কলেজেব ছা বাদক বাবহাবের জন তাহাব নুলা ছিল ছয টাকা । 


২১ বহসাসন্দর্ভ প্রথম পর্ব (সংবৎ ১৯২০) নবম খণ্ড পু ১৩৯। 
২২ ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পু ৭৫৭ ৬৫ দ্রষ্টব্য । 

২৩ অর্থাৎ বঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় । 

২৪ সা-প-প ৫২ পর ভ্রব্য। 

২৫ বিবিধার্থসংঘ্রহ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৭ শকাব্দ প্‌ ৬৪। 


৪৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


২৬ হরচন্দ্র বাযেব প্রেসে ১৮২৫ অন্দে নন্দকূমাব দণ্ত ছা'পাইযাছিলেন | এই বইযেব শোষএই কথা আছে -- ইতি 
শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীবসিংহ বাজসান্নিধ্যে গুণসিন্কু-বাজপুঙ নুপসুন্দব কৃত পঞ্চাশ শ্লোক ভাবতচন্ত্র ব্যাখ্যাব শেষ পৃবচায 
টীকা মতে শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম বিস্তাবিত তদর্থপ্রতিপন্ন ভাষা ॥ ) প্রকাশিত শ্রীনন্ধকমাব টে'বপঞ্চাশিকা শ'ম গ্রন্থ দ্বিতীয 
উল্লাস ॥ “বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দব নির্মিত চোবপঞ্চাশিক' ন'মে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রাস্থব ভাষায অর্থ স্রীকাশীনাথ সার্বভৌম 
কৃত () সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্পকুমাব দত্ত ছাপা কবিযাছন | (১৪ জানুযাবি ১৮২৬ তাবিখেব সমাচাবদর্পণ সণ্বাদপত্রে 
সেকালেব কথা'য উদ্বাত)। ইহাব সাদা মানে বুঝিতে না পাবিযা বঙ্গীফ সাহিতা পবিষত করতক প্রকাশিত 
ভাবওচন্ত্রেব গ্রন্থাবলীব সম্পাদকদ্ধয নন্দকূমার দগ্কই চৌব পঞ্চাশতব অনুবাদকাবী মনে কবিযাছেন 

১৭ ভাবতচন্দ্রেব বণ্শধবেব নিকট পাইযা বঙ্গশাল বন্দ্যোপাধ্যায বহস্যসন্দত এ (নবম পব পু ২৩৯) গঙ্গাষ্টক 
ছাপাইয়াছিলেশ 

২৮ এখানে দেবী অন্নপূর্ণা যন কমণ্াব তাধ ধবিযাছি।লন 

২৯ ক ৩১৭৬ (লিপিসমাপ্তিকাল “সন ১২৩৯ সাল ৩বা চৈ শুঞ্বাব) ক ৩১৮১ (খণ্ডিত) । দেশ (১৯ আশ্বিন 
১৩৪৭) প্রষ্ট্ব্য ৷ 


৩০ “ধহুকালাবিধি কলিকাতা নিবসতি কাশ্যপেব বণ্শ দিজকালউতপতি 
পিতামহ শ্রীবল্লত মিশ্র মহাশয তাহাব গনয জা? (শৃচ শা ভাদখ 
শ্রীঘৃত শ্রীবখানাগ মিশ্র খ্যা৩ নাম তাব সূত বিখ্যাত শ্রযুষ্ত দেবীবাম । 
তাহাব অনুজ ছিজ বাধাকাস্ত ওনে কপায কাতব জন গণ নি গা 11 
“কপা কব আমাব অনুজ সর্বজন হথা যথা বাহ মম আত্মবর্থীগণে | 


৩১ পববর্তী পবিল্ছন্দ বামানন্দ যতীব প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য | 

৩২ “শাবে গ্রহ বসু খ্ বিধুব গণনে এই হে$ হইল গী* প্রকাশ বান * 

৩৩ সম্ভবত পাব আন একটি পৃ৫সস্তান হইযাছিল । ইহাব না» বামমোহন । প্রসাদ প্রসঙ্গ প্রাণও দয শচাপ খায় 
এই কথা বলিযাছেন। 

৩৪ স ৪৯৮। 

৩৫ মুধ্রিত শ্রহেব পাঠান্তব কণ্পতকণাল শীপামবিশোবভ বে বাস্থাফল যলনা  ভবণ১ দক পারবাব 
উপক্রমণিকায়ও বাজকিশেদবব শাম আছ । 

৩৬ সাহিতা পবিষৎ প্রকাশিত (১৩৭২ সালে) পূ ১৩ প্রষ্টব্য। 

৩৭ দী?নশচ৮স্র ওট্টাচার্যেব প্রবন্ধ দরষ্টবা । সাপপ৫২প৪8৫। 

৩৮ প্রথম মুদ্রণ ১৮৫৪ ছাদ “কবিবঞ্জন বিদাসুন্দব | বামপ্রসাদ সেন 1৩ বঙ্ুপণ্টিত কতৃক পুন স শোধিত 
ভান্কব যন্ত্রে মুদ্রান্কিত হইল ১২৬০ সাল ২০ ত্র । 

৩৯ ঈশ্ববচন্দ্র গুপু কক প্রথম প্রকাশি ৩ (১৮৩৩) । শ্বীনাৎ ব ন্দাপাধ্যায এ বিহাবীলাল নন্দ'ব 
সগ্কবণ (১২৭৭ শক তাদ্র ১৮৫৫) গুপ্তের স*ম্কবণেব পুণমুদ্রণ নয | কালাকী ৩ল্নব এব মা: পা পাথ হইছি ৪৯৮ 
(খণ্ডিত) 

৪০ অরাঁৎ চোখেব ঠুলি। 

৪১ ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত কর্তক প্রথম প্রাকাশ্রি৬ (সত্বাদপতাকব ১ পীষ ১৬০) । 

৪২ প্রসাদ পদাবলী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ (১৩০১) পু ১৮ ১৫ 

৪৩ প্রসাদ পদাবলী পদসত্খা। ৮৪ ৯১ *৫ *৮ ১৮০ ২৯৭ । 

৪৪ স ৪৯৯ (কবিকপ্কণব কাব্যৰ এক পুথিব এক পষ্ঠা (লেখা) গানটিব আধুনিক জপ প্রসচ গদবশাতণলখ্যা 
২২৫) দৃষ্টব্য ৷ 

৪৫ স ৫৯৭। 

৪৬ ক ৬২৬১ (শ্রীশ্রী জযকালিকা এ ঠকথা ) প ২৩৮৩ (একট মাএ পাতা) 

৪৭ ক ৫১৮৩ । 

৪৮ কবিচন্দ্রে কাপিকামঙ্গল প্রকাশ কবিবেন ব্লিযা মন্বিকাচবণ গু এড়কশন গোজটে (৯4 ১২৭৯) বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন ৷ সা পপ ৫০ পু ৬৩ প্রষ্টব্য। 

৪৯ বাপ্রাপুবি ১১ প ৩০ 5১। 

৫০ “দুর্ল৩ আচার্ধসুত নিধিবাম গায়ে" গঙ্পবামসুশ্সুতাসুত জ্যোতির্বিদ কুলেতে উ পণ্তি আকবিবণন শুনে 
“গুক বামচন্দ্র পদ ধবিয়া মাথায লল্ষ্পীব শন্দন কবি নিধিবাম গাযে” । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
নৃতন দৃষ্টিমান্‌ দুই ( ?) কৰি 


১ রামানন্দ যতী 


অষ্টাদশ শতাব্দীব দুইজন লেখকেব নিবন্ধেব আলোচনা পৃথকভাবে করিতেছি । এই দুইজন 
লেখকেব দৃষ্টিকোণ একট্র ভিন্ন বকমেব | দুইজনেই বামায়ণ লিখিযাছিলেন । একজন 
চণ্তীমঙ্গলও লিখিযাছিলেন | (দুইজন বলিতেছি বটে, কিন্তু একজন হওয়াও একেবারে 
অসম্ভব নয় 1) দুইজনেবই নাম বামানন্দ, একজন্‌.“যতী” (অর্থাঁং সন্ন্যাসী) আর একজনের 
কৌলিক পদবী “ঘোষ” । 
বামানন্দ যতী, যিনি বামাযণ ও চন্তীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন, তিনি সংস্কৃতে সুপগ্ডিত ছিলেন 
এবং সংস্কতে অনেক বই--বেশিব ভাগ টীকা-িপ্লনী ও সাবসংগ্রহ 
ধবনেব-__ লিখিয়াছিলেন । তাঁহাব বামাযণ পুথিব শেষে সেগুলিব তালিকা দেওয়া আছে ।* 
রামানন্দ যতীব রামাযণ-নিবন্ধেব বিশিষ্ট নাম 'বামতর্ত্' ।* চণ্তীমঙ্গলের দুই বছব আগে 
লেখা ৷ রচনাকাল ১৬৮৪ শকাব্দ (১৭৬২ অর্ঝ)। 
বেদ বসু খতু চন্দ্র শকে বামাযণ 
বামতত্ব বামানন্দ করিল বচন । 
'রামতত্ব' গান করিবার জন্য রূচিত, তেব-চৌদ্দ পালায বিভক্ত |5 বাগবাগিণীব নির্দেশ 
আছে। রামানন্দ স্থানে স্থানে অদ্ভুত-রামাণের অনুসবণ কবিযাছেন । তুলসীদাসেব 
বামায়ণও তাঁহাব অপঠিত ছিল না। তবে তুলসীদাসেব উল্লেখ রামতত্বে নাই, আছে 
চণ্তীমঙ্গলে | 
সেতুবন্ধ-বিবরণ তাহে কবি বর্ণন 
তুলসীদাসেব বিববণ। 
মনে হয় রামানন্দ রামায়েত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন তাই তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে 
পরিচয় । আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দী কাব্যের উল্লেখ__ভক্তমালের বাহিরে-_আর 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 


৪৪০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ভনিতায পাই-_“নামানন্দ”, “বামানন্দ জাতি”* অথবা “বামানন্দ ক্ষেপা” । বামানন্দেব 
অধ্যাত্মচিস্তায শাক্ত বৈষ্ণব ও অদ্বৈত মতেব সমাবেশ ছিল এবং তাহাতে ভক্তিবসই প্রধান । 
এইটুকু ছাডা তাঁহাব সম্বন্ধে তাঁহাব বচনা হইতে কোন কিছু জানিবাব পাই না । তবে তাঁহাব 
শিষ্য কৃষ্ণকান্তেব একটি পদে তীঁহাব প্রশিষ্য বামশঙ্কব দেবেব 'অভযামঙ্গল'এব গোডায 
রামানন্দেব যে প্রশস্তি 'আছে তাহা হইতে আবও কিছু খবব পাই । বামানন্দ একটি 
উপাসক-সম্প্রদাযেব নেতা ছিলেন । সে সম্প্রদাযে তিনি চৈতনোব অবতাব বলিযা গুহীত 
হইযাছিলেন । (সপ্তদশ মষ্টাদশ শতাব্দীব প্রায সব বাঙ্গালী ভক্তগোষ্ঠী প্রবর্তকেবা চৈতন্যেব 
অবতাব বলিযা খ্যাত হইতেন ।) বামানন্দ বেশ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং উডিষ্যায গিযা 
বীতিমত “সন্যাস” গ্রহণ কবিযাছিলেন । কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তাহা নিধবিণ কবা 
যায না। কৃষ্চকান্তেব পদটি উদ্ধত কবিতেছি ।« 


সন্ন্যাসীব চবণ বন্দিব লক্ষবাব কবিলেন বামতত্ব গ্রস্থেব প্রচাব । 
চব্বিশ পুস্তক কবিলেন সংস্কৃত সে-সকল গ্রন্থ জানো পবম অমৃত । 
মুর্খ তবাইতে পুন কবিলেন ভাষা না বুঝিযা "চাহে নিন্দা কবে যত চাষা 
লোকেব উদ্ধাব হেতু কবিলেন লীলা সঙ্গীতসিদ্ধান্ত গ্রন্থে” প্রমাণ লিখিলা । 
সাধুবা জানেন প্রভু কৃপা মবতাব ভাষাতে মুক্তিব পথ কবেন প্রচাব 
দ্বিজ কৃষ্তকাস্ত কহে সকলেব হিত বিপবীত না ভাবি কবো শুদ্ধ চিত 
বামশঙ্কব “পবমদেব” (অথাহি পবমগ্ুক) বন্দনায লিখিযাছেন 

অচিস্তয অবাক্ত বপ তুণ্ডে সবশ্ব' বন্দে' প্রত বামতণখু বামানন্দ যতী । 
কবঙ্গ কৌপীন ধাবী দণ্ড বহিবাসি মুখে সদা বেদবাণা সুযেক প্রকাশ । 
কপ অতি মনোহব তপনকিবণ শচী সুত ম্যান কিবা খ্যাস তপাধন । 
পূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত পণ্ডিতে বিস্তাব ভাষা বুঝাইযা জীবে কবিবে উদ্ধান । 
আগম পুবাণ বেদ শাস্ত্র চতুদশে সতত প্রসঙ্গ শীতে ভ্রমে তত্ববসে । 
বাণীব সমান বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি শৃদ্রে জ্ঞান" দিতে নাগ কবিলা উৎপত্তি । 
বামাযণ চণ্ডী আদি কবিলা বচনা ভূমগুলে যাব কীর্তি বিল ঘোষণা 
চৈতন্য দ্বিভজ এবে ক জানিবে অন্ত কি জানি মহিমা আমি মুঢমতি ভ্রান্ত । 


বামানন্দেব ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক ও প্রবল ছিল বলিযা মনে হয । বিদ্যা বুদ্ধি বচন 
(--বাকা ও সঙ্গীত) এবং বপু-_সব জডাইযা তাঁহাকে ৬ক্তদেব কাছে মহনীয 
কবিযাছিল । 
নিজেব বামাযণ সম্বন্ধে যতী মাঝে মাঝে যে মন্তব্য কবিযাছেন তাহা লক্ষা কবিবাব মতো । 
বামানন্দ বলে নাহি জানি ভালমন্দ 
কথাব পুস্তক দেখ্যা কবিষে প্রবন্ধ 1৮? 


যত বলে মহীতে অনেক বামাযণ 
বস ছাডা কথা আমি না কবি বচন 
বামানন্দ যতীব চণ্তীমঙ্গল লেখা-_অথাঁৎ লেখা সমাণ্ত-_হইযাছিল ১৬৮৮ শকাব্দ 
(১৭৬৬ অব্দে), ভাবতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গল বচনাব চৌদ্দ বছব পবে। 
গজ বসু ধাতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয 


নৃতন দৃষ্টিমান্‌ দুই ৫?) কবি ৪৪১ 


চণ্তীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয় । 


রামানন্দ যতী চণ্তীমঙ্গল-কাহিনীর উপস্থাপনে কোন নৃতনত্ব দেখান নাই । তাঁহার 
বিশেষত্ব হইতেছে চণ্তীমঙ্গলের পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দের বিশ্বাসমূঢ়তার 
সমালোচনা ।১২ কাহিনীর আরম্ভই হইয়াছে মুকুন্দের বর্ণিত নীলাম্বরেব শাপ ঘটনার 
যুক্তিহীনতা দেখাইয়া (যেমন, ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন থাকা ইত্যাদি) । মুকুন্দের সমালোচনায় 
রামানন্দ এক নিমাইচরণ রায়ের সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন । (নিমাইচরণ রায় সম্ভবত 
চণ্তীমঙ্গল-গায়ন ছিলেন, হযতো রামানন্দের শিষ্যও 1) রামানন্দ লিখিয়াছেন যে মুকুন্দের 
দোষ সংশোধন করিবার জন্যই শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি নুতন করিয়া চণ্তীমঙ্গল 
রচিতেছেন। 
মুকুন্দে বিরচন  ইন্দ্রপুবে কাঁটাবন 
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল... 
নিমাইচরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায় 
পুস্তকের সম (?) দোষ নাশ 
অষ্টাহের গান হয় এত দোষ ধরা কয । 
তাহে পাবে দোষের প্রকাশ. 
পার্বতী যে পঞ্চশর পৃবেন প্রভুব পব 
সেই শর শিশুর উপর 
কালিদহে পুরে কালী নাকে এত দেয় গালি 
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবব 1-. 
চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায লেখা 
পাঁচালীব অমনি বচন 
বুদ্ধি নাই যাব ঘটে তাবা বলে সত্য বটে 
পথে চণ্ডী দিলা দবশন ।১* 
এত দোষ উদ্ধািতে লোকেব চৈতন্য দিতে 
চণ্তী বচে বামানন্দ যতী 
অনেকেব উপবোধ কেহ না কবিও ক্রোধ 
অনেক শিষ্যের অনুমতি । 
্রস্থমধ্যে মুকুন্দের সমালোচনা আবও আছে । যেমন, 
কহে বামানন্দ মুকুন্দেব ছন্দ 
ধর্যা না দেখালে নয় 
প্রত্যেক দৃষিতে কিবা ভাব চিতে 
তাহাতেও করি ভয় । 
সেতুবন্ধের প্রসঙ্গে তুলসীদাসেব উল্লেখ আছে । ভারতচন্দ্রেরও নাম আছে দুই এক 
বার । যেমন, 
বৃহদ্ধর্মমতে ইথে বছ বিববণ 
ভাষাতে ভাবতচন্দ্র করেছে.রচন | 
মতভেদে পীঠেব বর্ণনা নানারপ 
বণহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভূপ । 


৪৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


শিষ্য কৃষ্ণকান্তেব পদে বামানন্দেব সংস্কৃত বচনাব সংখ্যা চব্বিশ বামানন্দেব উক্তিতে 
(পাঠবিকাব না হইলে) পচিশ । 
যতী বলে সাধু সবে বুঝ দেখি সাব 
সংস্কৃতে পচিশ পুস্তক কবি আব । 


নিজেব শক্তি সম্বন্ধে বামানন্দ একটু বেশি মাত্রায সচেতন ছিলেন | নিজেকে কালিদাসেব 
সমকক্ষ ভাবিযা, শ্লেষেব আশ্রয লইযা, মাঝে মাঝে “যতী কালিদাস” ** ভনিতাও বাবহাব 
কবিযাছেন । 
চশ্তীমঙ্গলেব যে পুথিতে+১ গ্রস্থাবন্তে শিষ্য কষ্ণকান্তেব গুক্প্রশস্তি পদ আছে সেখানে 
তাহাব পবে গুকব নিজেব লখা বেশ জোবালো উত্তবও সন্নিবিষ্ট বহিযাছে | যথা-__ 
শুন বন্ধু কষ্ণকাস্ত নিজ মন কব শান্ত 
স্তুতি নিন্দা সব মাযাময 
আন্ধলাব মত ধবি কে কোথা পায্যাছে হবি 
অধমেব বাক্যে কিবা হয । 
সমাধি অনেক মত পাছে পাইলাম পথ 
সঙ্গীত সমাধি ধবিলাম 
গানে যোগ গানে জ্ঞান গান সদা ভয ধ্যান 
গানে সদা ঈশ্ববেব নাম 
লোকেব হইাব হিত বুঝে যদি এই শাত 
হেন বস্তু নাহি পাব আব 
লিখিলাম কঙ জ্ঞান কত যাগ কত ধ্যান 
ঈশ্ববেব তত যেবা সাব । 


মনে হয বামানন্দ প্রথম জীবনে ছিলেন বামোপাসক, তাভাব পবে কালীতক্ত তাহাব পবে 
বেদান্তপাঠী ও শাস্ত্রব্যবহাবী সন্ন্যাসী এব পবিণামে ভক্তিপবাধণ গীতসাধক বৈষ্ণব 
হই্য়াছিলেন ॥ 


* রামানন্দ ঘোষ 


বামানন্দ ঘোষ যে বামাযণ+' লিখিযাছিলেন তাহাতে কাহিনীতে অথবা বর্ণনায কোন বেশি্ট্য 
নাই । যেটুকু বিশেষত্ব আছে ৩া বামানন্দেব নিজেব মনোভাবেব ছড়ানো খুকনিগুলিতে | 
বামাযণ বচনাব সমযে অথবা অনতিপূর্বে বামানন্দ উদিষ্যায _ পুবীতে কটকে অথবা মন্যএর 
কোন সাধুব আশ্রমে-_ ছিলেন এবং তখন তাঁহাব মন উডিষ্যায (এবং বাঙ্গালা দেশে) 
ল্লেচ্ছ-শাসনেব বেদনায ব্যথিত ছিল । (অনাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বিধর্মী বিদেশীব 
শাসনেব বিকদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এই ই প্রথম 1) বামানন্দ বলিযাছেন যে তিনি আসলে বুদ্ধি. 
অবতাব । ল্লেচ্ছেব অত্যাচাব হইতে দেশকে উদ্ধাব কবিবাব জন্যই কালী তীহাকে শাপ দিযা 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ কবাইযাছেন | (উডিষ্যাব বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব তান্থিক সাধকেবা ঈশ্বব 
অর্থে “বুদ্ধ” বা “বউধ” নাম ব্যবহাব কবিতেন | তাঁহাদেব কাছে এ নাম জগন্নাথে 
সমার্থক | “বৌদ্ধকঝপে জগন্নাথ অবতাব”-_ এমন কথা পুবানো বাঙ্গালা পাঁচালী বচনাব 
দিগ্বন্দনায় যথেষ্ট পাওযা যায় । সুতবাং বামানন্দ নিজেকে যে বুদ্ধ-অবতাব বলিযাছেন, 


নৃতন দৃষ্টিমান দুই (%) কবি ৪৪৩ 


তাহাতে উডিষ্যায বুদ্ধমতেব অবিচ্ছিন্ন ধাবাবাহিকতাব প্রমাণ খোঁজা অনুচিত | 
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীব আগে বুদ্ধ অবতাব বলিষা গণ্য হন নাহ বলিযা মনে হয - এ কথা 
স্মবণ কবিতে হইবে 1) বামানন্দ বলিতেছেন যে, দেশে ন্নেচ্ছেব অত্যাচাবে আব কোন 
উপায না দেখিযা কালী শাপ দিযা বুদ্ধদেবকে বামানন্দ ঘোষ বূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
কবাইযাছেন । (অনেকটা “প্রবুদ্ধ” অর্থেই বামানন্দ নিজেকে বুদ্ধ বলিযাছেন 1) 
বামানন্দ কহে ভাই সংসাবেব লোক বুদ্ধভামা শুনিযা ঘুচাণ দুঃখ শোক । 
সর্বশক্তিমত আব ইচ্ছা কালিকাব কলিযুগে বামানন্দ বুদ্ধ অবতাব | 
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী শাপ দিযা বুদধীদেবে আনিল অবনী ।৯৮ 
শ্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধবা হইল সংসাবে দাসীবপা হৈপা লক্ষী নাচজাতি ঘবে 
ইহাতে সতেব আব না দেখি নিস্তাব কোনবপে না মিলে ইহ্াব প্রতিকাব । 
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ একেবাবে সিদ্ধ হবে জপামনোবথ । 


বসুতবাং বামানন্দ এই অভিপ্রায় লইযা পৃথিবীতে “অবতীর্ণ” হইলেন 
বাজিবে ঘোষেব ডঙ্কা $বন ভিতবে পঞ্চশত্তি, ইঙ্গিহ বাবণ কেবা কবে 


হেলায ৩বাব পশু পতঙ্গ পামব 
দান যশ (পীৌকষেব' সীমা কবি যাব 
যাব 'ক্রুতাব ধম কলিব ভিঙবে 


কালী জপি কাল হয্যা $বন হিতব | 
এই ঘটে আব অন্য মূডি প্রকাশিব 
এই দেহে বিশ্ববপ দেখাব সণ্সাবে। 


যবন ল্লেচ্ছেব বাজা ধলে কাড়ি নিব এপচ্ছত্রে বাজা কবি দাকবন্ষে দিব |"? 


কিন্তু তাঁহাব অভিলাষ অচবিতার্থই বহিযা গেল । কালাব শাপ তিনি কাটাইযা উঠিতে 
পাবিলেন না। নিনবন্ধেব শেষেব দিকে 

বামানন্* কহে ভাব আসি স্দ্ধিদেহ পাব্য' 

কালীশাপে বহিলাম আচ্ছম্ন হইযা | 


বামানন্দ বাবংবাব দাককব্রন্মেব (অর্থাৎ জগন্নাথেব) দোহাই দিযাছেন । দাকব্রন্ম ও বামচন্দ্র 
তাঁহাব কাছে অভিন্ন | কিন্তু অচবি তার্থ বাসনা সত্বেও বামানন্দ শেষ মবধি এই বিশ্বাস 
ছাডেন নাই 

মিথ্যা করত নাহি হনে ঘোষেব অক্ষব 

দাকধপী বাজা বাম ওুবন ভিতব। 
গ্স্থবচনাব উদ্দোশ্য ছিল, “যবন-ল্লেচ্ছেব” অধিকাব দূব হইযা দাকব্রন্দেব একবাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইলে গ্রস্থটি তাঁহাব সম্মুখে গীত হইবে । 

সুধাফল ঘোষ-পুত্র আনিযা সংসদে 

বামচন্দ্র-লীলামূত ভব তবাবাবে । 

দাকবন্দ বাজা হয্যা কবিবা শ্রবণ 

প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহাব কাবণ |২, 
মনে হয বামানন্দ যৌবনে সংসাব ত্যাগ কবিযাছিলেন এবং সন্ন্যাসী হইযাছিলেন, তবে 
তাঁহাব মনেব অশান্তি কাটে নাই। 

শবীব কবিনু পণ" আমি এ পামব 

না হৈল (ব্রহ্ম ?) চর্মচক্ষেব গোচব । 


88৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


ধনীতে বান্ধযে ধন জলে বান্ধে জল 

নাহি মিলে কাঙ্গালেব কড়াব সম্বল 

ক্ষুধায না মিলে অন্ন পিযাসে না পানী 

মিথ্যাধন্ধে গেল মোব দিবস বজনী | 

দাবা ছাড়ি পাপ-ভবা ভবিনু অপাব 

অস্থিচর্মসাব কৈলা অভিশাপ তাব । 

দাবা সুত সুতা আব বন্ধু কেহ নাই 

অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই ১২ 
রামাযণেব শেষেব দিকে বামানন্দ অকুষ্ঠভাবে নিজেব সাধনাব ব্যর্থতা স্বীকাব কবিযাছেন । 

দাকত্রহ্ম সেবা কবি জেববাব হৈল 

বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল । 

বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিযা নহে কাজ 

নিজ কষ্ট দায আব লোক মধো লাজ ।২৩ 

নাম ছাড়া বামানন্দ ঘোষেব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায নাই । বামানন্দ ঘোষ ব্রাহ্মণ হইতে 

পাবেন না, তবে নিজেকে অব্রাহ্মণ বলিতে তাঁহাব বাধিত | তাই যখন বলযাছেন “শক্তিহেতু 
দ্বিজ-অংশে হইল প্রচাব”, তখনই আবাব বলিযাচ্ছেন, “শূদ্রকুলে বামানন্দ জন্ম লয়েছিল” । 
অনুমান হয বামানন্দ জাতিতে আগবি ছিলেন ॥-* 


৩ যতী-ঘোষ ভেদাভেদ 


বামানন্দ যতী ও বামানন্দ ঘোষ একই ব্যক্তি হইতে পাবেন,_এ অনুমানেব পক্ষে কিছু যুক্তি 
আছে। দুজনেই ব্রাহ্মণত্ব দাবি কবিযাছেন কিন্তু শদ্রত্ব অস্বীকাব কবেন নাই। দুজনেই 
সন্ন্যাসী হইযাছিলেন এবং দুজনেই একদা (সন্ন্যাসী হইবাব সমযে এবং কিছুকাল পবেও) 
উডিষ্যায ছিলেন । দুজনেই কালীভক্ত এবং কালীব দোহাই দিযাছেন 1৫ ঘোষ 
ন্লেচ্ছ-বিদ্বেবী, আব যতী বলিযাছেন “হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবব” | 

যতী-ঘোষেব অভিন্নত্বেব বিকদ্ধেও দুইটি যুক্তি আছে । এক, পদবীব ভিন্নতা । দুই, 
দুইখানি বামাষণ-বচনা | কিন্ত প্রথম যুক্তিব বিপক্ষে বলা যায যে কৌলিক পদবী খ্যবহ'ত না 
হইলেও যতীব বচনায কৌলিক পদবীব ব্যবহাব নাই । তবে তিনি যে অন্রাহ্মণ ছিলেন 
তাহাও বেশ বুঝা যায । দ্বিতীয, বামাঘণখানি বামানন্দেব পবিণত খযসেব বচনা, ইহা 
“রামায়ণ” নহে 'বামতত্ব', তাঁহাব প্রথম বচনাটিব নব সংস্কবণ। 
যতীব ও ঘোষেব গ্রন্থাবলী যদি কখনও ছাপা হয তাহা হইলে দুই কবিব ভিন্নতা অভিন্নতা 
বিষযে সন্দেহ নিবসন” হইতে পাবে ॥ 


নৃতন দৃষ্টিমান দুই (%) কবি” 88৪৫ 


টাকা 


১ অত্যাচাঘদীধিতি € )+ অইৈওবহস্য অধ্যাত্সাব কুগুতত্বপ্রকাশিকা জ্ঞানবৈতবওস্ত্র আ্রানাবলী' 
তন্ত্রসাব যোগসাবাবলী' তাগবঠাশয সঙ্গীতশান্জ্র গীতাব টাক? গণ্যএ্রাব টাকা মোহমুদশন্বব উকা শাস্তিশঙ/কব 
টীকা ষটচত্রেব টীকা ইত্যাদি | বামওন্ত্রে যতী স্বীয় এহিন্"স্তব টাকাব উল্লেখ কবিযাছেশ | বামানন্দ কৃত মহিমানেব 
চীকায পাইবা ইহাব অর্থ মনোনে দৃষ্টায । (১২ক)। 

২ প্রথিব পত্ত্রসংখা' ১৯৫ লিপিকাল ১৭১৮ ( বসু পক্ষ শপ চন্দ্র") শকাক ১৮৬০৭ সাপপ৫পু 
২০১ ২০২ দ্রষ্টবা । 

৩ যেমন লঙ্কাকাণ্ডেব পব-_ একাদশ দিবসৈন পালা অস্থমোধব আবনস্তে _- এযোদশ দিবসে দিবাব পালা” । 

৪ “বামানন্দ ক্ততি যতি »তি গতি হি সীতাপতি বধুপতি না কবিযা ভিন 

“এও বৈল' মাল্যবান পলাইযা জাএ বামাণন্দ জতিব মণ সাজবাম পাএ ॥ 

4 এ ১৯। 

৬ ইহাতে কি বাম'ননেব বচিত গান ও পদাবনী সঙ্কলিত হইযাছিল * 

৭ পাঠ “সুত্রে । 

৮ এঁ“জান 

৮ব পৃ ১১, খ। 

৯ পাঠ “জাতি 

১০ পৃ১০৬কব। 

১১ দুইখানি পি পাওয়া 'গিযাছে । একখানি হইল প্রাচীন এব পুথি হইতে উনবি"শ। শতাব্দীব প্রথম পাদে (১৮২৫ 
সালেব দিকে) লিখি৩ পুস্তক আকাব অনুষ্পপি (ফোর্ট উইলিযম কলেজ্জেব গ্রস্থাণাবব জনা) অধুনা এসিমাটিক 
সোসাইটিতে বক্ষিত (এ ১৯) থিভ্ভীয পৃ্থিটি ব্রিটিশ মিউজিযমে বর্ষিত | মিউজিযমেব ক্যাটালগ পিট মুকুন্দবামেব 
চণ্তীকাব্য বলিয়া উল্লিখত থাকায় এতদিন কাহাবো শজকে আসে নাই । শ্রাঅনিলবলণ গাঙ্গুলী এই পুথিপ্টকে বামানন্দেব 
বচণা বলিয়া আবিষ্কার কবিয়াছেন | পৃথিটি অনপবধণ সম্পাদন কবিয' ডি ফিল ডস্ত্র পাইযাছুন । বইটি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয কর্তক প্রকাশিত হইযাছে (১৯৬৯) । অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শষ পাদেব অথবা উনবি"্শ শতাকীব প্রথম দশকেব 
বলিযা মনে হয | সোসাইটিব পুথি মিউজিযমেব পুথির নকল নয । (সাসাইটিব শুথিব মাকব পূরথি মিউজিয়মেব পুথি 
থেকে অনেক বিষযে স্বতন্ত্র ছিল । উহাতে এমন কিছু কিছু অতিবিপ্ত আছ __যেমন শ্রস্থাবন্তে শিষাব খচনা ও গুকব জবাব 
ইত্যাদি-_যাহা মিউড্যিমেব পুথিতে একেবাবেই নাই | মিইজিধমেব পু থব মার্জিনে টিক্পনি আছে সমর্থক উদ্বাতিও 
মাছে । এগুলি বামানন্দে নিজেব অথবা তীতাব ততাবধান কান পণ্ডিত শিষোব সংযেজন হ€ফা সম্ভব | 

১২ সমসামযিক লেখক বাধাকাস্ত মিশ্রেব মস্তবা $ুলনায (পূর্বে ভ্রষ্টব) | 

১৩ অথাথি মুকুন্দ শ্রদ্থাবান শার্মিক ব্যক্তি নয শিতাগ্ত গলে মখ 

১৪ মুকুন্দরামের আত্মকথা শ্রষ্টবয । 

১৫ অর্থৎি “কালীদাস” বামানন্দেব কালীওক্তি দুইটি বগলা বচশ'তেই প্রকট । 

১৬ এ ১৯। 

১৭ স ১৯৬ (অযোধ্যা ও অধণ্য কাপ” লিপিকাল ১২৪১) ২৪৫ | দগেন্দ্রনাথ বসুব সণগহাও পুথিব (লঙ্কা কাণ্ড 
অবধি) লিপিকাল ১১ ৬ ৮৭ সাল (বঙ্গীয় সাহি হাপবিষৎ প্রকাশিত হবপ্রসাদ " বর্ধন্ধ লখমালা প্রথমখণ্ড প্‌ ২৩০-৫৮ 
দ্রষ্টব্য) । 

১৮ আদি কাণ্ড। 

১৯ অযোধ্যা-কাণ্ড । 

২০ আদি-কাণ্ড। 

২১ আদি-কাগু । 

২২ কিকিদ্ধ্যা-কাণ্ড। 

২৩ লক্কা-কাণ্ড । 

২৪ বর্ধমান সাহিত্যসভাব স*গৃহীত পুথি আগবিব বাড়িতে ছিপ । পগেন্দ্রনাথ বসু পুথি আাবব লেখা বলিয়া মনে * 
হয় । এই পুথির পৃষ্পিকা ভ্রষ্টব্য ৷ 

২৫ ঘোষের উদ্ধৃতি ্ষ্টব্য ৷ যতী রামতন্বে লিখিয়াছেন বামানন্দ ব”ল কালী ককণাসাগব (প ১১৭ ব) খামসীতা 
শিবদুগ্গাঁ তিনি মাত্র সাব" (১০২ ক)। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
বিবিধ আখ্যায়িকা ও গাথা 


১ জগন্নাথ সেনের হিতোপদেশ 


দেবদেবী-মাহাত্ম্য ও ধর্মকথাব বাহিবে গল্পবচনা শুনিতে সাধাবণ পাঠকেব যে আগ্রহ 
বাডিতেছিল তাহাব একটা প্রমাণ, অষ্টাদশ শতাব্দীব গোড়া থেকেই সংস্কৃত নীতিকথাব 
অনুবাদে একাধিক লেখকেব প্রচেষ্টা । বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থীব পাঠাবপে 
“হিতোপদেশ' বইটিব বিশেষ আদব ছিল । তাই এই বইটিব হিন্দু ও মুসলমান লেখক কৃত 
অনেক অনুবাদ পাইযাছি। 
অন্বিকানগবেব (আধুনিক বাঁকুডা! জেলায খাতড়া সবডিবিসনেব অন্তর্গত) বাজা অনন্ত 
ধবলেব অনুবোধে জগন্নাথ সেন হিতোপদেশেব যে অনুবাদ কবিযাছিলেন সে গ্রন্থেব পুথিব 
লিপিকাল ১৬৩৫ শকাব্দ (১৭১৩ অব্দ)।১ জগন্নাথেব পিতা বংশীবদন | ইহাবা 
বংশানুক্রমে বাজানুগুহীত ছিলেন । গ্রন্থাবন্তে ও গ্রন্থশেষে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকে জগন্নাথ 
পিতৃপবিচয দিয়াছেন । 
ধবলধবণীনাথেনাটিতশ্রীলবংশীবদনববমহিম্নঃ পুণ্যনাহো ধিবত্বম (?)। 
নিখিলজনসুগম্যং বম্যমেতং প্রবন্ধং বচযতি কচিবার্থং শ্রীজগন্নাথসেনঃ | 
বংশী-পাত্রস্য পুত্রেণ জগন্নাথেন ধীমতা । 
স্থান ও বাজ পবিচয 
বাবাণসী নিবিশেষ অন্বিকানগব দেশ 
যাহে বাজা অনস্ত ধবল 
সহায ত্রিবিধ শক্তি সদা প্রজা-অনুবক্তি 
বিষুভক্তি বাসনা কেবল । 
কৌলিক কিন্কব-সুত কবিত্ব-কৌশল দ্রুত 
জগন্নাথ কবিব প্রধান 
বাজআজা! নিয়োজিত হিত-উপদেশ গীত 
বিবচিল প্রবন্ধ নবীন ॥ 


বিবিধ আখ্যায়িকা ও গাথা ৪৪৭ 


গোপীনাথ ধবল নৃপতি মহাবল শাহিজাদা পদবীশোভিত ধরাতল । 
তাঁর পুত্র অনস্ত ধবল ধর্মশীল সর্বলোকে গাএ যাঁব গুণ নিরমল | 
আবালবনিতা লোক বুঝাবার তরে প্রচার.-কবিল শাস্ত্র পাঁচালী আকারে । 
বিশিষ্ট ভনিতা 
অনস্ত ধবল বাজা হবিপদ সেবী, 
[হী]বামণি নামে হাব পাট-মহাদেবী | 
জগন্নাথ দাস পাঞ্া বাজাব আদেশ, 
গীতছান্দে নীত বান্ধে হিত-উপদেশ ॥ 


২ হেয়াৎ মামুদের রচনাবলী 


হেয়াৎ মামুদ (মহম্মদ হেযাৎ) হিতোপদেশেব যে অনুবাদ কবিযাছিলেন তাহা সংস্কৃত হইতে 
য়, সংস্কৃত অবলম্বনে লেখা ফারসী গ্রন্থ হইতে | হেযাৎ মামুদ লিখিযাছেন, 
বিষ্ঞরাম বিবচিত ছিল পুথি নাগবীত- 
হিত উপদেশ নম যাব 
চাবিখণ্ড সেহি পুথি বিবচিল দ্বিজপতি 
প্রতি খণ্ডে নানা জ্ঞান তাব ৷ 
একখশ্ডে কত খণ্ড * এই মতে প্রতি খণ্ড 
কথা মধো কথাব পত্তন 
শতফুলমালা যেন হাবগাছি গাঁথি তেন 
সেহি মতে কইল্* শোভন ৷ 
হেন সে পুস্তকেব বাণী মস্তফা দেযান শুনি 
ফাবসী কবিতে আদেশিল 
তাহাব আদেশ ক্রমে তাজল মুলুক নামে 
ফাবসীতে কেতাব বচিল 
বাখিল কেতাবেব নাম অতি বড অনুপাম 
মফবেহুল-কুলুব “স নামে 
আমি সে কেতাব দেখি বাঙ্গালাতে সাইব” লিখি 
পুস্তক বচিনু বহু শ্রমে । 
হেয়াৎ মামুদেব অনুবাদেব নাম “সর্বভেদবাণী' | 
হেয়াৎ মামুদের পিতার নাম শাহা কবিব । তাঁহার নিবাস ছিল, আধুনিক বঙ্গপুব জেলাষ, 
সেকালে ঘোড়াঘাট সরকারে, বাগদুযাব পরগনায় ঝাডবাশলা গ্রামে | এই পরিচয তীঁহাব 
সব গ্রন্থেই আছে । 
হেয়াৎ মামুদের চারিটি নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে,__'জঙ্গনামা', “সর্বভেদবাণী', 
“হিতজ্ঞানবাণী' ও “আন্বিয়াবাণী' |» জঙ্গনামায় কাববালার (অথাৎ হাসন- হোসেনের 
যুদ্ধের) করুণ কাহিনী | রচনাকাল ১১৩০ সাল (১৭২৩ অব্দ)।" জঙ্গনামায় এই 
আত্মপরিচয় আছে 
ঝাডবিশিলা গ্রাম চতুর্দিকে অনুপাম 


৪৪৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পরগনা সুলঙ্গ বাগ্ছার । 
সরকার ঘোড়াঘাট কি দিব তাহার ঠাঁট 
নানান রাজার ছিল যাত 
সেই গ্রামে আমার ঘর আছে লোক বহুতর 
ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তাত ।. 
শাহা কবিরের সুত সব গুণে অভ্ভুত 
নানা বাণী আইসে জীভাতে 
দ্বিতীয় নিবন্ধ সর্বভেদবাণীর রচনাকাল ১১৩৯ সাল ৫১৭৩২ অব) অথবা ১১৪২ সাল 
(১৭৩৫ অব্দ)।৮ তৃতীয় নিবন্ধ হিতজ্ঞানবাণীতে ইসলাম-শাস্ত্র অনুযায়ী ধর্ম ও আচারের 
কথা আছে। এইটি আকারে সবচেয়ে ছোট | রচনাকাল ১১৬০ সাল (১৭৫৩ 
অব্দ)।*হিতজ্ঞানবাণীর শেষে এই হেয়ালি ছড়া (বা গান) আছে। 
এক সারি নয় (গাছ) এক তাব বাঞ্ধা 
সাত বৃক্ষে সাত ফুল আছে পাঞ্জা পাঞ্জা! 
একযোগে সব ফুল এক 'সাবি ফুটে 
সে যদি ফুটিল তবে আব সব টুটে । 
সাত ফুল লযা তার সংসারে আনন্দ 
হেযাৎ মামুদ কহে হিঞালিব ছন্দ 
চতুর্থ গ্রন্থ 'আঘ্বিযাবাণী' । রচনাকাল ১১৬৪ সাল (১৭৫৭ অব্দ) | আম্বিযাবাণাতে 
ইসলাম শাস্ত্রের পুরাণকথা, সৃষ্টি হইতে হজবত মহম্মদের মদিনা গমন পর্যস্ত বিববণ আছে । 
এইটিই হেয়াৎ মামুদের বৃহত্তর রচনা । যতদৃব সম্ভব “মঙ্গল”-কাব্যের ছাঁদে-গড়া । 
বন্দনা-অংশে মাঝে মাঝে বেশ ভালো কথা আছে । যেমন, 


নিরঞ্জন বন্দনার শেষ-_ 
নাহি রূপ অঙ্গ অপূর্ব অভঙ্গ যেমন পুষ্পেব গন্ধ 
কহে বিনা মুখে চক্ষে নাহি দেখে যত কবে ভাল মন্দ । 
কে দেখে তাহাকে কৃপা করে যাকে আছে হয়া সবময় 
মহম্মদ হেয়াৎ কহে শুন বাত সে বিনে সকলি নয় ॥ 
গুরু-বন্দনায় 


একে একে গুক বন্দো চরণ আবাধি 
পাটগুক হাটগুক বাটগুরু আদি । 

শিক্ষাগ্ডক বন্দিব উদ্দিশে দুই পাযে 
বাগবস তালমান শিখাইল ভাযে১১ । 


শ্রম করি শুকে পডায যেন দুঃখে 
সেহি মতে গুরু সব শিখায়াছে মোকে । 
পিতামাতা জন্ম দিল গুক দিল গুণ 
আলোন বেঞ্জন যেন তাতে দিল নুন | - 


“মঙ্গল”-কাব্যে দিগ্বন্দনায় যেমন দিগ্দেশের দেবদেবীর উল্লেখ থাকে আশ্বিয়াবাণীতে 


বিবিধ আখ্যায়িকা ও গাথা 3৪৯ 


তেমনি নানা পীরের উল্লেখ আছে । যেমন, 
কুতুব আলম বন্দো পাঁড়ুয়া মোকামে 
কুতুক কুতুব পক্ষী জপে যার নামে । 
আখেরি কুতুব সেই সংসারে বিদিত 
গৌড় বঙ্গ সকলি তাহার বিলাইত । 
গরীব হুসেন বন্দো পীর ধোকড়পোস 
ছাড়িয়া উত্তম বস্ত্র ধোকড়াতে খোস । 
সৈয়দ মুর্তজা বন্দো করিয়া ভকতি-" 


দক্ষিণে বন্দিব পীর আবদুল রহিম ।.. 
আশ্বিয়াবাণীর পরিসমাপ্তি আকম্মিক | তাহার জন্য হেয়াৎ মামুদ নিজের বৃদ্ধ বয়স ও 
অক্ষমতাকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন, যাহার আরও জানিতে ইচ্ছা হইবে সে যেন মূল বই 
(“কিতাব”) পড়ে এবং লিখিতে ইচ্ছা হইলে যেন কিতাব দেখিয়া লিখে । তাহার পর শেষ 
ভনিতা | শেষ ছত্রটি বেশ করুণ। 
হেয়াত মামুদ ভনে আহিযার বাণী 
আমি না বহিব প্রথি বহিব নিসানী ॥ 


৩ বিবিধ রূপকথা 


সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকমুখে বিক্রমাদিত্য-বেতাল-ভোজ-কালিদাসের ও অন্যান্য 
মনোরম গল্পকথা বাঙ্গালা দেশে ও অন্যন্র যথেষ্ট প্রচলিত ছিল । এমন কয়েকটি কাহিনী 
পাঁচালী-নিবন্ধেও গৃহীত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াছি ।৯২ দেব-মাহায্মোর মোড়কবিহীন হইয়া 
কোন কোন কাহিনী পদ্যে ও গদ্যে১» অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ 'ভাগ হইতে পাওয়া 
গিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী হইতেও১৫ একাধিক পদ্যানুবাদ 
হইয়াছিল । গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলেব কথা বাদ দিলে বিক্রমাদিত্য-কাহিনীচক্রচালিত 
রচনার মধ্যে প্রাচীনতর হইল বামলোচন দেবদাসের “বিক্রমাদিত্যরাজোপাখ্যান' (অথবা 


“বিক্রমাদিত্যচরিব্র') । ইহা হইতে কিছু অংশ ফস্টারের অভিধানে ৯৬ (১৭৯৯ অব্দ) উদ্ধৃত 

আছে । ফস্টাবের উদ্ধৃতিব মধ্যে রামলোচনেব কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে । 
স্বধুনীর পশ্চিমে পূর্বেতে সারদার১* 
অগ্নিকোণে কাছে হুগ্নি রাজধানী তাব । 
চন্দনপুবেতে বাস শ্রীরামলোচন 


দেব-দাস পাঁচালীতে কবিল যোটন। 
বিক্রমাদিত্য-কাহিনীচক্রের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান “স-সে-মি-রা” গল্পটি লইয়া “ছ্বিজ” 
জগন্নাথ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ।১৮ শেষের ভনিতা 
জগন্নাথ দ্বিজ করে পয়ার রচিত 
এতদূরে সসেমিরা হইল সমাপ্ত । 


৪৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


এই বিষযে আবও একটি কবিতা পাইযাছি 1৯৯ 

ছেলে-ভুলানো গল্প লইযা লেখা অপব পদ্য বচনা হইতেছে কাশীশ্ববেব “চোবচক্রবর্তী”২”, 
কবিকর্ণেব “বেঙ্গমা-বেঙ্গমীব উপাখ্যান২১, মদন ঘোষেব 'ব্যঙ্গ-কাহিনী'২-, ইত্যাদি | 
চোবচক্রবর্তীব উল্লেখ পৃথ্ীচন্দ্রেব গৌবীমঙ্গলে আছে । কবিকর্ণেব ও মদন ঘোষেব বচনা 
উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবস্তব হওযা খুবই সম্ভব | সত্যনাবাধণ-পাঁচালী বচযিতা কৃষ্ণহবি 
দাসও চোবচক্রবর্তীব কাহিনী বচনা কবিযাছিলেন 1১: 

বপকথা অথবা বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা একটি পুবানো ক্ষুদ্র বচনা 
“দ্বিজ” উমানাথেব “মাণিক্যমিত্রেব কথা' |২৪ নিবন্ধটি পাঁচালীব মতোধনয,আগমেব ধবনে । 
অর্থাৎ বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী । উমানাথ কোচবিহাবেব বাজা উপেন্দ্রনাবাযণেব 
(বাজ্যকাল ১৭১৭-৬৩ অব্দ) অনুচব ছিলেন । কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি। বাজপুত্র 
হীবাধব তিন বন্ধুকে লইযা দেশভ্রমণে বাহিব হইযাছে । একদিন চাবি বঞ্ধু বেশভৃষা ছাডিযা 
বাখিযা শৌচে গিযাছিল | বাজপুত্র আসিযা দেখিল যে তাহাব মহামল্য মানিকটি নাই | তিন 
বন্ধুব মধ্যে কেহ লইযাছে বলিযা তাহাব সন্দেহ হইল ৷ বাজপুএর সন্দেহ মনেই চাপিযা 
বাখিল, তবে সর্বদা চেষ্টা বহিল বন্ধুবিচ্ছেদ না ঘটাইযা মানিকটি উদ্ধাব কবিতে হইবে | 
মণিপুব বাজ্যে পৌঁছিযা সেখানকাব বাজকুমাবী মদনমঞ্জবীব বুদ্ধিচাতৃর্যে অবশেষে হীবাধবেব 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল | তাহাব পব যথাবীতি হীবাধবেব সঙ্গে মদশমঞ্জবীব এবং বাজ পুত্রের 
তিন বন্ধুব সঙ্গে বাজকন্যাব তিন সখীব বিবাহ হইল | 

কোচবিহাবেব বাজা হবেক্রনাবাযণও (বাজ্যকাল ১৭৮৩-১৮৩৯ অব) নিজে (অথবা 
সভাসদদেব সাহাযো) এই বকম কযেকটি কপকথা লিখিযাছিলেন ॥ « 


৪ গঙ্গাবামেব মহারাষ্টা-পুবাণ 


সমসামযিক গুকতপুর্ণ ঘটনা লইযা কবিতা বচশা (যদি তাহা জনগণেব ব্যাপক 
মনশ্চাঞ্চল্য ঘটাইত---) সেকালে চলতি ছডাব আকাবেই গাঁথা হইযা লোকেব মুখে মুখেই 
ফিবিত ।২১ স্থানীয় দেবতাব মাহাত্য-বিজভিত হইযা কোন কোন ঘটনা গানে অথবা গাথায 
স্থিবত্ব পাইত ।২৭ নিতান্ত দৈবত্রমে একটি গাথা-_যাহাকে বর্গীব হাঙ্গামাব “প্রত্যক্ষদর্শী 
বিববণ” আধুনিক কালেব সাহিত্যে ভাষায “সংবাদদাতা পত্র ও বলিতে 
পাবি-_সমসামযিক (হযতো মুল) পুথিতে মিলিযা গিযাছে । আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে 
এইটিই একমাত্র এতিহাসিক কবিতা । বচযিতা নাম দিযাছিলেন মাবাঠা-পুবাণ, তাই পুথিব 
পুম্পিকায নাম “মহাবাষ্টা-পুবাণ' | কিন্তু যিনি কবিতাটিকে প্রকাশ কবিযাছিলেন+” তিনি 
নামটিকে “শুদ্বা” কবিযাছিলেন “মহাবান্ট্র-পুবাণ পে । সেই নামই এখনও চলিতেছে । 
ভনিতায লেখকেব নাম পাই গঙ্গাবাম (কবি গঙ্গাবাম") | কেহ কেহ-৯ অনুমান কবেন যে 
ইহাব পুবা নাম গঙ্গাবাম দত্ত, নিবাস নডাইল (যশোবেব অন্তর্গত) | তাষায কোন কোন 
তদ্ভব পদেব বপ স্পষ্টভাবে অ-পশ্চিমবঙ্গী ( যেমন “জাউলা মাউছা” - জেলে মেছো, 
“সোনাব বাইনা” - সোনাব বেনে , “সুইনা” - শুনিযা, শুনে), কিন্তু বেশিব ভাগ তদভব পদ 
পুবাপুবি পশ্চিমবঙ্গী (যেমন, “পেযে” - পাইযা , “বানিঞ্া” - বেনে , “ছামুতে” - 
সামনে) । 

পুষ্পিকায “ইতি যহাবাষ্টাপুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাঙ্কর-পবাভব” থাকিলেও গাথাটি যে 


বিবিধ আখ্যাধিকা ও গাথা ৪৫১ 


সুবৃহৎ পুবাণ-নিবন্ধেব মতো পবিকল্পিত হইযাছিল এমন অনুমান উচিত নয । কাহিনা তো 
এখানেই শেষ । তাহাব পবে কি হইবে না হইবে লেখক জানিবেন কী কবিযা % তিনি তো 
বামাযণ-বচযিতা নন । সুতবাং প্রথম কাণ্ড, অর্থাৎ প্রাপ্ত অংশেই গাথাটি পবিসমাপ্ত | 
“পুবাণ” নাম দেওযা হৃইযাছিল শুধু উপক্রমণিকাব জন্য । পুবাণেৰ আবন্তে যেমন পাই 
অসুবেব অতাচাবে প্রথিবী ব্যতিব্যস্ত হইযা বিঞ্ণকে অবতীর্ণ হইবাব জন্য অনুবোধ 
কবিতেছেন গঙ্গাবামও সেই ভাবে তাঁহাব গাথা আবন্ত কবিযাছেন । তবে তিনি বিষ অথবা 
শিবকে অবতীর্ণ কবান নাই । সাহু বাজাব দূতেব দ্রাবা সেই কাজ কবাইযাছেন । সে দূত 
ভাস্কব | সুতবাং পুবাণেব কংসেব মতো তাস্কব নয । অথ ঠাঞ্চণই মাবা পিল । 
গঙ্গাবামকে পুবাণেব পথ ধবিযাই সে পথ অবিলম্বে ছাডিতে হইযাঙ্ল | ভা্ষব পবা বেব 
পব গঙ্গাবামেব গাথায আব কোন বস্ত থাকা অসম্ভব ৷ 

মহাবাষ্টা-পুবাণে গঙ্গাবাম সাক্ষাৎ-দৃষ্ট ঘটনাব বিববণ যথাসম্ভব অনঠিবর্জি৬আাবে 
'দযাছেন | তাহাই এই দীর্ঘ কবিতা্টিব একমাত্র মুল্য । ১২৪৯-৫০ সালে মাবাঠা বগীদেব 
পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলিবর্দীব পবাভব ও অবশেষে জনসাধাবণেব বিবোধিতায বর্গী সেনাপতি 
ভাক্কব-পণগ্ডিতেব পবাভব ও নিধন মহাবাষ্টা-পুবাণেব বিষ । ঘটনা আট বব পরবে, ১৭%১ 
অবন্দে,ইহা বচিত হইযাছিল বলিযা মনে হয । 

গঙ্গাবাম “পুবাণ” বচনা কবিতেছেন, সুতবা* কাবোব আবন্তও পুবাণেব বাতিতে ৷ 
মর্তালোকে নবনাবী বাধাকৃষ্ণ না ভজিযা বিবিধ পাপকর্মেব অনুষ্ঠানে মন্ত হইযাছে দেখিযা 
জর্জবিত পৃথিবী প্রতিকাব পাঞ্া কবিযা ব্রন্মাব কাছে গেলেন । ব্রঙ্গা তীঁভীকে শিবেব কাছে 
লইযা গেলেন । ব্র্গাব ত্তুবে খুশি হইযা শিব সকল কথা শ্রনিনেন এবং তীহাকে মাশ্বাস 
দিযা কহিলেন, “পাপিষ্ঠ মাবিছি আমি দূত পাঠাইঞা” । ব্রক্মাকে বিদায দিযা শিন ভাবিতে 
লাগিলেন । ভাবিতে ভাবিতে এক উপাষ তীঁহাব মনে জাগিল | 


শন্দীকে দেখিষা শিন বলিছে বচন দক্ষিণ শতক ভুমি যাহ ততক্ষণ 
সান্ত বাজা নামে এক মাছে পাঁথবীন১ ্ধিষ্ঠান হ€ যাহযা তাহ'ল ব 77৩ 
বিপবীত পাপ হইল প্রথিবা উপদ্বে দঙ পাঠাইঞ্ যেন প'প লে'ক মাল 


নন্দী গিযা সাহ্ু-বাজাব উপব ৬ব কিল । সাগু-বাজা থু বাজাকে বলিল অনেব দিন 
হইল বাঙ্গালাব চৌথ আসে নাই, তুমি বাদশাহেব নিকট পত্র লেখ বাঙ্গালাব চেথ দিতেছ না 
কেন । দূত গিযা বাদশাহেব এই লিখন আনিল-_ 


চাকব হইযা [সেহ1 মাবিল সুবাবে জবব হইল লালবন্দি না দেখ মোবে 

লোক লম্কব তবে নাই আমাব স্থানে হেন কোন ভ্রন নাই তাবে নিযা আনে। 
বাঙ্গালা মুলুক ভঞ্জে পবম সেই সুখে দুই বসব হহল লালবন্দি না দেএ মাকে । 
জবব হইঞ্া সেই আছে বাঙ্গালাতে চৌথেব কাবণে লোক পণ্ঠাও তথাতে | 


ভাস্কব-পশণ্ডিতে বাঙ্গালা চৌথ আদায কবিতে পাঠানো হইল । ভাস্কব নাগপুব হইযা 
পঞ্চকোটে পসৌছিলে পব সেখানে চবেব মুখে সংবাদ পাইল, “বদ্ধমান সহবে বানীব দীঘীব 
পবে” নবাব আছে সেইখানে 1” ভাস্কব বাতাবাতি নিঃশব্দে যাত্রা কবিল। 
বৈশাখেব উনিশা যাএ ববগী আইলা তাএ 
মহা আনন্দিত হইযা মনে 
বীবডুই বামে থুইয়া গোষালাভূইব কাছ হইযা 


৪৫২ বাঙ্গালা সাহিতোোব ইতিহাস 


আসিযা ঘেবিল বর্ধমানে | 
বর্গী সৈন্য আসিযা চাবিদিক ঘিবিযা ফেলিলে নবাবেব প্রহবী সৈন্য কিছুই টেব পাইল 
না। প্রভাতে বাজাবাম নবাবকে নিবেদন কবিল, “ইহা আমি না জানিল আচম্িতে সৈন্য 
আইল আসিযা ঘেবিল লস্কবে 1” নবাব কিছুক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা বলিল, কোথা হইতে 
ফৌজ আসিযাছে খোঁজ কব | হবকবা অবিলম্বে সংবাদ আনিল 
চবিবশ জমাদাব ভাস্কব সবদাব 
চল্লিশ হাজাব ফৌজ লইঞ্জা 
সেতাবা গড হইতে ববগী আইল চৌথ নিতে 
সাহু বাজাব হুকুম পাইঞ্া । 
নবাব ভাঙ্কবেব কাছে উকীল পাঠাইল এই বলিষা, বাঙ্গালাব চৌথ তো বাদশাহেব কাছ 
হইতে যায, বাঙ্গালা তাহাব কি । ভাস্কব উত্তব দিল বাঙ্গালা গিযা চৌথ আদায কবিতে 
বাদশাহেব হুকুম, চৌথ না পাইলে আমি দেশ লুঠ কবিব । তখন নবাব সিপাহা জমাদাবদেব 
চৌথ আদায কবিতে বলিলে তাহাবা বলিল, 
আমবা যত লোকে মাবিব ববগীকে 
দেশ (যন আইসতে নাই পাব 
ববগী সব মাবিব দেশে আসিতে না দিব 
শুনিযা নবাব খুশি হইযা তাহাদেব পান দিযা সংবর্ধিত কবিল । ভাক্কবও লুটপাটেব হুকুম 
দিল । তাহাতে 
কি কবিতে পাবে ভাস্কবে ৷ 
একদিন দুইদিন কবি সাতদিন হইল 
চতুদিকে ববগীতে বসদ বন্ধ কৈল । 
মুদী বানিঞ্া যত বাব হৈতে নাবে 
লুটে কাটে মাবে ছামুতে পাএ যাবে 
ববগী তবাসে কেহ বাহিব লা হএ 
চতুর্দিকে ববগীব তবে বসদ না মিলএ। 
কলাব আইঠা যত আনিল তুলিযা 
তাহা আনি সব লোকে খায সিজাইযা | 


অন্য পবে কা কথা নবাব সাহেব খাইল । 
এইবপে চৌদ্দ দিন কাটিল । তাহাব পব অনশন আব সহ্য কবিতে না পাবিযা ফৌজ 
লইয়া নবাব কুচ কবিযা চলিল । সম্মুখযুদ্ধে অপাবগ বর্গী নবাবেব পিছু পিছু চলিল দেশ 
লুটিতে লুটিতে । নবাবেব পশ্চাদবক্ষী সেনাপতি মোসাহেব খাঁ নিকুন (এখনকাব নিগন) 
সবাইয়ে বর্গীদেব আটকাইলে নবাব নিবাপদে কাটোয়া পষ্ঠছিল | সেখানে হাজি সাহেব 
পাঙ্গাব ওপাব হইতে বসদ পাঠাইলে নবাব ও তাঁহাব ফৌজ খাইযা বাঁচিল | এদিকে বগীবা 
দুইধাবে গ্রাম সব লুটিতে লুটিতে নবাবেব অনুসবণ কবিযাছে। 


বিবিধ আধ্যাধিকা ও গাথা 


৪৫৩ 


তবে সব ববঙগী গ্রাম লুটিতে লাগিল যত শ্রামেব লোক সব পলাইল । 
ব্রাহ্মণ পলাএ পৃথিব ভাব লইযা সোনাব বাইনা পলায কত নিক্তি-হডপি লইযা । 
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইযা যত তামা পিতল লইযা কাঁসাবি পলাএ কত । 


কামাব কমাব পলাএ লইযা চাক-নডি ভাউল' মাউছা পলাএ লইযা জাল-দডি | 
ভালমানুষেব স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে ববশগীব পলানে পেটাবি লইল মাথে । 
ক্ষেত্রি বাজপূত যত তলযাবেব ধনী তলযাব ফেলাইঞ্া তাবা পলাএ অমনি । 
গোসাঞ্জি মহান্ত যত চোপালারঁঁ চডিযা বেশচকাবুচকি লয যত বাঁছুকে কবিযা ১ * 
সেক সৈষদ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল ববগীব নাম সুইনা সব পলাইল । 


সিকদাব পাটআবি যত গ্রামে ছিল ববগীব নাম সুইনা সব পলাইল । 
দশবিশ লোক আইসা পথে দাঁডাইলা তা সভাবে সোধাএ ববগী কোথা এ দেখিলা । 
তাবা সব বলে মোবা চক্ষে দেখি নাই লোলুকব পলান দেখিযা আমবা পলাই । 


লুটপাট কবিযা বর্গীবা গ্রাম সব জ্বালাইয দিতে লাগিল | নবাব কাটোযা ছাডিযা চলিযা 
গেলে ভাস্কব সেখানে আসিযা থানা গাডিল এবং জমিদাবদেব বশ কবিযা খাজনা আদায 
কবিতে লাগিল । আশ্বিন মাস আসিলে ভাক্কব-পণ্ডিত দহিহাটে দুগেৎসবেব আযোজন 
কবিল। পূৃজাব পূর্বে একদিন ধর্গীবা ভাগীবহী পাব হইযা ফুটিসাঁকো নামক স্থানে গিযা 
উপস্থিত হইলে পব শবাব ঘাট হাজাব অশ্বাবোহী লইযা আক্রমণ কবিল । বর্গী সেখান হইতে 
পলাইল । পূর্ণিযা ও পাটনা হইতে ফৌজ আসিযা নবাবেব শক্তিবৃদ্ধি বিলে পব নবাব 
কাটোযায আসিল । সেদিন অষ্টমীব বাত্রি । প্রতিমা ফেলিয ভাস্কব পলাইতে বাধ্য হইল । 
চৈত্র মাসে ভাক্কব আবাব বাঙ্গালাফ আসিল এবং বেশি কবিযা লুটপাট অত্যাচাব 
লাগাইল । ভাক্কব কাটোযাতে আসিযা ছাউনি কবিল, নবাব বহিল মনকবাতে | সন্ধিব চেষ্টা 
হইতে লাগিল । মুস্তফা খাঁ ও জানকীবাম ভাক্কবেব নিবাপত্তাব জন্য জামীন হওযাতে ভাস্কব 
দোসবা বৈশাখ তাবিখে নিবস্ত্র তইযা নবাবেব শিবিবে তাসিল | নবাব ছুতা কঘিযা উঠিযা 
গেলে পব ভাস্কব ও তাহাব সঙ্গীদেব হত্যা কবা হইল ' বর্সীবা ছত্রভঙ্গ হইযা পলাইল । 
নবাবেব শিবিবে উৎসবেব সাডা পডিযা গেল । গঙ্গাবামেব লেখনীও ক্ষান্ত হইল । 
মনকবা মোবক।মে যদি ভাস্কব মইল 
মনসুবা দউড়াইযা ক'ব গঙ্গাবাম কইল । 


৫ ছড়ায় ও গাথায় ইতিহাস 


কযেকটি আধুনিক ছডায অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব ঘটনা প্রতিবিন্বিত হইযাছে | এগুলি 
সমসামধিক বচনাবই আধুনিক সৎস্কবণ | একটি ছোট গাণাধ বর্ধমানেব বাজা কীর্তিচন্দ্রে 
কীর্তি ও মৃত্যুঘটনা উল্লিখিত আছে 1০5 


বাজা বাজবলহ 

যাগেশ্ববে দিযা দীঘি নাম বহিল । 
বন কেটে বসালেন বাজা কাঞ্চননগব হেদে হে ধার্মিক বাজা দযাব সাগব | 
বর্ধমানে বাড়ী তোমাব দীঘনগবে হাট সাধ কবে বাঁধালেন বাজা মা গঙ্গাব ঘাট । 
ধর্মশীল মহাবাজা পাপে না দেন মন কত শত কবান বাজা ব্রাহ্মণ ভোজন । 


আজান-বান্ত ছিল তোমাব জানে জগতেতে অর্জুন বাজার সমান তৃমি ছিলে ক্ষমতাতে । 


৪৫৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


জমিদারেবা ছিল দেশে বডই অত্যাচাবী তোমাব নামে কাঁপত তাবা সদাই থবথবি ! 
বর্গী ভয় হতে বাজা আমাদেব বাখলে যতনেতে তোমাব সমান দযাল বাজা না দেখি ধবাতে | 
ক্ষেত্রিকুলে জনম তোমাব তরয়ালেব ধনী চন্দ্রকোনা জয কবিতে সাজিলেন আপনি । 
দক্ষিণ ছেডে এলেন বাজা সাত-গাডি টাকা মাল মুলকে লটে নিলে যমে দিলে দাগা | 


আধাঢেতে বথযাত্রা অদ্ান মাসে বাস অশ্রান মাসে মবলেন বাজা স্বর্গে কবলেন বাস । 
হাঁডা হাঁভা ঘৃত জ্বলে জ্বলে চন্দন কাঠ দাঁইহাটে বহিল বাজাব শানবাঁধা ঘাট | 

পাখ কান্দে পাখুডী কান্দে কান্দে বাজ-তোতা মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা । 
শহবেব লোক কান্দে কবে হায হায হেঁটমুণ্ড কবে কান্দে হবেকু্ বায । 


হাতিশালে হাতি কান্দে ঘোডায না খায পানি বিনিষে বিনিষে কান্দে কীর্তিচান্দেব বানী | 
ছোটবানীব কাপডখানি বডবানীকে সাজে বানীব কপালে সিন্দুবেব ফোটা গঙ্গাজলেব মাঝে 


হাতিশালে হাতি কান্দে পাইশালে ঘোডা মানিকচান্দ বাবু কান্দে ভিজে জামাজোডা । 
বাজা বাজবলহ 
যাগেশ্ববে দিযে দীঘি নাম বহিল ॥ 


আলীবদী ও সবফবাজ খাঁব যুদ্ধ এবং পলাশীব যুদ্ধ বিষযেও ছোট ছোট ছড়া পাওযা 
গিযাছে 55 


উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা সমসামযিক জীবনী ও ইতিহাস-সম্পার্কত বচনাব কথা এই 
প্রসঙ্গে বলিতেছি । জীবনা নিবন্ধে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হহল অনুপচন্দ্র দত্তেব 
'প্রতাপচন্দ্র-লীলাবসসঙ্গীত ৬৫. দেওযান মানুল্লা মগ্ডলেব কান্তনামা' (নামান্তব বাজাধর্ম')০ 
কোচবিহাবেব মহাবানী বন্দেশ্ববা বিবচিত “বেহাবোদন্ত «৭, কোচবিহাবেব একাধিক 
বাজকর্মচাবীব লেখা বাজমালা"”৮ এবং হবিমোহন চট্টোপাধ্যায় বচি৩ “জীবনচবিত্র' ॥* 
প্রতাপচন্দ্র-লীলাবসসঙ্গীতে বর্ধমানেব “জাল” প্রতাপচাঁদে কথা* আছে ।”- অনুপচন্দর 
ছিলেন প্রতাপচাঁদেব শিষা | তাঁহাব জাতি আগুবি, নিবাস শ্রীথণ্ড । ক্ষুদ্র কাবাটিতে 
প্রতাপচাঁদকে অবতাবকল্প মহাপুকষ প্রতিপন্ন কবিনাব চেষ্টা আছে | বচনাসমাপ্তিকাল হইল 
১৩ মগ্রহাযণ ১২৫০ সাল ১৭৬৫ শকাব্দ (১৮৪৩ অব) | ৩খন প্রতাপচাঁদ জীবিত । এ 
বিষষে আবো একটি গাথা মিলিযাছে | সেটি কাতিকচন্দ্র সিদ্ধান্তেব বচনা । 
কার্তিকচন্দ্র সীদ্দান্ভিব বাণী শুন ঈশ্বব চক্রপাণি 
ছহোটবাজা পাপক্ষম কবিল আপন 
দ্বাপবে পাগুবগণ কবিআছিল যেমন 
সেইমত প্রতাচন্দ্র কবিল এখন 

গাথাটিতে পাবিবাবিক চক্রান্তজাল হইতে প্রতাপচন্দ্রেব 'পলাঘনেব বিচিএ কাহিনী বর্ণিত 
আছে। 

বাজমালায ত্রিপুবা-বাজবংশেব ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইযাছে । ইহা চোস্তাই দুর্লভচন্দ্র, পণ্ডিত 
শুক্রেশ্বব ও পণ্ডিত বাণেশ্বব সঙ্কলিত সংস্কৃত 'বাজবত্বাকব' ও “বাজমালা' অবলম্বনে লেখা । 
বাঙ্গালা বাজমালা উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব পূর্বে বচিত হয নাই । ত্রিপুবাব মহাবাজা 
বীবচন্দ্র-মাণিক্য ববীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জানাইযাছিলেন, “বাঙ্গালা বাজমালাব লেখককে 
আমি বালকবযসে দেখিযাছি ।” অনেকেব সুদৃঢ সংস্কাব আছে যে বাঙ্গালা বাজমালা যোডশ 


বিবিধ আখ্যাধিকা ও গাথা ৪৫৫ 


শতকেব বচনা | কিন্তু যে “প্রাচীন” পুথি বাঙ্গালা বাজমালাব মূল তাহাব লিপিসমাপ্তি কাল 
১২৫৬ ব্রিপুবাব্দ । আসলে বাঙ্গালা বাজমালাব বচয়িতা বা অনুবাদক ছিলেন মহাবাজা 
কৃষ্তকিশোব-মাণিকোব (বাজ্যকাল ১২৩৯-৫৯ ব্রিপুবাব্দ) কর্মচাবী উজীব দুগমিণি ঠাকুব । 
ইহাকেই বাল্যকালে দেখিযাছিলেন বলিযা বীবচন্দ্র উল্লেখ কবিযাছিলেন। 

বেহাবোদস্তেব লেখিকা, মহাবাজা শিবেন্দ্রনাবাযণেব পত্রী মহাবানী বৃন্দেশ্ববী (মৃত্যু 
১২৮৩ সালে) ছোট বইটিতে নিজেব জীবনকথা ও কোচবিহাব বাজদববাবেব সমসামঘিক 
বৃত্তান্ত কিছু কিছু দিযাছেন । 

বিবিধ এঁতিহাসিক ঘটনা পল্লীকবিদেব হাতে ছোটখাট গাথাকবিতায ও ছড়ায বপ 
পাইযাছিল | উত্তববঙ্গেব কৃষ্ণহবি দাসেব সত্যনাবাযণ-পাঁচালীব ও চোবচক্রবর্তী কাব্যে 
উল্লেখ পূর্বে কবিযাছি। হাব লেখা একটি এঁতিহাসিক ছডা (€ নয-আনাব কবি”) পাওয়া 
গিযাছে 1৯২ ঘটনা ১১৯০ সালেব । বঙ্গপুবেব বর্ধনকুগ্ঠীব নয-আনিব জমিদাব সীতাবাম 
'বাযকে তীঁহাব দেওযান নিযুক্ত কবিবাব অনুমতিব জন্য কলিকাতা কোম্পানীব দববাবে 
লিখিযা পাঠাইযাছিল । এদিকে বঙ্গপুবেব কালেকটব গুডল্যাড বাজাকে ধবিষ" বসিল 
বামবল্লপভ বাষকে বহাল কবিতে । সে অনুবোধ বাজা ঠেলিতে পানে নাই বামবল্লভ 
দেওযান হইল, কিন্তু প্রজাবা খুশি হইল না । দেওযান চন্রান্ত কবিযা বাজাব মহল নিলামে 
তুলিযা নিজে কিনিযা লইতে উদ্যত হইলে বাজা প্রজাদেব শবণাগত হইল । তখন প্রজাবা 
সম্মিলিত হইযা বাধা দিযা বামবল্লভকে পদচ্যুত কবিতে গুডল্যাডকে বাধ্য কবিল। 


যোডহস্তে সবা কাছে কবি নিবেদন নয আনাব কবি কহি শুন সবজন । 

চন্দ্র পৃষ্টে চন্দ্র লিখে গ্রহ পৃষ্ঠে শুনা সেই সনে প্রতুল। শুন তাব জন্য । 

একটি দুইটি কবিযা বাত ধবল সাবি কাচাবি বেডিযা বাত হল বাজাব চাবি 
হেনকালে সাহেবেব দৃষ্টি পড়ল পাছে (দখে কেবল বাযত যত অনা কেহ নাহি কাছে । 
পূর্বদিনেব ধমক চমক সব আছে মনে চাবিদিকে চাহে সাহেব চঞ্চলনযনে 

সাহেব বলে শুন শুন বামবললভ বায বাযতে না ছাডে পিছু কি কবি উপায | 
দেওযান বলে বাযত সব কবতে পাবে কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছডে মাবে | 
বাযতে লইযা সবাব ঠাকুবালী যত দেখ সোনাব বালা বাযতেব কডি । 
সাহেব বলে আজ হতে দেওযান খাবিক্ত হইল গুনিযা সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল । 
মহাশব্দ কবি ঝাকি দিযা কয জীঘা থাক সাহেব তোমাব বিবিব হউক জয । 
নয-আনাব কবি কহে পাঁচালী মধুব কৃষ্ণহবি দাসে ভনে বাস মহীপুব । 

কৃষ্ণহবি দাসে ভনে তাহেব মামুদে লেখে সবে মিলি জয জয দিযা আল্লা বল মুখে ॥ 
সাম্প্রতিক কালেব গণশক্তি-জাগবণেব ইতিহাসেব পক্ষে কবিতাটিব একটু বিশেষ তাৎপর্য ও 
মূল্য আছে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে যে জনসাধাবণেব মনে সংহতি-শক্তি বিবযে 
অবোধপূর্ব অনুভবেব সঞ্চাব হইতেছিল তাহাব প্রমাণ আবও দুই একটি কবিতা-ছডায 
মিলিযাছে । যেমন, বমানাথ বাষেব কবিতাটি ।25 
দশে যেই কর্ম কবে সেই কর্ম হয । 
দশেব আদেশ বুদ্ধি একা কোন ছাব 
দশে পতিত করে দশে কবে পাব । 


৪৫৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


দশের মহিমা ভাই কে কহিতে জানে 
সেই বড় ভাগ্যমান দশে যারে মানে ।"" 
দশ যেই পথে চলে সেই পথ সোজা 
দশের লাঠি হইলে হয় একজনার বোঝা 1." 
উত্তরবঙ্গের আর এক লেখক, পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রাম-নিবাসী. রামপ্রসাদ মৈত্রেব 
লেখা দুইটি এতিহাসিক ছড়ায়৪৪ ইংরেজ-শাসনের প্রথম দিকে বিচারব্যবস্থাব সরল ব্যঙ্গচিত্র 
রহিয়াছে । দুইটি ছড়ারই প্রারস্তে লেখক ইংরেজ সওদাগর-শাসকদের ঈশ্বরের অবতাররূপে 
কল্পনা করিয়াছিলেন (যেমন ধর্মঠাকুরের ছড়ায়) । 
অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে 
হাতে বেত শিরে দিলা টুপি ৷ 
বাঙ্গলার অভিলাষে আইলা সদাগববেশে 
কৈলকাতা পুরানাকুঠী*« আদি 
গতামল সুভেদাবী শুন সন বাহাত্তবি 
'আংরেজ আমল তদবধি । 


শন সভে এক মজা বাঙ্গালাব হা'তক প্রজা 
ছিল সুবেদারীতে প্রধান 
ইতিমধো কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা 
সাহেববপে দেবতা অধিষ্ঠান | 
শিবে টুপি মুজা পা হাতে বেত কুতি গায 
একবর্ণ দেখ সভাকাব 
বুঝিলাম অনুভবে মবিতাব দেবতা সভে 
ভূতলে কবিলা অধকাব । 
উত্তববঙ্গের দুইজন এঁতিহাসিক-ছড়া লেখক হইতেছেন বতিরাম দাস”১ ও “দ্বিজ" 
জগন্নাথ |৪৭ প্রথম কবিতার বিষয় দেবীসিংহেব অত্যাচাব | কবি স্বযং দেবীসিংহেব হাতে 
শাস্তিভোগ করিযাছিলেন | বতিরামের লেখা “জাগের গান” পাওয়া গিযাছে ।*৮ মজনু 
ফকিরের অত্যাচার সম্বন্ধীয় একটি ছডার পুথিব লিপিকাল (বা বচনাব তাবিখ) ১২২০ 
সাল 12* 


উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বিবিধ ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বগুড়া জেলার অন্তর্গত নারুলি-বেলপাডা 
গ্রাম-নিবাসী “দ্বিজ” গৌবীকান্তের মহাস্থান-ন্নানের বা পৌষ-নারায়ণী স্নানের ছড়া, 
অজ্ঞাতনামা লেখকের ব্রন্মপুত্র-মাহাত্ম্য ছডাৎ১, এবং ব্যাঘ্দেবতা সোনাবায়েব ছড়া 1৫২ 
পূর্ববঙ্গে মিলিতেছে- ভূমিকম্পের ছড়া“, বাত্যাবর্ত-বিবরণ নেরোত্তম কেরানি রচিত ; 
১১৫৭ মী সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা), রাধামোহন সেরেস্তাদারের কীর্তি 
(চাটিগাঁ-দেবগ্রাম নিবাসী রামতনু আচার্ষের রচনা “চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু” অথাৎ ১৭৪১ 
শকাব্দে), বখ্শ্‌ আলী ফৌজদারের কীর্তিগাথা প্বেক্তি রামতনু আচার্য রচিত, “নিধি বসু 
ধাতা ইন্দু” অর্থাৎ ১১৮৮ মঘী সালে)**, রাজকুমার বাবুর পরিণাম গেঙ্গারাম দাস 


বিবিধ আখ্যাধিকা ও গাথা ৪৫৭ 


বচিত)৭, যুদ্ধকথা (দীনদযাল দাস বচিত)*৮, নিত্যানন্দ-বৈদ্যেব কবিতা (*দ্বিজ” বামচন্দ্র 
৯০৮ চৌধুবীব লডাই১০, বাজবল্লভ-সেনেব জীবনচবিত (গুকদাস গুপ্ত বচিত)১১ 
| 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম গাথাব পবিচয পূর্বে দিযাছি । ছোটখাট অপব বচনাব মধ্যে 
বিশেষ লোকপ্রিয ছিল দামোদবেব বানেব ছড়া । ভাঙ্গামোডানিবাসী অনিকদ্ধ গুপ্ত ১০৭২ 
মল্লান্দেব অর্থাৎ ১১৭৩ সালেব বন্যাব উপব ছড়া লিখিযাছিলেন-_নিজে দেখিযা নয, 
লোকেব মুখে শুনিযা 1৬২ ১২৩০ সালেব বান লইযা ছডা অনেকেই লিখিযাছিলেন । অজয 
প্রভৃতি অন্য নদীব বানেবও ছড়া মিলিযাছে। 
বানেব-ছডা-লেখক নফব দাস এবং দুর্ভিক্ষেব ছড়া “আকালচবিব্র'-লেখক “দ্বিজ” 
নফব১৩ এক ব্যক্তি হইতে পাবেন । চগ্তীচবণেব ছডাব নাম 'নদীব পাঁচালী' 1৬৪ “দ্বিজ” 
ছ্বুবকানাথেব বচনায ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব বঙ আছে। ভনিতায লেখকেব কিঞ্চিৎ 
পবিচযও আছে । কবিতাটি “হাপু' »*-গান | শেষাংশ উদ্ধাত কবিতেছি__ 
মান্টেতে ছিল ধান 
মাটেতে ছিল ধান পেষে বান আথালি পাথালি 
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি । 
বাজকব কিসে দিব 
বাজকব কিসে দিব কি খাইব অস্তবে ভাবিযা 
স্থানাস্তবে কেন্ত গেল দুঃখিত হইযা । 
কহে দ্বিজ দ্বাবকানাথে 
কহে দ্বিজ দ্বাবকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিযা 
(জ্যষ্ঠ ভাই কমলা তাব আজ্ঞা পাধ্যা । 
দুষখ বাবে খাবে 
পুশখ বাবে বাবে (কব কাবে/। আব কত সয 
জমিব লোভে মবিবে সভে কুলবাদ্ধা কি নয ! 
অপব বানেব ছড়ায লেখক হইতেছেন “দ্বিজ” লালমোহন১৮" নবসিংহ দাস "”, “দ্বিজ” বাম 
(মীজপ্ব-নিবাসী)১৯ ইত্যাদি । কযেকটি ছডাব লখকেব নাম জানা যায নাই |” 
বীবভূমেব সাঁওতাল-হাঙ্গামাব ছড়া পাওযা গিষাছে বাইকৃষ্ণ দাসেব লেখা ।"১ বতন 
কবিবাজেব মদনমোহন-বন্দনায কিছু কিছু এঁতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ আছে ।; 
হেষ্টিংসেব আমলে কোম্পানি চগ্ডালগড হইতে শালিখা পযন্ত যে দীডা বাস্তা নিমাণ 
কবাইযাছিল সে বিষযে একটি “হাপু”-গানেব ছডা পাওয' গিয়াছে । কবিতাটি অল্পব্বল্প 
বপাস্তবও মিলিযাছে । বচযিতাব নাম একটি পাতডায"ত পাই মদনমোহন নিবাস 
মেদিনীপুব । আব একটিতে পাই “দ্বিজ” বাধামোহন, নিবাস আবদুলপুব | ছডাটিতে 
বিষু্পুবেব বাজা চৈতন্যসিংহেব সঙ্গে যুদ্ধে হেষ্টিংসেব পবাজযেব উল্লেখ এবং চণ্ডালগড 
হইতে শালিখা পর্যস্ত বাস্তা তিযাবিব বিববণ আছে । বাস্তাব কাজে বেগাব ধবিযা খাটানো 
হইযাছিল । তাহাদেব দুর্দশাব বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত কবিতেছি। এটিও “হাপু' গান । 
ফেলাএ লাঁগল মাঠে 
ফেলাএ লাগল মাঠে পালায ছুটে যত চাষিগণ 


৪৫৮ 


বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


বেগাব ধবিতে আইল কত শত জন। 
যেন চৈত মাসে 
যেন চৈত মাসে ভক্ত্যা ধবা ব্যাপহাবা যেদিকে যাকে পাষ 
হাতে বেধে গ্োপ্তা মেবে বাস্তাতে খাটায । 
হাতে কবে বেতেব বাড়ি 
হাতে কবে বেতেব বাডি তাডাতাডি মাবে (সবাব) পিঠে 
বেতেব ভযে যত কোডা চতুদিকে ছুটে । 
খাবা দাবা বন্দ কবে 
খাবা দাবা বন্দ কবে বাকে ধবে সন্দে কালে ছুটি 
কোদাল পিঠে ঝুঁডি হাতে যায গুটি গুটি 
সন্দেয বসদ নিতে 
সন্দেয বসদ নিতে চাবিভিতে কবে মহা (গাল 
খুদাব জ্বালা বিকলি কবে বলে হবিবোল । 
শুনে বস্কি'ৎ এল ধেষে 
শুনে বস্কি এল ধেএ বসদ লএ মাপই * সঙ্গে কবি 
বসদ দেখে যত কোডা বৈসে সাবি সাবি 
কযাল বসদ মাপে 
বসদ পেএ চলে ধেএ কডকডি চিবায 
হুটপাট কবে ঘাটে জল গিযা খায 
বলে হায প্রাণ বাঁচিল 
বলে হায প্রাণ বাঁচিল ধূলায শুল নুট্রপুটু হএ 
ঘুম ভাঙ্গিল পিপিডে খাব চলে বেশে ধেএ। 
মবিব গঙ্গাজলে 
মবিব গঙ্গাজলে সভে বলে মহা মহা বাকণী 
সর্বলোকে গঙ্গাস্থানে দিবস-বজনী ॥ 


৬স্থানীয দেব-দেবী বন্দনা ও অন্যান্য ছডা 


স্থানীয় দেবদেবীব বন্দনা ও মাহাত্মযখ্যাপক কবিতা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুব লেখা হইযাছিল | এই 
ধবনেব যে সব ছোট ছোট কবিতা পাওযা গিযাছে তাহাব সবগুলি স্বাধীন বচনা নয । 
সেগুলি বৃহত্তব কার্যেব বন্দনা পালাব অংশ মাত্র । উত্তববাঢেৰ পুবাতন দেবীপীঠ 
ক্রীবগ্রামেব যোগাদ্যা-দেবীব বন্দনা পাওযা গিযাছ্ছে কৃত্তিবাসেব, “দ্বিজ” দযাবামেব, 
পরমানন্দ দাসেব"" ও “দ্বিজ” বাঞ্চাবামেব৮ ভনিতায | তাবকেম্ববেব বন্দনাব পুবানো' 
লেখক হইতেছেন সহদেব চক্রবর্তী», অপব লেখক হইতেছেন বামকৃঞ্ণ 1৮০ “বাজবল্পভীব 
কথা'ব পুথি খণ্ডিত”৯, কবিব নাম পাওযা যায নাই । দগ্ুভুক্তিব অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাউগ্রামেব 
দণ্ডেশ্ববীব বন্দনা লিখিযাছিলেন ভক্তদাস পাল ।৮২ মদনমোহনেব বন্দনা পাই জগদানন্দ 
দাসেব””, লোচন (ো ত্রিলোচন) দাসেব”, পবমানন্দ দাসেব”* ও জযকৃষ্ণ দাসেব”* 


ভনিতায় । লোচনেব ভনিতা 


এ লোচন দাস কহে ভাবিযা চবণে 
মল্পবংশে বাম প্রভু হলে কি কারণে । 


বিবিধ মাখ্যাযিকা ও গাথা ৪৫৯ 


বীবভূমে বোলপুবেব কাছে গোযালপাডা গ্রামেব দেবতা বক্রনাথেব বন্দনা লিখিযাছিলেন 
“সম্যাসী” কৃষ্ণগিবি ।৮* 

“জগন্নাথেব বন্দনা' পাওযা গিয়াছে অনেকগুলিই __“দ্বিজ” দযাবামেব (বা দযাবাম 
দাসেব)৮, “পণ্ডিত” (অথবা শুধু) কৃত্তিবাসেব”, “ছ্বিজ” বামেব** বথুনাথেব*১ ও “দ্বিজ” 
হবগোবিন্দেব*২ ভনিতায । অন্যান্য বন্দনা-গাথাব মধ্যে নাম কবা যাইতে পাবে-_বদন 
মিশ্রেব** গণেশ-বন্দনা, ভবানী মিত্রেব** এবং কানাই দাসেব* ব্রা্ণ-বন্দনা | 

বিবিধ ব্রত ও উৎসব উপলক্ষ্যে নাবী অথবা পুকষ কর্তৃক গীত পৌবাণিক ও লৌকিক 
গান ও ছডা-_-যেমন জাগবে গান, জাবি গান, কাতিকেব গান*১__উত্তব ও উত্তবপূর্ব বঙ্গে 
প্রচলিত | চাটিগাঁ অঞ্চলে “৩ট্টভাষায” অর্থাৎ ভাটদেব (ব্জবুলি ও মিশ্র হিন্দী) ভাষায 
লেখা কিছু কিছু ছোট-বড পৌবাণিক কবিতা মিলিযাছে । সেগুলি ভাটেবই বচনা ৷ যেমন 
ঝালীচবণ -ট্টেব বাম-পাঁচালী"' ও৩নুবাম ভট্টেব বন্ত্রহবণ গীত”” কষ্ণদাস শট্রেব 
শিববন্দনা৯৯ ও হবগৌবীব কোন্দল১ “ ঈশ্ববচন্দ্রেব হংসবিলাস-পাঁচালী,+-১ ইত্যাদি ॥ 


৭ আর্া-তব্জা 


যোডশ শতাব্দীব পূর্ব হইতে জ্ঞানগড হ্যালি সংক্ষিপ্ত ছডাকে বলা হইত "মারা ও 
“তবজা' | “আর্যা বুঝাইত জ্ঞানগভ হ্যালি বচনা, আব তবজা (আববী শব) বুঝাইত 
সহজবোধ্য প্রবচন । বেন্দাবনদাস চেতনাভাগবতে লাঁখযাছেন “আধা তবজা পড়ে লোক 
বৈষধুব দেখিযা 1) পববর্তী কালে (অর্থাৎ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে) মাযাঁ নামটি 
গণিতেব ছডাকেই বুঝাইত | সবচেযে পুবাতন যে গণতেব ছড়া পওযা গিযাছে তাহাকে 
বলিত “শুওস্কবী আযা” অথবা "শুঙস্কবী দাঁড়া (দাঁড়া মানে বাঁধা গং অথাণ্ি ৩তবজা')। 

বাঙ্গালা এবং আসামে অক্কেব ছডা বা আযা অধিকাংশই শুওস্কবেব ছাপমাবা । শওক্কব 
নামে কোন বিশেষ আরালখক ছিলেন কিনা বলা শক্ত । যদি থাকেন তবে তিনি পঞ্চদশ 
শতাব্দীব পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং অপপ্রংশে লিখিযাছিলেন । পববর্তী কালে একাধিক 
গণিতজ্ঞ ব্যক্তি__ প্রধানত কাযস্থসস্তান-_-“শুভক্কব” উপনাম অথবা উপাধি ধাবণ 
কবিযাছিলেন । মল্পভূমিতে এক শুভঙ্কব দাসেব (অথবা শুওক্কব সেনেব) এতিহ্য কল্পনা 
কবা হয । আসামেও শুভঙ্কব দাস অজ্ঞাত নয । সবচে পুবানো পুথি যাহাতে শুভন্কবেব 
ভনিতায আর্য পাওযা গিযাছে সেটিব লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ 1১০২ শুভঙ্কবেব 
নামে অনেক অবাঁচিন বচনাও চলিযা গিযাছে । যেমন, “ছত্রিশ কাবখানা' (বা 
“কাগজসাব')১০৩ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিব আবন্ত 

ভ্রীকষ্চচবণান্তোজং প্রণমা পবযা মুদা । 
খজুকাগজসাবোহযং চিত্রগুপ্তমুখোদিতম ॥ 

পবলোকেব একাউন্ট্যান্ট-জেনাবেল ও অডিটব-জেনাবেল ছিলেন চিত্রগুপ্ত । সেকালেব 
গণনাধিকৃতেবা কাযস্থ বলিযা উল্লিখিত হইতেন । অতএব চিত্রগুপ্ত ছিলেন যমেব দপ্তবে 
“মহাকাযস্থ' | মুসলমান-অধিকাবেব সমযে কাযস্থ শব্দ জাতিব নামে পবিণত হইযাছে এবং 
হিসাবেব কাজে তখনও তাহাদেব একাধিপত্য । সেইজন্য গণিতেব আর্যাবচযিতাবা 
সকলেই ছড়ায় প্রায়ই পড়্যা কাবস্থসম্তভানকে সম্বোধন কবিযাছেন। 


৪৬০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


শুভঙ্করের পরেই রচনার গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব হিসাবে যথাক্রমে “দ্বিজ” রামনারায়ণ, 
“দ্বিজ” শ্রীরামদুলাল, শোভারাম, নন্দরাম ও হরেকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের রচনা 
পাওয়া গিয়াছে ১০৮৯ মল্লান্দের (১৭৮৩ অব্দেব) পুথিতে 1১০১ 
“সেহাখত-সন্ধান বা শুধু “স্যাখত'-__অরা মুসলমানি আমলের দলিললেখা- 
পদ্ধতি-_ পাওয়া গিয়াছে বিজয়রামের১* এবং জগদীশ দাসের ১০৬ ভনিতায় । 
লক্ষ্মণ শমরি 'চিঠার আা১০* এবং দীনদয়াল দাসের “চিঠার বচন' ১০৮ এই ধবনের 
কবিতা | বিজয়রামের নিবাস ছিল “নৃসিংহ” পবগনাব অস্তর্গত ঘুষ্টা গ্রামে । 
আর্যরি সংখ্যা হিসাবে শুভস্করেব পরেই ভৃগুরাম দাসের নাম করিতে হয় |১০৯ অন্যান্য 
লেখক হইতেছেন “ধূলদস্তি” “শ্রীকবিভূষণ” কমলাকান্ত১১৭ ধনঞ্জয় দাস, ভবানীচরণ+*১, 
দয়ারাম, “ছ্বিজ” বৈদ্যনাথ৯১২, “কবি কালিদাস.” মদন রায়১৯৩ বিশ্বেম্বর দাস, শিবচবণ দাস, 
পেলারাম দাস, গুণনিধি বামানন্দ, মহাদেব, রঘুনাথ দত্ত, ফকিররাম দাস, হেমন্ত দাস, 
গোবিন্দরাম, চিন্তামণি*১৯ শ্রীকৃষ্ণচরণ ১১ অনুপচন্দ্র ভট্ট, রত্তেশ্বর ভট্ট ও তৎপুত্র শঙ্কর, 
তিতু ভট্ট (রতনপুবে বাড়ী”), নরসিংহ, ক্ষমানন্দ ১৬ দীনদয়াল দাস, গন্ধর্ব রায, “হীন” 
হাবিরাত ।১১৭ ইহাদের মধ্যে ভূগুবাম দাসই সবচেয়ে পুরানো বলিযা বোধ হয । 
পদাবলীর প্রভাব ছড়াতেও যে কতটা ব্যাপক হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নিম্গে উদ্ধৃত 
গণিতসমস্যা পদটিতে । (পদাবলীপ্রিয়েরা এটিকে লইযা বৈষ্ণব-পদাবলীব একটি স্বতন্ত্র 
ধারার-_-গণিত-পদের- অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পাবেন ।) 
সত্য কবি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ 
দিব্য কবি গেলা দুটি শিবে দিযা হাথ । 
বিবহে ব্যাকুল চিত না শুনে বাবণ 
নিঠুর হইয়া নাঞ্চি আল্য প্রাণধন । 
তিলে শতবাব মরি লেখা দিব কত 
দণ্ডকে সহত্রবার হই মুচ্ছগিত । 
রাগ বস বাণ বসু একত্র করিযা 
গবাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইযা । 
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি 
যে কহিলে তাই দিবানিশি বুঝ্য দেখি ॥ 
আর একটি গণিত-কবিতা সেকালেব গাণত-শাস্ত্রের 
অধ্যয়ন-অধ্যাপন-অধ্যাপকের উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র রহিয়াছে । 
অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিবস্তর 
আষ্টশব্দী১১* আদি কবি পড়িল অমর | 


বিবিধ আখ্যািকা ও গাথা ৪৬১ 


শ্রীবামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয 
অঙ্ক হল্যে অস্থিব সুস্থিব কব্যা লয ॥ 


রামদুলালের পুরা নাম রামদুলাল বায় | নিবাস বর্ধমান জেলায় দামোদবের দক্ষিণতীবে বাঁশা 
গ্রামে । 
আসাম-অঞ্চলে গণিতের ছড়া “কায়খলি আঘাঁ” নামে প্রসিদ্ধ । শুভঙ্কর, 
“শুভক্কর”-গৌরদাস, কার্চিনাথ, বঘুপতি, উমাপতি সিংহ, শ্রীনারায়ণ দাস, যদুনন্দন চান্দ, 
দুগার্দাস, গোকুল চান্দ, বকুল “কাযস্থ", হৃদ্য “কাযস্থ” ইত্যাদি ভনিতায গণিতেব ছডা 
পাওয়া গিয়াছে এই অঞ্চলে ।১১৯ বকুল কাযস্থ ও হদম কায়স্থ লিখিয়াছিলেন 
“কিতাবমঞ্জবী' ।-২৮ ইহা বিজয়বামেব সেহাখত-সন্ধানেব অনুবপ । 
দক্ষিণরাঢের ও আসামেব পুবানো ছডাগুলিব মধ্যে বেশ মিল আছে । বোধ করি 
॥অপভ্রংশ ছড়া উভয়েবই মূল । উদাহবণ দিতেছি । প্রথমটি বাঙ্গালায় পাওযা, দ্বিতীয়টি 
"আসামে । 
যুগ বাণ বস বস কব শশী খণ্ডা 
ভুজ যুগ বাণ পোন দিযা বস গণ্ডা। 
দুই বট ক্রাস্তি ভাগ অবশিষ্ট*২১ 
কহস্তি শুভঙ্কব আউটিব শ্রেষ্ঠ ॥৯২২ 


যুগ বাণ বস বস কব শশী খণ্ডা 
কর যুগ বাণ পোন বস গণ্ডা । 
দুই কোডা দুই কণ্ঠে জান 
ব্র্ধ-অষ্টেব এই প্রমাণ ॥ 


শিশুশিক্ষা-বিষষক কয়েকটি ছোট নিবন্ধ পাইযাছি | তাহাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য “দ্বিজ” 
দুগবামের “শিশুজ্ঞান-চাধিত্র' 0১২৩ 


১।গ ৩৭৩৫ | লেখকেব নিজেব পুথি অথবা সমসামাধক অনুলিপি হওয়া সম্ভব । লিপিছাঁদ পুবানো 

২ মিথাঁৎ সংস্কৃতে । 

ও এখানে গ্লেষ আছে.অংশ এবং মিছবি | 

৪ অর্থাৎ কবিতা । 

৫ এখানে “ভেদ” মানে বহসা, গভীব জ্ঞান । 

৬ র-সা-প-প ৩ পৃ ১২০, বসা-প-প ৬ পৃ ২৮, ৬৩ । মৌলবী মুহম্মদ মনসুবউদ্দীনেব প্রবন্ধ (বিচিত্রা, কার্তিক 
১৩৩৭) স্রষ্ব্য । চারখানি গ্রস্থুই ছাপা হইয়াছিল | সম্প্রতি বাজসাহী বিশ্ববিদ্যালযেব বাঙ্গালা বিভাগেব অধ্যাপক ময্হাকল 
ইসলাম হেয়াৎ মামুদের গ্রস্থাবলী তালো কবিযা সম্পাদন ও প্রকাশ কবিয়াছেন । 

৭ “শকান্দা পরগনাতি তাতে বিরচিল পুথি সন এগাব শ ত্রশ সাল ।" 

৮ “কহিলে সালের কথা যাতে বিরচিনু পোথা সন এগাব শ উনচল্লিশে ।' 
পাঠাস্তরে পাই__“এগার শ বিয়াল্লিশে ।” 


৪৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৯ “বৃদ্ধযোগে ভাবি অতি বিরচিনু এহি পুথি সন এগাব শ যাট সালে ।” 

১১ “সন এগাব শ আর চৌষাট বছবে বচিনু আম্বিযাবাণী এও সন অস্তবে 1” মৌলবী মনসুবউদ্দী'নব মতে বচনাকাল 
১১৬৫ সাল। 

১১ অর্থাৎ ভাব ভাও । বোঝা যাইতেছে হেয়াৎ মামুদ গানও ছিলেন । 

১২ আবও একখানি যেমন শিববাম ঘোষেব কালিকামঙ্গল (সা পপ ৪৫ পর ২১৫২৯ ৪৮ পু ১৪১)। 

১৩ ক ১৬৪১ ১৭১৩ ৪৫১৭ ৪৬৫৬ ইত্যাদি। 

১৪ ব্রিটিশ মিউজিত্বম পুথি ৫৬৬০ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায কতৃক প্রকাশিত (সা পপ ২৯ পৃ ১২১ ২৪)। 

১৫ যেমন দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বেতাল পঞ্চবিপ্শতি শুক সপ্ততি বেতাল পচীশি তুতিনামা ইত্যাদি । 

১৬ নাম 7০০81571817, 72171817517 2150 705115811 

১৭ অর্থাৎ সবস্বতী নদীর । 

১৮ ক ৪৬৫৮ । 

১৯ স ৫৬৯। 

২০ ক ৩১০৫1সাপপ ১” পু ২০৫২১ হবিবি প্রসে মুদ্রিত সৎস্কবণ পশুপনিব নি শাও আশে | 

২১ ক ৫৯২৫। 

২২ ক ৫২২৫ (লিপিকাল ১২৫৭)। 

২৩ অলকা আবাঢ ১৩৪৬ প্‌ ৩৬৪ ৩৬৬ । 

২৪ পুথি ২১ পাতাব [শ্রীযুক্ত অজযকূমাব চকবতীব পাবিবাবিক সণ্গ্রহ) | লিপিকাল ১৭৭১ শকান্ (১৮ ৯ ৫০) 
অজযবাবুব প্রেবিত বর্ণনা বাবহাব কবিয'ছি 

২৫ মহাবাজা হনবন্দ্রনাবাযণেব গন্ভাবল ও ঠীহ ও চতুর্থ খণ্ড উপকখা ( ৩৭ ৩৩৩) পর্ব 

২৬ যেমন ছেলে ভুলানো ছডাব মধ্য দিযা বর্গি হাঙ্গামাব স্মৃতি চলিযা মার্সিযাচ্ছে 

“ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুডুলো বর্গি এলো (দশে 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে । 

২৭ যেমন বিুঃপুবেব বাক্তা "গাপালসিণহেব সমযে দলমাদল কামান দাগিয' বেফুপুব হইত বর্গি শভানা এব 
'াপালসিংহের পুত্র চৈতনাসিশ্হ কর্তৃক মদনমোহণ দেবপ্রতিমা বাঁধা দিযা টাা তোলা এই দহ আঞ্চাপক ঘটনা 
মদনমোহ?নব গানে গাঁথা পড়িয়া প্রায় অদ্যাবধি ভিখাবী বৈষ্ণব গাযাকব ছ্বাবা শীন্* হইতেছে 

২৮ ব্যোমবেশ মুস্তফ' (সাপ প ১৩ প্‌ ২০৯ ৩৬)। পুথি ক ১৭৮৪ (পত্রস খ্যা ৮ লিপিকাল ১৭৫৭ ৫১)। 
পুষ্পিকা __“ইতি মহাবাষ্্রী পুবাণে প্রথম কাণ্ডে তাক্ষব পবাভব | শকান্দা ১৬৯২ সন ১২৫৮ সান তাবিখ *১ শীষ 
শনিবাব ।” পুথি নগেন্দ্রনাথ বসুব সপ্গ্রহ সুতব' দক্ষিণবাঢ অথবা শল্লভম হইতে পাওযা বলিযা অনুমান হয । উত্তববঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনেব ময়মনসিংহ অধিবেশনেব কার্যবিববণীতে প্রদর্শিত পুথিব মধ্ধ্য মহাবাস্ট্র পুবাণেব নাম আছে। সেটি 
নগেন্দ্রবাবুর পৃথি হইলে উত্তব পূর্ববঙ্গ হইতে সম্গুহী হইয়া থাকিতে পাবে । 

২৯ যেমন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায (ভাবতবষ শ্রাবণ ১৩৪৬ পু ২৪৭ ৫২ প্রষ্ঠবা |" 

৩০ অথাৎ রানীসাযেবেব পাঙে । 

৩১ দোলা পালকি । 

৩২ স্বাঁকে কবিযা । 

৩৩ ধীবেন্দ্রকুমাব মুখোপাধায সংগৃহীত ও প্রকাশি " । 

৩৪ সাপপ ১২৪১ ৪২। পুবানো এঁতিহাসিক কবিতাব প্রসঙ্গ শ্রীমান সুপ্রসম বান্দাপাধা(যব ইঁতহাসাশ্রিত 
বাংলা কবিত" (১৯৫৪) দ্রষ্টব্য । 

৩৫ বীরভূম পত্রিকার (১৩০৮ ১৩০৯) প্রকাশিত । 

৩৬ নলিনীকাস্ত ভট্টরশালী সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিতাপবিষৎ প্রকাশিত পুথি দিনাজপুব অঞ্চলেব । এশা ১২৫০ 
সাল । কাশিমবাজাবেব বাজা হবিনাথেব জীবনকাহিনী । 

৩৭ প্রথম সংস্করণ “কাকিশাস্থ শত্তৃচন্দ্র যন্ত্রে” (১৫ ভাদ্র ১২৬৩) দ্বিতীয় সৎস্কবণ কোচবিহা'ব (১৩৩০ সাল)। 

৩৮ কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত (আগরতলা ১৩৩৬ ব্রিপুবাব্দ)। 

৩৯ ১৮৬৭ অন্দে মুত্রিত। 

৪০ সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের জাল প্রতাপচাঁদ দ্রষ্টব্য ৷ 

৪১ প ১৫৫৩ (খণ্ডিত পুথি দুই পাতা'ব মাত্র) | ভরনিতা 

“দ্বিজ কার্ভিকচন্দ্র বলে শুনহ বচন কোথা গেল ছোট বাজা না জানি কাবণ ।” 

৪২ রসাপপ১৪প৪ ৫ ১৩। 


বিবিধ আখ্যাযিকা ও গাথা ৪৬৩ 


৪৩ বি ২৭৭৩ | ভনিতা 
“ভনে বমানাথ বায় ভাব্যা দশেব পায দশ জগতে খঙড দশে ণঙ নাই ॥' 

৪৪ একটি হবগোপাল দাসকুণ্ড কর্তক প্রকাশিত (ব সা পপ ১৩ পু ১৭০ ৮৩)। এই পুথিব লিপিকাল ১২২০ 
সাল । দ্বিতীযটি প্রসন্ননাবাযণ চৌধুবী কর্তৃক প্রকাশিত (এ্রীওহাসিক চিত্র প্রথম খণ্ড)। 

৪৫ অর্থাৎ কাশিমবাজাব । 

৪৬ ব-সা-প-প ৩ পর ১৭৬৮৬ । 

৪৭ এ ২ প্‌ ৬৯-৭৩। 

৪৮ এ ৩ পৃ ১৬৯ ৭৫। 

৪৯ এ ১৩ পৃ ১৬১। 

৫০ এ ২ প্‌ ৪৭-৪৮, পৃ ৯১-৯২। 

৫১ এ পৃ ৯৬৯৭ । বচনাকাল অথবা লিপিকাল সম্ভবত ১১৫৯ সা । 

৫২ ব-সা-প-প ৪ পৃ ৯০-৯১, ১৭ ৭৮ । বহুকাল পর্বে এসিযাটটিক সোসাইটিব জানালে (১ ৭৭) শ্রীধনসন একটি 
ছা$' ছাপাইযাছিলেন । 

৫৩ বা-প্রা-পুবি ১২ প৭। 

৫৪ এ ১-১ পু ৭৫-৭১ (লিপিকাল ১১৭৯ মঘা)। 

৫৫ এ পৃ ১০৯ (লিপিকাল ১১৮৪ মঘী)। 

৫৬ এঁপু ১০৮ ১০৯। 

৫৭ এপ ৪০৪৮১। 

৫৮ এ পু ১৩২। 

৫৯ এ প্‌ ১৩৭। 

৬০ এ প্‌ ১৯৮ ৯৯। 

৬১ এঁ প ২৫৬ । উমাচবণ বায কতক গদে) কপাস্তবিও হইষা নে চ্য মদ্রি5 (১৭৯২ শকান্দ অর্থাৎ ১৮৬০ ৬১)। 

৬২ সাপপ ৫ পূ ৭৩। 

৬৩ বীবস্ূমি ছ্বিতীম বর্ষ দ্বাদশ সংখা" ধ্রুব ৷ ক ৮৮৭০ (লিপ্িবালি ১১৭৪) 

৬৪ ক ১৩৮৬, ক ১৪০২ । 

৬৫ বিশ্বভাবতীব পুথি ১২৭ (লিপিকাল ১২৩৮) । 

৬৬ এই গান খগল বাজাইযা হ'পা্টযা হংপাইয' গাওয়া হইত 1 সেই কাব/ণ প্রথম ছত্রেব খিকঙি' 

৬৭ ক ৩৩৭৭ (লিপিকাল ১২৬২)। 

৬৮ ক ৩৭৪৭ । 

৬৯ সা-প-প ১ পর ৭০। পুথ্িব লিপকাল ১২৬ন সপ । 

৭০ যেমন স ৪২৯ , ক ৩৪৫৮ (লিপিকাল ১২৫৮) । 

৭১ বীবভৃমে দ্বিতীয বর্ষ চ€ুর্থ পঞ্চম সংখ্য*য প্রকাশিত 

৭২ স্ত্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিতেখ বিষুপুবেব ইতিহাসেল কযেকটি তন অধ্যায প্রবন্ধ দ্রষ্টবা (প্রবাসী অগ্রহাযণ 
১৩৪১) । 

৭5 নগেন্দ্রনাথ বসু কতৃক প্রকাশিত (এঁতহাসিক চিত্র দ্বিতীয় খণ্ড)। 

৭৪ স ৪৯৬ (লিপিকাল ১৭০ সাল) । 

৭৫ অর্থাৎ বখশী ৷ 

৭৬ অথণ্ি যে বসদ মাপিযা দেয় । 

৭৭ ক ৫২০৫ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল) । 

৭৮ বি ৪০৩ । 

৭৯ পূর্বে দ্রষ্টবা । 

৮০ ক (লিপিকাল ১২৫৫ সাল) । 

৮১ স ২৯৪। 

৮২ স ৪০৫ (লিপিকাল ১১৭২) । 

৮৩ ক ৩৪৯০ (লিপিকাল ১২৩১ লাল) । 

৮৪ ক ৪২৩৭ (লিপিকাল ১২৩৬ সাল) , ক ১৯৩৩ (লিপিকাল ১২৫৪ পাল) । 

৮৫ ক ৫২০৪ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল) । 


৪৬৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


৮৬ সা-প-প ৬ পভও। 

৮৭ বি ৫২৫। 

৮৮ বি ৭৬, ২০৩, ২১০ , ক ১৫০৫, ১৫০৬ । 

৮৯ ক ২৮৩১, ৩২০২। 

৯০ ক ২৪৩৮ (লিপিকাল ১২১৪ সাল) । 

৯১ ক ১৫০২। 

৯২ ক৪৬৫৯। 

৯৩ বি ৪৭৫। 

৯৪ ক ১৪৯৬ (লিপিকাল ১২৫৫ সাল)। 

৯৫ বি ৯২। 

৯৬ শ্রীমতী নীহার বড্য়া লিখিত প্রবন্ধ 'প্রান্তবাসীব খুলি' (দেশ ১৮ পৌষ ১৩৬০) রষ্টুব্য 
৯৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৫০ ৫১। 

৯৮ এ পৃ ১৫১। 

৯৯ এ প ২৫৯। 

১০০ এ পু ২৫৯-৬০। 

১০১ উনবিংশ শতাব্দীব বচনা । ১৭৮৭ শকান্দে (১৮৬৫ ৬৬) প্রকাশিত । বা প্রা পুবি ১২ প্র ৮৬ পষ্টব্য । 
১০২ ক ৩৪৯৪ | লিপিকাল ১০৫ মল্লাব্দ (১৭৪৮) | 

১০৩ ক ৫৩৭৯ । 

১০৪ বিশ্বভাবতী ১৭, ৩৯৩ । 

১০৫ স ৩৯২, স ৩৯৪ (লিপিকাল ১১৮১ সাল) ক ১৭০৪ (লিপিকাল ১৬১৯৬ শকান্দ), ক ২২৪৭ । 
১০৬ স ২৬৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল)। 

১০৭ ক ১৭২৪ (লিপিকাল ১২০৯ সাল) । 

১০৮ বা প্রাপবি১-১ পু ২৯। 

১০৯ গ ৩৭৪৯ 4 (লিপিকাল ১২২৬ সাল), গ ৩৭৮৯ (০, স ৩০৬ । 

১১০ স ৩০৬। 

১১১ স ৩০৪ (লিপিকাল ১২৩২)। 

১১২ স ৩০৫ (লিপিকাল ১২৩১)। 

১১5 স ৩৯৩ ৩৯৬। 

১১৪ প্রবাসী ভাদ্র ১১৫১ পর ৩৭০ ৭২ গ্রষ্টব্য । 

১১৫ প ৯৪০। 

১১৬ 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৮), 0০71119 বা 'অন্বপৃত্তক' ততায সংস্কবণ (১৮২১) দ্রষ্টব্য । 

১১৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পু ২৯, ২৫২-৫৩। 

১১৮ সেকালে সহজ সংস্কৃত-শিক্ষার্থীবা আটটি নাম ও সর্বনামেব বাপ মুখ করিত । ঠাগহ অষ্টশব্দী' | 
১১৯ সা-প-প ২৮ প ১১৫ ৮৭৯০ ,২৯% ১৮ পুন । 

১২০ প্রাপ্ত পুথিব লিপকাল ১৬২ শকাব্দ (১৭৩০-৩১) | 

১২১ পাঠীস্তব “বিশিষ্ট” । 

১২২ এ “সৃষ্ট” । 

১২৩ শ্রীযুক্ত অজযকুমাব কযাল সংগৃহীও প্র (পাঁট পাতা মাএ । লিপিকাল ১২৪০ সাল)। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
মুসলমান লেখক : বিবিধ রচনা 

১ “এছলামী-বাঙ্গালা”-ব সূত্রপাত 
সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হইবাব আগেই আবাকান বাজসভায বাঙ্গালা সংস্কৃতিব আদব চলিয়া 
গিযাছিল | তাহাব কাবণ তিনটি পোর্তুগীজ জলদস্যুব অত্যাচাব, আবাকান বাজ্যে 
বিশঙ্খলতা এবং তাহাব ফলে বাঙ্গালীব প্রভাব হাস । তবে চাটিগাঁষে শিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যে সাহিত্যচ্চা লুপ্ত হয নাই, এব" সিলেটে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মুসলমান সমাজে খানিকটা 
নিজন্ব পথে পবিচালিত হইযাছিল । উত্তব ও উত্তবমধ্য বঙ্গেও মুসলমান লেখকেব আবিভবি 
হইযাছিল | তাহা হেযাৎ মামুদেব প্রসঙ্গে দেখিযাছি | পশ্চিমবঙ্গে__বিশেষ কবিযা দক্ষিণ 
বাটে, ভুবশিট-মান্দাবন অঞ্চলে বাঙ্গালী মুসলমানেব একটি বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
কেন্দ্র গডিযা উঠিযাছিশ । ৩বে এ অঞ্চলেব অষ্টাদশ শতাবদীব আগেকাব কোন বচনা 
হস্তগত হয নাই | 

পশ্চিম হইতে অবধি ভাষায আখাধিকা সিলেটবাসী মুসলমানদেব দ্বাবাই আবাকানে 
নীত হইযাছিল বলিযা মনে কবি । পাঠান আমলে সিলেট সুলতানদেব অধিকাবে স্থাযী 
সীমান্ত-ঘাঁটি ছিল বলিযা বোধ হয ৷ সিলেটে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে সুলতানদেব অধিকার 
বি্ঁত হইলে পব তবেই সেখানে স্থানে স্থানে বাঙ্গালী মুসলমানদেব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চচবি 
উপযুক্ত আবহাওযা সৃষ্ট হইযাছিল | আবাকানেব ও চাটিগাঁষে বাঙ্গালী মুসলমানেব প্রভাব 
লুপ্ত হইবাব পবেও সিলেট ববাবব-_উনবিংশ শতাব্দীব (গাডা পর্যস্ত- ইসলামি সাহিতোব 
প্রধান কেন্দ্র বহিযা যায | পশ্চিমা মুসলমানদেব সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকাব ফলে 
সিলেটেব মুসলমানদেব মধ্যে একটি বিশেষ ধবনেব লিপিমালা প্রচলিত হয় । এই লিপিমালা 
“সিলেটী নাগবী” নামে পবিচিত | বর্তমান শতাব্দীব দ্বিতীয দশক পর্যন্ত সিলেটী নাগবী 
হবফে বই ছাপা হইযাছে । তা'হাব মধ্যে ভবানন্দেব হবিবংশেব গানও১ আছে । 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন নবাবি আমলেবও পূব হইতে বাঙ্গালী মুসলমান 
জনসাধাবণেব মধ্যে ধীবে ধীবে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রসাব হইতে থাকে ৷ এবং সেই সৃত্রে 


৪৬৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


মুসলমান লেখকেবাও অল্পন্বল্প উৎসাহিত হইতে থাকেন । সে সমযে বাঙ্গালা ভাষায 
আববী-ফাবসী শব্দেব প্রবেশ প্রা অবাবিত ছিল । অতএব মুসলমান লেখকদেব বচনায 
এমন শব্দেব পবিমাণ স্বভাবতই সমধিক হইবে । শুধু ধর্মসংক্তান্ত ব্যাপাবে নয় ঘবসংসাবেব 
কাজে এবং সমাজেব ব্যবহাবে বাঙ্গালী মুসলমানদেব মধ্যে অনেক বিশেষ বিশেষ 
আববী-ফাবসী শব্দ চলিত ছিল (এবং এখনও আহে) । সেই সব শব্দ মুসলমান লেখকেবা 
পবিহাব কবিতেন না । তাহাব উপব হিন্দুস্থানীভাষা ও বাঙ্গালাভাষী মুসলমানেব সামাজিক 
ও গাহ্স্থ্য মিলনে কোন বকম জাতির্পাঁতিব দুস্তব বাধা ছিল না । সন্ত্রান্ত মুসলমানেবা অনেকে 
হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয ভাষাবপে ব্যবহাব কবিতেন । শ্রই কাবণে মুসলমান লেখকদেব বচনাব 
ভাষা সাধাবণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইযা পডিযাছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে 
ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পাবি না। ইংবেজ আমলেব শুক হইতে কলিকা ঠাৰ মজদুব 
মুসলমানদেব ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আববী-ফাবসীব সঙ্গে বাঙ্গালাব ও হিন্দীব মিশ্রণ খুব ঘন 
হইযাছিল তখনকাব সেই গ্রন্থ-ভাষাই যথার্থ “এছলামি বাঙ্গালা । 

এই “এছলামি” বাঙ্গালা সাহিত্যেব চাহিদা একদা নেহাত কম ছিল না । সস্তা ছাপাখানাব 
দৌলতে এবং বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে ইংবাজী শিক্ষাব প্রতি পবাসুখতাব ফলে এ 
সাহিত্যভাষা উনবিংশ শতাব্দীব শেষ পযন্ত সজীব ও সঞ্চবমাণ ছিল । এ সাহিত্যেব তাষায 
যাঁহাবা গাথা-আখ্যাধিকা-গল্প (4কেচ্ছা”*) লিখিতেন তাঁহাদেৰ সাধাবণ সাধু ভাষায যে 
অধিকাব ছিল না এমন নয | কিন্তু তাঁহাবা যে ফাবসী-হিন্দুস্থানী হিন্দী আকব হইতে বস্তু 
গ্রহণ কবিতেন সেই আকব হইতে শব্দ ও বাক্যাংশও প্রয়োজনে অপ্রযোজনে লইতে দ্বিধা 
কবিতেন না। 

“ইসলামি” বাঙ্গালা লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধাবণ পাঠকেব জনা নয শিক্ষিত 
মুসলমান পাঠকেব জন্যও নয । বিমিশ্র শ্রমিক ও কষকেব অবসববিনোদনেব জনা বচি৩ 
হইত । তবুও কোন কোন বচনা তুচ্ছ কবিবাব নয | অনেক বচনাষ প্রচুব পদ অথবা গান 
সন্নিবিষ্ট আছে । সে সব গানেব মধ্যে ভালো বচনা নিতান্ত দুলভ নয ॥ 


২ নসকল্লা : গবিবুল্লা . সৈযদ হামজা 


ইসলামি সাহিত্যে মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য “জঙ্গনামা । এ ণিন্থগুলিতে ইসলাম 
ধর্মপ্রচাবকদেব যুদ্ধকাহিনীব প্রসঙ্গ আছে, হিন্দুব মহাভাবতেব মতো | সপ্তদশ শতাব্দাত 
রিরসিননীত নটি ররর নটর রী 
| 
নসকল্লা খানেব জঙ্গনামাব বিষয হজবৎ মহম্মদেব জামাতা আলীব পুত্র হাসন-হুসেনেব 
কাহিনী ৷ নসকল্লা খানেব এক পূর্বপুকষ বোসাঙ্গেব বাজাব কাছে খাতিব পাইযাছিলিন, এই 
কথা নসকল্লা বলিযাছেন ৷ ইহাব গুকব নাম পীব হামিদুদ্দীন | ভনিতায গুকব বন্দনা 
আছে। 
তান পদপাদুকা মস্তকেত বাদ্ধিষা 
হীন নসকল্লা কহে পাধ্যালী বচিযা । 
অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষার্ধে দক্ষিণবাঢে ভুবশুট অঞ্চলে মুসলমান কবিদেব বিশিষ্ট কেন্দ্রেব 
উল্লেখ করিয়াছি । উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগ অবধি এই অঞ্চলেব লেখকেবাই ইসলামি 


মুসলমান লখক বিবিধ বচনা ৪৬৭ 


বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাধান্য কবিযা গিযাছেন। 

দক্ষিণবাঢেব মুসলমান ক্রবিদেব মধো একজনেব আবিফেব বচনাব পবিচয দিযাছি ।? 
ইহাদেব মধ্যে বোধ কবি সবচেষে পুবানো হইতেছেন গবিবুল্লা । গবিবুল্লা আমীব হামজা" 
প্রথম খণ্ডে বচযিতা | (দ্বিতীয খণ্ড লোখেন সৈযদ হামজা ১১৯৯-১২০১ সালে. অর্থাৎ 
১৭৯২-৯৫ অব্দে ।) গবিবুল্লাব জীবৎকাল ১৭৯২ অব্দেব অন্ততপক্ষে বিশ-পচিশ বছব 
আগেই হইবে। 

আমীব-হামজা “দোছবা জেলেদ”-এব প্রথমে *সযদ হামজা তীহাব পৃবগামা কবিব 


পবিচয দিযা নিজেব বচনাব হেতু নিদেশ কবিযাছেন । 


আল্লাব মকবুল শাহা গবিবুল্লা নাম 
শাযষেবি” কবিলেন পুথি আমীব হামজাব 
তামাম কেতাব যদি পাইতেন দেওান 
কেচ্ছাব পহেলা আদা শুনিযা আলম 
না জানি কেমন কথা আছে আখেবিতে 
এমনি তল্লাস লোগ কবে যথা সেথা 
কামেল ফাজেল লোগ যত কবিকাব 
লোগেব খাযেশ দেখি ভাবি মনে মনে 
আমি অতি মুখমতি কিছু নাহি জানি 
না পাবিনু এডাইতে লোকেব নেহেব 
পীব শাহা গবিবুল্লা কবিতাব গুক 
আমাব শাযেবি নয কেতাব সমান 


বালিযা হাফেজপুব যাহাব মোকাম । 
না ছিল (কাব কজ তামাম কেচ্ছাব * 
গাঁথিত কবিতা হাব মুক্ত'খ সমান 
আখবি কেচ্ছাব এব কাল ধডা গম ১ 
'বানখানে আমীব লডিল কাব সাল্ত । 
ফাতেলি কবিযা কেহ না কবে কবিতা । 
কেহ না কবিল কবি আখে'ব কেচ্ছাব | 
আখেবি শাযেবি পুথি হইবে কমনে । 
কেমনে কবিব কবি আখেবি কাহিনী 

এ খাতেব কবিতায খাহেশ হেল মেবা । 
আলমে উজালা যা” কবিতাব শুক । 
কেবল বুঝবে লোগ কেচ্ছায বযান 


জঙ্গনামাব শেষ ভনি তায গবিবুল্লা শাহা নেমাজেব নাম কবিযাছেন | 

গবিব কহেন শাহ' নেজামেব পাষ 

কেতাব মাফিক এত্তা দবে হেল সায। 

গবিবুল্লাব অপব বচনা ইউসুফ .জলেখা | ও আমীব হামজাব মতো ইহাতেও কাহিনীব 

বক্তা পীন বদব, আব শ্রোতা বড খাঁ গাজী । শাবীপ্রেমেব মোহিনী শক্তিব তীব্রতা উদাহবণ 
দিযা বধদব বঙ খাঁকে ফকিবি পন্থাব উপদেশ পিতেছেন । 

বদব বলেন গাজী (ঠামাকে সমঝাই 

ইউসড নবীব বাত শুণ মেবা তাই । 


গাজী বলিলেন, 


ইউসুফ নবীব কথা শুন দস্তগীব 
শুনিলে আল্লাব বাহে হইব ফকিব । 


তখন 


আল্লাব দবগায বদন নোঙাইযা মাথা 
কহিতে লাগিল ইউসফ জেলেখাব কথা । 
দক্ষিণবাঢেব ধর্মমঙ্গল-বচযিতাদেব মতো গবিবুল্লাও বলিযাছেন যে তিনি পীবেব সাক্ষাৎ 
আদেশ লাভ কবিষা কাব্যকবণে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন । ইউসুফ জেলেখা কাব্যেব ভনিতাষ 


পুনঃপুনঃ এই কথা আছে 


৪৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গরিব ফকির কহে কেতাবেব বাত 

বাতুনে বড খাঁ যাবে দিল মোলাকাত । 
দক্ষিণরাঢের অন্য কবিদের সঙ্গে গরিবুল্লার আরও এক ব্যাপারে বেশ মিল আছে । কাব্যের 
শেষে কবি নিঃস্বার্থভাবে সকলের জন্যই ঈশ্বরের আশীবা্দ ভিক্ষা করিযাছেন। 


আল্লাতালা সালাম বাখিবে বাদশাবে সেব সালামৎ বাখ বাদশাব উজীবে | 
দোজখ আজব হৈতে জবাও করতাবে ইমান বজায় বাখ মোমিন সবাবে । 
বজায সালামৎ রাখ বাজাব দেওানে শিকদাব তোকদাব ইজাবদাব জনে । 
মণ্ডল কমদ্দম আব 'তামাম প্রজায সেব সালামৎ আল্লা বাখিবে সবায ৷ 
যেই জন শোনে এই জেলেখাব বয়ান দেল বওশন বাখে আল্লা বাহাল ইমান । 
খইত গ্রামের বিচে আছে জত জন সবাকাবে সালামতে বাখ নিবঞ্জন । 
কার নাম জানি কাব নাম নাহি জানি সবাকাবে সালামতে বাখিবে বববানি । 
আসরে বসিযা যত হিন্দু মুসলমান সবাকাব তবে আল্লা হও নেঘাবান । 
ইউসফ-জেলেখার গীত পালা হৈল সায লেহ ভাই আল্লাব নাম দিন বহে যায । 
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত নাযেকেব তবে আল্লা বাড়াও হাযাৎ ॥ 


বাদশার উল্লেখ হইতে মনে হয যে নিবন্ধটি কোম্পানির অধিকাবেব পূর্বে-_অন্ততঃপক্ষে 
অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে-_-লেখা হইয়াছিল । 
পববর্তী কালে আব এক গবিবুল্লা ঢোকা নিবাসী) “কবিকাব” হইযাছিলেন । ইহার কাব্য 
“দিলাবামেব পুথি র১৪ শেষে এই পরিচযটুকু আছে 
কহে হীন গবিবুল্লা বাপ মেবা বোফিক মোল্লা 
আকবতে ভালা তাব কবিও খোদায 
আব এক ভাই মোব নাম জঙ্গু খণ্ডগব 
লালবাগে ঘব তাব বাদশাব কেল্লায । 
একটি গানেব ভনিতায গুরুব নাম আছে_“কহে গবিবুল্লা ওস্তাদ নেয়ামতুল্লা সবুরি 
সকলের ভালা ।” বইটি একটি হিন্দী কাহিনীর স্বাধীন অনুবাদ ৷ গবিবুল্লা লিখিয়াছেন, 
হিন্দী কেতাবেতে ছিল কেচ্ছা দেলাবাম 
তাহাতে লিখিযাছিল এই মত কালাম । 
হিন্ুস্থান দেশে এক আছিল হালগাই 
শুন তাব কথা বাঙ্গালা লিখে যাই ॥ 


দক্ষিণরাটের মুসলমান লেখকদের মধ্যে বচনাবাহুল্যে সৈয়দ হামজাই প্রধান | বিবাট বই 
আমীর-হামজা দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়া ইনি লিখিয়াছিলেন-_“মনোহর -মধুমালতী”,১৫ জৈগুনের 
পুথি (বা জৈগুন হানিফার কেচ্ছা'১৬) ও “হাতেমতাই'** মধুমালতীর কাহিনী হিন্দী হইতে 
একাধিক লেখক অনুবাদ করিয়াছিলেন । হিন্দীতে লেখা সবচেয়ে পুরানো মধুমালতী কাহিনী 
যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা মন্ঝনের | মধুমালতীর কাহিনী আলাওল্লর জানা ছিল ।১৮ 
পূর্বতন কবি মোহম্মদ কবিরের মনোহর-মধুমালতী কখন লেখা হইয়াছিল জানা নাই ।১৯ 
হামজার মনোহর-মধুমালতী কাব্যেরও রচনাকাল জানা নাই । ইহা তাঁহার প্রথম রচনা হইতে 
পারে । আমীর-হামজার রচনাকাল ১১৯৯ হইতে ১২০১ সাল (-১৭৯২-১৭৯৫ অব্দ)। 


মুসলমান লেখক বিবিধ বচনা ৪৬৯ 


বোবহানাব মাতাবি যে আববেবব বিচে ওতাবিযা ছিল বিবি পাহাডেব নীচে । 

সেই হদ্দ হাযেবি হইযাছিল আগে এগাব শও নিবানই সাল মাহা মাঘে । 

না ছিল ওবক দুই কেতাব আখেবি এ খাতেব অ'খেবি লাখিতে হৈল দেবি 

বাব শত এক সাল বাঙ্গালাব শেষে কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে । 

কবিনু শাযেবি পুথি আখেবি কেচ্ছা লেখা গেল শাহাদত আমীব হামজার | 

বাব শও এক সাল আখেবি হিসাবে বাব ছিন ছয মাস হিসাবেতে হবে । 
জৈগুনেব-পুথিব ও হাতেমতাইযেব বচনাকাল যথাক্রমে ১২০৪ সাল (১৭৯৭ অব্দ) 


১২১০ সাল (১৮০৪ অব) | জেগুন-হানিফা কাব্যেব শেষে বচাকাল ও লেখকেব 


আত্মপবিচয আছে । 


ত্রিপদী কবিযা ছন্দ কবিযা তাবিখবন্দ 
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে 

বাব শয চাবি সালে জোম্মাব নামাজ বালে 
বাকি সে মাসেব সাত দিনে | 

ওুঁবশুট পবগণা বিচে উদনা বালগব “নচে 
বসবাস কদিমি মোকাম 

আবদুল কাদেব দাদা তাব বডা দেল শাপা 
বাপ 'মবা হেদাতুললা নাম । 

কলিমদ্দি বড বেটা কৃতুবদ্দি তাৰ ছোঠা 
এই দুই মাসুম মামাব 

এহা সবাকাব তবে যে কন্থু মেহেব কবে 
আল্লা তালা ভাল কবে তাব | 

তামাম হইলে পুথি বাকি “য কবিলাম ইতি 
আশা পর্ণ হইল আমাব 

এগ পুথি যে পণ্ডিব আব যাহাবা শুনিবে 
খএখ আল্লা কবে তা পবাব ॥ 


হামজাব পৈতৃক নিবাস ছিল ভুবশুট পবগনায অদুনা (উদনা) গ্রামে । ১১৯৮ সালে 
দামোদবে তিন বাব বান আসে | তাহাতে ইহাদ্বে ঘববাডি ক্ষেত খামাব নষ্ট হইযাছিল । 
'তখন ই্হাবা বাঘডা পবগনাষ বানাঘাট গ্রামে উঠিযা আসেন । সৈযদ হ'মজা 


লিখিযাছেন,৯* 


বসুলেব পাঙতলে সৈএদ হামজা বলে 
ঘব ছিল ভুবশুট অদ্ুনা 

সন নিবানই সালে জ্যাম'ব কপাল ফলে 
বধডিতে পড়িল তিন হানা । 

চাষবাস যত ছিল বাডি ঘব সব গেল 
ভরা ডুবি হৈল মাঝ মাঠে 

দেলেতে আফশোশ বডা হইযা যে পাঙছাডা 
পবগনা বাষেডা বানাঘাটে ৷ 


৪৭০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


হানিফাব পাঙতলে পসৈএদ হামজা বলে 
ভুবশুট পবগনা জান ঘব 

উদনায পব বাডিল বানেতে খাবাব হইল 
তিন হাত বাডিল উপব | 


নিজেব যোগ্যতা সম্বন্ধে সৈযদ হামঙ্তাব যে ধাবণা ছিল তাহাব কিছু পবিচয পাই 
আমীব-হামজাব শেষেব দিকে এই কষ ছত্রে 
কবিতা তামাম হৈল ত্রিপদী না লেখা গেল 
সাবা পুথি হই পযাব 
সবাকে হইল ধন্দ কবিতা ত্রিপদী ছন্দ 
যুগ্যতা না আছিল হামজাব ॥ 
তাহাব বযান কবি কেতাব হইল ভাবি 
পুথি হৈল চৌগুণা তাহাব 
কবিব জেওব দিতে খুব ভাতে সাজাইতে 
জেন্দেগি না হয এতবাব । 
চাকব পবেব ঠাই লিখিতে ফোবসঙ নাই 
এ খাতেবে পযাব বচিত 
কোনবপে বাঙ্গালা জঙ্গনামা বোঝা যায 
তবে যাব যেমন উচিত । 


৩ জৈনুদ্দিন ইউসুফ খান শেখ চান্দ 


'বসুলবিজয' হজবত মহম্মদেব জীবনচবিতেব বিশিষ্ট নাম । অনেক লেখকই বসুলবিজয 
লিখিযাছিলেন ।২০ বিদ্যাসুন্দব কাব্যেব প্রসঙ্গে যে সাবিবিদ খানেব উল্লেখ কবিযাছি তিনিও 
“বুলবিজয' লিখিযাছিলেন । বইটি জঙ্গনামা নামেও উল্লিখিত |” 
জৈনুদ্দীনেব বসুলবিজযে+২ এক ইউসুফ খানেব উল্লেখ আছে । এই ইউসুফ খান চাটিগা 
অঞ্চলেব জমিদাব ছিলেন বলিযা মনে হয | জৈনুদ্দীনেব গুকব নাম মহম্মদ খান । 
শেখ চান্দেব বসুলবিজয আসলে নবীবংশ এবং বড বই | আদম হইতে আবন্ত কবিযা 
শেষ নবী হজবৎ মহম্মদ পর্যস্ত নবীদেব কথা আছে।”” উপজীবা আববীা 
“কাসাস্-উল-আম্বিযা'ব ফাবসী অনুবাদ । শেখ চান্দ আবও অন্তত দুইখানি গ্রন্থ বচনা 
কবিযাছিলেন । একখানিব নাম 'তালিবনামা (অথবা শাহাদৌলা পীব পুথি' অথবা 
“সপ্তজ্ঞানপ্রদীপ')২*, অপবটিব নাম “হবগৌবীসংবাদ'*৫ । শেখ চান্দ সম্ভবত ত্রিপুবা 
অঞ্চলেব লোক ছিলেন । পিতাব নাম ফতে মহম্মদ | গুকব নাম শানাদৌলা । পিতাব নাম 
উল্লেখ ছাডা শেখ চান্দ আব কোন পবিচয় দেন নাই তবে গুকব সম্বন্ধে কিছু কথা 
বলিযাছেন এবং ভালো ভাবেই বলিযাছেন | যথা 
শাহাদৌলা পীব জান আল্লার নিজ জাত ফকিবিতে দম ধবে নুবেব সাফাত । 
চারি কিতাব চৌদ্দ এলম** সব সেই জানে শবিযতি পদ্থা জা সে সকলি মানে । 
শবিকত তরিকত হকিকত মাবফত এ চাবি মঞ্জিলে জান২" কবে এবাদত | 
পবগনে কুদুফ২৮ নাম হুব-» গ্রামে ঘব তালুক ভূমি” অল্প তান শিষ্য বহুতব | 
সকল শিষ্যেব মধ্যে ক্ষুদ্র একজন নামহীন চান্দ ফতে মোহম্মদেব নন্দন । 


মুসলমান লেখক বিবিধ বচনা ৪৭১ 


শেখ চান্দেব গুকভক্তিব প্রকাশ ভনিতাযও প্রকট | 
আউযালে আখেরে আশা শাহাদৌলা*" পদে 
দিলেব ইমান দিযা বিকাইল চান্দে 


শেখ চান্দ সৃফীপন্থা ও যোগপন্থা ভালো কবিযা জানিতেন । সে জ্ঞানে পবিচয আছে 
অপব দুই গ্রন্থে । তালিবনামা গুক-শিষ্যেব প্রশ্নোত্তবমালাব মতো । শেষেব-ভনিতা 
শুন্যে দম শুনো তন শলো মাব আশা 
শুন্যে মেলা শ্বন্যে খেলা শৃন্যে মোব বাসা 
শুনো জীউ শুনো পাউ শন্যে সব জিন্দা 
শাহাদৌলা-গুক আজ্ঞা কহে হীন চান্দা ॥ 
যোগতত্বেব আলোচনাষ হিন্দু দেবদেবীব (আপলে সিম্বলেব মত) প্রসঙ্গে শেষ চান্দেব 
টোন বিবপতা ছিল না । তাহাব পবিচষ তৃতীয গ্রন্থটিতে যথেষ্ট আছৈ | ভন্নিতাযও আছে। 
ূ যোগ-সাধন তত্ব শুনহ সানন্দে 
মহেশ-/গীবীব ববে ভনে হীন চান্দে । 
পূর্বে যে মহম্মদ খানেব মক্ড্ুল-হোসেনেব উল্লেখ কবিযছি 'সত্যকলি-বিবাদসংবাদ* 
তাঁহাবই বচনা হওযা সম্ভব ।+২ গ্রন্থশেষে বচনাসমাপ্তিকালেব ইঙ্গিত আছে বলিযা মনে হয, 
এবং তাহা হইতে কষ্টকল্পনায ১৫৫৭ পাওযা যায | ইহা শকাব্দ হইতে পাবে (১৬৩৫) । 
কিন্তু “দধি” কি “উদধি” £? “বাত্রি হইযা গেল সংসাধ অবধি” মানে কী ? কোন গুকতব 
ঘটনাব তাবিখ ? কলিযুগ প্রবেশেব তাবিখ * 
সত্যগুক শেষ হইল আসক গেল শুব উজ্জ্বল কবিল চন্দ্র নক্ষত্রেব পুব । 


দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি বাত্রি হইযা গেল সংসাব অবধি । 
সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম গুকজন চবণে সহস্র পবণাম । 
৪ সৈয়দ মর্তুজা 


সৈযদ মর্তুজা সূফী গীব ও বৈষ্ণব মহান্ত দুইই ছিলেন, বলিতে পাবি ।০ ইহাব দুইটি ভালো 
পদ পদকল্পতকতে উদ্ধৃত আছে । ইহাব অধ্যাঙড ৩ত্ব গ্রন্থ “যোগকালন্দব' নিবন্ধে অনেক 
পৃথি পাওয়া গিযাছে । ৩* বচনাটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ । যেমন, 

যেই দিগে প্রদীপ জ্বলে সেই দিগে ছাযা 

সেইখানে নিজ আত্মা ছাডি যাইব কাযা 

কুশলে শুনহ বন্দা যোগকালন্দব 

বুঝিলে পাইবা সবে মবম খবব । 


বাপে দিল জনমখানি মাযে দিল ক্ষীব 
সৈযদ মতুজা কহে জনমেব ফকিব । 


৪৭২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


৫ মর্দন, ধর্মদাস ও রাধাচরণ গোপ 


মর্দনেব “নসিবনামা'যণ্ৎ অদৃষ্টেব অব্যর্থতা-জ্ঞাপক গল্প আছে। মর্দন তাঁহাব কাহিনী 
উপস্থাপিত কবিযাছেন আবাকানে শ্রীসুধমবি সভায । 
প্রণাম কবিযা কহি পণ্ডিতেব গোচবণ পৃস্তক যেহেন মতে হইল উতপন। 
ভুবনে (বিখ্যাত) আছে বোসাঙ্গ নগবী বাবণেব যেহেন কনক লক্কাপুবী ৷ 


্ীস্রীসুধর্ম শাহা তথাত ঈশ্বব কামদেব পবা [জয] পবম সুন্দব | 

সে বাজোত আছে এক কান্ধী নামে পুবী মোহমিন মোছলমান বৈসে সে নগবী | 

আলিম মলনা বৈসে কিতাপ কাবণ কাস্তগণে* বৈসে সব (ধর্ম) পবাযণ । 

সিবেস্তব* কাস্থ পিতা প্রণামি তাব পদ তান দুই পুত্র জানি মদিন** মোহাম্মদ । 

একদিনে দুই ভাই বসিযা থাকিতে দুই সাধু কথা তবে লাগিলা (কহিতে)। ' 
সৈযদ ইব্রাহিম পীব পে পঞ্চবাণ কহে হীন মর্দনে নুকদ্দিন (নন্দন) । 


এইটুকু হইতে বচযিতা মর্দনকে শ্রীসুধমাঁব সমসামযিক গণ্য কবা সঙ্গত নয । 
নসিবনামায মূল কাহিনীব আবম্ভ অনেকটা ভবভূতিব মালতীমাধবেব মতো। শাহ 

মোহম্মদ সগীবেব “ইউসুফ জোলেখা' ** শ্রীষ্টাধ ও ইহুদী পুবাণে এবং কোবানে উল্লিখিত 

জোসেফ-ইউসুফ নবীব প্রণযকাহিনী বর্ণিত ।৮" 


দুই-চাবজজন হিন্দুব লেখা জঙ্গনামা-শ্রেণীব বনাও মিলিযাছে । তাহাব মধ্যে একজন, 
“মালী” ধর্মদাস, সিলেটেব লোক | ইহাব নিবন্ধে নাম “ছুসেনপর্ব |" নামেই বোঝা যায 
যে বিষ কাববালা-কাহিনী । আব একজন বাধাচনণ গোপ (সংক্ষেপে 'বাধব গোপ') 
বীবভূমেব লোক ছিলেন ॥*২ 


৬ গাজীমঙ্গল 


গীব বড-খাঁ গাজীকে লইযা দক্ষিণবাঢে এবং পার্বতী সুন্দববন অঞ্চলে অনেকগুলি 
গাথা-কবিতা-ছড লেখা হইযাছিল । সুন্দববনে হিন্পুব দেখতা দক্ষিণা আব মুসলমানের 
পীব বড-খাঁ গাজীব বিবোধ লইযা বড আকাবেব 'গাজীব গান' অথাৎ “গাজীমঙ্গল"গুলি 
লেখা । সুতবাং মুসলমান কবিব গাজীমঙ্গল নিবদ্ধকে হিন্ু কবিব বাযমঙ্গল নিবন্ধেব 
প্রতিবপ বলা চলে । দুইজনেব মধ্য সাধাবণ ভূমিকা হইতেছে কালুব | কালু গাজীমঙ্গলে 
বঙ-খাঁব দোস্ত, বাযমঙ্গলে দক্ষিণবাষেব মিত্র | বাযমঙ্গলে কালু কুম্তীবদেবঙা,গাজীমঙ্গলে 
তাহা নয বটে তবে জলেব সঙ্গে একেবাবে সম্পর্কশুনাও নয | শিশু কালুকে পাওযা 
গিযাছিল সমুদ্রতীবে মাঞ্জসে । বাযমঙ্গলে হিন্দু ও মুসলমান দেবতাব তুল্য মাহাত্ম ও সখা 
দেখাইযা কাহিনী শেষ হইযাছে, গাজীমঙ্গলে দক্ষিণবাষেব পুবাপুবি পবাজযস্বীকাবে । 
হিন্্ুকে মুসলমান কবিবাব এবং হিন্দু-কন্যাকে মুসলমানেব পাণিশ্রহণ কধাইবাব চেষ্টা 
গাজীমঙ্গলে প্রকট | ইহা অবশ্য এই ধবনেব কোন কোন আখ্যাধিকাব একটি সাধাবণ 
লক্ষণ । 

হিন্দু ও মুসলমান দেবতত্বেব অদ্ভুত খিচুডি পাকানো হইযাছে আবদুল গফুবেব 
বচনায ।** গঙ্গা-দুগাঁ-পন্মা-শিব হইতে শাখোটবাসিনী বনদেবী পর্যস্ত প্রা সব পুজাগ্রাহী 


মুসলমান লেখক ' বিবিধ রচনা ৪৭৩ 


লৌকিক হিন্দু দেবতা গাজীর আত্মীয়বন্ধুরূপে উপস্থাপিত । প্রচুর বিকৃতি সত্বেও জানপদ 
সংস্কৃতিব একদিকের ভালো নমুনা হিসাবে এই কাহিনীব মুল্য আছে। 
সৈয়দ হালু মিঞা রচিত গাজীমঙ্গল গোলাম মওলা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল । আবদুল 
রহীমের "গাজীর পুথি'র কাহিনীতে নায়িকার নাম লাবণ্যবতী । 
হিজলী-কাঁথি অঞ্চলে প্রচলিত জৈনুদ্দীনেব 'মসন্দলীর গীত'এ%৪ গাজীর বিষয়ে একটি 
নৃতন কাহিনী পাইতেছি । এখানে হিজলীর তাজ-খাঁ মস্নদ-আলী (বা মসনদ্‌-আলা) গাজীর 
স্থান লইয়াছেন ৷ বচনাটি নিতান্ত ছোট গাথাব মতো ।-ভনিতা 
পীরেব কদম-তলে মজাইয়া চিত 
গাযেন জয়নুদ্দী কবি মসন্দলীব গীত | 
ফয়জুল্লা-রচিত “গাজীবিজয়' পাওয়া গিয়াছে, ফয়জুল্লা-রচিত 'গোবক্ষবিজয়'ও আছে। 
চাহা ছাড়া সত্যপীরের পাঁচালীও পাওয়া গিয়াছে । তিনটি রচনা কি একজনেরই লেখা এবং 


তাহা কি তবে এক বৃহত্তর কাব্যসূত্রে গাঁথা হইযাছিল ? 
গমার্খবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত । 
খোঁটাদূবেব পীব ইসমাইল গাজী গাজীব বিজএ সেহ মোক হইল বাজি । 
এবি কহি সতাশীব অপূর্বব কথন ধন বাডে শুনিলে পাতক খণ্ডন । 
মুনি-বস-বেদ-শশী শাকে কহি সন শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন |৮৭ 


“মুনি-রস-বেদ-শশী” পাঠ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, শুদ্ধ পাঠ "মুনি-বেদ-রস-শশী” হইবে, মনে করি । 
তাহা হইলে বচনাকাল হয় ১৬৪৭ শকাব্দ (১৭২৫-২৬ অব্দ)। 
বর্ধমান শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে গোদা গ্রাম-বাসী মোহম্মদ মতিন একটি ছোট নিবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন “ইসলাম নবী কিসসা' ।১৬ কাহিনীর পবিকল্পনা অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে 
সুপ্রচলিত দাতাকর্ণের আখ্যান অনুসবণে । 
ভনিতাব নমুনা 
মতিনে রাল কেচ্ছা আশা নবীব পাএ 
চডিনু সবুবের নাএ কাণগারি খোদাএ ॥ 


৭ বিবিধ আধ্যাত্তিক-রোমান্টিক কাহিনী 


রোমান্টিক কাব্যকাহিনীর ধাবা গৌড হইতে সিলেট-কামতা হইযা ( ?) চাটিগাঁ-আরাকানে 
পৌঁছায় ষোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীতে । সেখানে হইতে যায় উত্তরবঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 
তাহার পর আসে দক্ষিণবাঢে । অবশেষে ঢাকায়, ফরিদপুরে ও কলিকাতায়-_উনবিংশ 
শতাব্দীতে ৷ 
উত্তরবঙ্গের মহম্মদ কবিরের ও পশ্চিমবঙ্গেব সৈয়দ হামজার মনোহব-মধুমালতী কাব্যের 
উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি ।£" এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন সাকের মামুদও 1" তাঁহার 
বাইশ বছব বয়সে, ১১৮৮ কিংবা ১১৮৯ সালে (১৭৮১ বা ১৭৮২ অন্দে), ইহা লেখা 
হইয়াছিল । 
মধুমালা-মনোহর কিতাব নিকটে পাইযা পাঁচালী দীর্ঘ রচি কহো ঝাঁটে। 
আনন্দ-উৎসব মন ঈদের দিবসে সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে । 


৪৭৪ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


একাদশ শত শাল উন অষ্ট আশী ফাবসী বাঙ্গালা ভাষা হৃদযে প্রকাশি । 
বযঃক্রম শুন মোব কুডি পব দুই বাইশ বছব ববস যাএ না বুঝি প্রমাই | 
লেখকেব নিবাস ছিল সবকাব ঘোডাঘাটেব অন্তর্গত মুক্তিপুব পবগনায বিকাইশুপুব 
গ্রামে | সে গ্রাম ছিল বর্ধনকুঠীব বাজা গৌবনাথেব জমিদাবী | সাকেব মামুদেব পিতা সেখ 
মামুদ, পিতামহ কাবিল । অগ্রজ কোনো মগুল মুক্তিপুব পবগনাব তহশিলদাব ছিলেন । 
কাবিল তনয শেখ মামুদ মোব পিতা 
কোনো মগুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিপুবেব কতা । 
মযনামতী-কাহিনীব কবি সুকুব মামুদণ* এই সাকেব মামুদেব সঙ্গে অভিন্ন কিনা জানি 
না। 

উত্তববঙ্গে লেখা একটি আখ্যাযিকা কাব্যে লেখকেব নাম ও বচনাকাল জানা নাই । 
বিষয হইতেছে সুসেন-মিত্রেব উপাখ্যান বা বপবান-বপবতহীব কাহিনী 1?” ভাষা ও ভাব 
সর্বত্র ভদ্র নয । 

টাকা-নিবাসী € £) মুনশি মহম্মদ মিবনেব বাহাব দানেশ'* মৌলবী এনাএওুল্লাব ফাবসী 
বচনা অবলম্বনে লেখা | বচনাকাল ১২৪৪ সাল (১৮৩৭-৩৮ অব) । 

বাহাব-দানেশে সাতটি গল্প একটি কাহিনীসূত্রে গাঁথা আছে । এক বাদশাহজাদা একটি 
তোতা পাখি কিনিযা তাহাব মুখে শাহজাদী বহবওববানুব কপগুণ শুনিযা তাহাকে বিনাহ 
কবিবাব জন্য ক্ষেপিযা উঠে | তাহাব মাথা ঠাণ্ডা কবিবাব জন্য বাদশাহেব আদেশে সাতজন 
সভাসদ একটি কবিযা গল্প বলে। প্রত্যেক গল্পেবই ফলকথা নাবীব চবিত্রহীনতা ৷ 
বাহাব-দানেশ আদ্যন্ত বিশুদ্ধ সাধুভাষায লেখা । অপ্রচলিত আববা-ফাবসীা শব্দ একেবাবেই 
নাই। তত্ব শব্দে সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গেব বানান | ইহাতে কি কবিবন্ধু মহাকবি হাবানন্দ 
পবামানিকেব হাত ছিল ? 

মুনশি এবাদৎ-উল্লাব “গোলে বকাওলি'ব*২ বচনাসমাপ্তি কাল ১২৪৬ সাল (১৮৩৯ ৪০ 
অব্দ) | নিবন্ধটি ফাবসী কাব্য ইজ্জতু-শ-লাহেব অনুসবণে লেখা | বচনাবীতি বিশুদ। 
সাধুভাষাব । 

“তমিম গোলাল্‌ চতুর্থ ছিলাল'“* দুইজনেব বচনা-_অন্তত ভনিতায ঠাই 
পাই-_হামিদুল্লাব ও মোহাম্মদ বাজাব । হামিদুল্লাব ভনিতা প্রথম অংশেই বেশি পাওযা 
যায । মনে হয মোহাম্মদ বাজা (বা বেজা) পূর্বতন অথবা সমসামযিক কবি হ'মিদুল্লাব কাব্য 
সম্পবণ অথবা সম্পাদন কবিযাছিলেন | শেষে হামিদুল্লাৰ এই পবিচষ আছে ।__ 

হীন হামিদুল্লা জান সুজন-তনয 
মোহাম্মদ কাজেম নাম পিতা মহাশয । 
ক্ষিতিতলে টট্টগ্রাম বাজধন্য দেশ 

মোহাম্মদ দানেশ লিখিযাছিলেন “চাহাব দববেশ'** এবং “গুল-ও-সনৌবাব' 1 
চাহাব-দরবেশেব শেষে এইটুকু আত্মপবিচয পাই যে, তিনি বফি মোল্লাব জ্ঞেষ্ঠ পুত্র, এবং 
নিবাস শিবপুব । 'নুকল-ইমান'ও*৬ এই মোহাম্মদ দানেশেব বচনা হওযা সম্ভব | এই 
গ্রছথটিতে কতকগুলি ধর্ম ও নীতি ঘটিত কাহিনী আছে । 

সেবাদোতুল্লার “কুবঙ্গতানু৫* হিন্দীব অনুবাদ । ইহাতে তিন বাজকন্যাব দুঃসাহসিক 


মুসলমান *খক বিবিধ বচনা ৪৭৫ 


কাহিনী বর্ণিত হইযাছে। শেখ দাএমল্লাব গোলে দেও গান্দাব পৃথি'ব নামপৃষ্ঠাতেই সব 

বিববণ পাই ।৭** নচনাবীতিতে “এছলামি” বাঙ্গালাব চূড়ান্ত । 
শুনা জতো বেবাদব যাবোজ আমাব 
তবজমা কবিযা কেচ্ছা ফিবোজ সাহাব 
গোলে দেও গান্দা বলে পাখিলাম নাম 
বহোত মাঙ্গল বাত এহানো তামাম 
আসোক ফিবোজ মাশুকানেব সহিত 
হাছেল কবিলো কাম জেযছাই ছুবতে 
মোছলমানি যালফাজেতে বঙ্গীন বযানে 
লিখীনু কএক জঙ্গ কতাবেব সান 
মুন্সি এন্তেজাম মিঞা কবিলেন ছুহি 
বাদে ছাপাইযা দিনু মদোতে এলাহি 
এই কেতাবেব যিনি খাহেন্দা হহাব 
নজদিগে যাইলে মেবা কেতাব পাহবে 
সোভাবাজাবেব বা” টৌবাহাব কান 
ঠেকানা জানান মেবা কাপডেব (দাকানে 
খেদমাত খাদেম সখ দাএমল্লা নাম 
পবগানে বালিযা আক্ি মৌজাতে মকাম 

সন ১২৬০ । তাং ১৭ আধাঢট 


ফকিব মোহাম্মদ (বা ফকিকদ্দীন) লিখিযাছিপেন দুইখানি “ছাট কাবা-_- সোনাভান 

কেচ্ছা (বা “সোনাভানেব পুথি") এবং “ইমামচুবিব পুথি 1৫" বই দুইখানি বেশ প্রচাব 
হইযাছিল । সোনাভান-কেচ্ছায হানাফাব সঙ্গে সোনাভান বিবিব যুদ্ধ ও বিবাহ বর্ণিত 
হইযাছে। ইমামচুবিব-পুথিতে আলী-ফাতিমাব পুত্র হাসন হোসেনেব অপহবণ ও উদ্ধাব 
কাহিনী আছে । গল্লেব উপক্রম খঙ মজাব । হাসন-হোসেন বাভাবে তামাসা দেখিযা 
বেডাইতে বেডাইতে নদীব ঘাটে গিযা পৌছিল । এক সওদাগব সেখানে বাণিজ্য কবিতে 
জাহাজ লইযা আসিযাছে। 

জাহাক্ত দেখিযা হাসেদ এমাম দুই ভাই 

এযগই তামাসা মোবা কত দেখি নাই । 

পানিব উপবে জাহাজ আজইগবি ভাসে 

গলাগলি হৈযা তাব৷ দুই ভাই হাসে । 


ছেলে দুইটিকে দেখিযা সওদাগব ভাবিল 
মহম্মদ বাদসা আচে হলব্ব সহবে 
ভেট দিব বালক আঁম লইযা তাহাবে 


এই ভাবিযা 
ইশাবা কবিল সাধু নাযেব লোকেবে 
বাহানা কবিযা আন জাহাজ উপবে | 
খালাসি ইংবাজে সাধু কবিল ইসাবা 
সেই 'ঘডি সাধুব জাহাজ আইল কেনারা । 


৪৭৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


অবগণ্ড দুই ভাই এত কিবা জানে 
জাহাজ উপবে তখন হাসে মনে মনে । 
ফরিদপুর জেলার অধিবাসী আবদুল রহমানেব “সুরুজ-উজাল' (বা “শুকজ্জামাল', বা 
"সুর জামাল") কাহিনী সংক্ষেপে বলি । মুলতানের রাজাব ছেলে শুকজ্জামালের প্রেমে 
পড়িয়াছে এক পরী । পরীর সঙ্গে শাহজাদার গোপনে বিবাহও হইয়াছে । বাপ-মা দেখিযা 
শুনিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন অপূর্বসুন্দরী দুদ-মেহেরের সঙ্গে । বিবাহেৰ বাত্রিতে পরী কুদ্ধ 
হইয়া শুরুজ্জামালের প্রাণহবণ করিয়া তাহার দেহ লুকাইয়া বাখিল । দুদ-মেহেব স্বামীব 
অন্বেষণে বাহির হইল যোগিনীর বেশে । অনেক ঘুবিয়া এক বনে স্বামীব মৃতদেহ পাইল । 
তাহার পর এক তোতা পাখিব সাহায্যে সে পরীদের রাজার কাছে পৌঁছিল । শাহা-পবীকে 
দুদ-মেহের বেহুলার মতো নৃত্যগীতে তুষ্ট করিল । শাহা-পবী শুকজ্জামালকে জীযাইযা দিলে 
পর স্বামীস্ত্রী স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল । 
ভনিতার নিদর্শন 
আবদুল বহমান বাণী পুষ্প মনোহব 
গাঁথিযা গলেতে পবো যতো আছ নব । 
কয়েকটি গান আছে । বৈষ্ণব-পদের একটি অনুকৃতি উদ্ধৃত কবিতেছি, “মেলন পবীব 
আদিরস বাঁণী” । 


পিবীতি পিবীতি বিষম পিবীতি পিবীতি করেছে কে 
পিরীতি কবিবে বাখিতে নাবিবে ও বসে মজেছে যে। 
পিরীতি-রতনে বাখিবে যতনে কে বলে পিবীতি ভালে 
আগে না বুঝিয়ে পিবীতি করিতে (বিষম) আগুনে জ্বালে। 
পিরীতি-বতন পিবীতি-যতন কে বলে পিবীতি ভাল 
গাধার সঙ্গেতে পিবীতি করিতে ভাবিষে জনম গেল । 
পিরীতি-রতনে পিবীতি-যতনে পিবীতি গলার হাব 
পিরীতি করিয়ে যেই জন মবে সফল জীবন তার ॥ 


মোহম্মদ এবাদৎ খাঁ” ও বক্তিয়ার খাঁ”, বচিত “সূর্জ-উজাল বিবির পুি'র বিষয় সম্পূর্ণ 
পৃথক; এই কাহিনী সোনাভানের কেচ্ছার অনুরূপ, সূর্জজ-উজাল (নসূর্য-উজ্জ্বল ?) বিবির 
সঙ্গে হানীফার যুদ্ধ ও বিবাহ । 

মোহম্মদ এবাদৎ খাঁ পূর্ববর্তী কবি-নয়ানের কাব্য সংস্কার করিয়া মধ্যে মধ্যে নয়ানের 
ভনিতার সঙ্গে নিজের ভনিতা জুড়িয়া দিয়াছেন | যেমন, 


মুসলমান লেখক বিবিধ বচনা ৪৭৭ 


আল্লা আল্লা বল সবে দিন বৈযা যায 
আখেবেব কাম কব ভাবিযা খোদাঘ । 
বাঢ-উডিষ্যা প্রান্তনিবাসপী আবদুল মজিদ তাঁহাব 'বঙ্গবাহাব'এ»* যে আত্মপবিচষ 
দিযাছেন তাহাতে পর্বতন কবি সৈযদ হামজাব দোহাই আছে 1১৪ 
চাটিগা অঞ্চলেব একটি বিশিষ্ট বচনা হইতেছে দৌলৎ উজীবেব'লাযলি-মজনু” 1৯ 
আত্মপবিচয অণশে লেখক তাঁহাব পূর্বপুকষ হামিদ-খানেব কেবামতি বর্ণনা কবিযাছেন। 
সুলতান হোসেন-শাহা ও তাঁহাব উজীব মহম্মদ-খানেব উল্লেখ থাকা এই অংশেব হযতো 
কিঞ্চিৎ এঁতিহাসিক মূলা আছে । দৌলত উজীবেব গুক ছিলেন আসাউদ্দীন | ভনিতায 
গুকব নাম আছে । 
আছাওদ্দীন শাহা কল্পতক সম 
উজীব দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম | 


কযেকটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা । 
আলী বাজাব 'জ্ঞানসাগব'*” ও “সিবাজকুলুপ”** বাউল দববেশি যোগসাধন-বিষযক 
নিবন্ধ | ইহাব'ধ্যানমালা'»সঙ্গীতেব বই । আলী বাজ! চাটিগাঁষেব লোক ছিলেন । ইনি 
অনেকগুলি ভালো পদ লিখিযাছিলেন । 
শাহা বদিউদ্দীনেব “ফাতেমাব সুবতনামা'৬৯ কবিতা হজবৎ মহম্মদেব কন্যা বিবি 
ফাতিমাব বপগুণেব বর্ণনা আছে । শেষে আছে এই চমণকাব পদটি । 
দেখা দিযা জুডাও পবাণ । ধ্ু। 
অবলা-মন্দিবে বসি প্রাণেব নাথ বাজায বাঁশী 
অভাগিনী শুনি বাঁশীব শীত 
বন্ধ্েব বাঁশীব গানে ধৈবজ না মানে প্রাণে 
আকুল কবিল নাবীব চিত | 
শুনিযা মোহনবাঁশী হইলুম তোমাব দাসী 
ভজিলুম তুই শ্যামেব চবণে 
না দেখিযা তোমাব জুতি  থিব নহে মোব মতি 
একবাব দেখা কব নাবীব সনে । 
দযাব ঠাকুব তুমি তোমাব ভাবক আমি 
তুমি দয়া না কবিলে মোবে 
তুমি প্রাণনাথ বিনে আব দযা কবিব কোনে 
তুমি বিনে কে আছে সংসাবে । 
তোমাব কৃপাব ফলে মোহব ভাগ্যেব বলে 
অবলা মন্দিবে 
এই ঘব অন্ধকাব কবি একদিন যাইব ছাডি 
কেন দেখা না দাও বাধাবে । 
তনুব অস্তবে পশি  মনুবা বহিছে বসি 
কিরূপে ভজিলে দখা পাই 
কহস্ত বদিউদ্দীনে গুকব আদেশ বিনে 
দেখিবার আব লক্ষ্য নাই ॥ 


৪৭৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


“মল্লিকাব হাজাব সওযাল' (বা “ফকববনামা') নিবন্ধ পাওযা গিযাছে শেখ বাজেব” এবং 
শেখ সাদীব”১ ভনিতা । এটিতে প্রাচীন প্রহেলিকাকাব্যেব এক পবিণতি পাইতেছি । কমেব 
রাজকন্যাব প্রশ্নেব উত্তব দিযা তুর্কি ফকিব আহদুল হালিম পদা তাহাব পাণিগ্রহণ ও 
কম-বাজ্য লাভ কবিষাছিল--ইহাব মূল বিষয। প্রকাশকেব বিজ্ঞাপনে _“এই 
কেতাবখানিতে শবিযাত, তবিকাত, হকিকাত ও মাযাবফৎ এলেম সংক্রান্ত ছওযাল জবাবে 
কেতাব । মল্লিকাভানু বিবি বাজকুমাবী ছিলেন । তীহাব পিতাব মুত্মব পব, উপযুক্ত পাত্র না 
পাইযা, তিনি অনেক দিন বিবাহ কবেন নাই । কিন্তু প্রজা সাধাবণ যখন তীহাব চবিত্রে 
অন্যাযভাবে দোষাবোপ কবিতে লাগিল তখন তিনি বিবাহেব জন্য বাস্ত হইযা পড়িলেন । 
কিন্তু কোন অপদার্থ ও অযোগ্য ব্যক্তিকে পতিতে ববণ কবিতে তাঁহার প্রবন্তি হইল শা। 
কিছু দিন পবে মহানুভব আব্দল্লাব প্রশংসাবাণী তাঁহাব কর্ণকৃহবে প্রশ্বশ কবিল | কাষক্ষেত্রে 
তিনি মহাতেজা ধর্মপবাধণ আব্দল্লাকে এক সহম্্র ছওযাল জিজ্ঞাসা কবিযা যখন তাহাব 
সদৃত্তব পাইলেন, তখন এলাহীব কুদবতে মল্লিকাভানু বিবিব সহিত মহা৩প আব্দুপ্লাব বিবাহ 
এসলাম ধর্মশাস্ত্রেব ব্যবস্থানুসাবে হইল |” 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু মুসলমান কবি বৈষঝুধ পদ বচনা কবিযাছিলেন | গে কথ পর্বে 
বলিযাছি 


৮ লবিধ বন্দনা 


মুসলমান লেখকদেব পৌবাণিক পাঞ্ালী যে হিন্দুদেব মঙ্গলকাব্যেব বীতিতে--যতটা 
সম্ভব-_গাওযা হই৩ তাহাব কিছু ইঙ্গিত পশ্চিমবঙ্গেব গবিবুল্লাৰ বচনায দেখিযাছি। 
পূর্ববঙ্গেব মহম্মদ খানেব বচনায আবও স্পষ্ট৩বে দেখিতেছি । মঞ্ল হোসেনেব এক 
কাহিনীব একটি পুথিতে যে দিগবন্দনা আছে সেটি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধীত কবিতেছি ।*7 
প্রথমে “তখুতে-এআল্লা' উদ্দেশ্যে প্রণতি, তাহাব পব চাটিশ্রাম ভমিব বন্দনা | তাহাব 
ধরব গুক-বন্দনা । 
শাহা আবদুল ওহাবকে কবম বন্দন 
শাহা ভিখাবি তানে বোলে সবজন । 
বঙ্গে ঢঙ্গে ' কলিঙ্গে পূজস্ত যাব পদ 
আল্লাব আলাম" হযে যাব কণ্ঠগত | 
তাহাব পব চতুর্িক-বন্দনা | 
পর্বে বন্দিযা কহিমু পূর্ব দিবাকব 
পূবে উলে ভানু যে পশ্চিমে যাযে খব । 
উত্তবে বন্দিয' কহিমু হেমস্ত (কদাব |": 
যাব হিমে ডংশে নাগে সযাল সংসাব | 
দক্ষিণে বন্দিযা কহিমু ক্ষীবনদী « সাগব 
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইযা ভাসে সাধু সদাগব । 


তাহাব পব পীব-বন্দনা | তাহাব পব ধবজা (প্রাচীন “জর্জব ?) চাঁদোযা প্রদীপ প্রভৃতি 
আসবেব সামশ্্রীব বন্দনা | 


চতুদ্দিগ বন্দি মুগ শিব কৈলুম স্থিব 


মুসলমান লেখক বিবিধ রচনা শ্্ 


শিবেব পবে বন্দি কহিম নববই হাজাব পীব । 
নিশান বন্দিয়া কহিমু আলি মহাশযে 

যে নিশান দেখিলে লোকের পাপ হৈব ক্ষযে । 
নাকডা বন্দম মুগ ফুলেব গোঁথনি 

চান্দযা বন্দম মুঞ্ত মোকমে ঢাকনি ৷ 
মোকাম বন্দিযা কহিমু বিবির" আসন 
চেবাগ বন্দম যুগ্রি মোকাম বোশন । 


তাহার পৰ মাতাপিতা, ধরিত্রীব ও গীত-গুরুর বন্দনা । 
মায বন্দম গর্ভস্থিতি বাপ বন্দম দাতা 
পৃথিবী বন্দিযা কলিমু খাক বসুমাতা | 
ওস্তাদেব পায বন্দম কবিযা ভকতি 
তাঞ্ঞি বিনে পৃথিবীতে আব নাহি গতি । 


তাহার পর সরম্বতীব ও বিদ্যাধরের বন্দনাব পবিসমাপ্তি | 
ডাইনে বন্দি সবস্বতী বামে বিদ্যাধব 
গলায তুলিযা দেয মা কোকিলেব স্বব । 
বন্দনা” সমাপ্ত হৈল শুন কহি আব 
মোহাম্মদ খানে কহে পাইবে উদ্ধাব ॥ 


১ মুজমা বাগ হবিবংশ নামে । পূর্বে ভষ্টব্য । 

২ আববী “কিস্সা” (গল্প, কাহিনী) হইতে । 

৩ সব সময বিষয়েব সঙ্গে গানগুলিব সঙ্গতি নাই । 

৪ বা-প্রা-পূ-বি ১ ১ পু ৩৬৩৯ । চাটিগাঁষেব । 

৫ পূর্বে দ্রষ্টবা। 

৬ গ ৫৩৮১ (লিপিকাল ১২৪৪ সাল) , বর্ধমানেব পুথি । গবিবুল্লা হানীফাব জঙ্গনামাও লিখিয়াছিলেন | ইহাই 
ইয়াকুব আলীর নামে চলিযা গিয়াছে । আমীব হামজাব জঙ্গনামা আফাজদ্দিন আহাম্মদ প্রকাশিও (সিদ্দিকিযা লাইব্রেবী)। 
প্রথম মুদ্রণ ভুবনমহিমা যন্ত্রে (১২৬৩ সাল)। 

৭ হাওড়া-্ছুগলি জেলাব সীমান্ত অঞ্চলে | 

৮ অর্থণি কবিকর্ম । 

৯ অর্থাৎ সবটা কাহিনীব কোন একটা পুথি ছিল না। 

১০ অর্থাৎ শিক্ষিত লোকবা কাহিনী প্রথম অংশেব বিবরণ শুনিয়া বাকি কাহিনীটুকু না শুনিতে পাইয়া দুঃখবোধ 
করেন। 

১১ আলস্য ৷ 

১২ স্উপযুক্ত পণ্ডিত লেখক । 

১৩ “ছহি ইউদছুপ জেলেখা, অ্থৎি মহব্বতনামা' রামলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত, পঞ্চম সংস্করণ (১৩২৭)। প্রথম 
(?) মুদ্রণ ১৮৬৭ অন্ধ । ইহার মূল, জামীর 'মুসুফ-উ:দ্ুলয়খা', ফাবসী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব ৷ জামীর জীবতকাল 


৪৮০ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


পথ্যদশ শতাকীব শেষার্ধ। 

১৪ প্রথম (1) ১৮৬৬ । 

১৫ ইন্ডিয়া অফিসেব পুথি 9 ৩২২০ (লিপিকাল ১২১৩) ব্ররমহার্টেব ক্যাটালগ দ্রষ্টব্য । প্রথম ) মুদ্রণ ১৮৬৭ । 

১৬ ছহি বড জৈগুণ' বামলাল শীল প্রকাশিশ* ছ্বিতীয সৎন্ধবণ (১৩২১) । 

১৭ বটতলা প্রকাশিত । 

১৮ “মধুমালতীব লাগি বিযোগ হইযা মনোহব গেল মাও বাবা তেযাগিযা 1৮ 

১৯ ময়মনসিংহে মুদ্রিত (১৮৭৬) । বচনাকাল দেওযা আছে, তবে অবোধ্য | যেমন 

“অন্ত অস্তে অস্ত বএ সিম্কতাব পাছ পাঞ্জালী ৩ন”* গেল হিঁবাব পাঁচ |” খহট হিন্দস্থানা হহতে অনুদিত । 

“এই সে সোন্পর কেচ্ছা হিন্টাঁত আছিল দেশ শাষএ মুঞ্ি পাঞ্চালী বচিল। 

১৯ক বাপ্রাপুহি ১২ পৃ ১৫৭ ০৮ 

২০ মালাধব বসুব ঞ্রীকৃষ্ণবিজয়েব সঙ্গে নামেব মিল দেখিযা কোন (কান পণ্ডি৩ “বিজ মাক খ৮শাগুলিকে 
পঞ্চদশ যোডশ শতাব্দীতে ফেলিতে চাহেন । 

২১ পুথি পরিচিতি পৃ ৪৮০ ৮১। 

২২ এপ ৪৬৮ ৬৯। 

২৩ এ প্‌ ৪৬৯৭৩ ক ৬১১৮ সুলতান আহম্মদ উুঁইযাব প্রবন্ধ মৈদহ নও কাতিক ১৩৫৭ তাশ্বিন ১৩৫৮) 
দ্রষ্টব্) । 

২৪ এ পৃ ১৯৩ ৯৬ ৪৪৫ ৫০৭ ০৯ ৫১০ ১২। 

২৫ পুথি পরিচিতি ৬১৯ ২২ (পুথি সণ্খ্যা ৫৩৯ ১৩ পাতা লিপিবব ফকিল সি লীপকাল ১২৩৩ সাল ) 

২৬ পাঠান্তব “খান্ধান “বাধ । 

২৭ এ “নাঞ্ি” | 

২৮ এ “কোদালা" 

২৯ এ “উক । 

৩০ এ “তোবশ । 

৩১ এ “দৌলত পাব” । 

৩২ পুথি পরিচিত পৃ ৪৩৪ ৩৬ । পুখিব লিপিকাল ১-৪৪ এর্থী ( ৭৮১ ৮২)। 

৩৩ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে ইহাব সমাধি আছ । 

৩৪ পুথি পবিচিতি পু ৩৩৮ ৩৯ ৮৩৬ ৩৭ ৪8৪২ ৪৭ ৫০৯ । 

৩৫ পি পবিচিতি প ২।৮ ৬০ প্রথিব পঞসণখ্যা ২২ লিপিকাল ১১৮০ শর্থ 

৩৬ কা্তস্কাযস্থ অদ্ধি লিখন সঙল ঠিসা ব্ আধিকাবা বাজব অর্চাবী । 

৩৭ সেরেস্তাখ ? 

৩৮ পাঠ মদদ | 

৩৯ এমানুল হকেব প্রবন্ধ (সা পপ ৪৩) ও সুপতান আহম্মদ চুইযাব প্রবন্ধ (মাহে নও কাঠিক ১৩৫৭) আষ্টবা | 
পুথি পবিচিত পৃ ১৫ ১৮। 

৪০ কোন একটি পুথিব ভ্রাস্ত পাঠ গেছ" হইতে ( “মহানরপতি গেছ পাঁথবীব সা-__) ৬কটব হক খাঙ্গালাব 
সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে আবিষ্কাব কবিযা সগীবাক চতুর্দশ শতাবদীব লেখক বলিয়া দাবি কবেন। 

৪১ ভ্্রীহট্রের ইতিবৃত্ত অমুতচবণ চৌধুরী চতুঁথ খণ্ড পূ ১২০। ধর্মদাস পুথিব লাপবব মাত্র হইতে পাবেন 

৪২ বি ১৭২০। ইসলামি বাণ্লা সাহিত্য প্‌ ৪৯ ৫২ দ্রষ্টব্য । 

৪৩ কালু গাজী ও চম্পাবতী' নামে আবদুল আজিজ কর্তৃক প্রকাশিত | লেখব আবদুল গফুনবব 5নিতা কচিৎ পাওযা 
বায়। 

৪৪ মহেন্দ্রাথ করণ রচিত হিজলীর মস্নদ হ আলা (১৩৩৩) পৃ ২৩৩ ৩৬ দ্রষ্টব্য । 

৪৫ মাসিক মোহাম্মদী ভাদ্র ১৩৪৯ পৃ ৫৩৬ ৩৭ । 

৪৬ গ ১২৪৪ (লিপিকাল পত্রাঙ্ক ১৯২ ক দ্রষ্্বা)। পুথিতে মতিনের আর একটি ছোট পাস্না আছে, ইস্লাম ধর্মের 
নিত্যকর্মবিষয়ক । 

৪৭ প্র ৯২২ ২৩ প্রষ্টব্য। 

৪৮ পুথির লিপিকাল ১২২৯ সাল । বসপপ ৬ পৃ ১২৫২। 

৪৯ পূর্বে ভ্রষ্টব্য। 

৫০ পুথির লেখক শেখ দেদাব বক্‌স লিপিকাল ১২২৯ সাল । র সা প-প ৬ প ২৫ ২৬। 


মুসলমান লেখক বিবিধ বচনা ৪৮১ 


৫১ মহম্মদ দেরাসতুল্লার মহাম্মদি যস্ত্রে ছিতীয়বার ছাপা (“সন ১২৫২ সাল তাবিখ ৩১ ভাদ্র সোমবাব”) ' শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখিত “বাহার দানেশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা ২)। বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদেব 
সংগ্রহে যে সংস্কবণটি আছে তাহাতে নাম পাই 'মুনসি মহম্মদ কাএম (মৃজাপুব ফরিদপুব)। 

৫২ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৬৮ সাল । রামলাল শীলের সম্্কবণ (১৩২৮ সাল)। 

৫৩ প্রথম মুদ্রণ ১২৭১ রাল | হুবিবি প্রেসেব শব পর্যার় প্রথম সংস্কবণ (১৩২৮ সাল) । 

৫৪ প্রথম (1?) মুদ্রণ ১৮৬৮ | বামলাল শী'লব সংস্কবণ । 

৫৫ প্রথম (1) মুদ্রণ ১৮৫৭ | বইটি মুল ফাবসী গ্রন্থে নমচাঁদ কৃত হিন্দী অনুবাদ অনুসবণে লেখা । 

৫৬ প্রথম ( ?) মুদ্রণ. ১২৬৪ সাল। 

€৭ প্রথম মুদ্রণ ১২৬৪ সাল । 

৫৭ক শু ১৪৩ ৪৪। 

৫৮ প্রথম ( 1) মুদ্রণ ১২৬৪ সালে চৈতন্যচন্দ্রোদয এবং আনোদয যস্ত্রে। রামলাল শীল প্রকাশিত অষ্টম সংস্কবণ 
(১৩৩১ সাল)। 

৫৯ প্রথম € ?) ১২৬৪ সালে চৈতনাচন্দ্রোদয় যন্ত্রে । বামলাল শীল প্রকাশিত পঞ্চম সংস্কবণ (১৩২৭ সাল)। 

৬০ আবদুল আজিজ প্রকশিত | 

৬১ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৪৬ সালে চৈতন্যচন্দ্রোদয় যক্ত্রে। বামলাপ শীল প্রকাশিত সংস্কবণ (১৩৩১ সাল)। 

৬২ প্রথম (1) মুগ্রণ ১৮৬৭ । 

৬৩ প্রথম (1) মুদ্রণ ১২৭১ সাল । হবিবি প্রেসের নব সংস্করণ (১৩২৮ সাল)। 

৬৪ ইসলামি বাংলা সাহিত্য (দ্বি স) পৃ ১৩৭ ১৪৫ দ্রষ্টব্য। 

৬৫ বা-প্রা-পু-বি ১-২ প্‌ ১৫-১৭ | পুথির লিপিকাল ১১৯১ মঘী সাল । 

৬৬ মৌলবী আবদুল কবিম সাহিত্যবিশাবদ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪ সাল) 

৬৭ বা-্রা-পু-বি ১-১ পূ ৭৬-৭৭। 

৬৮ এ পৃ ৭৭-৭৮। 

৬৯ এ পৃ ৬৩-৩৫। পুথি আরবী অক্ষরে লেখা । কবিতাটি শেব তনুল্লাব ভনিতায়ও মিলিযাছে ব৷ প্রা-পু বি ১-২ পু 
৪৯। 

৭০ বা-প্রা-পু বি ১ ১ পৃ ১৯০-৯১, ১ ২ পৃ ৬৪। হবিবি প্রেসে মুদ্রিত । 

৭১ বা-প্রা-পূ-বি ১-২ পু ৯০-৯১। 

৭২ পুথি-পরিচিতি পু ৪০৪-০৭ | পুথিব 'লিপিকাল ১১৩৪ মঘী (১৭৭২-১৭৭৩)। 

৭৩ অঙ্গে বঙ্গে? 

৭৪ কালাম ? 

৭৫ হিমালয়-কেদারনাথ । 

৭৬ পাঠ “থিরনন্দী” । 

৭৭ সম্ভবত ফাতিমা । এখানে মঙ্গলকাবোর আসনে মনসাব কিংবা চণ্তীব ঘট (*বারি' ) তুলনীয় । 

৭৮ পাঠ “বন্দর” | 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবদী-সন্ধি 

১ বাঙ্গালা ছাপাব প্রবর্তন ও স্ত্রীস্টীয বচনা 
বাঙ্গালা দেশেব দেওযানি ইস্ট-ইগ্ডিযা কোম্পানি হাতে আসে ১৭৬৫ অবে । তাহাব পব 
হইতে অমোঘক্রমে দেশেব শাসনব্যবস্থা ইংবেজ বণিক-কমচাবীব আযত্ত হইতে থাকে । 
কিন্ত অনেকদিন অবধি আভ্যন্তবীণ শাসন পুবাপুবি নিজেব হাতে ইংবেজ লয নাই । খজানা 
আদাযেব মতো ফৌজদাবিব কাজও উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবস্ত পর্যস্ত মোগন-আমলেব 
পুবাতন এবং ইংবেজ আমলেব নূতন জমিদাবদেব হাতেই ছিল। এই কাবণে 
ইংবেজ-অধিকাব, যুগান্তকাবী ঘটনা হইলেও জনজীবনে কোন সংঘাও হানে নাই সুতবাং 
সাহিত্যেও এ ঘটনা কোন দাগ কাটে নাই । সে দাগ পড়িতে আবন্ত হইল উনবিংশ শতাব্দীব 
প্রাবনে লেখা গ্রাম্য কযেকটি গাথায ও ছডায কিন্তু যে-কাবণেই হোক তখন 
ইংবেজ-কোম্পানিব সুদৃঢ় আইন-শাসন দেশেব সর্বত্র স্বীকৃত হইযাছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীব অষ্টম দশকে বাঙ্গালা ভাষাব ও সাহিত্যেব পক্ষে এক বিপযযকাবা ঘটনা 
ঘটিযা গেল, বাঙ্গালা হ€ফে মুদ্রাঙ্কন প্রচলি৩ হইল | কোম্পানিব একজন কমচাবা সণ ৩জ্ঞ 
পণ্ডিত চাবলস (পবে সাব চাবলস) উইল্কিন্স মুদ্রণেব উপযোগী বাঙ্গালা (ও মন্যান্য কিছু 
ভাবতীয ভাষাবও) অক্ষব নিমণি কবিলেন | সে ছাপাব অক্ষব প্রস্তুত হইলে কোম্পাশিব 
আব এক কর্মচাবী শাথানিযেল ব্রাসি হ্যালহেড ইংবেজীতে লেখা স্ববচিও বাঙ্গালা বাকবণ 
(“বোধপ্রকাশং শব্দশান্ত্রং ) হুগলিতে ছাপাইয প্রকাশ কবিলেন (১৭৭৮ অব্) এই 
বইটিব উদাহবণগুলি ছাপিতেই বাঙ্গালা হবফ প্রথম ব্যবহৃত হইযাছিল । গ্রন্থেন ভূমিকায 
হ্যাল্হেড বাঙ্গালা ভাষাব উৎকর্ষেব সম্বন্ধে যে কথা লিখিযাছেন তাহা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | 

ইংবেজেব প্রযোজনে বাঙ্গালা গদ্যে আইনেব বই সঙ্কলিত হইযা ছাপা হইল ১৭৮৫ 
অব । ছাপা বাঙ্গালা বইযেব ও গদ্য গ্রস্থেব এই হইতে শুভাবস্ত 

১৮০০ অব কেবি-মার্শম্যান-ওযার্ডেব উদ্যোগে শ্রীবামপুব মিশন ও মিশন প্রেস স্থাপিত 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি টির 


হষ্টুল | এই মিশনেব একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ভাষায বাইবেলের তর্জমা প্রকাশ । 
শ্রীরামপুরে মিশন-প্রেস স্থাপন বাঙ্গালাদেশেব ইতিহাসে একটি স্মবণীয় ঘটনা । এই প্রেসে 
বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইল (১৮০০-০৯)। বিলাত হইতে নব-আগত 
কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবাব উদ্দেশ্যে কোম্পানি ১৮০০ অন্দে 
কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিল । এখানে প্রাচ্য বিভাগেব অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইলেন শ্রীরামপুর মিশনেব কর্তা উইলিয়ম কেরি (১৮৬১-১৮৬৪) । কেবির বিশেষ চেষ্টা 
হইল কলেজের পাঠ্য বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক ছাপানোয় । এইসব বই শ্রীবামপুর মিশন-প্রেসে 
ছাপা হইল । 
যে উদ্দেশ্য লইযা শ্রীবামপুর মিশন বাঙ্গালা গদো বাইবেলের অনুবাদ বাহির কবিল তাহা 
খুব সফল হয নাই । শুধু ভাষাব বিসদৃশতাব জন্যই যে “ধর্মপুস্তক”-এব সমাদব হয নাই 
তাহা নয, আসলে তখনকাব দিনের পাঠকবর্গেব কাছে গদাবচনাব কোন দামই ছিল না। 
সমসাময়িক গদ্যরীতিব শিথিলতা ও পণ্ডিত ভাবের কঠিনতা শ্রীবামপুবেব ছাপা বইকে যেন 
বিজাতীয বস্তু করিযা ছিল । এই ধবনের বচনা “শ্রীরামপুবী বাঙ্গালা” বলিযা শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের কাছেও অনাদূত হইযাছিল | অগত্যা মিশন কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত 
ধাবা অনুসাবে পাঁচালী-কাব্যেব ধবনেও শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাইলেন । এইবপ দুইটি বই 
হইতেছে 'শ্বীষ্টবিববণামৃতং* এবং নিস্তারবত্বাকর' 1২ গ্রন্থ দুইটিব নামে প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণব-জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচবিতামুত-ভক্তিবত্বাকরের ইঙ্গিত পাই । শ্রীষ্টবিববণামূতেব বচনাব 
একটু নিদর্শন উদ্ধৃত কবিতেছি ।৩ 
এখন যিশুব জন্ম কথা কববে শ্রবণ 
পাপির উদ্ধাব যাহে হৈল নিবপণ | 
অপূর্ব আখান শ্রীষ্ট জন্মে কথন 
মঙ্গল বাগেতে তাহা কবিব বচন 
দযা কবি পবমেশ্বব তাবিতে পাতকি নব 
নববাপে হৈলা অবতাব 
যেমতে জন্মিলা তিনি শুন সর্ব কাহিনী 
্রীষ্টনাম হইল প্রচাব । 
মাবিযা শ্রী্টেবে মাতা যুসফেবে বাক্যদাতা 
হৈযা হৈলা যুসফ গৃহিণী 
পতিসংসর্গ আগে মাবিযা ত মহাভাগে 
ধমাত্মা হইতে গর্ভিণী 
গর্ভেব লক্ষণ দেখি যুসফ হইযা দুঃখী 
মনে মনে কবিল বিচাব 
যথার্থিক নর হৈয়া নিজ মনে বিচাবিয়া 
স্থির কৈল আপন অস্তব । 
বিববণ প্রক€)সিয়া স্ত্রী কলঙ্কী না করিয়া 
গপ্তে ত্যাগ করিতে ইছিল 
এ সর্ব চিস্তিতে মনে প্রভু দূত সেই ক্ষণে 
তারে সপ্নে দরশন দিল 1... 


৪৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


সেই সকল বিবরণ পযাবেতে রচন 
কবা যায গ্রন্থ অনুসাবে 

মাতিউ আদি গ্রন্থ যেই পাচালি বচিল সেই 
ভিন্ন না ভাবিহ কোন নবে। 


২ শতাবী-সন্ধিতে বিবিধ রচনা ছোপা ও পুথি) 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিদশকগুলিতে যে সব নিবন্ধ বচিত হইযাছিল সেগুলি 
বাহিরের বিচারে দুই ভাগে ফেলিতে পাবি । এক ভাগ্গে পড়ে সেইসব বচনা যাহা আগেকাব 
ধরনে পুথিতে লেখা এবং পুথিতে প্রচাবিত । দ্বিতীয় ভাগে পডে সেইসব রচনা যেগুলি 
ছাপিবার উদ্দেশ্যে লেখা অথবা লেখা হইবাব অনতিকাল পবে মুদ্রিত । 

প্রথম ভাগের অনেক বচনা আগে উল্লিখিত আছে । আরও কয়েকটিব উল্লেখ 
করিতেছি । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শক্তি-উপাসনায় বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিব স্রোত 
মিশিয়া যাওয়ায় দেবীমাহাত্ম্য-নিবন্ধ রচনায় বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল | এমন ধবনেব 
, ভালো রচনার উল্লেখ আগে কবিয়াছি । অতিবিক্ত এইগুলিব নাম কবিতে পাবি, _বিষুণ্বাম 
সিদ্ধান্তের দুগসিপ্তশতীর অনুবাদ (১৬৯৫ শকাব্দ-১৭৭৩ অব্দ)৪, মুক্তারাম নাগেব 
'দুগপুরাণ'৫ ও “কালীপুরাণ'১ কৃষ্ণকিশোব (“দ্বিজ”্) বায়ে “দুগালীলাতবঙ্গিণী”", দীনদযাল 
গুপ্তের 'দুগভিক্তিচিস্তামণি' |” 

ভূকৈলাসের বাজা জয়নাবাযণেব পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ সালে 
বছু লোকজন লইযা গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা কবিযাছিলেন। ইছামতী নদীতীববর্তী 
ভাজনঘাট-নিবাসী বৈদ্য বিজযবাম সেন বিশারদ এই দলে ছিলেন । তিনি কৃষ্ণচন্দ্রেব 
অনুরোধে এই তীর্থযাত্রাব বিববণ লইয়া “তীর্থমঙ্গল”* বচনা কবেন | বচনা সম্পূর্ণ হয ১১৭৭ 
সালে (১৭৭০ অন্দে)। গঙ্গার দুই তীবের অনেক স্থানেব বর্ণনা থাকায তীর্থমঙ্গলেব কিছু 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে । তখনকাব দিনেব সামাজিক অবস্থার আভাসও কিছু কিছু পাওযা 
যায় । (গজেন্দ্রমোক্ষণ'** বচযিতা বিজযবাম-সেন ইনি হওযা সম্ভব।) 


অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষ-বৈদ্যক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওযা 
যাইতেছে । প্রথম দিকে অনুবাদ পদ্যেই হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষার্ধ হইতে কিছু কিছু 
অনুবাদ-_কড়চার ধবনে সংক্ষিপ্ত _গদ্েও হইতে থাকে ৷ এই গদ্য অনুবাদগুলি প্রায় সবই 
অজ্ঞাতনামা লেখকের | যেমন, 'যাত্রানির্ণয' ৯১, “ক্রিযাসিদ্ধি'*২, “জ্যোতিষবিদ্যা" ১৩, 
“জ্যোতিষতত্ব'১৪ ইত্যাদি । জ্ঞাতনামা লেখকেব বচনাব মধ্যে উল্লেখযোগা যেগুলি 
বলিতেছি। মহাদেব কৃত “ন্বরোদয়-ভাষা'১ 'নরপতিজয়চর্য্যা'র অংশবিশেষেব অনুবাদ । 
শ্রীকৃষ্ণচরণের “কপালচরিব্র'১* ক্ষুদ্র হইলেও বিশিষ্ট । শেষের ভনিতায় শাহ শুজাব 
দৌভাঁগ্যের ইঙ্গিত আছে। 


তবে কেন পালাল শা-শুজা। 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবদী-সন্ধি ৪৮৫ 


চিকিৎসাগ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গিবিধৃতেব নিবন্ধ ।৯ 
কামশান্ত্র-বিষষক নিবন্ধগুলিব মধিকাংশেই বচযিতাব বা অনুবাদ-কতবি নাম নাই ।-৮ 
একটিতে শুধু পাই--গোপাল দাস ।১* 


কোন কোন নিবন্ধে, সাধাবণত ক্ষুদ্রাকাব, সমাজ ও সংসাব জীবনেব সাধাবণ অভিজ্ঞতাব 
নিযসি পযাবে ধবা আছে । এগুলিব কিছু কিছু এখনকাব দিনেও চলিযা আসিযাছে “ডাকেব 
বচন” বা “ডাক পুকষেব বচন” নামে | এই বকম একটি পুথিব নাম 'ঢাকচক্ব্র' 1১ ডাক 
মানে গুণীব্যক্তি , সাপেব রোঝাব মতো । একটু নমুনা তুলিযা দিই | “অথ গৃহিনি লক্ষণ” । 


মিঠা বোলে সকযা কাটে তাব গাবি কভু না টুটে। 
বচন বলে অথি" মধুব [স্বামিব বচন না কবে দৃব | 
বড বংশে তাহাব জর্ম লক্ষ্মী সন্তোষ দেখি তাব কর্ম । 
আদে* বাড়ে কবে ব্যায তাব দুঃখ কখন না হয 
প্রতি কাজে স্বামিকে পু্ছ তাব কাজ হাথে মাছে । 
রৌদ্বেব বেলা কুটায বান্দে কাট খড ববিসাকে বান্দে 
নিত্য সিনান চডক ধুতি তাব ঘবে লক্ষ্মী স্থিতি । 
বান্ধে বাডে না লাগে কালি স্বামি ভুঙ্জায প্রিদিপ জালি। 
[স্বামিিব সেবা সাঁজ বাতি বলে ডাক লক্ষ্মী স্থিতি ৷ 
অতিত২৩ দেখিযা মবে লাজে সসুব সাসুডিকে নিত্য পূজে । 
[নানা ব্যঞ্জানে অতিত ভুষ্জায সভাব পাছু আপনি খায । 
কাঁখে কলসি পানিকে জায হেট মুণ্ড কবিযা কাব পানে [না চাষ] 
জেন জা তেন আইসে পানি থুইযা বন্ধনে বৈসে ' 
বলে ডাক এই সাব এত লক্ষণ হয জাব ॥ 


চাণক্য-শ্লোকেব অনুবাদও দুই একটি হইযাছিল । একটি অনুবাদ হইতেছে গৌবহবি 
দাসেব ।২০ ইনি উনবিংশ শতাব্দীব প্রাবস্তেব লোক হইতে পাবেন । 

চারটিগাঁসিলেট অঞ্চলে কযেকটি সঙ্গীতনিবন্ধ স্কলিত হইযাছিল 'বাগমালা', “ধ্যানমালা' 
বা “তালমালা' নামে '২« এগুলি পদ-সংকননও বটে । 

উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয-তৃতীয দশবে, এমন কি তাহাব পবেও যখন বিদেশী শিক্ষা 
বীতি এদেশে প্রবর্তিত হইযা গিযাছে এবং সেই অনুযাধী বই লেখা হইতেছে তখনও অনেক 
দিন ধবিযা পদ্যে পাঠ্যধবনেব ব্যবহাবিক বই লেখা হইত । এইবকম বইযেব মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছে পালপাডা-নাবাসী “দ্বিজ” বামচন্দ্রেব 'জ্যোতিষ-সাবসংগ্রহ',২৬ 
জযগোপাল তকলিঙ্কাবেব "শিক্ষাসাব'২, বৈদ্যনাথ সার্বভৌমেব “অশৌচর্পাচালী'-৮, 
অভযাচবণ তর্কবাগীশেব “গ্পালকদন্ধ' ১৯, বাধামোহন সেনেব “সঙ্গীততবঙ্গ'*” ইত্যাদি । 

এই ধবনেব নিবন্ধ হইতে সমসামধিক কবিতাব কিঞ্চিৎ নিদর্শনবপে “মহামহোপাধ্যায 


শ্রীশস্ুবামভট্টাচাষ্যত্মিজ-তাদৃশ স্ত্রীসর্বেশ্ববতর্কসিদ্ধান্ততট্রাচার্যা 
তনয়-শ্রীমদ্রদ্রাণীমাতৃক শ্রীবৈদ্যনামদেবশম্মবিবচিত” অশৌচর্পাঁচালীবণ০* প্রাবস্ত কিছু 
অংশ (যাহাতে বচযিতাব পবিচষ আছে__) উদ্ধৃত কবিলাম | 

কাঁকিলাডা গঙ্গাছাডা নহে বাডা দৃব তাহে ধাম কবিলাম ছাডিলাম পুর । 

আধুনিক যে ভৌমিক* সে ব্যলিকণ২ পবে, পূর্ববৃত্ত রাজদত্ত নাহি তত্ব কবে। 


৪৮৬ 


সেই বাড়ি নিল কাডি ধনকডি জোবে 
তথা হইতে দক্ষিণেতে বোডালেতে আসি 
শুদ্ধব-অংশ ঘোষ-বংশ ক্ষোভ ধ্বংস কবে 
সেই গ্রাম কবি ধাম থাকিলাম পবে 
নাহি ভাগ্য দিনযোগ্য উপভোগ্য নাই 
কলিকাতা ধনমাতা লোকে খ্যাতা শুনি 
ভাগ্যবস্ত নাহি অস্ত নাহি সন্ত পুণ্য 
যতো ধীব কোম্পানীব চাকুবীব আশা 
কোন শুদ্র আছে ভদ্র নহে ক্ষুদ্র অধি 
অনুপাম দেখি তায কেহ কয বাণী 
লোকে জানে এ কাবণে কালগুণে ভাষা 
সেই বাকা আত্মপক্ষ উপলক্ষ কবি 


বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


গেলো বাটী পবিপার্টী নাহি আঁটি তাবে । 
নবনাবাযণ শাঁবা শুদ্ধধাবা বাসি ৷ 

নহে ঘাটী পবিপার্টী দিলা বাটী মোবে | 
নাহি ধন হয খণ পবিজন তবে । 
তেকাবণে ভাবি মনে কোন স্থানে যাই । 
গিযা তথা দেখি যথা তথা বৃথা গুণী । 
দানপাত্র বাই মাত্র কিবা চিত্র অন্য 

তাহা দেখি উর্ধব আঁখি নাহি মুখি-« ভাষা | 
শূদ্র ধন নিতে দান বিডন্বন বিধি | 

কোন স্মৃতি পাঁচালিতি১১ কবো পুতি শুনি । 
আশা পর্ণ হবে তুর্ণ যাবে শীর্ণ দশা | 

বিপ্র বৈদানাথ অদ্য ভাষা পদ্য ধবি 1 


৩ ভক্তমাল ও অপব বৈষ্ঞব-নিবন্ধ 


আলোচ্য সমযে হিন্দী ভক্তমাল অবলম্বনে লেখা দুইটি বাঙ্গালা নিবন্ধ পাইতেছি-_লালদাস 
(নামাস্তব “কৃষ্ণদাস”) কৃত ভক্তমাল''* এবং জগন্নাথ দাস কৃত “ভক্তচবিতামৃত' । মুল 
ভক্তমাল লিখিযাছিলেন নাভাজী ব্রজভাষায ১৪৪২ শকাব্দে ( ১৫৬০ অব্দে)। তাহাব 
টীকা লিখিযাছিলেন প্রিযাদাস । এই মুল ও টীকা অবলম্বন কবিযা এব অনেক নঙন 
ভক্তকাহিনী যোগ কবিযা লালদাস “গৌড শাখাচ্ছন্দে সাতাশ “মাল ম সুবৃহৎ 
“ভক্তমাল'** গাঁথিযাছিলেন । লালদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচাযগোষ্ঠীব শিষ্য | বাঙ্গাণা 
ভক্তমালে মহাবাজা নন্দকুমাবেব এবং পুটিযা বাজা ববীন্দ্রনাবাণ বাষেব উল্লেখ মাছে । 
বচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ | ভক্তমাল বাঙ্গালী বৈষ্ুবেব সমাদত গ্রন্থ ৷ এটি শুধু 
ভক্তজীবনী নয তত্বকথাও ইহাতে প্রচব আছে । এযোবিংশ মালাটিকে “বসপ্রকবণ” ন'মে 
স্বতন্ত্র নিবন্ধ বলিযা নেওযা যাইতে পাবে । “কৃষ্ণদাস” ভনিতায কঙকগুলি পদও ইহাতে 
আছে । 

ভক্তমাল বচনাব আগে লালদাস আব একখানি বই লিখিযাছিরলন- 
“উপাসনাচন্দ্রামুত ।””১ এটি সাধন ও লীলাতও ঘটিত নিবন্ধ, দুই বিভাগে বিভঞ্জ প্রতোক 
বিভাগে আট “কলা” । উপাসনাচন্দ্রামৃতে লালদাসেব এই গুকপবম্পবা পাওয়া 
যাইতেছে; - শ্রীনিবাস আচায (পবমপবমেষ্ঠী গুক) ১ গোবিন্দ চক্রবর্তী (পবমেষ্ঠী গুক) 
১ তস্য পত্ী গৌবাঙ্গবল্লভা (পবাৎপব গুক) ১ ওস্যা কনিষ্ঠ পুত্র কিশোবী ঠাকুবেব পত্বী 
শ্রীমতিমঞ্জবী পেবম গুক) ১ নযনানন্দ চক্রবর্তী (গুক) । 

জগন্নাথ দাসেব “ভক্তচবিতামৃত'*” লেখা হইযাছিল উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম পাদে । 
ভক্তচবিতামূত চাবখণ্ডে বত্রিশ পবিচ্ছেদে সম্পূর্ণ | ছন্দ আদ্যোপান্ত পযাব ৷ ইহাতে এমন 
অনেক নূতন কাহিনী আছে যাহা হিন্দী ভক্তমালে এবং লালদাসেব গ্রন্থে নাই । ইহাতে 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস সম্বন্ধে যে কাহিনী দুইটি পাই তাহা পুবাপুবি বপকথাব । 
বিদ্যাপতিব সম্বন্ধে যে সাজ-চডানো কথা আছে তাহা বলিতেছি। 

বিদ্যাপতি নিশীথকালে বাজাস্তঃপুরে গমন কবিযা থাকেন, বাজাব এই সন্দেহ জন্মিলেপব 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৪৮৭ 


একদিন জিজ্ঞাসিলা শিবসিংহ-বায 
এ চোব ধবিব কৈছে কহ মহাশয 
বিদ্যাপতি কহে বাজা কবি নিবেদন 
লৌহকণ্টক গডাইযা কবহ বোপণ 
চোব পলাধিতে সে কণ্টকে পড়িবে 


ভালো ভালো বলি বাজা যুক্তি স্থিব কৈল 


লছিযা-বাণীব সঙ্গে কৃষ্কথাবঙ্গে 
অন্তঃপুবে গেলা বাজা চোব ধবিবাবে 
সেই লৌহকণ্টকেতে চবণ বিদ্ধিল 
এতেক কহিতে প্রাণ নির্গত হইল 


সেই শোকে লছিমা বাণী তেজিলা পবান 


চণ্ডীদাসেব সম্বন্ধে এই গল্প আছে 
পূর্বদেশে আছে এক নানোব নামে গ্রাম 
নবীন যৌবনাবস্থা বিদ্যা না হইল 
চণ্তীদাসেব পিতা মহাক্রোধান্বিত হেঞা 
আজ তৃমি চণ্তীদাসে অন্ন নাহি দিবে 


চণ্তীদাস সান কবিযা ভোজনে বসিলে 


নিশিকালে আমাব মহলে চৌব যায । 
তোমা বিনা ইহা বিনির্ণয নাহি হয় | 
চোব ধবিবাব এক আছযে কারণ । 
প্রাচীবেব চতুর্ভিতে বহিবে বঝেষ্টন ৷ 
পাষে কন্টক বিদ্ধ হৈযা বদ্ধ যে হইবে । 
বিদ্যাপতি আপনাব শেল গঢাইল । 
বজনী প্রভাত হৈল প্রেমেব তবঙ্গে ৷ 
বিদ্যাপতি লম্ক দিযা পডিলা বাহিবে । 
সেইকালে বিদ্যাপতি এক পদ কৈল 1 
বিদ্যাপতি ঠাকুবেব সিদ্িপ্রাপ্তি হৈল ৷ 
দৌহাকাব প্রাপ্তি হৈল বৃন্দাবনধাম 


পবম উদাব ঠেহো চণ্ডীদাস নাম । 
মূর্খপূত্র প্রতি পিতা শাসন কবিল । 
ভাষ্য প্রতি আজ্ঞা দিল নিজ দিব্য দিএগা 
থালি ভবি ভস্ম লৈঞ্ঞা আগেতে ধবিবে । 


তাব মাতা অন্নব্যাঞ্জন স্থালী সাজাইঞ্ঞা 
এক পাশে ভস্ম দিলা পতি-আজ্ঞা লাগিঞা ৷ 


মাযেব মুখে সব কথা শুনিযা চস্তীদাস না খাইযা তখনি গৃহত্যাগ কবিল। 


গ্রামেব বাহিবে এক আছে বাসুলীতলা 
চণ্তীদাস গলে বজ্জু কবিলা বন্ধন 
বাসুলী আসিঞ্ঞা কহে দুটি হাত ধবি 


নেত্রে জলধাবা বহে তাহাঞ্জি বসিলা । 
মনে হৈল এই স্থানে তেজিব জীবন । 
কেনে ব্রহ্মহত্যা হবে কহ সত্য কর্ব 


চগ্তীদাস নিজেব দুঃখকাহিনী বলিলে বাসুলী প্রসন্ন হইযা কহিলেন 
মোব আশীববাদে তুমি পণ্ডিত হইবে, 
তোমাব কবিত্ব মহীতলে বিখাত হইবে । 
দেবীকে প্রণাম কবিযা চ্তীদাস গ্রামেব দিকে ফিবিল 
গ্রামে প্রবেশিতে দেখেন তাবা বজকিনী দ্বাবে দাঁডাইঞ্া আছে পবমকামিনী । 
একেতে নবীনা তাহে সৌন্দর্যে সুন্দবী বপ নিবখিতে প্রথম মন কৈলে চুবী 
বাধাদবশনে কৃষ্ণেব যৈছে দশা হৈল সেই ভাব চস্তীদাস বর্ণনা কবিল ১৯ 
চণ্তীদাসেব বপ দেখি তাবা মুগ্ধ হৈল দৌহবপে দৌহে মুগ্ধ মিলন হইল । 
মহাকবি চশ্তীদাস সভা জয কৈল মাত! পিতা বাজা প্রজা সভাব মান্য হৈল । 
গঙ্গাগোবিন্দেব সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে । গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অতিশয বৈষ্বভক্ত 
ছিলেন । তিনি জাতিনির্বিশেষে বৈষ্ণবেব উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ কবিতেন । তাঁহাব পিতৃশ্রাদ্ধ 
উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণেবা এই কাবণে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না. শেষে নিমন্ত্রণকাবী 
ব্রাহ্মণের নির্বন্ধাতিশষে বাজি হইলেন এই সর্তে যে গঙ্গাগোবিন্দকে তণ্তলৌহ চাটিযা 
দেখাইতে হইবে যে বৈষ্ণবেব উচ্ছিষ্টগ্রহণের মাহাত্ম্য আছে। গঙ্গাগোবিন্দ তাহাই 


৪৮৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়াছিলেন । 

বাহিরবন্দরের প্রতাপ মণ্ডলের কাহিনীতে আছে যে “প্রতাপ মণ্ডল কোন এক বৈষ্ণবের 
প্রার্থনায় তাঁহার যুবতী কন্যাকে বৈষ্ণবের নিকট প্রেরণ করেন । প্রতাপ মণ্ডল বাহিরবন্দরে 
এক জগন্নাথবিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন । তিনি সশবীরে 
রথে চড়িয়া বৈকুষ্ঠ গিয়াছিলেন ।” 

বিষুপুরের রাজা কর্তৃক গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহ্নবিগ্রহ বন্ধক রাখার কাহিনীও 
ভক্তচরিতামূতে স্থান পাইয়াছে। 

'রঘুনাথলীলামূত' গ্রন্থে সহজসাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্যের ও তাঁহার সাধকবন্ধ শ্যামকিশোর 
ঘোষের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । শ্যামকিশোর (মৃত্যু ভাদ্র ১২৬০) কযেকখানি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন-_“সহজ-উজ্জ্বলচিস্তামণি', “হবিভক্তিতরঙ্গিণী' এবং 'জযদেবচরি্র' | 
শ্যামকিশোরের সাধনসঙ্গিনী শ্রীমতী কযেকটি আধ্যাত্মিক পদ রচনা করিযাছিলেন । 
রঘুনাথলীলামৃতে এইরূপ পদ কষেকটি উদ্ধৃত হইযাছে 15 কোচবিহাবেব মহাবাজা 
হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকালে (১৭৮৩-১৮৩৯) বিবিধ গ্রন্থ বচনাব ও অনুবাদেব কথা পূর্বে 
বলিয়াছি।*১ এইরূপ অনুদিত পৌবাণিক নিবন্ধেবক মধ্যে এই দুইটির নামও 
উল্লেখযোগ্য- কাশীশ্বব কৃত 'ব্রন্দোত্তবখণ্ড (১৬৯৫ শকাব্দ - ১৮৩৭-৩৮), এবং বামনন্দন 
কৃত 'বৃহদ্ধর্মপুবাণ' (১২৪২ সাল) । মহাবাজা শিবেন্দ্রনাবাঘণেব রাজ্যকালে (১৮৩৯-৪৭) 
“দ্বিজ” বৈদ্যনাথ শিবপুরাণের অনুবাদ করিযাছিলেন 1২ 

“দ্বিজ” বামকুমার কৃত ভাগবতেব পদ্যানুবাদ সমাপ্ত হয ১৭৫৩ শকাব্দে ১২৩৮ সালে 
(১৮৩১ অবন্দে)।১০ স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী বামকুমাবকে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনাইয়া পযাৰ কবিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন । বামকুমাবের আত্মপবিচয় 

বাধাকাস্তপুবে বাস মাতামহাশয 

শিবপুব মধ্যে হয পিতাব আলম । 

শ্রীযুত শ্রীকষ্ণহবি মাতামহ নাম 

অবসথি গঙ্গানন্দ চাটুতি সন্তান । 
কৃষ্ণলীলার বর্ণনা দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড-বিদেশিনী-মান প্রস্ততি অপৌবাণিক কাহিনীও ইহাতে 
আছে । দানলীলাব বর্ণনা অনেকটা শ্রাকৃষ্ণকীতনেব মতো | 

এই সমযে বিবিধ পুরাণ হইতে কৃষ্ণলীলাব আখ্যাধিকা লইযা ছোটখাটো কাব্য 
অনেকগুলি রচিত এবং বটতলায ছাপা হইযাছিল । “দ্বিজ" পীতান্বব কৃত বাসপগ্চাধ্যাযেব 
অনুবাদ** উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তেব বচনা হইতে পারে । ইনিই ক্রিয়াযোগসাব পঞ্চম 
অধায়ের”ৎ রচয়িতা পীতান্বর মুখোপাধ্যায় বলিযা মনে হয। এই কাব্যে কেবল 
মাধব-সুলোচনার কাহিনীটি আছে । রাসপঞ্চাধ্যাযে লেখকের এইটুকুমাত্র পবিচয 
পাই, _“দ্বিজ পীতান্বর গঙ্গাবংশসমুত্তব |” ক্রিযাযোগসার লেখা হইযাছিল উওবপাঙাব 
ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের অনুরোধে | 

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সনাতন চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ মূলের সহিত লালচাঁদ বিশ্বাস 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল | এই অনুবাদের সমালোচনায় বাজেত্রলাল মিএ লিখিয়াছিলেন, 
“এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে । যেহেতু 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবী-সন্ধি ৪৮৯ 


সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালী পদ্য ইহাতে অতি সুচারুরূপে রক্ষা পাইয়াছে ; বোধ হয় শ্রীযুক্ত 
রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালী পদ্য গ্রন্থে তদ্রুপ 
হয় নাই ।”*৬ রামমোহন রায়ের গীতার অনুবাদের উল্লেখ এইখানেই পাইতেছি। এই 
অনুবাদ সম্ভবত বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হইয়াছিল । (১৭৪১ শকাব্দ ১২২৬ 
সাল - ১৮১৯-২০ অব্দ)। বৈকুষ্ঠনাথ রামমোহন রায়ের আত্তম্ীয়সভার সম্পাদক ছিলেন । 
ইনি রামমোহনকে অনুবাদ কার্যে সহায়তা করিয়া থাকিবেন | গ্রস্থমধ্যে বৈকুষ্ঠনাথের পরিচয় 
এইটুকু আছে__“ভাগীরঘী তীরে বেলগড়্যা গ্রামে স্থিত।” উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 
ভাগবত-অনুবাদের”” শেষ অংশ পরাণচন্দ্র দাসের রচনা বলিয়া মনে হয়। 
অল্প কিছু দিন আগে একখানি কৃষ্ণলীলা নিবন্ধের খণ্ডিত পুথি” দেখিতে পাইয়াছি। 
বইটি ভাগবতের অনুবাদ নয়, অনুসরণ । নাম “কৃষ্ণলীলামৃত' । রচয়িতার নাম নরহরি দাস | 
ইহার গুরুর নাম জগদানন্দ । 
প্রভু জগদানন্দ-চরণ আশ্রিত 
দাস নরহরি কহে কৃষ্ণচলীলামৃত ৷ 
্স্থরচনায় লিপিকবরূপে যিনি সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম উৎসবানন্দ 
শ্রীযুত উচ্ছবানন্দ দ্বিজকুলোত্তব 
উদাবচবিত্র কিন্ত অস্তর বৈষ্ব । 
বসিযা লেখেন গ্রন্থ মোরে কৃপা করি 
অতএব তাঁহাব চরণে নমস্কবি | 
প্রভু শ্যামবায়*”* মোর প্র শ্যামবায 
দুর্মতি দুর্জনে না ঠেলিহ রাঙ্গা পায । 
মাধবাচার্ষের কষ্ণমঙ্গল কাব্যের ও গানের প্রশংসা আছে 
শ্লোকব্যাখা কৈল কত গ্রস্থকাবগণ 
শ্রাযুত মাধবাচার্য ররিলা বর্ণন । 
সুমধুব কবিষে শ্রবণে ভক্ত সুখী 
বৈষ্ঞববন্দনায় যাহাব নাম লেখি । 
শ্রীযুত মাধবাচার্য যশ নিবমল 
বর্ণন কবিলা যেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল । 
কৃষ্ণদাস “কবিরাজের উল্লেখ আছে । 
কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপব নিবন্ধ,__-জয়রামের উদ্ধবসংবাদ'*”, কবি রতনের 
'পূর্ণানন্দগীতা'৯, জয়গোপাল তকলিঙ্কারেব “বিহ্বমঙ্গল কৃত কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক'৫২, 
মাধবচন্দ্র শমরি 'বিষু্পুবাণ”ণত, উমাকান্ত চট্রোপাধ্যায়েবক 'দণ্তীপর্ব, 
(“বৃহতকুর্মপুবাণান্তর্গত”)৭৪, শিশুরাম দাসের 'প্রভাসখণ্ড' ৫, নাবায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিব 
'কৃষ্ণলীলারসোদয়'*১, বিশ্বনাথ তকলিঙ্কারের 'কৃষ্ণকেলিকল্পলতা'৭", ঈশানচন্দ্র দে-র 
“কৃষ্ণলীলা কাব্য”, কুশদেব পালেব “হরিবিলাসসার'*৯, গোপালচন্দ্র বসুর “রাধাকালী' ৬০, 
দুগপ্রিসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তালতাবলী”**, জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরীর “ভাগবতামৃত'*২, 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ছ্বারকাবিলাস”””, _ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 
'রাধাকৃষ্ণবিলাস*১*, কৃষ্ণদাসের “দুতীসংবাদ"**, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের 'ধুবচরিত্র'৮* 


৪৯০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বনোয়ারীলাল রায়ের “ঘ্বারকাকেলীকৌমুদী'ত", পীতান্বর সেনের “উষাহরণ'১৮, ঈশ্বরচন্দ্র 
সরকারের 'প্রভাসখণ্ড'৬৯, মহেশচন্দ্র পালের “অক্রুরসংবাদ'"*, ইত্যাদি ॥ 


৪ কৌতুকবিলাস 


জীবনী বইয়ের মলাটে গল্পের বই পুরিয়া দেওযা হইয়াছে শ্যামাববণ দেবশমরি 
“কৌতুকবিলাস' গ্রন্থে (বচনাকাল অজ্ঞাত ; কলিকাতা হিন্দুপ্রেস ১২৭৭) । উপক্রমণিকা 
চণ্তীমঙ্গলের মতো । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাষ স্বত্গত্রষ্ট ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহাব জন্ম নীলাম্ববের 
মতো । বিবাহসভায় তাঁহার রূপলাবণ্যে সঙ্গবেত তাবৎ নাবী নিদারুণ পতিনিন্দা 
করিয়াছিল । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌতুকপ্রিয় ও বদান্য ছিলেন । তাহাকে উপলক্ষ্য কবিযা 
কতকগুলি সরস গল্প সঙ্কলনই গ্রস্থরচনার বিশেষ উদ্দেশ্য । মনে হয় লেখক কৃষ্ণচন্দ্রেব 
কোন আত্মীয়েব সন্তান ছিলেন। 

গ্রন্থকার ছিলেন ফুলেব মুখটী মুখ্য স্বভাবকুলীন বামনাবাযণেব পৌএ অথবা দৌহিত্র 
(“অঙ্গজাঙ্গজ”, মনে হয় দৌহিত্র, নতুবা পিতাব নাম উল্লেখ থাকিত) । পানিআডা 
গ্রামনিবাসী বনমালী চাটুতির আদেশে শ্যামাচবণ কৌতুকবিলাস রচনা কবিযাছিলেন । 
লেখকের কৈফিয়ৎ, 


শুনিয়া তাহাব বাণী যথার্থ যে যে কাহিনী সত্যবপ কবিতে বচন 
বাহুল্য অনেক আছে মিথ্যা দোষ হয পাচ্ছে বচিবাবে নাবি তেকাবণ 
সাগর সমান গুণ কৃষ্ণচন্দ্র-উপাখ্যান তাতে কে হইতে পাহুব পাৰ 
রজকবমণী সঙ্গ সেই তো বিষম বঙ্গ নবাবেব ছলনা প্রভৃতি 
বিশু খাঁব ব্যবহাব নানামত কাব্য আব নাবিলাম লিখিতে সম্প্রতি | 
পুনরুক্তি দোষ হয সে কথা সম্ভব নয মিথ্যাবোপ কেহ যদি কবে 
যদি জান কোন জন বুঝিবেক মনে মন গ্রন্থ শেষ কৈল অণঃপবে । 


সে কালের সবস গল্প কাহিনীব কয়েকটি ভালো নমুনা! বইটিতে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০১) 
আছে ॥ 


৫ “রাজা” জয়নারায়ণ ঘোষাল, “ভ্বিজ” রামচন্দ্র ও নন্দকুমার কবিরত্ব প্রভৃতি 


বাঙ্গালা অক্ষরে সাহিত্যগ্রন্থ প্রথমে ছাপা হইল শ্রীবামপুব মিশন প্রেসে, _কৃত্তিবাসেব 
রামায়ণ সম্পূর্ণ, আর কাশীরামের মহাভারত প্রথম চার পর্ব | ছাপিবাব উদ্দেশ্য ছিল ফোরটি 
উইলিয়ম কলেজে পাঠ্য কৰা । দেশীয় প্রকাশক কর্তৃক প্রথম যে সাহিত্যগ্ন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা বৈষ্ণবজীবনী, 'নরোত্তম বিলাস", পুথির আকারে ছাপা (১৮১৫) এবং 
আবাঁধা | অল্পকাল পবে ঠিক এমনি ছাঁদেই “জগদীশচরিত্রবিজয়' ছাপা হইয়াছিল | বিলাতি 
বইয়ের মতো ছাপা ও বাঁধাই প্রথম বই হইল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত সচিত্র 
“অনদামঙ্গল' (১৮১৬)। 

ছাপার উদ্দেশ্যে লেখা এবং রচনার অল্পকাল মধ্যে ছাপা পদ্যে লেখা মৌলিক সাহিত্ গ্রন্থ 
দুইটি পাইতেছি ১৮২০ সালের দিকে । একটি অতিবৃহৎ কৃষ্ণলীলানিবন্ধ, 
'স্্রীকরুণানিধানবিলাস', অপরটি অবৃহৎ দেবীনিবন্ধ-লীলা “গৌরীবিলাস' । 

করুণানিধানবিলাস ভূকৈলাসের (পরে বারাণসীবাসী) রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৪৯১ 


উদ্যোগে লেখা হইয়াছিল । ইনি আগে স্কন্দপুবাণের অন্তর্গত 'কাশীখণ্ড, অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন ।"১ জয়নারায়ণের করুণানিধানবিলাসের বচনাকাল ১২২০-১২২১ সাল 
(১৮১৩-২৪) । ছাপা হয অবিলম্বে পবে, ফোলিও আকারে ।*২ 

বইটি বৃহৎ এবং লীলা-কাহিনী বিচিত্র । স্থানীয় উৎসব প্রভৃতি সবই কৃষ্ণলীলার অস্ত্ুক্ত 
কবা হইয়াছে । বিষয় সুচি এখানে দেওযা গেল-_গৌবচন্দ্রিকা ; “পীঠবন্দনা” অর্থাৎ 
কৃষ্ণরূপবর্ণনা”ত, ভাগবত্প্রার্থনা ও স্তব, গুরুস্তব, কৃষ্ণলীলার মঙ্গলাচবণ , মহাদেব, ব্রহ্মা, 
ভগবতী, ভানু, ধর্ম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জগৎ বন্দনা , শ্রীকৃষ্জাবতারের সুচনা, গোলোকের 
বর্ণনা, দেবকী ও কংসের জন্মবিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, নন্দালয়বক্ষা, কংসপীড়ন ও 
বসুদেবপ্রসাদন, নন্দোৎসব, শ্রীকৃষ্ণেব শৈশবলীলা, পৃতনাবধ, বকাসুববধ, গাভীবৎসপ্রদর্শন, 
শকটভঞ্জন, একইশা পুজা, তৃণাবর্তবধ, নামকরণ, নিত্য, ঘুট্রুনু খেলা, সাতাশ নক্ষত্র পূজা, 
গোপীগণের গর্ভ গীত, শ্রীধর ব্রাহ্মণ দমন, অন্নপ্রাশন, ব্রহ্মখেদ, চন্দ্রদর্শন, মহাদেবাগমন, 
খধিগণেব শ্রীকষ্ণদর্শন, কথ্ধমুনির আগমন, মুত্তিকাভক্ষণ, কর্ণবেধ, দ্বিতীয় ব€সরের 
জন্মতিথিপূজা, রামকাহিনী কহিয়া নিদ্রা আনযন ও নিদ্রাঘোবে সীতাবিবহ, শালগ্রাম-গ্রাস, 
স্নান, ভোজন, গোয়ালাসঙ্গে আঁখমুদুলি খেলা, ঠোদ খেলা, হাউ লীলা, ফলহাবী লীলা, 
মোতিতক্রয় লীলা, গোপগণের গোকুল ত্যাগ ও বৃন্দাবনে বাস, বাধাকৃঞ্ছের ত্রীড়াচ্ছলে বিবাহ, 
রাধাকৃষ্ণে বিলাস, কৃষ্ণকালী (আয়ান-জটিলা-কুটিলা ব্যতিরেকে), সাঁজিলীলা, বার মাসে 
তেব পার্বণ লীলা, ভ্রাতৃদ্ধিতীযা লীলা, দশ অবতার লীলা, কোজাগবী লীলা, মনসাপৃজা 
লীলা, গণেশপৃজা লীলা, দুগোঁৎসব লীলা, কালীপৃজা লীলা, কার্ডিক পূজা লীলা, চড়কপূজা 
লীলা ইত্যাদি । তাহাব পর অতি অল্প কথায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকা লীলার বর্ণনা করিয়া 
গ্রন্থ সমাপ্ত | 

এই সুচি হইতে দেখা যাইবে যে কৃষ্ণলীলাব বর্ণনা গ্রস্থটিতে অনেক কিছু নূতন প্রসঙ্গ 
আছে। কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতারা তখনকাব বাঙ্গালী (ও. অবাঙ্গালী) সমাজের 
উৎসব-আমোদের যথ।সম্ভব খুটিনাটি বিবরণ দিয়াছেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবাসী 
ও অপ্রবাসী বাঙ্গালীব সামাজিক ইতিহাস রচনাব মূল্যবান উপকরণ বইটিতে সম্ভৃত আছে। 

কৃষ্ণ গোপীদের নিকট যে ভবিষাদ্বাণী করিতেছেন তাহাতে ভূগোল জ্যোতিষ ইত্যাদির 
প্রসঙ্গ কৌতুকাবহ ঠেকিবে । ভবিষ্যৎ ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে লামা, গুরু নানক, রামশরণ 
পাল (কতভিজা গুরু), এবং যীশু শ্রীস্ট উল্লিখিত আছেন । শ্রীস্ট ধর্মের প্রতি অনুবাগ 
লক্ষণীয় | 


চারিভাগ পৃথিবীর গণনা করিবে পশ্চিমে বিলাত আখ্যা [তখন লভিবে] । 
দক্ষিণেতে এফরিকা-সকলে জানিবে পূর্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে। 
পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার আকাশে ঘুরিবে সদা তারা সহকার । 
মধ্যেতে থাকিবে ভানু চাঁদ বেড়া তায় উদয়-অস্তের গুণে দিবানিশি কয় । 
বষ্টি দণ্ড দিবানিশি এই ছোট দিন বাড়িবে দেশের গুণে ছয় মাস দিন । 
করিতে জীবের ত্রাণ কিছুকাল পরে সত্যনাম অবনীতে আসিবে সত্বরে 1". 
উত্তরেতে লামা গুরু নানক পশ্চিমে রামশরণ নামে এক হবে প্র্বধামে । 
পুত্ররূগী অবতার হইবে পশ্চিমে ইযু ক্রাইস্ট নাম তাব রাখিবেক জনে । 


ভিন দেশী ভিন পস্থ করিয়া মিলন ইবুকে সকলে তারা করিবে প্রধান । 


৪৯২ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


এই কালে মম নাম হইবে ঘোষণা 


ইধু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা |". 


ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব-_অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও- _বাঙ্গালা কাব্যে এই প্রথম দেখা গেল । 
করুণানিধানবিলাস-রচনার ইতিহাস উপলক্ষ্যে জযনারায়ণেব আত্মকথা কিছু আছে । 


প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল 
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল 
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা কবি 
কৃষ্ণরূপ মনে কিছু আদর করিল 
অমৃত রায়ের দ্বারা *« তাহা প্রকাশিল 
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদ 
বাঙ্গালী ভাষাতে লীলা করিতে বচন 
সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তিমত 
খবারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ 
স্বপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত 


মধ্য বয়স শেষ বোগেতে ভোগিল । 
মরণেব ভয আসি অন্তবে পশিল | 
কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিবি । 
ইতিমধ্যে কৃষ্চলীলা নকল"”* দেখিল । 
অরিরত সেই লীলা নয়নে হেবিল । 
সেইমত বচিবাবে হইল নিশ্চয । 
বঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল সুজন 
আবম্তভ কবিল দৌহে হযে একচিত । 
বচিতে কৃষ্ণেব লীলা কৈলা আযোজন । 
সেই ভাষা তবজমা”১ কবেন পণ্ডিত । 


কাশীতে জয়নারায়ণ অনেক জনহিতকর কীর্তি বাখিধা গিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্যে 
পুষ্টিসাধনেও ঠুহার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকব নয় | জযনাবায়ণেব নিজের উক্তিতেই পাই যে 
তিনি ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা রচনা করিযাছিলেন অথবা কবাইয়াছিলেন এবং মহাভাবতেব 
হিন্দী অনুবাদে কাশীর রাজা উদিতনারাযণেব সহায়তা কবিয়াছিলেন । 


কিছুকাল মৃজাপুবে কবিয়া যাপন 
ভাগবত দ্বাদশ স্বন্ধ করি গান 
শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল 
সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল 
স্বর্গআরোহণ পর্ব ধর্মের শাসন** 
শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসীপতি 


কৃষ্ণদাস বৈষ্বেব সেবিল চবণ । 
ব্রজেব ভাষাতে তাহা কবিল বচন । 
পঞ্চম বসবে তাহা পৃবণ কবিল । 
বাঙ্গালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপ কবিল | 
শুনি স্তব্ধ মন দুখী জযনাবাযণ | 
ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ কবিলেন পুথি । 


জয়নারায়ণের বেশ দূরদর্শিতা, যাহাকে ইংরেজীতে বলে ৪3৬৪17090 10685, তাহা 
ছিল । তাহার বিশেষ প্রমাণ পাই একটি ব্যাপারে । জয়নারাষণ ও তাঁহাব পিতা কৃষ্ণচন্দ্র 
১২০১ সালের (১৭৯৪) ১৫ আাঢ় তারিখে গভর্নর জেনাবেলের কাছে, কলিকাতা শহরের 
দুঃস্থ-দুর্গতদের প্রতিপালনের জন্য [70550191701 করিতে দফাওয়ারি প্রস্তাব দিয়া, 
এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন।”” তাঁহারা মুহুরি নিযুক্ত কবিযা এক বছরের হিসাব করিয়া 
কলিকাতায় ৪৬৪ জন অনাথ-অক্ষম লোক পাইযাছিলেন । প্রধান প্রধান প্রস্তাব ছিল এই, 
প্রথম । কলিকাতা শহরেব একস্থান নির্দিষ্ট কবিতে হয যাহাতে এ ৫০০ পাঁচ শত লোকেব 
বাসকরণের বা্টী হইবেক ও এক পুফরিণী জলের জন্যে কাটাইতে হইবেক আন্দাজ দুই শত বিঘা 
জমি হইলে বা্টী ও পুফবিণী ও বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক। 
দ্বিতীয় । এই অনাথমণ্ডপের এ সকল অনাথার রক্ষার কারণ এক কমিটি ছয়জন কলিকাতার 
বাসস্থ হিন্দুধর্মভীতু বড় মনুষ্য ও একজন শ্রীযূত বডসাহেব এই কয়েকব্যক্তি নিরোপিত হয় ।-- 
তৃতীয় । এ সকল গরীবদিগের মধ্যে যাহারা আরাম পাইয়া আপন আপন শ্রম করিয়া 
গুজরান করিতে সমর্থ হইবেক তাহারা ইগুষ্টরি বাটি ও অনাথ মগুপ হইতে গিয়া অন্যন্তবে 
তাহাদিগের আপন আপন ব্যবসার চেষ্টা করিবেক অক্ষম লোক ব্যতিরেক এঁ স্থানে থাকিতে 


পারিবেক না। 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৪৯৩ 


চতুর্থ । ইশ্ুষ্টবি বাটিতে থাকিযা যাহাব যে সাধ্যানুযাধী কর্ম কবিতে পারিবেক তাহার 
তদনুবপ কার্য দেওযা যাইতে হইবেক তাহাতে যে উপস্বত্ব হইবেক তাহা গবীবলোকেব 
ভবণপোবণার্থে বার্টিব খবচাপত্র হইবেক । 

পঞ্চম | তাহাবা যে যেমন জাতি তাহাব তদনুবপ লোক ব্রান্মণ মৌলবি নিযুক্ত কবিতে 
হইবেক 

অষ্টম । কলিকাতা সহবেব পলিস অফিস হইতে সহব কোতযালকে আজ্ঞা কবিবেন যে যখন 
যে আমাদেব জিকিবমত গবিব কাঙ্গালি লোক দেখিবেক তখনি সে সকল লোককে ইুষ্টবি 
বাটিতে পৌঁছাইযা দেয । 


“দ্বিজ” বামচন্দেব গৌবীবিলাসেব নামাস্তব “দুগমিঙগল' ও “হবপার্বতীমঙ্গল' |” 
বামচন্দ্রেব পুবা নাম বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপাধি তকলিঙ্কাব কবিকেশবী ইত্যাদি । 
নিবাস হবিনাভি । গৌবীবিলাসেব বচনাসমাপ্তি ১৭৪১ “শশী খষি বেদ শশী” শকাব্দে 
(১৮১৯-২০) | তখন বামচন্দ্রেব এক পুত্র, আনন্দনাথ, তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ও দুই সহোদব 
জীবিত । প্রাচীন কবিদেব অনুসবণ কবিষা বামনন্ত্র গ্রস্থবচনাব হেতুনিদেশ কবিযাছেন 
দেবতাব স্বগ্লাদেশ | 
বডা”” গ্রামে বন্দিলাম ভুবন ঈশ্ববী যাহাব কৃপাতে গীত বিবচন কবি । 
আম্মিনেব শুরু পক্ষে মহাষ্টমী কবি লক্ষা 
দেখা দিলা মাসিযা স্বপনে 
কোটি চন্দ্র পবকাশি ঈষৎ ঈষৎ হাসি 
আদেশিলে মধুল বচনে । 
না পাইযা সাবকাশ না বচিলা ইতিহাস 
সাব্কাশ পাইবা উচিত 
'মদ্যাবধি জ্বব হবে শঞ্চমাসাবধি ববে 
ইহাব ভিতব বচ গীত । 
দেবী হেলা অন্তহিত প্রভাতে উঠিযা ভীত 
থব থব কাঁপে কলেবব 
যাই ৩ পূজাব স্থানে মোহ হৈল সেইখানে 
তদবধি হেল মোব জ্বব। 
সেই অবকাশ মধ্যে বচিত কবিতা পদ্যে 
গৌবীগুণ হইল প্রকাশ 
দেবীবাকো কবি নিষ্ঠা প্রকৃতিখণ্ডেব দৃষ্টা 
তাঁহাব আদেশ ইতিহাস । 
বামচন্দ্রেব দেবীমঙ্গল-নিবন্ধে এই যে চারিটি প্রধান পালা আছে সেগুলিকে স্বতন্ত্র কাব্য 
বলিলে দোষ হয় না, এবং এগুলি স্বতন্ত্রভাবে ছাপাও হইয়াছিল,-_€১) গৌরীবিলাস”১, (২) 
কঙ্কালীব অভিশাপ”, (৩) হরপার্বতীমঙ্গল”ত এবং (৪) নলদময়ন্তী-উপাখ্যান 1৮৪ 
গৌরীবিলাসে আছে শিবপার্বতী-কাহিনী এবং তারকাসুরবধ-উপাখ্যান | বর্ণনায় 
কুমারসম্ভবের অনুসরণ আছে। কঙ্কালীর অভিশাপে বেদবর্তীর কাহিনী উপলক্ষ্যে 
বল্লালসেন-বেণরাজা ঘটিত গল্প (সেই সঙ্গে কুলীন-মৌলিক ব্যবস্থা) পাই । হরপার্বতীমঙ্গলে 


৪৯৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


শিবসতী-কাহিনী এবং শিবপূজা ও শিবচতুর্দশী ইত্যাদি শিবমহিমাঘটিত বিবিধ আখ্যান 
আছে 1৮৫ নলদময়ন্তী-উপাখ্যান দুগমিঙ্গলে নবমীর পালাবপে অন্তর্ভুক্ত হইযাছে 1৮৬ 
গৌরীবিলাস সপ্তমীর, আর কঙ্কালীব অভিশাপ অষ্টমীব পালা । 

রামচন্দ্রে অপর বচনা হইল “মাধবমালতী'৮৭, 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' (বা 'অক্রুবসংবাদ')”৮, 
চন্দ্রবংশোদয়' (বা “চন্দ্রনংশ')৮৯, “কর্মলিপাক'** ও “আনন্দলহবী' ।৯১ মাধবমালতী লেখা 
হইয়াছিল বাজা নবকৃষ্ণেব পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুরোধে । বামচন্দ্রেব ইচ্ছা ছিল 
“কমলাশক্তিপ্রকাশ' নামে একটি বড লক্ষ্মীমঙ্গল বাহির করিবেন | মাধবমালতী এই সঙ্কল্পিত 
গ্রন্থেব প্রথম অংশ । লেখকেব উক্তি হইতে মনে হ্্য যে অথভিবেই বচনাটি খণ্ড ভাবে ছাপা 
হইয়াছিল । 

সংক্ষেপে কহিলাম ইতি বিস্তাবিব এই বীতি 
চন্দ্রমালান কহি উপাখ্যান 
আছযে অর্থেব ক্লেশ পশ্চীতে ছাপিব শেষ 
চন্দ্রে কহে কব অবধান 1” 

একটি প্রচলিত বপকথা অবলম্বনে মাধবমালতীব উপাখ্যান পবিকল্লিত । ইহাব পর্বে 
একাধিক মুসলমান কবি এই কাহিনী অবলম্বন কবিমাছিলেন । 

কাহিনীটি সংক্ষেপে বলি । জযস্তনগবেব বাজা জযপালেন দুই পুত্র, মাধব ও যাদব | 
রানীর ইচ্ছা হইল 

ছোটখাট এক কন্যা সুন্দনা দেখিযা 
ঘবে নিযা বাখি মাধবেব বিঘা দিযা । 

তদনুসাবে বিজযনগব-নিবাসী পুবন্দবের কন্যা মালতীব সহিত মাধবেব বিবাহ হইল । কিছু 
কাল পবে বানী মাবা গেলে বাজা প্রধান-দাসী যশীব নিষেধ অগ্রাহ্য কবিযা এক গবাব 
কুলীনের সুন্দবী কন্যাকে বিবাহ কবিল । তাহাব পব বাজা গেল তীর্থ কবিতে । এই বসবে 
কোটালপুত্র কানুলালের সহিত নুতন বানীব গোপনপ্রণয জমিযা উঠিল । মাধব-যাদব 
কানাঘুষা শুনিযা বানীকে ভরথসনা কবিল | বাজা ঘরে ফিবিলে বানী সপত্রীপুত্রদেব নামে 
অনুযোগ করিল । বাজা তাহাদেব হতাব আদেশ দিলে যশীব উদ্যোগে মালতীকে লইযা দুই 
ভাই বনে পলাইল । মালতী পূর্ণগভাঁ ছিল । সে বনে সন্তান প্রসব কবিল | যাদবকে মালতীব 
কাছে রাখিযা মাধব জিনিসপত্র কিনিতে লোকালযেব দিকে গেল । গ্রামে ঢুকিতে না ঢুকিতে 
রাজার পাটহাতী তাহাকে তুলিযা লইযা গিযা সিংহাসনে বসাইয়া দিল | দাদাব ফিবিতে দ্দবি 
হইতেছে দেখিয়া যাদব খোঁজে গিয়া অসতী মালিনী মল্লিকা পাল্লায পড়িযা গেল । সে 
যাদবেব মাথায ওষধ গুজিয়া দিযা তাহাকে বুদ্ধিত্রষ্ট দাস করিযা বাখিল | এই অবসবে 
অচেতন মালতীর ক্রোড হইতে নবজাত শিশুকে এক ধাই চুরি কবিযা লইযা গিযা বামদত্তেব 
মৃতবৎসা পত্ীর প্রসবশয্যায় শোয়াইযা রাখিল | শিশু বামদত্তের পুত্রবূপে পবিবর্ধিত হইতে 
লাগিল | তাহার নাম হইল সুকবাজ | মালতী জাগিযা দেখিল তাহাব কোলেব কাছে এক 
কুৎসিত শিশুব মৃতদেহ । তাহাকে নিজেব সন্তান মনে করিয়া মালতী সককণ বিলাপ কবিতে 
লাগিল | তাহা শুনিয়া সানুকম্প হইয়া লক্ষ্মী ও নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর বেশে আসিয়া 
সাম্তবনা দিয়া কহিলেন যে বারো বছর পরে তাহার দুঃখ ঘুচিবে | তাহার পব তাহাকে এক 
ধার্মিক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাডিতে রাখিয়া বলিয়া দিলেন, 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৪৯৫ 


এক কর্ম কব এই বাবি** ধব পূজা কব প্রতিদিন 
বিশেষত আব পুজো গুকবাব না পাবে দুঃখেব চিন | 

মালতীকে পাইযা সুধর্মা ব্রাহ্মণেব গৃহে লক্ষ্মীত্রী দিন দিন বাড়িতে লাগিল । সুকবাজ বড 
হইযা একদিন ঘুডি উডাইতে উডাইতে মালতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নিশীথে সুধমবি 
গৃহেব দিকে চলিল । পথে এক গাছেব উপব বেঙ্গমা-বেঙ্গমীব কথোপকথনে সে নিজেব সব 
বৃত্তান্ত জানিতে পাবিল | পবদিন সে বাজাব কাছে গিযা সব কথা বলিল । বাজা যাদব ও 
মল্লিকাকে বাজসভায আনাইল । মল্লিকা যাদবকে সুস্থ কবিযা দিলে পব তাহাকে শাস্তি দিযা 
বাজ্যেব বাহিবে তাডাইযা দেওযা হইল | তাহাব পৰ তিনজনে সুধমবি গৃহে গিযা মালতীব 
সহিত মিলিত হইল । মালতীব কথায লক্ষ্মীনাবাযণেব পূজা কবিযা বামদত্তে স্ত্রী পুত্রবতী 
হইল | বাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইযা মালতী লক্ষ্মীব ব্রত উদযাপন কবিল | কিছুকাল পবে 
চাবজনে দেশে ফিবিল ৷ ইতিমধ্যে জযপালেব চক্ষু ফুটিযাছে | সে বানী ও কোটালকে শুলে 
দিযা পুত্র-পুত্রবধূব জন্য অনুতাপ কবিতেছে ৷ অকস্মাৎ মাধবদেব আগমন হইল | ঠাহাব 
পব মাধবকে বাজ্য দিযা বৃদ্ধ বাজা কাশীবাসী হইলে মাধব পৈতৃক বাজ্যভাব যাদবকে দিয়া 
নিজেব বাজ্যে ফিবিযা গেল । 

যযাতি-শর্মিষ্ঠা উপাখ্যান চন্দ্রবংশ এব বিষয | কর্মবপাক হইতেছে শাতাতপেব মূল 
গ্রস্তেব গদা অনুবাদ | ইহা এই বামচন্দ্রে বচনা নাও হইতে পাঁবে । আনন্দলহবীব 
পযাব অনুবাদ হইযাছিল ১৭৪৫ শকাব্দে (১৭২৩৬ ২৪) 1১ 

“দ্বিজ (অথবা “কবিবাজ”) কালিদাস (কালীপ্রসাদ অথবা গুপ্ত “কালীদাস”) বচিত 
“কালীবিলাস'এ « দুগসিপ্তশতীব কাহিনী ও সতী পার্বতী কাহুনী আছে। নন্দকুমাব 
কবিবত্বেব কালীকৈবলাদাযিনী একটি বৃহৎ ও অভিনব দেবীমাহাত্ময-নিবন্ধ | বিষয হইল 
বাবণেব বাসস্তীপজা দুগসিপ্তশতী কাহিনী, বামেব শানদীযা পূজা ইত্যাদি | বচনাসমাপ্তিকাল 
১২৩৮ সাল (১৮৩১) । 

শন্দকূমাবেব অপব পদ্য বচনা শুকবিলাস 1১ ইহা শুকসপ্ততি (অথবা তুতিনামা) 
অবলম্বনে লেখা | বচনাসমাপ্তিব তাবিখ ৭ই কাস্তিক ১২৫১ সাল (১৮৪৪) | কলিকাতা 
জোডাসাঁকো নিবাসী চুনিলাল দাসেব অনুবোধে শুকবিলাস লেখা হইযাছিল । চুনিলালেব 
ছোট ভাই নৃসিংহ দাসেব নির্দেশে কাল'কৈবল্যদাষিনী বচিত হয । এই বইটিব শেষে 
কবিবত্র-পুত্র 'গাপালেব উল্লেখ আছে । নশ্পকুমাবেব নবাস ছিল ধুলু-্ু পবগনায শদ্ধমণি' 
হবিচন্দ্র বাযেব জমিদাবিতে । নন্দকুমাবেব সমসামধিক লেখক উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায তাঁহাব 
'দণ্ডীপর্বএ** নন্দকুমাবেব যে বংশপবিচয দিযাছেন তাহা হইতে জানি যে নন্দকুমাবেব 
পিতাব নাম নবকৃষ্ণ বাঁড়্জ্জে | শন্দকুমাব বহু পৌবাণিক গ্রন্থেব গদ্যানুবাদ কবিযাছিলেন । 
এগুলি বাহিব হইযাছিল তীহাবই সম্পাদিত “নিত্যধমানুবঞ্জিকা' পত্রিকা (১৭৬৮-১৭৮৬ 
শকাব্দ - ১৮৪৩-১৮৫৭)। ব্রন্মাগুপুধাণেব উত্তবখণ্ডাত্তগত “বাধাহদয প্রথমেই 
পুস্তকাকাবে ছাপা হইযাছিল । ইহাব অপব গদ্য শ্রস্থেব মধ্যে উল্লেখযোগা_ হিন্দুধর্মেব ও 
আচাবেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক 'সন্দেহ-নিবসন' (১৮৬৩) এবং শিক্ষাবিষযক “জ্ঞানসৌদামিনী' 
(১৮৬৪) । নন্দকুমাব কবিবত্ব তখনকাব কলিকাতাব গোঁডা হিন্দু-সমাজেব একজন প্রধান 
শাস্ত্র-কাববাবী লেখক ছিলেন । 

দেবীভাগবত-পুবাণেব অন্তর্গত “ভগরতীগীতা'ব*৯ অনুবাদ কবিযাছিলেন বামবত 


৪৯৬ বাঙ্গালা সাহত্যেব ইতিহাস 


ন্যাযপঞ্চানন ১৭৪৩ (“বাম বেদ অশ্ব শকে এই পবিমি৩”) শকাব্দে (১৮২১) । শেষে যে 
আত্মপবিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায যে তাঁহাব নিবাস ছিল নদীযা জেলায ধর্মদহ 
গ্রামে, তাঁহাব পিতৃপুকষ ধবেন্দ্রবাসী ছিলেন এবং তিনি একমাসেব পবিশ্রমে অনুবাদটি 
কবিযাছিলেন । 

“১৭৪০ শকে কলিকাতা নিবাসী মু৩ বাবু আশুতোষ দেবেব অনুমতানুসাবে মূলাযোড 
নিবাসী "বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায দুগমিঙ্গল বচনা কবেন । অন্নদামঙ্গলে যে বিষয সন্নিবেশি৩ 
হইযাছে, দুগমিঙগলেব অধিকাংশ উল্তবিধ বিষযে পবিপর্ণ | কবিত্বেব সুন্দব দৃষ্টান্ত স্থল 
ইহাতে অতি বিবল ।”*”* 

পববর্তী কালেব দেবীমাহাত্যকাবোব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইঠ্ছে বাজশাহীব অন্তর্গত 
জযবি গ্রাম নিবাসী জযনাথ বিশীব বহু চিএযুপ্ত দেবীযুদ্দধ (১৮৫১) । (এই বইখানি 
বহুকাল পবে শবচ্চন্দ্র চৌধুবীব নামে ছাপা হইযাছিল ') দেবীযুদ্ধে সধাক্ষপ্ত মনসাব 
পাঁচালী' 'চণ্তীব পাঁচালী", সতানানাধণ পাঁশলী ইত্যাদি পৰিশিষ্টনপে আছে চাটিগাঁষ 
জোযাবা গ্রাম-নিবাসী বাধাচখণ*» বক্ষিতেখ চণ্ডিকামঙ্গল - মকশ্ডেমপু বাণ শুবলশ্বানে 
লেখা | বামলোচন ৩কলিঙ্গাব +৩ কালীপুবাণেব পদানুবাদ ছাপা হইযাছিল ১৮৫৫ অন্দে | 
বাধাকৃষ্ণদাস বৈবাগীন “গোসানীমঙ্গল' এট?" উত্তণণ/ঙ্গ কফোচবিহাবেব অঙ্গগত গোসানীশাবী 
গ্রামেব দেবতা গগাসানাদেবীব মাহাস্স। কীতি 5 হইযাস্ছ । 

আ.লাচা সমহ্য ৮ মণ পামেব বচনাুঁলি সনই নিতান্থ ক্ষুদ্র ।নবথ। খ ঠপ্থাজাতীফ | 
যমন “দি পথুনাথেব মঙ্গল *শ্তীব পাচালা সি লট শাটি১। অঞ্চলে এহ লখনেল হো, 
পাঁচালী প্র তকথাব পথ যথেষ্ট মিলিযাছে । 

এই সমযেব মনসামঙ্গল বচধি৩। হইনেন বাঙক্গব হব।গানিশ শখ £ চাটিগাঁষের 
মধুসুদন দে (দিবক 5 ছিপাবিনাদ 1 শীবামবিনোদ) পাশ্চপন্দব গগামাহন 
মিএ ' (৬?দানাহন একগর্শন কমলা*পল বাব্যত লিখিযছি লেন) শেল জলা 
মল্লিকপুব গাম শিবাস' কালীপ্রসম বন্পশপাধ্াষ (ছাপা ১২৬৭ সং শ) সিলে০ব বাধানাথ 
বাষ টৌধুবা (মুনা ১২৮৯ , নি বহু সানা গাল লিখাছি'লন)। কমপামঙ্জল ৭ শক্ষ্মীদ 
প্রতলুথাব মন্ধা সবাচনয উল্লিখন্যাশা হহতাছ ধক তবাম পাসণ পাঁচালা (তচশাকাল 
১+২৮ অথবা ১৭৪৮ শকান ১৮০৭৫ ১২ ১৮৬৬ ২ $) অঠেশ৮্র দাশব 
“লক্ষ্ীমঙ্গল (ছাপা ১২৮৩ সাল ১৮৭) । দপানন্দ বর্ধন +৩৬ শিবমাহাঞা নিবন্ধেণ 
বচনাকাল ১২৫১ সাল | শধমাদিল ঝাঙগা চন্দ্রের “দ্যান শ শালক পরবে 
শ্বগুবও _বাবু পবাণচাঁদ ৮৩জ৮ন্ক আদেশ সিল বহৎ ও সঙ হবিহবমঙগল 
লিখিযাছিলেন । নিবন্ধটিশে কযেকটি আখ্যাধিকা আছে, ঠাহাব মধ্যে প্রধান বাজপুত্র 
জযসেন ও বাজকন্যা হ্যস্তীব মিলনকাহিনী | বইটি দেখমাহাত্মা বনা ন। বলাই স্জত । 
ধচনা আবপ্তভ ও সমাপ্তিব কাশ দেওয' আছে মঙ্কেব বিবিধ হেযালীতে | 

ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কব 'অবলম্ব+** এই সনে প্রথম 7বশাখে গ্রন্থাবস্ত | 
বেদ গুক চন্দ্র বাণ পণ গণ্চা ছয কব কডা ভূজ প্রান্তি পাতন নিশ্চয 
বাম ভাগে পুবিলে যতেক অঙ্ক হষ এই সনে মাথে গ্রন্থ সাঙ্গ সমুচ্চয 


গঙ্গাধব তর্কবাগীশ ভট্টাচার্ষেব “সঙ্গীত গৌবীশ্বব'-১, গাতগোবিন্দেব অনুকবণে দ্বাদশ 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী -সন্ষি ৪৯৭ 


সর্গে বচিত | গানগুলিব ভাষা গীতগোবিন্দেব পদেব মতোই সংস্কৃও | বর্ণনা-অংশ বাঙ্গালায় 
পযাবে লেখা । প্রথমেই জযদেব-বন্দনা, শেষে আছে বচনাকাল ১৭৬৮ শকাব্দ (১৮৪৬-৪৮ 
অব্দ)। 

ধন সহ খষি অশ্বে কবি আবোহণ কোলে লযে দোষাকব তবু হর্যমন | 

এই শকে এই গ্রন্থ হৈল সমাপন গঙ্গাধধ ভনে ভাবি ভাবব চবণ 


৬ রামরসায়ন ও অন্যান্য রাম-চবিতকথা 


উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে লেখা যে কযখানি বামাধণ-নিবন্ধ পাইতেছি তাহাব মধ্য 
সবার্্রে উল্লেখযোগ্য, বঘুনন্দন গোস্বামীব “বামবসাযন'১১৫, গাযনেব ছ্বাবা কিছু প্রচাবিত 
হইযাছিল | সমসামযিক সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লেখকদেব মধ্যে বঘুনন্দন 
্রস্থসংখ্যায সবাব উপবে | ইহাব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলাব পশ্চিম অংশে মানকবেব কাছে 
মাডো গ্রামে । বথুনন্দনেব গুক ছিলেন তাঁহাব জ্যেষ্টতাত বংশীমোহন গোল্বামী | 
বামবসাযনেব বিষযবস্ততে কিছু অভিনবত্ব আছে । আকাবে বৃহৎ, বচনা সুললিত | বইটি 
প্রাচীন (পযাব) ধাবা শেষ ভালে। বচনা । বথুনন্দনেব অপব বাঙ্গালা খই হইল, 
কৃষ্ণলীলাকাব্ “বাধামাধবোদয'১-১ ও পদাবলী “গীতমালা' ।+-' ইহাব সংস্কৃত বচনাব মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইল “সদাচাব-নির্ণয', 'দুর্ভনমিহিলকলঙ্ক', গোবিন্দচবিত', “ক্তলীলামুত', 
“গোবিন্দমমাধবোদয', স্তবকদন্ধ', 'কৃষ্ণকেলিসুধাকব 'ভওুমালা' ও সুবুহৎ “শৌবাঙ্গচম্পৃ' । 
বংশানুক্রমে চিকিৎসা বাবসাধী বঘুনন্দন আযুবেদীয নিবন্ধ দুই একটি বচনা কবিযাছিলেন । 
যেমন, “বোগার্ণবতাবিণী' ও “অনিষ্ট-নিবপণ' | ব্যাববণপরশ্থুও ইনি লিখিযাছিলেশ । যেমন. 
ধাতুদীপ' ও 'ওণাদিকোষ' । 

এই সমযে উল্লেখযোগ্য দ্বিতায খামাযণ গ্রন্থেব বধচযিতা জগৎমোহনেব নিবন্ধে 
বচনাকাল ১৭৬০ শকাব্দ (১৮৩৮ অব) 1” মেদিনীপুণ জেলাব সাহাপুব পবগনাব 
অন্তর্গত কোলকুডা বো কোনকুড্যা) শ্রাম নিবাস কমললোচন দত্ত অদ্ভতুত-বামাযণ 
অবলম্বনে যে গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন তাহা নাম “বামশুপ্িবসামুত 1 কমললোচনেব 
স্বহস্তলিখিত অবণ্য “সুন্দবা' পর্ব! ও “উওব” কাণ্ডের পুথি পাওয়া গিযাছে 1১১৯ 
অদ্ভুত-বামাযণেব পদ্য অনুবাদ কবিযাছিলেন হবিমোহন গুপ্ত (১৮৫২) ও দ্বাবকানাথ কুণ্ডু 
(১৮৬৫), গদ) অনুবাদ কবিযাছিলেন কৃষ্ণকান্ত ন্যাযভূষণ (১৮৩৫-৩৬)১-” ও দুগচিবণ 
বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৫) ॥ 


৭ ছোট বডো বিবিধ পৌরাণিক নিবন্ধ ও পদাবলীৰ ধারা 


পল্পপুবাণেব অন্তর্গত ক্রিযাযোগসাবে কয়েকটি অনুবাদেব কথা বলিযাছি। উনবিংশ 
শতাব্দীতে লেখা আবও দুই একটি অনুবাদ পাওযা গিযাছে । ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব 
অনুবাদ ছাপা হইযাছিল সুধাসিন্ধু যন্ত্রে ১৭৮৩ শকাব্দে (১৮৬১-৬২ অব্দে)।১ 
কৃষ্ণগোবিন্দ পালেব অনুবাদ ঢাকায ছাপা হইযাছিল (১৮৭৭)। পদ্মপুবাণেব অন্তর্গত 
্রহ্মখণ্ডেব অনুবাদ কবিযাছিলেন কেদাবনাথ ঘোষাল ১২২ ব্রন্মোত্তবখণ্ডেব অনুবাদ পাই 
কাশীশ্ববেব 1১২৩ ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ অনুবাদ কবিযাছিলেন গযাবাম দাস বটব্যাল ও বামলোচন 
দাস কবিবত্ব (১১৯৮-১২৭৪) | গযাবামেব নিবন্ধ লেখা হইযাছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ছাপা 


৪৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হইয়াছিল ১৮৭৮ অন্দে । বামলোচলের গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল বহরা গ্রামে ১২৫৫ সালে 1১১; 
ইনি ময়মনসিংহের লোক । জাতি বৈদ্য | দিনাজপুরের রাজা তারকনাথ বাযেব আদেশে ইনি 
কন্কিপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন । তৃতীয গ্রন্থ পদ্য উপাখ্যান “প্রেমলহবী'১১* দুবলহাটির 
ভূম্বামী কৃষ্ণনাথের পুত্র কাশীনাথের নিদেশে রচিত | রামলোচন অনেকগুলি গানও 
লিখিয়াছিলেন । ভাটপাডা নিবাসী পবাণচন্দ্র দাস কালিকাপুবাণেব অনুবাদ 
করিয়াছিলেন ।৯২৬ বর্ধমানের নিকটবর্তী হাটগোবিন্দপুব গ্রামের সবনিন্দ “সুধী”্ব 
নারদপঞ্চরাত্রের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল ১৮০১ শকাব্দে (১৮৭৯ অব্দে)।১১৭ “যশোহর 
মল্লিকপুর নিবাসী- শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবত্বের সম্পূর্ণ সাহায্যে” পাউনান 
নিবাসী “কবিবর” তিনকডি বিশ্বাস “বৃহৎ” নাবদপুবাণ অনুবাদ করেন 1৯২৮ 

অপর ছাপা অনুরূপ নিবন্ধ অজ্ঞাতনামা কৃত পদাক্কদূতেব “পয়াব-যুত ভাষযা” অনুবাদ 
(১৭৪০ শকাব্দ - ১৮১৮ অব্দ) হইয়াছিল । “দ্বিজ” গঙ্গাধৰ কৃত মহিন্নঃস্তবেব পয়াব 
অনুবাদ (লন্পুলালেব সংস্কৃত যন্ত্রে, ১৮১৮-২৫ অব্দেব মধ্যে), কালিদাস সভাপতি কৃত 
কর্মলোচনের অনুবাদ (ত্রীবামপুর ১২২৮ সাল), অজ্ঞাতনামাব গদ্যে অনুদিত পুত্তিকা 
'ব্রহ্মপুরাণোক্ত শালগ্রামনির্ণয়' এবং 'ব্রন্মপুরাণোক্ত তুলসীমাহাত্ম্' (১২২৬ সাল - ১৮২০ 
অব্দ), চিরঞ্জীব ভট্টরাচার্ষেব বিদ্বম্মোদতবঙ্গিণীর বাধামোহন সেন কৃত অনুবাদ (১৮২৬ অব্দ), 
মধুসূদন মিশ্র কৃত মহানাটকের অনুবাদ ১২৯, মালিয়াডা নিবাসী দামোদবচন্দ্র অর্ধবধু সঙ্কলিত 
ও অনূদিত 'শ্রীন্রীমন্নামামৃতসাব (১৭৮১ শকাব্দ - ১৮৫৯ অব্দ), বর্ধমানেব নিকটবর্তী 
রায়ানগ্রাম-নিবাসী ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ১০০ কৃত হরিভক্তিবিলাসেব অনুবাদ | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দক্ষিণরাঢের এক সাধক-পণ্ডিত অনেকগুলি ছোটখাট 
নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন | এগুলিতে তান্ত্রিক শাক্তমতেব সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব মতের 
সমাবেশ দেখা যায় । অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে যে এইবপ বিভিন্ন ধর্মমতের খিচুডি 
পাকানো হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ “সাধকেন্দ্র” বামকিশোর শিবোমণির বচনায । ইহার 
নিবাস বর্ধমান জেলায় সমরশাহী পরগনাব অন্তর্গত বুইনান (আধুনিক বৈনান) গ্রামে । ইহার 
সংস্কৃত রচনা হইতেছে “সারাবলীসমুচ্চয' এবং বাঙ্গালা নিবন্ধ “হরিনামতত্বতবঙ্গিণী', 
'কৃষ্ণতত্বতরঙ্গিণী”, 'পাষগুদমন', “যোগতত্বতবঙ্গিণী", ইত্যাদি ।*১ শেষ নিবন্ধেব বচনাকাল 
১৬৯৫ শকাব্দ (১৭৭৩-৭৪ অব্দ)। রামকিশোরের নকল করা ভবদেব ওট্রের 
'শালাকর্ম-এর পুথি পাওয়া গিয়াছে । ইহার লিপিকাল ১১৯৯ সাল (১৭৯২-৯৩ অব্দ)। 


পৌরাণিক-কাহিনী ও বৈষ্ণব-জীবনী লইয়া উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে যে বিবাট বইখানি 
সঙ্কলিত হইয়াছিল “বৃহ সারাবলি'৯*২ (১৮৪৮) নামে সেখানি বোধ করি বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ । বইটির প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে রামলীলা, তৃতীয় খণ্ডে 
গৌরাঙ্গলীলা, চতুর্থ খণ্ডে জগন্নাথলীলা | প্রথম খণ্ডে ব্রহ্দীবৈবর্ত ও ভবিষ্য পুরাণ, 
“দণ্ডীপুরাণ”, হরিবংশ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে স্বন্দপুরাণের | 
বইটির কতক অংশ লেখকের নিজন্ব অনুবাদ, বাকি অংশ পূর্বতন বহু গ্রন্থ হইতে আহত । 
রাধামাধব ঘোষের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান-হুগলি জেলার সীমান্তে দশঘরা গ্রামে | পিতা 
রামপ্রসাদ, মাতা অলকা, বিমাতা শিবানী, পিতামহ সাফল্িরাম | রাধামাধব পৈতৃক নিবাস 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী সন্ধি ৪৯৯ 


ছাডিযা জাহানাবাদ (আবামবাগ)-এব কাছে পশ্চিমপাডা৯০* গ্রামে শ্বশুবালযে গিযা বাস 
| 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীব ও পদসঙ্কলনেব কথা যথাস্থানে বলিযাছি । উনবিংশ 
শতাব্দীব প্রথমভাগেও পূর্ব যথাবীতি বৈষ্ঞব-পদ বচনা হইতেছিল । বাজা বাজেন্দ্রলাল 
মিত্রেব পিতা জন্মেজয মিত্র “সন্কর্ষণ” ভনিতায অনেকগুলি পদ বচনা কবিযাছিলেন | 
১৮৬০ অব্দে তিনি “সঙ্গীতবসার্ণব নামে স্ববচিত পদগুলিব একটি সংগ্রহ প্রকাশ 
কবিযাছিলেন | ইহাতে তাঁহাব পিতামহ মহাবাজা পীতান্বব মিত্র বাহাদুব বচিত কযেকটি 
ব্রজভাষাব পদও সন্নিবিষ্ট কবেন ।১5* জন্মেজয মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকতারদিগেব মধ্যে 
কনিষ্ঠতম | ইহাব সমসামঘিক বঘুনন্দন গোস্বামীত অনেকগুলি পদ বচনা 
কবিযাছিলেন ।৯৫ উনবিংশ শতাব্দীব পদকতাঁদিগেব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মদীযে £& 
[7750075 01 719190011 1,105796815 গ্রন্থেব দ্বাদশ এযোদশ এবং বিংশ পবিচ্ছেদে 
দ্রষ্টব্য | 
পদাবলীব খাত দিযাই প্রাচীন ও নবীন ধাবাব সংযোগ হইযা বাঙ্গাল! সাহিহ্যেব অখণগ্ডতা 

ও ধাবাবাহিকতা বক্ষিত এবং তাহা আধুনিক জগতেব শ্রেষ্ঠ কবি ববীন্দ্রনাথেব 
কাব্যসাগবসঙ্গমে চবিতার্থতাপ্রাপ্ত ৷ (কালিদাসেব ভাষা একটু বদলাইযা লইযা ববীন্দ্রনাথেব 
সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলিতে পাবি 

পবাঁপবৌ তোযনিধী বগাহা 

স্কিতঃ কবীনামিব মানদণ্ডঃ ॥) 


৮ বিবিধ সরস কাহিনী মুল ও অনুবাদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হইতে ভাগীবগীতীববর্তী নগব অঞ্চলে, বিশেষত কলিকাতায, 
কিঞ্চিৎ লেখাপডা জানা সমাজে বৈঠকি গল্প ও প্রণযমূলক আখাধিকাব চাহিদা 
বাড়িযাছিল । এই ধধনেব বচন'য ভাবতচন্দ্রেব কাব্য অত্যন্ত অনুকৃত হইযাছিল | সাধাবণ 
লোকে কালিদাস-বিক্রমাদিত্যেব গল্প, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাব উপাখ্যান, তাল-বেতালেব 
কাহিনী, আবব্য-উপন্যাস, গোলে-বকাওলি হাতেম-তাই প্রভৃতি পডিত অথবা শুনিত। 
তবে বিলাসী ধনি-সম্প্রদাযেব ঝোঁক ছিল একটু কডা-গোছেখ আর্িবসময বচনাব দিকে । 
তাই একদিকে পাইতেছি খেউড-পাঁচালী গান, আব অপব দিকে পাইতেছি চন্দ্রকান্তেব মতো 
আখ্যাধিকা | এই সমযেব সবস নিবন্ধগুলিকে দুই ভাগে ভাগ কবা যাইতে পাবে,_ (১) 
উপদেশমূলক (প্রধানত পতিভক্তি ও সতীত্ব বিষষক) অথবা অবিমিশ্র আদিবসাত্মক, এবং 
(২) ব্ঙ্গাত্মক (অবাস্তবভাবে উপদেশমূলক) । এই দুই শ্রেণীব বচনায প্রাযই ভাষায ও 
ভাবে গ্রাম্যতা পবিহাবেব প্রযাস নাই । সেকালেব কচি বিবেচনা কবিলে ইহাতে বিন্ময় 
জাগিবে না। 

কালীপ্রসাদ কবিবাজ 'বত্রিশ-সিংহাসন' ও “বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ছাডা আরও দুইখানি 
পদাগ্রস্থ রচনা কবিযাছিলেন- _“ভানুমতীব উ ৯৩৬ এবং “চন্দ্রকান্ত ।১০৭ এই শেষ দুই 
গ্রন্থের ভনিতায লেখক নিজ রাশিনাম “গৌবীকাস্ত বায” ছন্মনাম হিসাবে ব্যবহাব 
করিয়াছিলেন । বিদেশে গিয়া বিপথগামী স্বামীকে উদ্ধাব করিযা আনা- চস্ত্রকাস্তেব বিষয । 


৫০০ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস 


চাটিগাঁ অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছডায এই কাহিনী পাওযা গিয়াছে 1১৮ ভানুমতীব উপাখ্যান 
লইযা গঙ্গাবাম দাসও একটি নিবন্ধ চনা কবিযাছিলেন । 

বর্ধমান শহবেব কযেক ক্রোশ পৃবে বডশুল গ্রাম-নিবাসী কাযস্থ তাবাচবণ দাসেব মন্মথ 
কাবা'»* কলিঙ্গ-বাক্তপূত্র মনমোহন ও তাহাব ছয মন্ত্রীপুত্র সখা 
বঙ্গমোহন-জ্ঞানমোহন-গুণমোহন- চিত্রমোহন-বত্বমোহন বাগমোহনেন এডভেঞ্চাব কাহিনী । 
বচনাকাল ১৭৬৬ (“যুগ্ম-বসাদ্রি-চন্দ্র-বিগতে”) শাকে (১৮৪৪ ৪৫ অবে)। বইটিতে 
ভাবতচন্দ্রেব অনুকবণ প্রকট | কতকগুলি গান সন্নিবিষ্ট আছে, সেগুলিব বচনা নিতান্ত মন্দ 
নয | তবে সেগুলি সবই ঠাবাচবণেব "লখা না হইতৈ পাবে বইখানি “শ্রীযূত শ্রীনবকৃষ্ণ 
বাবুব আজ্ঞা” বিবচিত | 

মদনমোহন তকলিঙ্কাবেব “বাসবদন্তা'১*০ এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য | স্ুবন্ধু-বচিও প্রসিদ্ধ 
সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা মবলম্বনে এই বাঙ্গালা পদাকাব্টটি লেখা মদনমোহন 
(১২২২-১২৬৪ সাল) ১৭৫৮ শকাব্দে১*১ (১৮৩৬ ৩৭) বিশ বসব বধযসে বাসবদত্তা 
বচনা কবিযাছিলেন । তখন তিনি সংস্কৃত কলেজেব ছাএ । ইহাব প্রা তিন বসব পবে 
মদনমোহনেব প্রথম কধিতাব বই বসতখঙ্গিণী ১*- লেখা হইযাঁছল । পৃস্তিকাটি কষেকটি 
আদিবসাত্মক স্ক্রু" শ্লোকেব পদা মনুবাদ মাএ । 

মদনমোহনেব বাসবদন্তা পুবাঙন কাবোন মতো শানেব পবনে বচিও | পাব্যজিতে 
পবিচ্ছেদ বিভাগ নাই, পদবি হাগ মাছে । পদেব শীষে এমন কি বর্ণনা অত্শব শীষেও 
বাগ তালেব উল্লেখ আছে এবং শেষে ৩নিতা মাছে । পবাঙন কাবোব মতোই প্রথমে 
বন্দনা পালা গণেশ বন্দনা (পুই পদে), শয বন্দনা শিব বন্দনা (দুই পদে) জযদগাঁবিন্দনা 
(দুই পদে), সবন্ধ হী বনানা (দুই পদে) এব গুক বর্ণনা ঠ'হাব পব খরার 5বাঁণকা ॥ ইহা 
হইতে জানা যাইঠেছ্গে যে ধশাহব (জন্নায ইশনপুব *'লগনাম সবপাডা শ্রাম নিবাসী 
কাযস্থবংশীয শিনচন্দ্র বাষেব দ্িতীম পর কালীকান্ত বাযেব অনুবোধে বইটি লেখা 
হইযাছিল | তাহাব পব বাঞ্জনাদি ৪ ববাশি স্তব | তাহাব প/ব উপাখ্যান শুক তইমাছে । 

কষেকটি পদ স'স্কৃতে লেখা, বতকগুলি ব্জবুলিঠে এব মিশ্র হিন্দীতে । ভাবতচন্দ্রেব 
প্রভাব অত্যধিক । শ্বযংবববর্ণনায কালিদাসেব মনুসনণ আছে | কাবাটিতে আদিবসেব 
বাহুল্য থাকিলেও প্রকট গ্রাম্তা নাই | বচনাব প্রধান নিশেষস্র ছন্্চ'তয । যেমন, 


শুন হহ প্রাণ বধু যে সব মধুমধু হাসযা মুদূ মদূ জানালে 
ভাল এ উপদেশ মামাবে সবিশেষ কবিযা অবশেষে শুনাল । 


পবাণ ধধু চল চন্দ হে 

আবাব আঁখি কেন ছল ছল হে। 
যদি হেমৃতদেহে মিলন হল দৌঁহে বাজ কি আব সতে বলবল!হ 
মদন বলে--বটে এ ঘোব বনবাটে আসি বিপদ ঘটে পল পল হে 


গদ্যে প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক লেখায হাত দিবাব আগে অক্ষষকুমাব দও 'অনঙ্গমোহন' 
নামে একটি কাহিনী পদ্যে লিখিযাছিলেন | ১২৪৮ সালেব আগেই ইহা লেখা এবং ছাপা 
হইয়াছিল বলিযা মনে হয । হবিমোহন মুখোপাধ্যায লিখিযাছিলেন, 


শ্রীযুক্ত অক্ষষকুমাব দত্ত পূর্বেবে কবিতা লিখিতে আবস্ত কবিযাছিলেন , কিছুদিন মাত্র চালনা 
'রাখিযা পরিত্যাগ কবেন । তিনি অনঙ্গমোহন কাব্ব প্রণেতা | উক্ত শ্রন্থ এখন আব দেখিতে 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী সন্ধি ৫০১ 


পাওযা যায না, উহা এপ দুষ্প্রাপা হইযাহে যে আমবা বনু মনুসন্ধানেও্ একখানি সণ্গ্রহ 

কবিতে পাবিলাম না | আমবা উল্ত গ্রন্থ পাঠ কবি নাই, সুতবাং আমবা তাহাব দোষ গুণ কি 

প্রকাবে বিচাব কবিতে পাবি * আমবা এইমাত্র বলিতে পাবি যে, যাঁহাবা উক্ত গ্রন্থ পাঠ 

কবিযাছেন, তাঁহাবা কহেন উক্ত গন্ছে কবিত্ব মপেক্ষা বচনাকৌশল সমধিক দৃষ্ট হয 1১৯৩ 

আদিবসাত্মক আখ্যাধিকাব মধ্য 'কামিনীকমাব' "** বইটি নিবেশ হইলেও অনেকদিন 
ধনিযা প্রচলিত ছিল | একসমযে কলিকাতা অঞ্চলেব বাঙ্গালা শিক্ষিত জনসাধাবণেব কেমন 
গল্প-কচি ছিল তাহাব নিদর্শন এই বইটিতে পাই । বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাস আদৃত হইবাব পর্ব 
মুহূর্ত অবধি এই ধবনেব বই পাঠকসাপাবণব এবং অন্তৎপুবিকাদেব আদবলীয ছিল | 
কামিনীকুমাবেব কাহিনী যসামান্য । নাক কুমাব ও নাধিকা কামিনী বিবাহেব আগে 
প্রতিজ্ঞা কবিযাচ্ছিল যে কুমাব তাহাব পত্বীকে প্রতাহ দশ ঘা জুতা মাবিবে এবং কামিনী 
তাহাব পতিকে দিযা তামাক সাজা ইবে | (বন্ধিমচন্্র কি এইখানেই দেন্ীচৌধুবাণীব সাগববউ 
ব্রজেশ্বাবেব ব্যাপাবেব ইঙ্গি 5 পাইমাছিলেন ") ধিবাহেব পব কুমাব কাশ্মীনে বাণিজাযাত্রা 
কবিলে অল্পকাল পবে কামিনীও তাহাব অনুব হন কনিযাছিল, এব- নিচিত্র ছধ্মবেশে কুমাবেন 
সহি'ত মিলিত হইযাছিপ | কামিনীকৃমাবেব লা সামানা একটুখানি গদ) আছে, বাকি 
সবই বিতিন্ন ছন্দে পদ্যে লেখা । ভাষা পুল ছন্দ পঙ্গ অবোচক ৷ শুনিতা'য সর্বত্র কালীকৃষ্ঃ 
দাস নাম দেখিযা অনেকেই ছলে পড়িমাছেন | শাসলে “কালীবৃষ্ণ দাস” কোন ব্যক্তিব নাম 
নয় । গ্রন্থকাবদ্দযেব যুক্তনাম । গ্রন্থকরাঁ দুইজন, -কলিকাতা শধানীপব বাসী বৈদ্যনাথ 
বাগচি এবং মধুসদন পাস (সবকাব) । বেদ্যনাপ শান ছিলেন, মধূসদন লন | 

“কালিকাব দাস দিজ 7দানাগ চীন ই।নধসদন কষাদাস দীন হীন । 
দুই নামে এক শাম শ্গালীকৃষ্ দাস াবচিগা নব কাব) কানল প্রকাশ ।৮ 

মপব প্ণযবসাত্মক ভাখাযিবা, “কপিছথ কালীপ্রসাদ ধখোপাধ্যাযেব নববসসিন্ধৃ' 
বা 'জ্যজযস্তীব উপাখ্যান (বচনা ০১৩৮ সাল) ৮" 'গাখিন্দলজ্র শীলেব “হেমলতা- 
পাতা ** ঈশ্ববচন্দ্র বন্দ্যোপাধাযেব শবাচ্ছদ ওবঙ্গ (বচনা ১২৫৬ সা”), কুশদেব 
পালেব "বন্ধবিলাস' ৮, অগস্চঞ্র হটচাযেব শঅলিলাষরসসিঞ্ধু ১৭,» উম।প্রসাদ 
মুখোপাধ্যাযেব 'বহস্যবিলাসা ১০, অঞ্ঞাওনামা একাধিক লেখক-বচিও “সুকুমাববিলাস ১৯, 
কালীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাযেব জীবনযামি*। ১*২, বনগযাবালাল বাধেব 'যোজানগন্ধা'১?ত 
গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যেব মধুভাবতী” (বচন ১২৫২ সাল) € . চন্দ্রকাণ্ত শিকদাবেব 
“মধুমালা”১৭ ও পতিত পার্বতী'»”» ভূতনাখ শুবেব "সতীত্ব সুধাসিন্কৃ' ?", উম্াচবণ 
চট্টোপাধ্যাযেব “সতীত্বচিত্র ভানু ১৮, কালিদাস সবকাবেম্ব “(প্রমোল্লাস' ১৭৯ বিশ্বেম্বব ঘোষেব 
“প্রেমোপদেশ নাটক" ১৬”. কালীকুমাব মুখোপাধ্যাযেব অবল৷ প্রবলা' "৯, বাধানাথ মিঠেব 
স্ত্রালোকেব দর্পচুর্ণ১**, তাবাশঙ্কব মৈরেব “কমলদন্থাহবণ' ১, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী 
'চিত্ততিমিবনাশক'১৬৪, বসিকচন্্র বাযেব “জীবনতাবা'*৮, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যাযেব 
“প্রেমনাটক" ১৬৬, “বমণী নাটক'১৭ ৩ বসিকতবঙ্গিণী'১*৮, বাণীবাম ধবেব 'শীতবসন্ত' **, 
বামজীবন দাসেব “শশিচন্দ্রেব কাহিনী'১:”, ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ 

স্কৃত আখ্যাধিকাখ অনুবাদ তো ছিলই, হিন্দী ও ফাবসী আখ্যাধিকা কাব্যেবও অনুবাদ 

হইযাছিল প্রধানত মুসলমান লেখকদেব দ্বাবা ৷ তবে ইহাদের অনুবাদের তুঁলনায হিন্দু 
লেখকদেব অনুবাদ শুদ্ধতব | 


৫০২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


কালীপ্রসাদ (দাস) কবিবাজেব বচনাব উল্লেখ কবিযাছি । ইহাব 'বরিশ-সিংহাসন' এবং 
“বেতাল-পঞ্চবিংশতি'*”৭ বটতলাব প্রসাদাৎ এখনও ছাপা পাওযা যাষ। 
বত্রিশ-সিংহাসনেব অপব অনুবাদক হইতেছেন জ্যস্তীচবণ সেন১৭১ এবং বঙ্গাই “ব্রাহ্মণ” | 
উমাচবণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দুই বন্ধৃতে মিলিযা ফাবসী হইতে “গোলেবকাঅলি 
ইতিহাস'১২ অনুবাদ কবিযাছিলেন। গ্রন্থেব শেষে “অথ পাঠকগণেব প্রতি গ্রস্থকাবেব 
বিনয” এই শিবোনামায যে আত্মপবিচষ আছে তাহা হইতে জানা যায যে উমাচবণ মিত্রের 
নিবাস ছিল গঙ্গাব পূর্বকূলে কুমাবহট্র (এখনকাব হালিশহব) খ্রামে, প্রাণকৃষ্ণ মিত্রেব নিবাস 
ছিল সবস্বতী ও গঙ্গাব মাঝখানে বেজোডা গ্রামে | কুমাবহত্রে প্রাণকৃষ্েব মাতুলালয | সেই 
সুত্রে মিত্রদ্ধযেব যোগাযোগ । 
স্কৃত “শুকসপ্ততি' ও ফাবসী-হিন্দী 'তুতিনামা' অবলম্বনে কযেকখানি বই লেখা 
হইযাছিল । নিবন্ধগুলি উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব বচনা । একটিব নাম “শুকধিলাস', 
বচযিতা নন্দকুমাব কবিবত্ব 1১৭১ দ্বিতীযটিব নামও তাই তবে লেখকেব নাম জানা নাই ।-৭* 
তৃতীয অনুবাদে নাম 'শুকসংবাদ” ।১"* অনুবাদক দ্বাবকানাথ কুণ্ডু । ইনি ফাবসা হইতে 
'গোলবে-সেনুযাব১৯'৬ এব* ইংবেজী অবলম্বনে “তুবকীয ইতিহাস বচনা 
কবিযাছিলেন ।১** “হাতেম-তাই'১** অনুবাদ কবিযাছিলেন গোবর্ধন দাস এবং “ইউসুফ 
জেলেখা'১'* অনুবাদ কবিযাছিলেন হবিমোহন কমকাব | “লযলা মজনু-” লিখিযাছিলেন 
মহেশচন্দ্র মিত্র | হবিমোহন কর্মকাবেব দ্বিতীয় বচনা হইল আবব্য উপন্যাস হইঠে ক্যেমাব 
জিলম্যানেব+*" মনোহব উপাখ্যান' ॥-* 


৯ গদ্য বনাম পদ্য 


উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম হই”৩ গদাবন্ধেব সূত্রপাত হইল বটে কিন্তু সাহিতোব বাহনবূপে 
পদাবন্ধেব প্রভাব চতুর্থ দশকেব শেষ অবধি এবং পবেও কিছুকাল অল্লান ছিল | আদালতে 
ফাবসীব পবিবতে বাঙ্গালা প্রচলিত হইলে তবেই বাঙ্গালা গদ্যেব পথ পবিষ্কাব হইযাছিণন । 
তখন গদ্যেব স্থান ছিল পাঠ্যপুস্তকে, ধর্ম ও সমাজ সন্বন্ধীয বি৩গামূলক নিবন্ধে এবৎ 
সামযিকপত্রে | অন্যত্র পদ্যবন্ধেবই অপ্রতিহত শাসন । এমন কি ইণ্বেজী হইতে অনদিত 
আখ্যাধিকাগুলিও প্রা সবই পদো লেখা । যেমন, কালীকুষ্ণ বাহাদুব প্রণাত 091৭ 
চ915 গ্রন্থেব অনুবাদ “হিত সংগ্রহ'”৮* (১৮৩৬), [562 5117 2515৭ হইতে গিনীশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায ও নীলমণি বসাক কতক অনুদি৩ পাবস্য ইতিহাস ৮”* ইত্যাদি । অন্য 
বচনাব মধ্যে নাম কবা যায-_অভযচবণ তর্কবাগীশেব “ভূপালকদন্' *+ নন্দকুমাব বাষেব 
ব্যাকবণদর্পণ'৯৮*, কাশীদাস মিত্রেব “বিচাবদীপিকা ৮* মধুসদন বন্দ্োপাধাযেব 
“বেদাস্তবত্বাবলী”১৮*, ইত্যাদি । কোন কোন গ্রন্থে গদ্যপদ্যেব মিশ্রণ দেখা যায । 
পাঠ্যপুস্তক নহে এমন উপাখ্যান গ্রন্থেব গদ্য অনুবাদ আবন্ত হইযাছিল মানুমানিক 
১৮৪০ অব্দ হইতে । কিন্তু এই সমযেব অনেককাল পবেও পদ্য অনুবাদেব ধাবা একেবাবে 
নিকদ্ধ হয নাই । বর্ধমানেব মহাবাজাধিবাজ মহাতাপচাঁদ যেমন একদিকে মহাভাবত, 
বামাযণ, হাতেম-তাই, মীব হসনেব মসনবি ইত্যাদি সংস্কৃত, ফাবসী, উপ গ্রন্থেব গদ্যানুবাদ 
কবাইযাছিলেন তেমনি কোন কোন গ্রন্থেব (যেমন, বামাযণ আদিকাণ্ড, ১৮৫৪ অব্দে 
প্রকাশিত , মসনবি, সেকন্দবনামা প্রভৃতির) পদ্যানুবাদও কবাইযাছিলেন । মসনবিব একটি 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতীবী-সন্ধি 


না্যরূপও প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ 


১০ উক্তি-প্রত্যুক্তি গাথা 


পশ্চিমবঙ্গে প্রণয়কাহিনীঘটিত গাথা-কবিতাব একটিমাত্র পুরানো ও অক্ষীণ নিদর্শন সরূফের 
“দামিনীচরিত্র' ।৯৮৯ এটির সঙ্গে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত 'নীলার বারমাসি গান'-এর১৯* ও 
উত্তরপূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত শ্রীধর (বো জযধব) বানিয়া রচিত গাথাটির১*, মিল এত গভীর যে 
তিনটি কবিতাই যে এক প্রাটীনতব মূল হইতে নির্গত সে অনুমান করিতে হয় । পশ্চিমবঙ্গের 
গাথা শুরু কার্তিক মাস হইতে আর উত্তর ও উত্তরপূর্ববঙ্গের অগ্রহায়ণ মাস হইতে | তৌলন 
আলোচনার জন্য কবিতা তিনটি হইতে আষাঢ মাসের বর্ণনা উদ্বৃত করিযা দিলাম | তিনটি 
গাথায নায়িকার নাম যথাক্রমে দামিনী, নীলা ও কমলমালা (অথবা নীলা) । 


পশ্চিমবঙ্গের গাথা, 
প্রণযপ্রার্থী নায়ক 
আধাঢ মাসে কন্যা লো মেঘেব ঘটা 
শাস্তিপুবেব তোমাব সাধুব মাথা গেছে কাটা । 
প্রত্যাখ্যানকাবিণী নাধিকা 
মকক মকক শত্র মোব সাধুব বালাই 
যে বলে এমন কথা মুখে তাব ছাই । 
আমাব সাধু মবিত যদি জানিতাম আমি 
সতেসবি হাব মোব খসিত তখনি । 
উত্তরবঙ্গের গাথা, 
প্রণযপ্রার্থী নায়ক 
এই ত আধাঢ মাসে গাঙ্গে ভবা পানা 
তোব সাধু পডে মললো উজানি-ভাটানী | 
প্রত্যাখানকাবিণী নাধিক' 
যেদিন মবিবে মোব প্রাণেব নিজপতি 
আউলাযে মাথ'ব কেশ স্ছডিব গজমতি | 
বামলল্ম্ণ দুইগুট শঙ্খ ভেঙ্গে হবে চুব 
দিনে দিনে মলিন হবে সিতেব সিন্দুব | 
উত্তবপূর্ব ও আসামেব গাথা, 
প্রণয়প্রার্থী নায়ক 
আষাঢ মাসেতে কন্যা আহকবা বাতি 
তোমাব স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চনপুবেব ভাটি । 
প্রত্যাখ্যানকাবিণী নাধিকা 
না যাইছে না যাইছে কাটা আমাব টিকব পতি 
আউলিন হয মাথাব ছুলি ছিগ্ডিল হয বজমুঠি । 
হাতেব দুইগুঠি শাখা ভাঙ্গি হয চুব 
মোলান পবিল হয় মোর কপালব সিন্দুব । 


৫০৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই ধরনের বাদ-প্রতিবাদ গাথা কাহিনী এককালে পূর্বভারতের সর্বব্র চলিত ছিল বলিয়া 
মনে হয়। বিদেশপ্রত্যাগত পতি কর্তৃক পত্বীর নিষ্ঠাপরীক্ষার কাহিনী ভোজপুরী ভাষায় 
এখনো লোকপ্রিয়তা হারায় নাই । 

দ্বিতীয় পুরানো প্রণয়গাথাটিও মুসলমানের লেখা__খলিলের “চন্দ্রমুখীর পুথি ।১৯২ 
কাহিনী রূপকথার মতো। প্রথম অংশ মৃগাবতী-কাহিনীর অনুরূপ | ভনিতায় পাই শুধু “অধম 
খলিল”, অন্য পরিচয় নাই । আরবী-ফারসী শব্দ নাই বলিলেই হয় । 


উত্তরপূর্ব ও পূর্ববঙ্গে লোকমুখবাহিত অল্পবিস্তর খণ্ডিত অনেকগুলি গাথা 
“মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে টারখণ্ডে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে ।১৯১ এগুলি প্রায় সবই 
চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ ৷ চন্দ্রকুমার দে সংশ্রহ কবিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, গাথাগুলির ভাষায় 
ছন্দে কলম চালাইয়া সেগুলিকে “ভাল কবিয়া সম্পাদন” করিযাছিলেন। কিন্ত সেকথা 
তিনি একবারও বলেন নাই । দীনেশবাবু চন্দ্রকুমার দে'ব কাছে প্রাপ্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে খাঁটি 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে ছাপাইয়াছিলেন ৷ তবুও মুদ্রিত গাথাগুলিতে 
স্থানীয় উপভাষাব রূপ বজায বাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সর্বজনীন সাধুভাষাব এবং 
কলিকাতা অঞ্চলেব চলিত কাব্যভাষাব ছাপ মুছিযা যায নাই । মধ্যে মধ্যে আবাব 
পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিতে পর্ববঙ্গীয় ছাপ দিবার চেষ্টা স্পষ্ট 
হইয়া দেখা দিযাছে । ভাষাবিচাবে মুদ্রিত গাথাগুলি পুরাপুবি অকৃত্রিম নয় । 

কোন কোন গাথায অন্য গল্লেব জোড়াতালি দিযা অথবা অন) উপাযে কাহিনীকে 
পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিযা আধুনিক কালোচিত রোমান্টিক বপ দেওয়া চেষ্টা দেখা 
যায । মহুয়া পালাটিতে এই প্রচেষ্টা বেশি স্পষ্ট | মহুযাব আত্মহত্যা কখনই মূল কাহিনীতে 
ছিল না। সন্ন্যাসীর ব্যাপারটি সংকলযিতার স্বকপোলকল্পিত না হইলে অন্য কাহিনী হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । দুই একটি কবিতা বন্ুপূর্বে ছাপা হইয়াছিল |১৯৪ 

কলিকাতা বিশ্ববিদালয কর্তৃক প্রকাশিত গীতিকাগুলিব মধ্যে যে কযটি বোমাণ্টিক বচনা 
শিক্ষিত পাঠকের সবাধিক মনোহরণ কবিযাছে সেগুলিব কোনটিকেই সবাংশে অকৃত্রিম বলা 
যায় না। কোন একজন গায়কেব কাছেও যে পুবা একটি গাথা পাওযা যায় নাই সেকথা 
সম্পাদকও স্বীকাব কবিযাছেন । সুতবাঃ মুদ্রিত গাথাগুলিকে লোক-সাহিতব ভেজালহীন 
নিদর্শন বলিযা নেওযা চলে না। 

মযমনসিংহ-গীতিকাগুলির মধো “মহুযা" নামিত গাথাটি সবচেয়ে বোমান্টিক ও 
মনোবম | এই গীতিকাব গায়ক-মুখে যথাশ্ুত একটি খাঁটি সংস্করণ মযমনসিংহ জেলাব 
মশোয়া গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২২ সালে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। 
তাহা “বাদ্যানীর গান” অোঁৎ বেদেনীর গান)১*৭ নামে ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) প্রকাশিত 
হইয়াছিল | সংগ্রাহকেব নিবেদন হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত কবিতেছি। 

১২৯১/৯২ সালে আমাদেব আঙ্গিনায প্রথমে বাদ্যানীব গান শুনিলাম । কৌঁডা শিকাবীব 
গান _বাডীব চাবিদিকে জমি নিডানীব সময চাষা-ভূষাবা গাইত, 
আমাদেব অঞ্চলে বাদ্যানীব গান প্রচাব কবেন, _ প্রথমে শেখ বাঙ্গালী চৌকিদাব । কাঙ্গালী 
আমাদের প্রতিবেশী-_গাঁষেব এক পাডায় ঘর । কাঙ্গালী জামাব পিতাব ৮/১০ বছবের বড । 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫০৫ 


আমরা তাহাকে দেখিয়াছি_-তখন ভাবী শৌখীন, বাববী ছাটা চুল,_-মোটা লাঠি-_নাচেব তালে 
হাঁটা,_গুটী কষেক দাঁত সম্বল বদনমগ্ডুল, দীর্ঘ দেহকাস্তি , কাঙ্গালীব মৃত্যু ১৩৩২/৩৪ 
সালে। 

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁ ও তাঁহার বংশধবগণ এ অঞ্চলেব সভ্যতাব প্রতিষ্ঠা 
কবিয়াছিলেন ৷ এই বংশেব কীর্তিব অভাব নাই । এই বংশের দেওযান সোবাহান দাদরখাঁ সাহেব 
অত্যন্ত শৌখীন ছিলেন । তিনি দেশেব সুপুকষ ও উত্তম গাযেন সংগ্রহ কবিযা স্বয়ং একটা যাত্রার 
দল গড়িয়া লইলেন | যাত্রাগানেব যে বিপুল ব্যয হইত-_-তিনি তাহা আয় দ্বাবা প্রবণ করিতে 
পাবিতেন না । দুধ মাছ ঘি দই খাওযাইয়া যাত্রার দল চালান গেল না দেখিযা ইনি দল ছাড়িয়া 
দিলেন । এই সময় বাদ্যানীব গান, কৌডা শিকাবীব গান প্রচাবে তিনি মনোযোগী হইলেন । 
হববোলা অভয ঠাকুব, উখড়াশালেব কাঙ্গাল চৌকীদাব- _এই যাত্রাব দলেব ছোকবা । দল 
ভাঙ্গিবা গেলে কাঙ্গালী জঙ্গলবাড়ীতে বহিযা গেল এবং বাদ্যানীব গানেই মত্ত হইল | তাবপর 
যুবক কাঙ্গালী বাদ্যানীব গান প্রচারে মনোনিবেশ কবিল। 

কাঙ্গালীব দলে বালাকালে যাহাদিগকে দেখিযাছি__তাহাদেব নাম মনে আছে । প্রতিবেশী 
শেখ জহব আলী, শেখ মনীব, তাবিণী দে প্রভৃর্তিব নিকট অনেক সংবাদ লইযাছি। 

নামটা কি-_“মহুযা” £ 

“মহুযা' শব্দটা এদেশেব আধুনিক শিক্ষিতেব বাবা দাদাবাও জানিতে” না, বাজে লোকেব 
ত কথাই নাই । 

কাঙ্গালীব দলে ইহা “ মেওযা' নামেই পবিচিত | মেওযা মিশ্রি এদেশে সমাদূত এই পালা 
গানে “ মেওবা না সুন্দবী”-_-প্রভৃতিব ব্যবহাব আছে - “মেওযাব বাপ” আমাদেব পাডায অনেক 
আছে । “মহুযা” কোনদিন ছিল না-__আজও নাই | তাবপব 

“হোমবা বাদ্যা” 

হোমবা চোমবা পশ্চিমবঙ্গ হইতে বেলে স্টীমাবে এ দেশেব শিক্ষিত ঘবে আসিয়াছে - গ্রামে 
যায নাই । কাঙ্গালীব দলে হোমবা ছিল না । খাঁটি নামটিই ছিল - 

“উন্দবা বাদা' 

১৩২১/২২ সালে আমি এই পালা গানটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ কবি । 
আমাব বন্ধু! এই পাণুলিপিখানি ঘাপিবাধ জন্য গ্রহণ কবেন। তখন “মযমনসিংহ গীতিকাব” 
জযজযকাব । বাবু দুই বসব পব পাণগুলিপি ফিবাইযা দিলেন নিলেন মহাশয | তিনিও 
ইহাব আবশ্যকতা উপলব্ি কবিলেন না । শাতঃপব লাইব্রেবীব মহাশয পৃস্তকখানি লইয৷ 
গেলেন । 

সম্প্রতি বাবু লাইব্রেবী উঠাইযা দিযা সপবিবাবে কলিকাতা গিযাছেন এবং মামা 
পাগুলিপিখানি ফিবাইযা দিয়াছেন । 

অশ্ুসিক্ত বেদনায পবিপূর্ণ এই সুমধুব অলেখা কবিতাখানি সকল দৃযাব হইতে ফিবিযা 
অবশেষে এই স্থানে১*১ আশ্রয পাইযাছে । 
বাদ্যানীব পালা গান কেমন ধবনেব আসবে গাওযা হইত তাহাব ইঙ্গিত পূর্ণচন্দ্রবাবু 

দিযাছেন । অভিনযেব আযোজন ছিল এই বকম 

একটা ধনু, লাঠি, বর্শা হাতিয়াব । মাথায বঙ্গীন ছোট পাগড়ী । পবণে মালকৌচামাবা ধুতি । 
আলো-_মশাল ৷ বাদ্য -ঢোল বা ঢোলক, মন্দিবা, বাঁশেব বাঁশী বেহালা; মেযেদেব-_ লম্বা 
চুল । মোটা কাপড বা ধেটে সাডী | কাঁসা ও পিতলেব গহনা | বাঁশ, দডি ইত্যাদি । , 


বক্তৃতা যাহা হইত তাহা বাঁধা পদ্যপালার অন্তর্গত নয । পর্ণচন্দ্রবাবু একটু নমুনা দিযাছেন । 


৫০৬ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


একদল বেদে বাজি দেখাইতে গ্রামেব প্রান্তে আসিযাছে, এই সংবাদ লম্বা লাঠিতে ভব করিযা 
খোঁডাইতে খোঁডাইতে লেংডা পেযাদা গ্রামেব জমিদাব তকণ নদ্যাব চান্দ ঠাকুবেব দববাবে 
জানাইতে আসিযাছে। সে বলিতেছে 
সেলাম জানাইলাম ঠাকুব কর্তা । তাবপব আহ গাঁইযা মাতববান আপনাবা অবধান 
কব, একটা বাদ্যাব দফা আইছে । তামসা কতো চায । (তাবপব গান--) 
নদ্যাব চান্দ উত্তব দিতেছে 
হাঁ হে লেংডা পেযাদা, বাদ্যাবাব লগে কি তানবিতান আছে জান্যা আইছত ? কত খচবাপত্র 
দেওন লাগব কও | তাবাব গানে দফাব চুক কত লাগে । 
গান যে সব গাওযা হইত তাহা দুই-চাব ছত্রেব বেশি নয । সেগুলি বাঁধা গানও নয, 
অভিনেতাবা উপস্থিতমত বচনা কবিযা গাহিত | গানেব নমুনা, 
এখানে বইসছে বন্ধু ডাল ভাইঙ্গা বাতাস কবি 
তোমাবি এ সুন্দৰ বযান দেখ্যা আমি যাই পাশুবি ৷ 
মনে হয, উত্তবপূর্ব বঙ্গেব এই পালা গানেব বীতি পশ্চিমবঙ্গে নেটোব মতই ছিল । 
বাদ্যানীব গানকে “নদ্যাব চান্দেব গাথা”ও বলা যায । শেষ ছত্রে তাহাই আছে। 
এত দুবে হৈল সাঙ্গ নদাচান্দেব কথা | ৯ 
কাহিনীটি সংক্ষেপে বলি । দুই ভাই বেদেব দল এক গ্রামে বাজি দেখাইতে গিযা এক 
ব্রাহ্মণেব সুন্দবী শিশুকন্যাকে চুবি কবিযা আনে এবং যত্ব কবিযা পোষণ কবে । বেদে 
ভাইদেব কোন সন্তান ছিল না। বড ভাই উন্দব্যা বেদেব স্ত্রী মেযেটিব নাম বাখিল 
মেওযাসুন্দবী । 
এই না কন্যা কোলে লৈযা উন্দবা বাদ্যাব নাবী 
বাছা গুচ্ছ নাম থেল মেওযা না সুন্দবী ১ 
এ নাম বার্খবাব কাবণ 
(ওযা মিশি বডই মিঠা-_সুখেব সীমা নই 
মেওযাবে শাইযা শেল সকল বালাই ।- 
বোদেব ঘবে নৈগযা আদবে যত্রে মানুষ হইল । ষোল বছব বযসে তাহাব বপ যেন ফাটিযা 
শডিল। 
কন্যার গাওহে” * ফুট" বৈছে বে কণকচাম্পাব ফুল 
সনকাঁইচ২১ ববণী কলা হাযবে লক্ষ টাকাব মূল । 
পিঠ ছাপাইযা পডে বে কন্যাব ঢেউ খেলান্যা চুল 
যৌবন খাপাইযা উঠে ভাদ্রেব গাঙ্গেব কুল 1২4০ 
বাজিকবদেব সব বাজি মেওযা একে একে শিখিযা লইল | তাহাব পৰ একদিন তাহাবা 
সকলে মিলিযা বাজি দেখাইতে ভিন্ন দেশে যাত্রা কবিল। 
নানান জাযগায বাজি দেখাইযা তাহাবা দুই মাস ঘুবিযা অবশেষে বামুনকান্দা গ্রামে 
পৌঁছিল | সে গ্রামেব তালুকদাব ছিল তকণ নদ্যাব চান্দ ঠাকুন 1১০৪ বেদেবা তামাসা 
দেখাইতে আসিযাছে এবং তাহাদেব দলে একটি সুন্দবী কন্যা আছে গুনিযা নদ্যাব চান্দ 
মাযেব অনুমতি লইতে গেল | মা বলিল, কত খবচ পড়িবে ? পুত্র উত্তব দিল, 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী সন্ধি ৫০৭ 


শুন শুন মা জননী কৈবাম তোমাব ঠাই 
কবাইবাম বাদাবে তামসা দুইখান টাকা চাই | 
টাকা সিকাব গুযাপান আব মুঠি জলপান 
ইমাম বকশিস চাইব তাবা কাপড দুইএকখান | 
চাউল ডাইলে সিধা দিবাম বান্ধা যেমুন খাষ 
এই না ছাড়া বাদ্যাব লাগ আমাব কিসেব দায ।+ 
মা বলিল, বেশ 
কবাইবা বাদ্যাব তামসা বাইব বাডীব আসবে । 
বৌ ঝিষেবা তামসা দেখব চিকে আডাল দিযা 
বাদ্যাবে খাওযাইবা বাবুদীঘিব পাড বোযাইযা । 
আসবে বাজি দেখানো শুক হইল | ধড বেদে নানাবকম বাক্তি দেখাইল -_ হাত সাফাই, 
হাতিব ডিম, ঘোডাব ডিম ইত্যাদি । নদ্যাব চান্দেব মন কিন্তু সে দিকে নাই। 
নদ্যাব ঠাকুব চাইয়া বেছে বাদ্যা ছেড়ীব পাই "* 
এই না কন্যা তামসা ককক আব কির না চাই 
মেওযাব বাজি খেল। দেখিয়া সকালে অবাক হইযা গেল । 
এই মাইযা ত মাইযা নযবে যাদুমন্ত্র জানে 
নদ্যাব চান্দেব মনে কিন্তু কিছুই না মান 
বোজগাব ভালোই হইল দেখিযা বড বেদে সেখানে বসত কবিবাধ জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে 
নদ্যাব ঠাকুব উঠ্যা কষ আমি দিবাম জম 
দশ জনের লৈযা গিযা বাড়ী বানাও তম 
বেদেবা বাডি ঘব তুলিযা শাকবেগুনেব বাগান কবিষা স্বচ্ছন্দে সেখানে আছে এক দিন 
সন্ধ্যাবেলায বাড়ি আসিবাব পাথে মেওযা নদ্যাব চান্দেব দেখা পাইল । নদ্যাব চান্দেব ইচ্ছা 
ছিল কিছু কথাবাতা হয কিন্তু তখন মেওযাব অবসব নাই | তাই সে মে ওযাকে বলিযা ছিল, 
সন্ধ্যা বেশয জলেব ঘাটে একলা যাইও তুমি 
৬বা কলসী কাঙে তোমাব ভুল্যা দিবাম আগমি । 
তোমান সাথে কৈবাম থা মনেব কোনায বান্ধা 
তোম'ব মনেব কথা বৈযা দব স্কবা দিও ধহ্ধ' 
সন্ধ্যা নদীব ঘাটে দেখা হইল । নদ্যাব চান্দ বিবাহ প্রস্তাব ককিলে মেওযা বলিল, বেদেব 
মেয়েকে বিবাহ কবিবে. তাও কি হয ? তুমি 
লাজ ধর্ম সকল ছাডছ ছ্াডছ দেশেব ডব 
গলায কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মব। 
নদ্যাব চান্দ উত্তব দিল, 
কৈ২”" পাইবাম কলসীবে কন্যা কৈ২ ' বা পাইবাঘ দবি 
তুমি হও গহিন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মবি । 
প্রত্যাখাত হইযা নদ্যাব চান্দ আব ঘবেব বাহিব হয না । মেওযা কিন্তু তাহাব আশায 
প্রত্যহ সন্ধ্যায ঘাটে কলসী লইয়া যায । 
একদিন দুইদিন না কন্যা নিত্যি জলে যায 


৫০৮ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ভরা কলসীর জল ঢালিয়া ফেলায় । 
মেওয়ার সহপালিত সখী২০৮ এ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি 
পাগল হইলে নাকি ? 
উদাসী খাডাইযা২”৯ থাক ঠাকুব-বাড়ী চাইযা 
নদ্যাঠাকুব পাগল হৈছে তোমাবে দেখিয়া | 
মেওয়া বলিল, তুমি যখন জানিয়াছ তখন যা হয় একটা উপায় কবিয়া দাও | সই বলিল, 
কিছু দিন তুমি ঘরের বাহির হইও না, নদ্যার ঠাকুর আসিলে তাহাকে জানাইয়া দিব । 
গাঙ্গের ঘাটে বাদ্যা্ছেডি২১ সাপের বিষে মবে । 
মেওয়ার ভাব বুঝিয়া বড বেদেও অন্ত্র চলিয়া যাইতে চায় । ইতিমধ্যে, সম্ভবত 
পালনসখীর ইঙ্গিতে নদ্যার চান্দ নৃতনভাবে প্রণয প্রার্থনা লাগাইল | গভীর রাত্রিতে 
নদীতীরে বসিয়া সে বাঁশী বাজায । 
বাজাইল মধুব বাঁশী ইশাবাব তালে 
“যে কথাটি কইযা দিছি সেই না সন্ধ্যাকালে। 
মা ছাডিবাম বাপ ছাড়িবাম ছাডিবাম বাঁড়ি ঘব 
তোমাবে লইঘা কন্যা হইবাম দেশাস্তব 1” 
বাঁশীর ডাক শুনিয়া মেওয়া আর থাকিতে পারিল না, ছুটিযা আসিয়া সে নদ্যার চান্দেব গলা 
জড়াইয়া ধবিল | বড় বেদে লুকাইযা তাহা দেখিল | মেয়েকে হাবাইবার ভয়ে সে তখনি 
সেখান হইতে বাস উঠাইযা পলাইল । 
বাঁশ লৈল বসি লৈল বেবাক লৈযা সাথে 
পলাইল বাদ্যাব দল-_আন্ধাইরা রাতে ৷ 
বেদেরা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া নদ্যার চান্দ পাগলেব মতো হইয়া গেল । কিছু দিন পরে সে 
কাহাকেও না বলিযা ঘোড়ায় চডিয়া দেশাস্তবী হইল | সাত মাস ধবিযা অনেক ঠাঁই ঘুরিযা 
নদ্যার চান্দ দুঃখ-কট্ে ভুগিতে ভূগিতে একদিন সন্ধ্যাকালে এক বাড়িতে অতিথিরূপে 
আসিয়া হাজির হইল | সে বাড়ি সেই বেদেদের | তাহার যে চেহাবা হইযাছে তাহাতে 
বেদেদের তাহাকে চিনিবার কথা নয় । কিন্তু মেওয়া চিনিল, নদ্যাব চান্দও চিনিল | মেওযাব 
ভাবগতিক দেখিয়া বড বেদের সন্দেহ হইল 
আজি কেন অকস্মাতে হৈল এমন ধারা । 
মেওয়া সেদিন ভালো করিয়া রন্ধন করিল, এবং 
জাতি দিয়া নদ্যার ঠাকুর করিল ভোজন | 
গভীর রাত্রিতে উন্দর্যা বেদে মেওয়ার বিছানায় গিয়া তাহার মাথায হাত বুলাইয়া তাহার ঘুম 
ভাঙ্গাইল আর বলিল, তোমাকে আমি যত করিয়া ষোল বছর ধরিয়া পালন করিয়াছি । এখন 
আমার এই কথাটি শুনিতে হইবে 
এই না ছুরি লৈয়া যাও এ না নদীর পাডে 
ঘুমাইয়াছে নদ্যার ঠাকুর মাইবা আইস তারে । 
ছুরি লইয়া মেওয়া নদীর পাড়ে আসিল । তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া দুইজনে পলাইল । 
নানা বিপদে পড়িয়া তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল । মেওয়া দুষ্টের কবলে পড়িল । উদ্ধার 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ি ৫০৯ 


পাইযা নদ্যাব চান্দকে খুজিতে খুঁজিতে সে তাহাব মৃতদেহেব লাগ পাইল । এক সন্ন্যাসী কৃপা 
কবিয়া নদ্যাব চান্দকে বাঁচাইযা দিল | তাহাব পব দুইজনে বনেব মধ্যে ঘব বাঁধিল । 
এদিকে বেদেবা দুইজনকে খুঁজিতে খুজিতে সেইখানে আসিযা তাহাদেব সন্ধান পাইযা 
চাবিদিক বেডিযাছে । তাহাদেব বাঁশীব সানে মেওযা তাহাদেব সান্ধ্য বুঝিল । স্বামীকে সে 
সব কথা বলিল । সে যে ব্রাহ্মণ-কন্যা সে পবিচষও দিল | সে বলিল, আজ ঘুমাইব না, 
তোমাব কোলে শুইযা বাত কাটাইব । 
পলানেব পথ নাই গাল্য নাহি বল 
তোমাব কোলেতে দেহ হউক শীতল | 
অবিলম্বে বেদেবা আসিযা পড়িল । উন্দব্যা মেওযাব হাতে বিষ মাখানো ছুবি দিযা বলিল, 
এট লও মা দিলাম ছোবা আছে জবব ধাব 
তোব হাতেই দেখ্যা লৈতাম দুশমনেব মাব । 
বাঘব ঘবে চুবি কৈবা জাইত খোযাইল মোব 
আমাব পালক পুত সুজন খোলাযাব 
তোমাবেত দিবাম বিযা সহিতে তাহাব । 
মেওযা উন্দব্যাব হাত হইতে ছুবি লইযা নিজেব বুকে বসাইযা দিল । নদ্যাব চান্দ দুই হাত 
দিযা তাহাকে জডাইযা ধবিল । অমনি বেদেবা তাহাব উপব অস্ত্রবৃষ্টি কবিতে লাগিল । 
অবশেষে দুইজনকে একসঙ্গে কবব দিযা বেদেবা চলিযা গেল । কিন্তু পালনসথী সে স্থান 
হইতে নডিল না। 
সন্ধ্যাতে জ্বালাইযা বাতি কববেতে দিয়া 
কত না ককণা গাহে কান্দিযা কান্দিযা ৷ 
পালং সইএব চক্ষের জলে ভাসে বসুমাতা 
এতদূবে সাঙ্গ হৈল নদ্যাচান্দেব কথা ॥ 
উপবে যে কাহিনী দেওযা হইল তাহা “বাদ্যানীব গান” অনুসবণে | এ গানে ছত্রসংখ্যা 
১৫০৬ | মৈমনসিংহ-গীতিধ ব পাঠ আকাবে ইহাব অধেকেবও কম, ৭৮৯ ছত্র ।২১১ 


১১ ঢপ-কীর্তন, নূতন পাঁচালী ও কৃষ্ধযাত্রা 


অষ্টাদশ শতাবীব শেষেব দিকে বাঙ্গালাব পল্লী অঞ্চলেব ও গঙ্গাতীববর্তী শহব অঞ্চলের 
বিভিন্ন ঢঙেব গীতপদ্ধতি ও গানেব বীতি সুনিদিষ্ট বপ পাইযাছিল | জযনাবাধণ ঘোষালেব 
ককণানিধানবিলাসে এগুলিব উল্লেখ আছে । 


সন্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দব গডাহাটী+১ বানিহাটি- বিবহ মাথুব। 
অভিসাব মীলনাদি গোষ্ঠেব বিহাব, কবি-*৭ পশতো ২১: তালফেবা শুনিতে মধুব । 
পাঁচালী অনেক ভাঁতি বামাযণ সুব, কথকতা২১, তবজাতে * শাডিতে ১৮ প্রচুব । 
ভধানী ভবেব গান মালসী২১৯ মাযুব২১*, গঙ্গাতক্তিতবঙ্গিণী বিজযাতে-২ ভোব । 
বাইশ আখড়া ছাপ২২২ প্রেমে চুবচুব গোবিন্দমঙ্গল জার্বি২২৩ গাইছে সুধীব । 
চৈতনাচবিতামূত প্রেমেব অন্কুব, শ্রবণে যাহাব গান ভকত আতুব । 
কালিয়দমন বাস চণ্তীযাত্রা ধীব, বচিল চৈতনাযাত্রা বসে পবিপুব । 


সাপড়িয়া বাদিয়াব ছাপের লহর, বাঙ্গলার নব গান নূতন ঝুমুব । 


৫১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পদাবলী কীর্তনগান ধর্মঘটিত অনুষ্ঠানের অঙ্গে পরিণত হওয়ায় এবং আঁখরের বোঝা 
চাপানোয় সাধারণ লোক কীর্তনের স্বাদ হারাইতেছিল । তাহারা ঝুঁকিল নূতন পাঁচালী ও 
ঢপের দিকে । পাঁচালীর দুই প্রধান রীতি-_€১) প্রাচীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের পায়ে নৃপুর 
ও হাতে চামর-মন্দিরা থাকিত, আর €২) নবীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের কোন বিশিষ্ট সাজ 
ছিল না। এই নবীন পদ্ধতির নারীকণ্ঠ রূপান্তর “ঢপ কীর্তন” নামে প্রসিদ্ধ | ইহাকেই 
বোধকরি জয়নারায়ণ “নূতন ঝুমুর” বলিয়াছেন । 
ঢপ-কীর্তনের প্রধান গীতকার ও সুরকাব ছিলেন যশোর জেলায উলুশিয়া গ্রাম-নিবাসী 
মধুসূদন কান, সংক্ষেপে মধু কান (১২২০-৭৫ সাল)। মধু কানেব গানেব সবল 
অনুপ্রাসবিজড়িত সুরমাধূর্য বাঙ্গালা গানে নৃতন উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল এবং পববর্তী কালেব 
কীর্তনগানের বীতিকে দেশী ও বাউল গানের কাছাকাছি আনিয়াছিল ৷ মধু কানেব গানেব 
একটি উদাহরণ দিই ।২২* কৃষ্ণবিরহে রাধা যমুনাতীবে মুছগিত । মর্মসখী বপমঞ্ীবী তাঁহাকে 
কোলে করিয়া বসিয়া আছে । অপর সখীরা বলাবলি করিতেছে, 
বাজনন্দিনী পড়লো ধবায 
ওমা তোবা ধব আয ধব আয 
কমলিনী আয গো তোবা এবাই যেন যায মণুবায | 
কব দিযে দেখ নাসায 
বুঝি প্যাবীব জীবননাশ হয় 
জীবন বইল যাব আশায সে যদি আসিযে বাঁচায । 
ওমা এসে দেখ দেখি বদেতে দস্ত 
কি হলো পাইনে তদন্ত এমনি কুদস্ত 
বুঝিলাম তবে তদস্ত 
বাজণন্দিনীব সময অস্ত 
কোথায বহিলে মস্ত অস্তে এসে হও হে উদয ৷ 
হলো ভাল কবলে ভাল গেল হে জানা 
কৃষ্ঝপ্রেমে নাবী মোল বইল ঘোষণা 
একথা শুনিলে কানে 
ত্রিজগতে মানবে কেনে 
সুদন বলে কানে কানে 
ভুলব না আব কানুব কথায ॥ 
কষ্ণ-যাত্রায় ও নূতন পাঁচালীতে ঢপ-কীর্তনেব প্রভাব ভালো করিযাই পড়িযাছিল | এই 
পথে লোচন অধিকাবী, শ্রীদাম দাস, সুবল দাস, পরমানন্দ, গোবিন্দ অধিকাবী, দাশবথি বায, 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মধু কানের অল্পবিস্তর অনুবর্তী | ঢপ-কীর্তনে কথকতাবও স্থান 
আছে৷ যেখানে কৃষ্ণ-যাত্রায় পাই বক্তৃতা সেখানে পাঁচালীতে পাই পদ্য বা ছডা আবৃত্তি । 
কৃষ্জ-যাত্রায় প্রধান ভূমিকা দূতীর | ঢপে ও পাঁচালীতে দৃতীর ভূমিকার কোন বিশেষ মূল্য 
নাই। দৃতীর ভূমিকায় সাফল্যেব পথেই গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী এবং নীলৰণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায় কৃঙ্চ-যাত্রায় যশম্বী হইয়াছিলেন। ০প-কীর্তন শহব অঞ্চলের মেষে 
কীর্তনীয়াদের একচেটিয়া হইয়াছিল । পাঁচালীর সহিত কীর্তন গানের তফাত হইতেছে এই 
যে পাঁচালীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত, কখনো কখনো পাত্রপান্ত্রীর সাজও সাজিত এবং মধ্যে 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫১১ 


মধ্যে হাস্যবসেব অবতাবণা কবিত । গানেব ঢঙেও কীর্তনেব বিশুদ্ধি কমিযা আসিতেছিল 
এবং খেম্টা ও কবিগানেব প্রভাব পডিতেছিল । 
পাঁচালী হইতেই যাত্রাব উদ্ভব । যাত্রাব সঙ্গে পাঁচালীব পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে 
পাঁচালীতে মূল গাযন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রা একাধিক-__সাধাবণত তিনটি | যাত্রাব 
একটি বড বিশেষত্ব ছিল নাবদ-মুনিব অথবা ব্যাসদেবেব ভূমিকায কৌতুক সৃষ্টি | “যাত্রা” 
শব্দেব মূল অর্থ হইতেছে দেবতাব উৎসব উপলক্ষ্যে শোভা-যাত্রা ও উৎসব | আধুনিক 
কালে “নদীব যাত”, “মানাদেব যাত” এইসব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজাঘ আছে । তাহাব 
পব অর্থ হইল দেবতাব উৎসব উপলক্ষ্যে নাটশীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য 
কাহিনীময নাটগীতি | প্রথমে যাত্রাব বিষয ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহাব মধ্যে বিশেষ কবিযা 
কালিযদমন কাহিনী | এইজন্য যাত্রাব নামাস্তব ছিল কৃষ্ণ-যাত্রা অথবা কালিযদমন | ত'হাব 
পব চৈতন্য-যাত্রা | চণ্তী-যাত্রাব নামট্ুকুই শোনা যায । অবশেষে বিদ্যাসুন্দব যাত্রা । 
জযনাবায়ণেব নিবন্ধে নূতন পাঁচালী-যাত্রা পালাগানেব যে উদাহবণ আছে -* তাহাব 
এঁতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট এবং সে কাবণে উদ্ধৃতিব যোগ্য । পালা কলঙ্কভপ্* 
এখন আব কেমন কব্যা বলিব তোবা বাধাকলঙ্কিনী ॥ ধমা ? 
জটিলা কুটিলা মান হইযা গেল হত 
তাহা মুই কবো কত 
অবিব৩ বলিতে লক্ষা পাম 
পবখে সতীব গুণ হইল বিদি৩ 
নাবীব চবিত্র যত 
অভিভত শুনিযা সবাই__ 
ঘবে ঘবে কবে কানাকনি |" 
এই কলঙ্কতঞ্জনেব কথা শুন নাবদ মুনি ॥ ধুয়া ॥ 
ব'সুদে* সঙ্গে কবিয' আসিল অবনি ॥ পবধুযা ॥ 
অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান 
কোথায আছেন কৃষ্ণ মানহ সন্ধান 
দেখা হলে মোব কথা কবা তুছ্ি এই কবি ষোডপাণি " 
বাস কহে কোন কৃষ্ণ কিবা ঝপ ধল্ব 
জীতিকুল কহ তাব থাকে কাব ঘবে 
জনমিযা দেখী নাই তাবে বল কেমন কবা চিনি ॥ 
মুনি কহে নীলকাস্ত জিনি বপ তাব 
আভিব জাতীব মধ্যে আছেন এবাব 
বৃন্দাবনে বাস তাব নন্দ ঘবে যব মাতা নন্দবাণী | 
বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয 
মুনি কহে নন্দগ্রাম এ দেখা যায 
পাথেয পযসা দিলেন তাহাবে বাসু চলিল তখনি । 
বৃন্দাবন পথ ভুলি যায দিল্লী পানে 
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান-অন্ধ জনে 
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিযা হেবিল সে নীলমণি ॥-১৭ 


৫১২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


বপ দেখিয়া অবাক হইল নাবদেব বাসু ॥ ধুযা ॥ 
চরণতলে দেখ কত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পবধুযা ॥ 
ঘুঙ্গক বাজে নৃপুব বাজে অভয দিছে আশু 
চবণ-কমল হেবি হইল উল্লাসু ॥ 
কবিতে স্তৃতি নাহিক জানি আমি অতি পশু 
তোমাব তত্ব লৈতে মুনি পাঠাইলা বাসু ॥ 
পিতামহেব তাত তুমি এবে হইলা শিশু 
না দেখি বিমল পদ মুনিবব ত্রাসু ॥ 
আজ্ঞা হৈলে মুনিববে আনে গিযা বাসু 
অজ্ঞান পাপীব পাপে মোব জ্ঞান-ইযু ॥১২৮ 
কখন সে হবি পদ দেখিবে এ দীন ॥ ধুযা ॥ 
পাইযা চবণ-সুধা শান্ত হবে আশা ক্ষুধা 
নযন চকোব তাহে হইযা ববে লীন ॥ 
হবি-পদ মহাতরি, হেরিলে যাইব তবি 
পাব হব ভববাবি আমি দীনহীন ॥ 
সে পদ সুচাক ভানু, পাপ নাশে মম তনু 
জপিব তাহাব মনু ত্যাজি পবাধীন ॥ 
সে পদ নির্মল জল, তাহ বব অবিকল 
প্রাণ মম দুই দল হবে তাহে মীন ॥ 
সে পদ অচল তলে বান্ধি মন সুচঞ্চলে 
তনুতবি নাহি টলে হইব প্রবীণ ॥ 
দেখিযা চবণখানি, ধবে পদ দিযা পাণি 
পূর্ণবরন্ধা জানা মুনি বাজাইল বীণ ॥ 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে, মুখে বলে হবে হবে 
বাববাব নতশিবে কবে প্রদক্ষিণ ॥ 
নাবদেব নিবেদন শুন প্রভু নাবাফণ 
তোমাব অধীন হন সদা গুণ তিন |২ ৯ শীত সাঙ্গ 


১২ দাঁড়া কৰি ও বোলান গান 


অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিযা ঢোল-কাসিব সঙ্গতে গান কবাব পদ্ধতি 
ধর্মঠাকুবেব ও শিবেব গাজনে প্রচলিত ছিল । এইবপ ছডাকেও বলিত “আযাঁ”১৬ অথবা 
“তজর্গ২৩১ অথবা “আযাঁ-তজার্ ।-৩২ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইবপ বাঁধা ছডাব আসবে যে 
উত্তব-প্রত্যুত্তব (“ধাকোবাক্য”) গানেব পদ্ধতি চলিত হইল তাহাই “দীডা কবি” | “দাঁড়া” 
শব্দেব অর্থ হইতেছে “সোজা সবান” অর্থাৎ বাঁধা পদ্ধতি ।৯০« (দাঁড়াইযা গাওযা হইত 
বলিয়াই “দাঁড়া কবি” নাম হইযাছে--এইবপ অদ্ভুত ধাবণা অনেক পণ্ডিতেব এখনও 
মজ্জাগত ' ইহাবা কি মানিবেন না যে পাঁচালী-তবজা-কবি ইত্যাদি সবই দীডাইযা বসিযা 
গাওযা হইত, শুইযা পড়িযা নয ?) 

ধর্ম-ঠাকুবেব ও শিবেব গাজন-উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁষেব পথে পথে ঘুবিয়া যে 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবী-সন্ধি ৫১৩ 


তজা্ছিড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম “বোলান” ।২৩৪ উত্তররাঢ়ে মনোহরশাহী পরগনায় 
পঞ্চাশ-যাট বৎসর পূর্বে শোনা এই দুইটি “বোলান” বর্ধমানের প্রবীণ মোক্তার স্বর্গীয় 
মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে পাইয়াছিলাম । 


যতগুলি বল্লাম বোলান গো. আরও বল্তে পারি । 
ওস্তাদের নাম অকিঞ্চন ভেতুলতলায় বাড়ী ॥ 
যার বাড়ীতে গরু নাই গো তার বাড়ীতে ঘসি । 
তোমরা একবার বোলান বল আমরা একবার বসি । 


জয়নারায়ণের কাব্যে “চবক সন্যাস লীলা”র প্রসঙ্গে বোলান-তরজার এই উদাহরণ 
আছে ।২৫ “তরজা পথ বন্ধন,” 
সন্ন্যাসিনী ॥ কোথা হইতে জন্ম তোব কোথায় বসত 
কোনখানে যাবে তুমি কিবা তব মত ॥ 
ইহার জবাব ॥ গোলোক বসতি ছাড়ি ব্রজভূমে আসি 
স্বামীর লাগিযা মোরা হইয়াছি সন্নাসি 
হবি লাগি তপ করি এই মনোব্রত 
পথ কেন বন্ধ কর ছাড়হ তুরিত ॥ 
ইহার জবাব ॥ না জানি গোলোক কোথা কেবা তব পতি 
কুলটা করিয়া সগপথে কব গতি । 
কব শিরে ধুনা জালে আলেযার মত 
না জান্যা ছাডিতে নাবি আব কব কত ॥ 
ইহাব জবাব ॥ সঙ্গে সঙ্গে চল সবে যথা মোরা যাই 
সাধু সঙ্গে চল যদি পাইবে গোসাঞ্জি ॥ 


১৩ শাড়ি গান ও জারি গান 


“শাড়ি” (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে “সারি”). শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই “শাড়ি গান”-এর পরিচয় 
লুকানো আছে। শব্দটি আসিয়াছে সংস্কৃত “সৃত” (অথাৎ গড়িয়ে যাওয়া) শব্দ হইতে । 
সংস্কৃত সৃত ১» প্রাকৃত + সট ১ বাঙ্গালায় [নিঃ]সাড, [আবসাড়, সাড়া, শাড়ি । নৌকার 
দাঁডি ও সুরকি-ভাঙ্গা অথবা ছাত-পেটানো মজুর দাঁড়ের আঘাতের ও হাতুড়ি-পেটার তালে 
তালে যে ধরনের গান গাহিত (এবং এখনও গায়) তাহাই “শাড়ি” গান ।২০৬ জয়নারায়ণের 
সময়েও যে শাড়ি-গান পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা তাঁহার প্রদত্ত নমুনার ভাষা হইতে জানা 
যায়। নৌকাবিলাসের প্রসঙ্গে শাডি-গানের যে উদাহরণ আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 
জলজস্ত ধর্যা কভু করে নৌকা মত, কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপীযুথ । 
কর বৈঠা কম্কণেতে বাজিছে পঞ্জনি সপ্ত্বরে শাড়ি গান গোপিনী রঙ্গিণী ॥ 
এই ভূমিকা করিয়া-_“গীত শাড়ি”, “রাগিনী প্রভাতি” “তাল শাড়ির” 
কেস্বায় তুষিব মোরা মোহন মোহিনী 
তার হন্ধি নাহি জানি ॥ ধুযা ॥ 
নানাফুলে বনাইনু হিংহাহন খানি 
তার মাজে রহিলেন রাদা বিনোদিনী । 
কোন গাটে লয়্যা যাহ কয়্যা দেলো দনি 


৫১৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


মাজির হনে ঠারাঠারি তুই কবচ কেনি ॥ শাড়ি সাঙ্গ 1১০" 
কৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গেও শাড়ি গানেব উল্লেখ আছে 1২৩৮ 


পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে “জারি” গান প্রচলিত আছে । শব্দটি ফারসী, অর্থ “বিলাপ” | 
করুণরসাত্মক গান ও কবিতাব “জারি” নাম মুসলমান লেখকেরা দিতেন ।২০৯ 
করুণানিধানবিলাসে বৈষ্ণবপদাবলীর বিবহগ্ীতিও এই নামে উল্লিখিত হইয়াছে । বৈষ্ণব 
পদাবলীতে এমন গান “ শোচক” নামে পরিচিত ছিল ॥ 


১৪ মালসী গান 


দেবীবিষয়ক গান “মালসী” নামে প্রসিদ্ধ । জয়নাবাযণ শিববিষয়ক গানকে “মাযূব” 
বলিয়াছেন । দুটি নামই মূলত বাগিণীব নাম--_মালবশ্রী ও মাযুর-_হইতে আসিয়াছে বলিয়া 
মনে হয । হয়তো এই ধবনেব গান গোড়ায় প্রধানত এই দুই রাগিণীতেই গ'ওযা হইত | 

দেবীবিষয়ক গান-বচযিতাদের মধ্যে রামপ্রসাদের নাম অগ্রগণ্য ৷ বামপ্রসাদেব 
গীতাবলীতে যে একাধিক ব্যক্তির রচনা মিলিয়াছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিযাছি । এই বিষযে 
অপর উল্লেখযোগ্য গীতকার হইতেছেন কমলাকান্ত ভত্টাচার্য, যুগল “ব্রাহ্মণ” 5”, 
রামানন্দ২*৯, ভগুরাম দাস+১২, “দ্বিজ” নরচন্দ্র, জগতদুলভ ন্যায়ালঙ্কাব ইত্যাদি | “দ্বিজ” 
নরচন্দ্রের অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে ।২১ একটি পদেব ভনিতা হইতে কবিব 
নিবাসম্থান জানা যাইতেছে-_“দ্বিজ নবচন্দ্রের আশ জামদায় যাব বাস” । শক্তি-সাধক ও 
গান-বচয়িতা “দ্বিজ” নরেশচন্দ্র ও এই নরচন্দ্র এক ব্যক্তি হওযা সম্ভব | জগৎদুর্লভ 
চণ্তীদাসের পীঠস্থান বলিযা সুপ্রসিদ্ধ নানুব গ্রামেব অধিবাসী ছিলেন । ইনি উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন ।২* 

“মালসী” গান রচধিতাদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং মুসলমানও ছিলেন । যেমন তাবিণী 
“ব্রাহ্মণী” ও মীজাঁ হোসেন আলীব ভনিতায পদ দুইটি ।২*৫ 


শিবদুর্গ নাম লওনা কেন মন বে আমাব 
অস্তিমকালে তবাইবে ভবনদী পাব । 
দুগনামটি মকবন্দ শ্রবণে বহে আনন্দ 
নিবানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যাব । 
দুগনামটি মহৌষধি পান কব নিববধি 
কাল-ভয় কাল-চিন্তা নাইক তোমাব । 
তারিণী ত্রাহ্মণী বোলে দুগনামটি না লইলে 
শমনত্বন গেলে দোহাই দিবে কাব ॥ 


কঙ্কালী কবালবনমালী ওগো মা। 

কখন রত্বসিংহাসনে কখন পাঠাও বনে বদন 
কখন কখন হও বনমালী 

অঘোর শমনের ভয় তুমি বিনে কেহ নয 
তাহার সাক্ষী মীজাঁ হুসেন আলী ॥ 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতান্দী-সন্ধি ৫১৫ 


১৫ খেউড় ও কবি-গান 


“খেউড” বা “খেউড” (“-খেঁড্প২৪৬) আসলে ছিল অধকদ্। মেযে মহলে বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠানে গেয, পুকষেব শ্রবণ-অযোগ্য, কুৎসিত ভাব-ভাষাব গান । তাহাব পবে এই ধবনেব 
গান অমার্জিত বিকৃতকচি পুকষ সমাজেও প্রচলিত হইযাছিল | ইহা কবিগানেব এক 
পূর্বব্প | ভাবতচন্দ্রেব উক্তি হইতে২” মনে হয যে এই নোংবা ভাব-ভাষাব গান 
গঙ্গাতীবেব নাগবিক সমাজেব কোন কোন গোষ্ঠীতে উনবিংশ শতাব্দীতে ও সমাদৃহ ছিল । 
কবি-গানেব সবচেষে পুবানো যে নিদর্শন পাই তাহাব ক্লাইমাকস ও উপসংহাব দুইই 
খেউড । 
কবি-গানেব প্রধান বিশেষত্ব দীডাইযাছিল একাধিক দলেব মধ্যে প্রতিযোগিতা 

(“বাদাবাদি”) । একদল যে বিষযেব প্রন্থ গান (“চাপান”) গাহিবে সে গান শেষ হইলে অপব 
দল তাহাব জবাব গান (“উতোব”) গাহিবে । শেষ পযন্ত গানেব প্রন্নোত্তবেব টন্কবে এবং 
গাওনায যে দল সবচেষে ভালো বিবেচিত হইলে তাহাবাই বিজধী হইবে । 
ককণানিধানবিলাসে কঞ্ণলীলাব প্রসঙ্গে কবি-গানেব খে নমুনা আছে তাহাই প্রাপ্ত প্রাটীনতম 
খেউড গান |+2৮ ইহাতে কবি গাওনায চাবটি বিভাগ পাই । এই চাব বিভাগ যথাক্রমে 
“গুকদেবেব গীত” (অর্থাৎ বন্দনা) “সবীসংবাদ” “বিবহ” ও “খেউড” । প্রতোক বিভাগে 
দুইটি কবিযা গান, __একটি প্রধান গান আব একটি দুই-তিন ছত্রেব ছোট গান (“টপ্লা”) | 
প্রধান গানে আছে “ধুযা* এবং “চিতান” (অথবা দীর্ঘতব “পবধুযা”) | যেমন 

তিনবাত্রি কবি গায দু দল হই্যা হাবিজিত শব্দগুণে শুন মন দিযা 

গোপীতে কবিল সৃষ্টি কবিব কীণ্ডন দ্যাবধি সেই গান কবে নবগণ । 


২* মন মজিলে নাবে কোন শুক চবণে ॥ ধুযা ॥ 
দশ শত দল কমলেতে যাব বসতি অতি গোপনে । 
জনম সফল কব একবাব নিবখ শ্রীনাথ জ্ঞান নযনে ॥ চিতান ॥ 
অজ্ঞান অন্ধেব সুজ্ঞান অঞ্জন ক হেন এ তিন ভবনে । 
প্র দযাময কবে ববাভয বিতবে ককণা কাতব জনে ॥ 
ভবজলনিধি নিস্তাবণবিধি গুক কৃপানিধি মাপনে । 
চতুর্বর্গ ফল ফলে শ্রীচবণে বাঞ্কা কবা লও যাব যে মনে 1 ১ 
বাম উক স্থিত শক্তি সুশোভিত বল্যাছেন মুক্তি প্রদানে । 
খেদ কবে দূব মানস তিমিব বিনাশে মাযেব ও বপ ধ্যানে ॥ 
তনু সুকোমল কবেতে উৎপল ধবে না এ বপ নযনে। 
লোহিতববণ শিশু ভানু যেন স্থকিত হৈযাছে শশীর সনে ॥ ২ ॥ 
অধমতাবণ পতিতপাবন গুকনাম সাব তবনে । 
যে একান্ত তাঁকে নাম লইযা ডাকে তাবে কৃতাঞ্জলি হয শমনে ॥ 
চাক কলেবব বজতভূধব বিনিন্দিত শ্বেত ববণে । 
প্রভু সনাতন গুক নাবাযণ কপাব আদেশে আবেশে ভণে 1 ৩ 0১৫” 


২৫১ দেখি দেখি সী কেমন সাজাইযাছি যুগলে নিকুঞ্জে আনিযা ॥ ধুযা ॥ 
জগতে মহিমা বাসস্তীপ্রতিমা সেবপ দেখনা চিনিতে পাব কিনা ভাবিযা ॥ চিতান ॥ 


৫১৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


আর সখী কহে চিনা নাহি যাব হর গৌরী দেখি বসিয়া । 
জয়া সখী কয় বহুরূপী হয় আমি জানি ভাল করিয়া ॥ 
হইলে দশমী চিনে লও তুমি ছাড়িবে এবেশ মুরলী লাগিযা । 
লুকাব রাধায় দেখাব তোমার রাধা রাধা বলি বেডাইবে শ্যাম ডাকিয়া ॥ ১ 


"“২ চন্দ্রবংশে জন্ম যার কলঙ্কে কি করে তার । 
ভোজন গোয়ালা ঘরে জাতি পাতি অতি ॥ ধুযা ॥ 
কুমারী সহিত পুন যে করে পিরীত কামকলা করে তাবে পতি । 
সাবাস সাবাস ওলো সতি ॥ চিতান ॥ 


কাগা বগা পাখী মাবি ভুলায় পরেব নাবী 
তার সনে বিহার করে কামুকী যুবতি ॥ ১ ॥ 
কামের কামিনী কাছে মানীর মান থাকে না। 
জগৎ মালিক হয় তবু তারে করে জয 
ব্রজের মাঝে সেই তামাসা দেখ না। 
গরজে সকলি সহিতে হয় কুলটাব বাণী & ধুযা ॥ 
যাব না জানে লোকে লোকে সতী বলে তাকে 
কেবা জানে ছিনাল কাহিনী ॥ চিতান ॥ 
অধোদেশ বাকী কার রাখিয়াছে ব্রজেব নীলমণি ॥ 
একে একে বল দেখি সত্য কথা ধনী ॥ 
যাচিয়া যৌবন দিয়া এখন কব ঠেম্বাখানি ॥ ১ ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি-গান “তজরি লডাই”-এ পবিণত হইয়াছিল | শতাব্দী 
শেষ হইবার আগেই তরজার আদর কমিয়া যায় । এখন পল্লী অঞ্চলে যে তবজার লডাই 
চলিত আছে তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ রচনা । তরজার-লড়াইযেব শেষ কবিদের মধ্যে ছিলেন 
বনমালী দাস, ঈশ্বরচন্দ্র দাস সাঁতবা, নন্দলাল রায়, গোপালচন্দ্র পাল, ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি বিশ্বাস ইত্যাদি ৷ ইহাদের রচনা বটতলার ছাপাখানায মুদ্রিত 
হইয়াছিল (১৮৭৩-৭৮) ॥ 


১৬ আখড়াই গান, নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক প্রভৃতি 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের নব লব্ধধন আমীরি রুচি নাগরিক সংস্কৃতি যখন 
কলিকাতায় শিকড় গাড়িয়াছিল তখন এই খেউড় ও কবি-গানের বীজতলা হইয়াছিল এই 
ইংরেজ-রাজধানী । বাঙ্গালা দেশে ইংরেজশাসন সুদৃঢ় করণে যে বাঙ্গালী সবাধিক দায়ী এবং 
যিনি ইংরেজ-শাসনকতরি সহায়তালব্ধ মান-এই্বর্ের নবগরিমায় মুর্শিদাবাদের রাজসভায় 
জুতল্লানায়মান ওজ্খল্যের ব্যর্থ অনুকরণে আগ্রহবান্‌ ছিলেন সেই “মহারাজা বাহাদুর” 
নবকৃষ্ণ দেব এই ধরনের ও অন্যবিধ বৈঠকি গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । 
নবকৃষ্ণের অনুচরমগ্ডলীর মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন । তাহার মধ্যে 
একজনের- কুলুইচন্দ্র সেনের- প্রচেষ্টায় কবি-গান পাঁচালী-কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়া ওস্তাদি 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবদী-সন্ধি ৫১৭ 


ছাঁচে ঢালাই হইযা “আখডাই” (অর্থাৎ আখডা বা সঙ্গীতশালাব উপযুক্ত) নাম পাইল । 
আখডাই-গানেব বচনা সংক্ষিপ্ত ও প্রগাঢট | তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত, প্রথমে 
“মালসী” অর্থাৎ মালবশ্রী বাগিণীতে গেয ভবানীবিষযক, তাহাব পর প্রণযগীতি (সাধাবণত 
মিলনেব ব্যাকুলতাসুচক), শেষে প্রভাতী (বজনীপ্রভাতে মিলনেব সম্ভাবনা দূৰ হওযাতে 
আক্ষেপ) । ইহাতে ধুপদ-খেযালেব মতো বাগেব আলাপ ও সুবেব পবিচাবণ দীর্ঘবিলঘ্িত 
হইত | আখডাই নাম সেইজন্যই ৷ সেইসঙ্গে বাজনা ও সঙ্গতেব বিশেষ পাবিপা্য ছিল । 
আখডাই-গানে বাজনাব তালেব গতি (5:2০) ছিল প্রধানত চাবপ্রকাব-_-পিডে (বা 
গিডে)-বন্দী (09৮2170015), দোলন (5৮/1175) সব-দৌডভ (8]] 1917০) এবং মোড 
(10795) | কবি-গানেব মতো আখডাই-গাওনায প্রতিদ্বন্দ্বী দলেব মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ 
হইত না'। যে দল গান-বাজনা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহাবই জয | 
শুধু আখডাইযে নয সেকালেব প্রণযগান-বচযিতাদেব মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিধুবাবু 
(বামনিধি গুপ্ত) ।২৫৩ ইহাব জন্ম হয ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীব নিকটে চাপতা গ্রামে 
মাতুলালযে, মৃত্যু কলিকাতায ২১ চৈত্র ১২৪৫ সালে । পিতা হবিনাবাধণ কবিবাজ এবং 
পিতৃব্য লক্ষ্মীনাবাযণ কবিবাজ বাস কবিতেন কলিকাতায কুমাবটুলিতে ৷ এখানে থাকিযা 
নিধুবাবু লেখাপড়া কবিযাছিলেন । দশসালা বন্দোবস্তেব সময নিধুবাবু ছাপবায গিয়া 
পড়েন । সেখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভালো কবিযা শিখিযা লইযা হিন্দী গান ভাঙ্গিযা বাঙ্গালা 
“টপ্লা” (অথাহি সংক্ষিপ্তাকাব) গান বচনা কবিতে থাকেন । কিছুকাল পবে কাজ ছাডিযা দিযা 
কলিকাতা ফিবিযা আসেন | কলিকাতায 
“শোভাবাজাবস্থ বটতলাব পশ্চিমাংশে বড একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল নিধুবাবু প্রতি দিবস 
বজনীতে তথায গিযা সংগীত বিষযেব আমোদ কবিতেন নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু 
শ্রীনাবাযণচন্জ্র মিত্র মহাশয পক্ষিব দল কবিষা স্টক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায সর্বদা উল্লাস কবিতেন, 
পক্ষিব দলেব পক্ষী সকল ভদ্রসস্তান উপস্থিতবক্তা এবং সৌখিন নামধাবী সুখী ছিলেন, পক্ষিব 
দলেবা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য করিতেন । পক্ষিগণ আপন 'আপন গুণানুসাবে নাম পাইতেন 
এবং সেই নাম প্রায নিধুবাবুব ছ্াবা প্রাপ্ত হইযা সুখী জ্ঞান কবিতেন ১২১০ সালেব পৃবে মৃত 
মহামতি মহাবাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুবেব সমাজে বাঙ্গালি মহাশযদিগেব মধ্যে “আখডাই” গাহনাব 
অতাস্তামোদ ছিল | তখন উক্ত মহাবাজেব নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদায আখডাই 
বিষযে অদ্বিত্তীঘ পাবদর্শি ছিলেন, তাহাকে আখডাই গাহনাব একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয 
তিনি “বামনিধি গুপ্তেব অতি নিকট সন্ম্বীয মাতুলপুত্র ছিলেন, কিন্ত নিধুবাবু তাঁহাব পব 
আখডাই বিষযে যে সকল নতন প্রণালী কবেন এমত আব কেহই কবিতে পাবেন নাই, ইহাব কৃত 
প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত বহিযাছে । ১২১০ অন্দে যখন মহামান্য বাজকৃষ্ বাহাদুব আখডাই* 
আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস২৫*, বামঠাকুব ও নসিবাম সেকরা প্রভৃতি 
কযেকজন সর্বদাই “আখডাই” সংগীতের সংগ্রাম কবিত, ইহাবা তাবতেই এ বিষযে পণ্ডিত ছিল 
কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদাবি কবিয়া টাকা লইত ! ১২১২ কিম্বা ১৩ অন্দে নিধুবাবুব 
উদ্যোগে এতন্নগবে দুইটি সংশোধিত সখেব আখডায দলেব সৃষ্টি হয, তাহাব এক পক্ষে 
বাগবাজার ও শোভাবাজাবস্থ স্মুদয ভদ্রসস্তান, এবং আব এক পক্ষে মনস'তলা অথবা 
পাতৃবিয়াঘাটা নিবাসী গর হান জী এই উভয দলে 
“বাদী” হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইযা গীত ও সুব প্রদান কবিলেন, এবং মল্লিক বাবুব 
পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং “কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র * গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কযেকজন গীত ও সুর 


৫১৮ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত হইলেন, তাহাতে শ্ত্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানীবিষয় এবং খেউড় প্রস্তত 
করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল-"এই সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত 


নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক 


অপযপ্তি আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ৷ এইরূপ সখের 


আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবাবে উঠিয়া গেল 1৮২৫৫ 

নিধুবাবুর জীবৎকালেই তাঁহার গীতসঙ্কলন বাহির হইয়াছিল । সম্ভবত বইটির নাম ছিল 
“রসিকমনোরঞ্জন' 1২৫৬ নিধুবাবুর গান অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক এবং আকারে ছোট অর্থ 
টগ্লা' ৷ পরিসর সন্থীর্ণ হওয়ায় ভাব সংহত ও বসঘন । বিরহের জ্বালার অপূর্ব মাধুর্যের 
আস্বাদ নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠ গীতগুলিতে অভিব্যক্ত আছে । কিছু উদাহরণ দিই । 


কত ভালো বাসি তারে সই কেমনে বুঝাব 
দরশনে সুখী হয মম অঙ্গ সব । 
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥ 


কহনে না যায সখী তাব কত গুণ 
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ কবে যারে মন | 
হবিষবিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন 
দুয়ের বাহিরে বাথে সে জন এমন ॥ 


ধীরে ধীবে যায দেখ চায ফিরে ফিবে। 
কেমনে আমাবে বল যাইতে ঘবে ৷ 
যে ছিল অন্তবে মোব বাহে দেখি তাবে 
নযন-অস্তর হলে পুনঃ সে অস্তবে ॥ 


শানা দেশে নানা ভাষা । 

বিনে স্বদেশী ভাষে পুবে কি" আশা । 
কত নদী সবোবব, কি বা ফল চাতকীব 
ধাবা জল বিনে কভু ঘুচে কী তৃষা ॥ 


নিধুবাবুর সমসাময়িক গান-বচয়িতাদেব মধ্যে শ্রীধব “কথক” সমধিক উল্লেখযোগা । 
শ্রীধরের উপাধি ছিল “কবিরত্ব” ও “কবিভূষণ” | নিম্নে উদ্ধত গানটি এককালে শিক্ষিত 


বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরিত ৷ 


আর একটি ভালো গান 


ভালবাসিবে বল্যে ভাল বাসিনে 

আমার স্বভাব এই তোমা বই আব জানিনে | 
বিধুমুখে মধুব হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি 

সে জন্যে দেখিতে আমি দেখা .দিতে আসিনে 7৭” 


যাবে তাবে মন দিতে বলে গো (নয়ন আমাব) 
নিবারণ কবি যদি অন্নি ভাসে জলে গো । 
মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত 
বুঝায়্যে রাখিব কত নানা পথে চলে গো 1১৫৯ 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫১৯ 


নিধুবাবুব ও শ্রীধব কথকেব পূর্ববর্তী গান-বচযিতা ছিলেন দুই ভাই (+) লালচীদ (বা 
লালু) ও নন্দলাল। ইহাদেব জীবতকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব এদিকে হইবে না। ব্রিটিশ 
মিউজিযমে হ্যালহেড-সংগৃহীত একটি পুথিতে লালচন্দ্র-নন্দলালেব পদ পাওযা 
গিযাছে।২৬ ১২০৫ সালে লেখা পুথিতে একটি গান পাইযাছি 1২৬, অধিকাংশ পদেই 
“লালচন্দ্র-নন্দলাল” যুক্তভনিতা পাওযা যায । শুধু লালচন্দ্রেব ভনিতাযুক্ত একটি গান উদ্ধৃত 
কবিতেছি । 
আব তোমাব মনে কথা কও না হে নাথ 
কৈযা কথা কেন বৃথা বিবস কবিব চিত | ধু। 
তুমি হে কপট জন কঠিন তোমাব মন 
ভালব তবে কৈলে পবে হিতে ভাব বিপবীত । 
তুমি যে ভ্রমব-জাতি অশেষ কুসুমে গতি 
তেজিযা মালতী যুখী ধুতুবা মহলে বত 
কিবা অপবাদ পাইলে কেন বে এমন হল্যে 
মধুব পিবীত কৈলে নিমেব অধিক তিত । 
এত কব্যা বাবে বাবে বুঝাইতে নাবিলাম যাবে 
কি কবিব বল মোবে (তাবে আব) বুঝাব কত 
লালচান্দে বলে ধনি না বুঝিযা অভিমানী 
মানদোষে বিনোদিনী কেনে অমন কব্যা ঘাত । * 
অধ্যাত্ম-সঙ্গীত বচনা অনেকেই কবিযাছিলেন । প্রাীনতব গীতকাবদেব মধো নাম কবিতে 
হয বর্ধমানেব মহাবাজা তিলকচাঁদেব দেওযান বধমান জেলায চুপী গ্রাম-নিবাসী বজকিশোব 
বাষেব এবং তাঁহাব দুই পুত্র নন্দকিশোব ও বদুনাথ বাষেব | বঘুনাথেব গানে “অকিঞ্চন” 
ভনিতা আছে । “কালী মিজা নামে প্রসিদ্ধ কালিদাস মুখোপাধায (মতান্তবে চট্টে'পাধ্যাঘ) 
অনেকগুলি গান লিখিযাছিলেন ।১৬* ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ছিলেন । ইহাব নিবাস 
ছিল গুপ্তিপাডা | কালী-মিজা কিছুকাল বধমানেব বাজকুমাব প্রতাপচীদেব সভাসদ ছিলেন । 
পবে গোপীমোহন ঠাকুবেব (মৃত্যু ১১২৬ সালে) আশ্রযে আসেন । গোপীমোহনেব আগেই 
কালী-মিজাঁ মাবা যান । 


একটি পুথিতে নিম্নলিখিত গানটি১১* পাওয়া গিযাছে | গানটিতে কবিত্ব নাই, তবে 
খোলাখুলি মনেব কথা আছে । 
প্রেমেব ভাই নিতাই অবে 
যে মোব অন্তবে দুখ আব আমি কব কাবে 
ঠাকুব পুজা কবিতে যাই, বসেব কথা "শান বে ভাই 
ভবানে সেকবাব ঘবে বস্যা 
মোবে দেখা গেল হেস্যা প্রাণ নিতে বে 
ভেব্যা তনু হল সাব জীউ মোব এস্যাচে কাবে। 
টাড় পৌঁচা অলঙ্কাব, কোমবে শোভে চন্দ্রহাব দানা আদি চীঁপকলি গলে 
বিননি পুতলি প্রা তিমিবকে বিনাশ কবে । 
বচন মধুব শুনি, যেন কোকিলেব ধ্বনি 


৫২০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


গজেন্দ্র জিনিযা গতি শুনিযাছি দেখযে যদি প্রাণ নিতে বে 
থাকুক অন্যেব দায দেবতা আদি জ্ঞান হবে । 

দ্বিজ বামপ্রসাদে ভনে, এমন বল্যো কেবা জানে 
দেবতা সাধিলা এত দিন বব এস্যা দিত মোবে ॥ 


পল্লী-কবিব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত বচনা হইল কৌতুকবসেব গান ও কবিতা । তবে এধবনেব 
বচনাব অধিকাংশই নিতাস্ত আদিবসগাঢ | পাঠযোগ্য এবং পুবানো উদাহবণ কিছু দিতেছি । 
“নাডা” বা “দ্বিজ” বামানন্দেব গাঁজাব ও তামাকুব গান২৩, 
মনেব গৌববেতে চিনলি না বে অবে গাঁজাখোব | ধুযা । 
গাঁজাব পাতা জলে ভাসে তাহা দেখি ভাঙ্গি হাসে 
আব এক ভাঙ্গি বলে ওবে জাহাদ*», এইল মোব । 
ভাঙ্গি ঘবে শুক্রা থাকে গগনেতে তাবা দেখে 
আব ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোব 
বামানন্দ নাায বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে 
চক্ষে হয ঘোব ॥ 


ম' মৈলে যেন শুডাকু ঠামাকু প্হ | ধূমা । 
উঠি অতি নিশিভোবে স্টকাটি লইযা কবে 
গোযালি দুযাবে দুমাবে উকট্যা বেভাই ছাই 
কয্যা যাব তনযেবে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ কবে 
কুশ পট্ো টেন্যা ফেলা কৌঁচডে তামাক কুড দিযা পিগি “দয তাই 
দ্বিজ বামানন্দে ৩নে স্থান দিও জ্রাচব।ণ 
জোঙা-নলে তামাকু খাইযা স্বগে চলা যাই & 


দিগম্ববেব 'ভগুবামেব পদ'এ২** মানবসংসাবে চিবপবিচিত ভণ্ডেব চবিএচিএণ আছে । 
পদটিব আদি ও অস্ত্য অংশ উদ্ব৩ কবিতেছি । 

প্রথিবীতে ভাঁড মও তাহা না কাহব ক 
সম্সাব তীডেব কথা শুন 

দেখিঞা অজ্ঞান জনে প্রণয কবে হাব সনে 
জানাইঠে আপনাণ ৭ | 

মিছামিদ্ি কবে ঠাঁট গোলেমালে ছশ্টীপাঃ 
তেক ধব্যা সাধুব কাছে যাষ 

নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি কবে প্রীত 
ক্তানিঞ্জা আপনাকে খাষ 

বড নিঃশ্বাস ছাডিযা বৈসে যেন দাকণ ঝড় এসে 
হেন গাঁডি জনমিবাব নয 

সত্ব” হইও মনে না থাক ভাঁডেব সনে 
এই কথা দিগন্ববে কয । 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫২১ 


১৭ নূতন পাঁচালীর জের 


পাঁচালী লেখকের মধ্যে শেষ ও শক্তিশালী কবি হইলেন দাশরথি রা (১৮০৬-৫৭)। 
দাশরথি তীহার পাঁচালী-সংগ্রহের প্রথমখণ্ডে ভূমিকাপত্রীতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
হইতে জানি যে বর্ধমানেব মহাবাজার অধিকারে, অন্বিকা-কালনাব নিকটবর্তী বাদমুডা (বা 
বাঁধমুড়া) গ্রামেব বাসিন্দা মান্য ব্রাহ্মণ দেবীপ্রসাদ তাঁহাব পিতা এবং নিকটবর্তী গীলা গ্রাম 
নিবাসী রামজীবন চক্রবর্তী তাঁহার মাতুল ছিলেন । দাশবথির বাল্যকাল মাতুলালয়েই 
অতিবাহিত হইয়াছিল । তিনি তীহার প্রথম জীবনের যে কথা বলেন নাই তাহা অন্যত্র 
পাওয়া গিয়াছে । “কবি-গায়িকা অক্ষয় বাইতিনীর নিকট শিক্ষা | বাইতিনী বয়সে বড 
হইলেও দাশরথি তাহার প্রণয়ী ছিল । বাইতিনীর দলেব দাশরথি গাঁথনদাবের কাজ 
কবিত ।”২০* দাশবথি অনেকগুলি পাঁচালী-পালা লিখিযাছিলেন । তাহা দশ খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তবে তীহাব জীবৎকালে সব খগ্গুলি বাহির হয নাই ।২৭* 
যমক-অনুপ্রাসের গুঞ্জনের ও সুরেব সহজ লালিত্যের জন্য দাশবথিব গান সর্বত্র সমাদ্ূত 
হইয়াছিল । নিম্নে উদ্ধৃত গান দুইটি ভিখারী বৈষ্ণবেব কণ্ঠে গীত হইযা এখনও পল্লীপথে 
পুবানো দিনের স্মৃতি জ্গগায় । প্রথমটি “শ্রীকষ্জেব জন্মাষ্টমী পালাব, দ্বিতীয়টি 'শ্রাবামচন্দ্রেব 
(দশাগমন' -এব | 
মম মানস সদা ৩জ দ্বিজচবণ-পঙ্কজ 
দ্বিজবাজ কবিলে দযা বামনে ধবে দ্বিজবাজ । 
হবিতে অসাধ্য ব্যাধি বৈদ্য নাহি পান পান বিধি 
সে বোগেব ওঁষাধ কেবল ব্রাহ্মণেব পদবজ । 
যা গমন ছ্বিজবাজে নখরে দ্বিজরাজ সাজে 
দ্বিজপদ-শোভিত যাব হাদযসরোভ ॥ 
ভ্রান্ত হযে পদে পদে হেন দ্বিজ অভযপদে 
দাস ন। হযে দাশবথি দুঃখ পা সে দোষ নিজ । 


তুই কিবে ঘবে এলিবে বামধন । 
আমাব অস্তবেব যে কথা 
তুই বিনে কে জানে তা 
আমি বে ঠোব কৈকৈ মাতা 
কই কহ বাম তুই কোথা 
আয দেখিবে চাঁদবদন । 
ভুবনজীবন তোমা বনে দেই নাই আমি 
অস্তবেব কথা জান অস্তযামী 
বাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি 
আমায ক'ব বিডম্বন 
বিধিব চক্রে বাছা বনে গমন তোমাব, 
বনপশু আমাব দুঃখে কান্দে কুমাব 
পাপিনী মা বলে মুখ দেখে না আমাব 
পুত্র ভরত শতুঘন 


৫২২ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


দাশবথি পৌবাণিক বিষযেই নিমগ্ন ছিলেন না. সমসামধিক সামাজিক ঘটনাও তাঁহাব 
সবস লেখনীকে উত্তেজিত কবিত | এই ধবনেব পাঁচালীব মধ্যে সবচেষে উল্লেখযোগ্য হইল 
“বিধবাব বিবাহ' পালা । ইহাতে বিদ্যাসাগবেব প্রতি যে সম্রছ্দ কটাক্ষ আছে তাহা 


উপভোগ্য । যেমন, 


বিধবা-বিবাহ কথা 
কলিব প্রধান স্থান কলিকাতা 

নগবে উঠেছে অতি বব 
ক্ষীবপাই নগবে ধাম 
ধন্য গণা গুণধাম 

ঈশ্বব বিদ্যাসাগব নামক 
তিনি কা বাঙ্গালীব 
তাত্রে আবাব কোম্পানীব 

হিন্দু কলেজেব অধ্যাপক 
বিবাহ দিতে ত্বপায 
হাকিমের হযেছে বায 

আগে কেউ টেব পাযনি সেটা 
তাবা কলে অডব 
যেতে কাব অডব (5) 

টিকে বুদ্ধি আটিকে পাণিবে বিটা | 
হিন্দুধম্মে যাবা বত 
প্রমাণ দিল্য নানা মত 

হব না বলে ববিতেছেশ উপ্ত 
ইহাদের যে উত্ত€ 
টিকবে নাকো উত্তব 

উন্থীরণ হওয়া অতি শক্ত 1 
ঈশ্বব বিদ্যাসাগনকে দোষ দেওয়া মিথ | 


দাশধথিব বচনা অলঙ্কৃত এবং মনাযাস সবল । ছন্দবোধ তাঁহাব সুন্ধ্ধ | শব্দভাগাবে 
তাঁহাব অধিকার অবাবিত | ৩ ঠাঁহাব অশ্লীল বচনা খেউড বীঠিব শ্যঞ্চাবজনক পরিণতি | 
প্রেস ম্াকট হইযাছিল এই জনাই । 

দাশবথিব সমকালে ও পবে পাঁচালী-বচনাষ ও গাওনায নাম কবিযাছিলেন কৃঙ্কমল 
গোস্বামী (১২১২-১২৬৪ সাল), ঠাকুবদীস দত্ত (১২০৮-১২৮৮ সাল) এবং বসিকচন্দদ বায 
(১২২৭-১৩০০ সাল) । হিজলীতেও এক পাঁচালী-কবি বসিকচন্দ্র (মণ্ডপ) ছিলেন । 
দাশবথিব আসল ভাবশিষ্য ছিলেন ভক্ত কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায (১৮৪১-১৯১২)। তবে 
ইহাব সাক্ষাৎ গুক ছিলেন গোবিন্দ অধিকাবী | তবে উনবিংশ শতাব্দীব মধাভাগে গোবিন্দ 
অধিকাবী দৃতীসবাদ গাওনাব প্রতিভা দেখাইযা পশ্চিমবঙ্গে কষ্ণযাত্রায নৃতন প্রাণসঞ্চাব 


গোবিন্দের কোন কোন গান কীর্তনীযা সমাজে এখনও সচল আছে । যেমন বৃন্দাবনে 


শুকশারী-সংবাদ । 


অষ্টাদশ উনবি'শ শতাব্দী সঙ্গি ৫২৩ 


শুক বলে, আমাব কৃষ্ণ গিবি ধবেছিল । 
শাবী বলে, আমাব বাধা শক্তি সঞ্চাবিল 
নইলে পাববে কেশ। 
এ বকম কবিতা গান অবহট্ঠেও অপ্রচলিত ছিল না" 
নীলকণ্ঠ গোবিন্দেবই সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তীহাব দক্ষতাব উত্তবাধিকাবী । নীলকণেবও 
কৃতিত্ব দৃতীব ভূমিকা । নীলকণ্ঠেব নিবাস ছিল বর্ধমান জেলাব পাশ্চম অংশে পানাগডেব 
কাছে ধবনী গ্রামে । ইহাব একটা পাষে একটু দোষ ছিল তাই অনেক সময গানে “খঞ্জ” 
ভনিতা দিযাছিলেন । সাধাবণত ইহাব ৩নিতা ছিল “নীলকণ্ঠ অথবা “কণ্ঠ” 
হেতমপুবেব জমিদাব বাজা বামবঞ্জন চত্র"্বর্তীব বাল্যজীবনী লইযা নালকণ্ঠ একটি 
কাব্য-নিবন্ধ বচনা কবিযাছিলেন । নাম বাল্/লীলামুত' ॥ 


১৮ অধ্যাত্ম সঙ্গীত ও কতভিজাব গান 


যোগ অথবা দেহতত্ব বিষধক্ গানেব ধাবা খাঙ্গালা সাহিতোব জন্মকাল হইতে 
যোগী-বাউল-দববেশ- সাঁই-ক ঠঙিজা-গুকসও। প্রতি বিভিন্ন পথচাবা সাধকসম্প্রদাষেব 
মধ্য দিযা অন্তঃপ্রবাহিত হইযা অবিচ্ছিন্ন ধাবা আধুনিককাল অবধি চলিযা আসিয়াছে । 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব উন্মেষক্ষণ হইতে গীতিকাবা দুইটি বিশিষ্ট ধাবাষ প্রবাহিত হইযা 
মাসিমাছে এক ধাবা সাধন গীতি, মাব ধাবা পাঞ্চালী-পদাবলী । দ্বিতীয ধাবাটিই বনাবব 
সাহিত্যেব আসব জাঁকাইযা আসিযাছে । প্রথম ধাবা কখনোই সাহিতোব দববাবে প্রবেশপত্র 
পা নাই, শৈব সিদ্ধাকাহিনীব মধা দিযা সাহিতোব দেউডী পর্যন্ত আসিযা প্রত্যাখাত 
চযগীতিব পনে চাব শ৩ বৎসবেক্ও অধিক সমযেব মধ্যে লেখা অধ্যাত্মগীতি উল্লেখযোগ্য 
কিছু পাওযা যায নাই । তনে এ সমযে যে এ ধবনেব বচনা লুপ্তু হইযাছিল এমন মনে কবা 
অনুচি৩। সপ্তুদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বচিত অধ্যাত্ম গান অল্পস্বল্প পাওযা গিযাছে। 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সাধারণ কবিও যে অধ্যাত্মবিষষক স্ত্োত্র গান বচনা 
কবিযাছিলেন তাহা, তাগে বলিযাছি ৷ কিন্তু এইসব গান দেহতত্বঘটিত অথবা মিষ্টিক 
পযাঁষেব নয, এগুলি প্রধানত ভাঁঞ্বসপৃব বন্দনা প্রার্থন৷ গান । উনবিংশ শতাব্দীতে ব৯৩ 
বাউল-দববেশ ইত্যাদি সাধাবণসমাজ-নহিভূত সম্প্রদাযেব লেখা মিষ্টিক গান অনেক পা'ওযা 
গিযাছে , এ শতাব্দীব শেষ পাদ্দে শহব-অঞ্চলে বাউল গানেব কৃত্রিম চাহিদা হইযাছিল । 
বটতলাব প্রকাশকেবা এই ধবনেব “নব্য বাউল সঙ্গী৩' পুস্তিকা অনেক 
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চযগীতিগুলি ঠিক “সাহিত্যিক” বচনা নয । সম্প্রদাবগঙ সাধনতত্ব ও যোগপ্রক্রিযা যাহাতে 
শিষ্যপবম্পবাক্রমে চলিযা আসে অথচ অনধিকাবী বহিরুখ ব্যক্তিব কাছে অভিব্ক্ত না হয 
এইজন্যও বটৌ, এবং গভীব অনুভবেব ইঙ্গিত সাধাবণ অর্থবাহী বাকবিন্যাসে ফোটানো যায 
না সেইজন্যও বটে, এই গানগুলি ০০০৪ 18715388 অথাঁৎ “সন্ধা” ভাষায বিবচিত 
হইযাছিল।এই বীতি যোগপন্থী বিভিন্ন সম্প্রদাযেব এবং সহজিযা বৈঞ্বদেব লেখাব মধ্য দিযা 
আসিযা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল-দববেশ-সহি ইত্যাদি লোকবাহ্য সম্প্রদাষেব 
সাধকগোষ্ঠীব বচনায সমাগত । শুধু বাঙ্গালা দেশেই নয, উত্তবাপথেব প্রা সব মবমিযা 


৫২৪ বাঙ্গালা সাছিতোব ইতিহাস 


সাধুসম্প্রদাযের মধ্যেও এই ধবনেব গানেব প্রচুব প্রচলন ছিল । ফবীদু-দ দীন, কবীব, দাদু, 
রুইদাস, গেযানদাস বঘেলী ইত্যাদিব লেখা ভালো অধ্যাত্মগীতি পাওযা গিযাছে । এইসকল 
অধ্যাত্মগোষ্ঠীব মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ছিল না । ধর্মনিবপেক্ষ পবম সতাকে উপলব্ধি 
করিয়াই ইহাবা দৃঢকণ্ঠে বলিযাছিলেন, 

বিনা বীজে গাছ যেই সেই কল্পতক 

হিন্দু-মোছলমান দেখ সকলেব গুক । 


মুসলমান দববেশ-কবিব লেখা “মাবফতি” গানেব একটি পুবানো নিদর্শন উদ্ধৃত 
কবিতেছি।২* বচযিতাব (সম্ভবত কোন ভক্তেব নামে লেখা) নাম ভেলা শাহ । 
পশ্থ চিনলি না পরে আবে মনা 
ভবেব জনম ব্রেথা গেল আব ত আসিব না । ধুযা। 
সাধুব সনে পন্থ লইযা পন্থেব কব দিশা 
হাবাইলে পুণ্যেব পম্থ পাইবাব নাই আশা । 
পন্থীব সনে পন্থ লইযা পন্থেব কব মেলা 
ডাকাতিব সনে পন্থ লইলে ডুবাইলে দুই ঘডি বেলা । 
কালা নীলা দুই পশ্থ নামিআছে ঘাটা 
বুঝিযা চলিও পম্থ উদযে বিজুলিব ছটা | 
সুজন সুমতি ভাই বে পাঞ্েলা নদীব (খণ্যা 
দড় মুইটে ধবিএ কাগ্াব চাপাইছে হাওয়া 
বাহুব দবিষায খেওযা শা পাইলাম কুল 
কহে ফকীব ভেলা-শাএ ডুবিব লা মূল ॥ 
বৈষ্ব-কবিদেব বাগাত্মিক-পদাবলী মিষ্টিক-গীতিব পযাঁযেই পড়ে । সেগুলিব বচনা-বীতি 
রাধাকৃষফ্-পদাবলীব অনুগত বলিযা পদাবলীব প্রসঙ্গে আলোচনা কবিযাছি। 
কতভিজা-গোষ্টীভুক্ত বৈষ্ণব-কবিব লেখা একটি মিষ্টিক কবিতা এখানে উদ্বাও কবিতেছি । 
চৈতন্য-সঙ্গ পাইযা কহে নিত্যানন্দ 
মাকে ভজ বাপকে পাবে ঘুচবে মনেব ধন্ধ 
প্রাণেব ওপব জলেব মবাই কাছিম সাপে ধবে 
সাপেব মাথায হংসেব ডিম্ব তাহে হবিণ ৮বে। 
ডিমেব ভিতব চৌদ্দ ভুবন ডিমেব বাজাব তাষ 
সাপেব মুখে ফুল ফুটেছে কতাঁ বসে তায । 
সাধ কবিযা ঘব কবেছে ঘাব কবে্ছ নটা 
ঘবেব ভিতব ওতে বাসা গ্রালিম আছে ছট' । 
ভূতেব মুখে ফুল বাগিছে পাডায পাড়া মেযে 
জলেব ভিতব আগুন দিযা বাউল দেখে চেঘে 
খেপাব কথায় হাতি পড়ে মাকডসাব ফান্দে 
তা দেখে চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ কান্দে । 
বোবা কয কালা হাসে কানা দেখে বঙ্গ 
দাস শিত্যানন্দ বলে পেয়ে সাধুসঙ্গ ॥২** 


বাউল-গানের রীতি আমাদেব দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত-সমাজে সে গানেব 


অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী সন্ধি ৫২৫ 


কোন মূল্য ও মযাদা ছিল না । বাউল গান ববীন্দ্রনাথেব আবিষ্কাব বলিলে বেশি ধলা হয 
না। ববীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম বসসন্ধাধী চিত্তে অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যাত অনেক বচনায নব 
নব সৌন্দর্য আবিষ্কাবেব ফলে ভাবতীয সাহিত্যেব বসসম্পদ বহুগুণিত হইযাছে। তাঁহাব 
অনুভব দিযাই আমবা বাউল-গানেব মর্মেব পবিচয পাইযাছি। ববীন্দ্রনাথেব মনেব গঠনে 
বাউল-গানেব প্রভাব সামান্য নয | বাউল গানেব সংগ্রহে তীহাব প্রচেষ্টা প্রথম ও 
শ্রেষ্ঠতম ৪ 
উনবিংশ শতাব্দীব বাউল-কবিদেব মধো পালন ফকিবেব স্থান খুব উচ্চে ৷ ববীন্দ্রনাথ 
ইহাকে খুব শ্রদ্ধা কবিতেন । লালন থাকিতেন কালিগঙ্গাব ধাবে, ঠাকুবদেব জমিদাবি 
বিবাহিমপুব পবগনায ছেউডিযা গ্রামে । শোনা যায ইনি কাযস্থেব ঘবে জন্মিযাছিলেন । 
ইহাব শিষ্যদেব মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিল | ১২৯৮ সালেব ১ কার্তিক ১১৬ বসব €?) 
বযসে লালনেব দেহত্যাগ হয 1২৭৬ 
লালনেব দ্বাবা প্রভানি৩ও হইযাই হবিনাথ মজুমপাব * (এফিকিবচাঁদ “কাঙ্গাল ) 
অভিনব বাউল গান বচনা কবিযা ভক্তি সাধনা এবট্র জোযাব আনিতে চেষ্টা 
কবিযাছিলেন । 
লালনেব এই গানটি তকণ ববীন্দ্রনাথেব চিত্ডে দীক্ষামন্ত্রে কান কবিযাছিল, 
খাঁচাব ঠিতব অচিন পাখা কমনে আসে যায 
ধবতে পাবলে মন বেডি দিতেম পাখীব পায । 
চিবদিন পুবলেশ পাখ৷ 
বুঝলেম না তা ফাঁকি জকি 
দুধকলা দিহ খায বে পাখা তবু ভোলে না তাষ 
লালনেব ভনিতায আব একটি ববীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৩।লো গান 
আমাব মাপ খবব আপনাব হয শা 
একবাব আপনাবে চিনলে পনে খখ আপনাকে চনা । 
সাই * নিকা থোব দূবে দেখ্শ্য 
যেম" কোশব* আডে পাহাড লুকায দেখ না 
মামি ঢাকা দিল্লী হাত ফিবি 
আমাব কালেব ঘোব তে যায না 
আত্মা পে কত। হবি 
মনে নিষ্' হলে মিপবে তান কানা 
(খ্দবেণাস্ত পড়বে যত বাডব তত লক্ষণা 
অর্পম আমি ক বল মন 
যে মনে ভাব ৮ব৭ণ শব ণব না 
সাই " লন স্লে মনেব খবরে হলাম চোখ থাকিতে কানা ॥ 
উত্তববঙ্গে ভালো বাউল-কবি হইতেছেন -_গঙ্গাবাম বাউল, জগ! কৈবর্ত, পদ্মলে।০ন, 
বিশা ভূঞ্িমালী, কাঙ্গালী বাউল ও সিবাজ সহি । পশ্চিমবঙ্গের চাকব বাউল অনেকগুলি 
ভালো গান লিখিযাছিলেন । সিলেট অঞ্চলেব মুনিকদ্দী ফকিব দধিপ্রিফতাব হেতু 
“দইখোবা” বলিযা প্রসিদ্ধ হইযাছিলেন। ইহাব লেখা একটি গানেব অংশ উদ্ধৃত 
কবিতেছি ।২৮১ 
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আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে 
সখী রে পরানবন্ধ্যে ছাড়্যা গেল আমাকে । 
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয গো রসেব খেলা 
তাতে হয় মদনজ্বালা হায় হায় হায় 
ওগো শুকনা কমল শুকাইয়া গেল পায না মধু ভমবায় । 
এই গানটির রচয়িতা অজ্ঞাত, 
আগুন আছে ছাইয়েব ভিতবে 
আগুন বাব কবে নে ছাই নেডে। 
যদি দৈবযোগে জন্মাল আগুন 
কেউ কেউ বলে বে ভাই পোডা শোলাব গুণ 
আগুন ইম্পাতেতে মজুত ছিল বে ভাই মঞ্জুত আছে পাথবে | 
বয় না আগুন পাকা দালানে 
মাটিব ঝিক তায পোডে আগুনে 
আগুন ব্রাহ্মণেবি গুক বটে বে ভাই আগুন-শব্দে সব কবে ॥+৮২ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে (বিশেষ কবিয়া 
নববিধান ব্রাহ্মসমাজে) বাউল সুরে দেহতত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ক গানের রীতি ফ্যাশানরূপে 
প্রচলিত হইয়াছিল । বাউল-গানের এই ফ্যাশান আরম্ভু কবিয়াছিলেন কুষ্ঠিযাব নিকটবর্তী 
কুমাবখালি গ্রাম-নিবাসী হরিনাথ মজুমদাব ।২৮৩ হরিনাথ লালন ফকিবেব প্রভাবিত 
অঞ্চলের লোক ছিলেন । সুতরাং তীঁহাব প্রচেষ্টাব উৎস লালনেব গ্রান। ইনি বহু অধ্যাত্ম 
গান রচনা করিয়াছিলেন | ভনিতায় নাম আছে “কাঙ্গাল” অথবা “ফিকিবচাঁদ” । 
ববীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও কোন কোন গীতিকবিতায বাউল-গানেব 
ভাব-ভঙ্গি-ছন্দ-সুর নববসে ও নবকলেববে উপস্থাপিত | উপবে উদ্ীত “আগুন আছে 
ছাইয়ের ভিতরে” গানের সঙ্গে গীতিমাল্যের নিন্নোদ্ধত গানটি তুলনা কবিতে পারি । 
তুমি যে সুবের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে 
এ আগুন ছড়িযে গেল লবখানে । 
যত সব মবা গাছের ডালে ডালে 
নাচে আগুন তালে তালে 
আকাশে হাত তোলে সে কাব পানে ? 
আঁধাবেব তারা যত অবাক হযে বয চেযে 
কোথাকার পাগল হাওয়া বয ধেষে । 
নিশীথেব বুকেব মাঝে এই যে অমল 
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল 
আগুনেব কি গুণ আছে কে জানে ॥ 
গীতিমাল্যের আব একটি গানের ভাষা সামান্য একটু বদল কবিয়া দিলে খাঁটি বাউল-গান 
বলিয়া চালানো যায । প্রথমে দুই ছত্র এই 
তুমি আমাব আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখো ফুল । 
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌবভে আকুল । 
ওগো এ তোমাবি ফুল 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫২৭ 


অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝেব দিকে কালেব হাওযায বৈষ্থব ধর্মভাবনায একটু সাম্প্রদাধিক 
দিক্‌-পবিবর্তনেব সূচনা হইযাছিল। এমনি একটি নূতন গোষ্ঠীব২৮* আদিগুক ছিলেন 
“সত্মমহাপ্রভু” আউলেচাঁদ । ইহাব সন্বন্ধে জনশ্রুতিই সম্বল । সেই জনশ্ুতিব বেশ কিছু 
সংগ্রহ কবিযা গিষাছেন হোবেস হেম্যান উইলসন ও অক্ষকুমাব দত্ত । অন্যত্রও টুকিটাকি 
খবর মিলিযাছে। প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বাকই তাঁহাব পানেব ববোজেব 
মধ্যে নামগোত্রহীন একটি নবজাত শিশুকে পাইযা তাঁহাব পত্রীব সাহায্যে প্রতিপালন 
কবেন । ইনিই আউলেচীদ | এই নামকবণেব হেতু সঠিক বলা যায না, বাল্যকাল থেকেই 
ঠহাব ধবন ছিল পাগলাটে গোছেব । সেই জন্য 'আউলে" (আকুল) নাম হইতে পাবে । 
অথবা আউলেচাঁদ মুসলমান কলন্দব-ফকীবেব মতো বেশ ধাবণ কবিতেন বলিযাও 
“আউলে” (আউলিযা সৃফী সাধকেব উপাধি) নাম সম্ভব | আউলেচাঁদেব কোনো গুকব 
হদিশ মিলে না। এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয যে তিনি হযতো কোনো মুসলমান 
সহজ-সাধকেব শিষ্য ছিলেন | আউলেচাঁদেব যথেষ্ট মুসলমান শিষ্যও ছিল | কতভিজাদেব 
সম্প্রদাযে মুসলমান গুক (“মহাশয”) অজ্ঞাত ছিল না । আউলেচাঁদেব অনেক শিষ্য দববেশ 
ফকীবেব মতো বেশভৃষা ও আচবণ কবিত ৷ ছডায আছে-_ 
আউলেচাঁদ দোযা গক 

(সঙ্গে) বাইশ ফকীব বাছুব তাব। 

(আউলেচাঁদেব সম্প্রদায় শ্রীস্টান ধর্মেব প্রলেপ-বিমুক্ত শয | 'কর্তা' কথাটি খ্বীস্ট ধর্মেব 
ঈশ্বব-_ইংবাজি 7.000- শব্দেব অনুবাদ । আউলেচাঁদেব জন্মকথা অনেকটাই যীশু শ্ীস্টেব 
জন্মকথাব অনুবপ | তবে আউলেচাঁদ সম্প্রদাষেব যে বৈষ্ণবমূল তাব প্রমাণ “মহাপ্রভু” এই 
বিশেষণটি | “সত্য”, “মহাপ্রভু” ও “কত এই নামাংশ তিনটি ধথাক্রমে সূফী, শ্রীস্টান ও 
বৈষ্ণব ধর্মেব ছাপ বহন কবিতেছে7) 


চিন্তায বাক্যে কর্মে সত্য ও সহজ আচবণ আউল্চৌঁদেব প্রধান উপদেশ । পুবানো এই 


শানটিতে আউলেচাঁদেব সত্যনিষ্ঠাব, সহজ-স্থিতিব ও ভাবনির্ভবতাব ছবি ফুটিযাছে__ 
এ ভাবেব মানুষ কোথা হতে এল 
এব নাইক বোষ সদহি তেন মুখে বলে সতা বল । 
এব সঙ্গে বাইশ জন 
সবাব একটি মন 


“জয কতা বলি বাহু তুলি কবলে প্রেমে ঢলাঢল 
এ যে হাবা দেওযাব মবা বাঁচা এব হুকুমে গঙ্গা শুখোল ॥ 
অবাধ স্বাধীনতাব মধ্যে স্ত্রী-পুকষ সম্পর্কে কঠোব সংযমেব উপবেও খুব জোব 
দিযাছিলেন কতভিজাব সাধকেবা । তাই ছডাষ বলে-_ 
মেখে হিজডে পুকষ খে'জা 
তবে হয কতাভিজা 


আউলেচাঁদেব প্রধান শিষ্য ছিল বাইশ জন | তাঁহাদেব নাম নাকি এই ছিল-_আন্দিবাম 
(আনন্দিতবাম), মনোহবদাস, নিত্যানন্দদাস, নযানদাস, লক্ষ্মীকাস্ত, পেলাবাম (বা 
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খেলারাম), কৃষ্ণদাস, কিনু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু- গোবিন্দ ও বামনাথ), শ্যাম কাঁসারি, 
ভীমরায় রজপুত, পাঁচকড়ি (বো পাঁচু রুইদাস), শিশুবাম, বিষুদাস, শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু 
ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ এবং পামশরণ পাল । 
আউলেচাঁদের তিরোভাব হয় নাকি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে । গুকব মৃত্যুর পর 
শিষ্য সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায । এক ভাগ (বৈষ্ণব) গুকর কাঁথাব সমাধি দেন 
বোয়ালে গ্রামে, অন্য সম্প্রদায় (দরবেশ) তাঁর দেহ সমাধিস্থ কবেন চাকদাব কাছে পবাবি 
গ্রামে । মুখ্য শিষ্য বহিল আটজন, তাহাব মধ্যে প্রধান রামশরণ পাল । রামশরণ পাল এই 
দলের নেতা হইযা তাঁর পত্ী সতীমা (মায়ের) সহযোগে ঘোষপাডায সম্প্রদাষেব পীঠ স্থাপন 
করেন । (সতীমা নামটি 17517 1191%-কে স্মরণ করায় |) আউলেচাঁদেব প্রত্যেক 
শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, কিন্তু সকলেই ঘোষপাড়াকে পীঠস্থান বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিল । তাঁহার পর সতীমা, তাঁহাব পব পুত্র রামদুলাল পাল (শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র”) 
এবং তাবপব পুত্রবধূ (অ্াঁৎ বামদুলাল-পত্রী) ঘোষপাড়াব গদি পাইয়াছিলেন ৷ কতভিজ। 
গুরুরা “মহাশয়” (অর্থ কতা বা বৈবাহিক) এবং শিষ্েবা “ববাতি” (অর্থাৎ ববযাত্রী) নামে 
অভিহিত হইতেন | ঘোষপাড়াব পীঠাধিকারীকে বল! হইত মহাশয, “শ্রীযুত” | 
রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুক আউলেচাঁদের গৌরব আচ্ছন্ন কবিযা ফেলিল, 

রামশরণ পাল ও তাঁহার গোষ্ঠীব অধিকাব প্রসাবিত হইল । বামশবণ পালেব প্রভাব সহন্ধে 
“করুণানিধানবিলাস'-এ ভূকৈলাসের মহাবাজা জযনাবাযণেব এই উক্তি স্মবণীয-- 

পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণি”: উবে কবীব শুণী 

পূর্বদিগে শ্রাবামশবণ 
দক্ষিণে বল্পভ নামে মনোরম গুণধামে 
মোব তন্ব কবিবা বাখানে 1২৮৬ 

উ্তবেতে লামা গুক নানক দক্ষিণে *** 

বামশবণ নামে এক হবে পূর্বধামে । 

পূত্রবপী অবতাব হইবে পশ্চিমে 

ইয়ু ক্রাইষ্ট নাম তাব বাখিবেক জনে । 

তিন দেশী তিন পন্থ কবিযা মিলন 

ইযুকে সকলে তাবা করিবে প্রধান । 

ইযু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা ।২৮- 


কতাঁতিজা সম্প্রদায়েব অধ্যাত্মভাবনার তত্ব ও ৩থ্যেব সঞ্ধান পাওয়া যায ইহাদেব রচিত 
ছড়ায় ও গানে । এদের প্রকাশিত গানের সংখ্যা প্রা পাঁচশত 1৮৯ শ্রেষ্ঠ গানগুলিতে 
রচয়িতার ভনিতা পাই “লালশশী” ৷ ইনি হইলেন বামশবণ পালের পুএ বামদুলাল বা 
দুলালচন্দ্র২*৮ (১১৮২-১২৫৯ সাল, ১১৭৫-১২৫২ অব্)। অনেকগুলি গান ১২৩১ 
থেকে ১২৩৫ সালেব মধ্যে লেখা ঘোষপাড়ায ফান্গুন ও আযা্ উৎসব উপলক্ষ্যে ।+৯১ 
অনেকগুলি গান কবিগানের মতো “সওয়াল-জবাব” কপে লেখা । গুলিকে কবি “লহর” 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন । অন্য গানগুলির নাম “ঢেউ” | লহব ভাবতরঙ্জিণীর, ঢেউ 
ভাবসমুদ্রের | 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবী-সন্ধি ৫২৯ 


“লালশশী'-ব অধিকাংশ গানেব ভাষা বেশ আধুনিক অথচ বাউল গানেব মতোই গভীরার্থ 
সহজ কথা । এই হিসাবে লালশশীকে ববীন্দ্রনাথেব অগ্রজ বলিতে ইচ্ছা হয । ইহাব দুটি 
গানেব নমুনা দিই । প্রথম গানটিতে ভাবেব অগম্য ভাষাব অধূষ্য অধ্যাত্ম-অনুভূতি কবি যে 
প্রকাশ কবিতে পাবিতেছেন না সেই ব্যাকুলতাব প্রকাশ 

কিন্তু ভাই মনেব মানুষ চিনতে পাবিনে । 
আমি তখতে বসে বসে ফিবছি এ তল্লাসে । 
সকলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে, 
হবে কি তাই ভাবতেছি শযনে স্বপনে । 
আমি আপনা হতে কোন মতে বুদ্ধিমস্ত নই, 
দেখতেশ্যে না পায চক্ষে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে এ. 
যত আশ্মানেতে পাখী ওডে অমনি পাখা দিই গুণে । 
একবাব অস্রদ্বীপেব মহোৎসবে দেখতে গেলাম একা, 
আখডাধাবী কত পুকষ নাবী হযনা লেখাজোখা । 
হ'ল দেখতে গিয়ে বাবেক চেযে আপনাতে ঙুল, 
বণ্ব কি ভুল হ'যে দেখি আজ বুঝি বাদল আবম্ভুল ।২৯ 
দানি আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্ত মস্ত*৯৩ বিচক্ষণ 
অমূনি সে গুণমণি আপনি২৯* কল্লেন স্মবণ । 
যা হাবিষেছিলাম বন্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে 
লালশশী বলে বন্তে গেলাম পখতে পেলাম দপণে ॥ 
দ্বিতীয গানটিতে কবিব “অদ্বৈত'-গাবনাব ৯মৎকাব প্রকাশ | 
বল্ব কি আমা সবাব দশাব কথা । 
কাঙালেব পলটনকে যে বানালে স ঠ গবীব বিধাতা, 
শুনিলে পাছে মনে পায ব্যথা ৷ 
দশাব কথা মনে কবিলে 
তখনি ভাই বহে ধাবা নযনেব৯ৎ জলে 
ভেনে ফুটে কবতে কবতে অঙ্গি ভাই ধবে মাথা । 


তোমবা গডনদাবকে জান না এ বড় বিষম, 
আওএল আব দোযেম যত ছিযেম চাহাবম, 

সবে মাত্র বিধি এই চাব. জন, 

টাব বর্ণে হচ্ছে দেখ ত্রিকুণপ সুজন । 
যদি ফিবে তাকিযে না দেখিবে দেখবে গিযে কি কোথা । 


এই বিধাতাব ভোগাভোগ যোগান সবাবে 
বিষয় বুঝে দিচে বাবে বাবে 
যে যত সহিতে পাবে 


দেখ খোস-খোবাকে পোষাক আদি যাব যত আশা ।২৯৬ 
খুব সে ঘটায় অট্টালকায২** সকলেব বাসা । 


৫৩০ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


মণিমুক্তা প্রবালে খচিত 
কোন সুখে কেহ ত ভাই নহেকো বঞ্চিত 
ভাই আচাবে ব্যবহাবে কোন বিধি কমন২৯৮ দাতা । 


দ্রেখ আমাদিগেব গডনদাব জোডেন নেকড়া কানি 
চাইলে পবে তাই কবেন আমদানি 
ভাই দেখ তাব নিশানি । 

এই খুদেব সবা জলেব ভাঁড নিকডে২৯ যত 
চাইতে না চাইতে ধে ভাই পাই অবিবত 
কুডে বই আব গডনদাবে গডতে পাবেন না 

আব শশীলালে হেসে বলে শয্যে খেজুবেব পাতা ॥ 


এ কথা এমনভাবে আব কে বলিযাছে । 


টীকা 


১১৮০৫ "অন্দে মুদ্রিত । 

২ বাপ্রাপুবি ২ ১ পূ ৭০ 4১ প্রষ্টব্য। 

5 পৃ ১০১৩। 

৪ লেখকেব নিবাস বাকইপুবেব কাছে নবগ্রা্ে 

৫ ১২৭১ সালে বামনাবাযণ পা পগুতেব লিপি হইতে পীত্তাম্বব নাথ কতক সঙ্কলি৩ এব ময্মনসি হব যুধষ্টিন 
নাথ ও শরৎচন্দ্র ভূঞা কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা ১৩২১১ সাল) মূল পুথিব লিপিসমাপ্তিবাল ১১ আশ্বিন ১১৮০ 
বচনায় আটমাস লাগিয়াছিল (“শিবেব আজ্ঞা কৈনু অষ্টমাস শ্রম”) ৷ অনেকগুলি গান আছে | নিবন্ধটি গান কথা হইত 

৬ দু্গাপুরাণের পবিশিষ্ট রূপে বচিত বা প্রাপুবি১ ১ পু ১৫৭ । পুথিব লিপিকাল ১৫০ সাল পত্র খ্যা ৩১ 

৭ প্রথমে অপ্শত সাহিত্যস*্হিতায পবে সমগ্র দূহ খণ্ডে (১৩১২ ১৩১৬) প্রকাশিত | বৰস্না সমাপ্ত হয ১৭৪৫ 
শকাবে ১২৩০ সালে (১৮২৩) -_- শাকে বাণ বেদ সিন্ধু শশী পবিমাণ অ কাশ শযন পক্ষ ক্ষিতি সখা সন । লেখাকব 
নিবাস ছিল গোয়ালন্দের কাছে পাটনড গ্রামে । তাঁহাব “ছিল (পশা চাকুবী বাজসশ্ডাতে বচনাকানল তাহা বযস প্থতা 
হইয়াছিল । আকাবে বঙ না হইলেও ব৮নাটিতে 'দবীমাহাত্মকাহিনী সম্পূর্ণ বার্ণ আছ । শেষে দই “শবঙ্গ এ 
কাত্যাযনীমাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে কষ্ণকথা আছ । 

৮ ১৮৫৬ অব্ডে ছাপা হইয়াছিল । 

৯ লেখকের (১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০ অন্দে) মুল পুথি অবলম্বনে এগেশ্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ তব 
সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৭ সাল) । 

১০ গ ৪৮৯৪ (লিপিকাল ১০৯৩ মল্লাব্দ) | ভনিতা “বিজযবাম সেন কহে গজেজ্্রমোক্ষণ” 

১১ স ৫৪৫ 

১২ স৫৪৬। 

১৩ ক ৩২৫৩ (লিপিকাল ১০৭৫ মল্লাব্দ)। 

১৪ ক ৩৪৬৮ । 

১৫ গা ২৭৯৮ ২৮২৮ । 

১৬ গ ৫৩৭৭ (লিপিকাল ১২২৪ সাল)। 

১৭ গ ৪৬০৭ | 

১৮ স৭৪ ১৩৬ লিপিকাল ১১৬২ সাল ২৯০ ক ১৯২৫। 

১৯ গ ৫৪২২। 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবদী-সন্ধি ৫৩১ 


২০ সাহিত্য সতাব পুথি (নন্বব বিহীন) সবসুগ্দ নয পাতা (১৯ পৃষ্ঠা) সম্পর্ণ | ব্চযিতাব নান নাই এবং থাকিবাবও 
কথা নয়, কেননা এসব বচনা যেন শ্রাপানল [মহ লিপিবব বৈবাগিচবণ লম্কব লিপ্পিকাল নাই আন্রমানিক অষ্টাদশ 
শতাব্দীব শেষ অথবা উনবিংশ শতাব্দীব আবন্ত | 

২১ অতি। 

২২ স্বাঁধে। 

২৩ -অতিথি 

১৪ প্র২ক্খ। 

২৫ স ১১০। 

২৬ বাপ্রাপূবি ১১ পর ২ ৬5 5৭ ৭৯ ১০? ০১৭ শষ্টবা । 

২৭ গ ৪৯৯৫1 বচনাকাল ১৭৩৪ শকাব্দ (১৮১২ ১৩)। 

২৮ শ্রীবামপুব মিশন-প্রেসে মুদ্রিত (১৮১৮) । এটি নীতি-জ্যোতিষ গণিত ই হাদি বিষযক্ পাঠাপন্তক | 

২৯ “শ্রীমলাল্লুলাল কবিবব কৃত বল্যন্্রে ১৬৩৯ কন (১৮১৭ ১৮) মুদ্রিত । 

৩০ ১৮৩০ খ্রাষ্টাব্দে মুদ্রিত 

৩০ক ১২৫৫ সালে মুদ্রিত । 

৩১ জ্মিদাব | 

৩২ বেল্লিক । 

৩৩ কাঁকিনাডা অঞ্চলেব ভাষায তখন বেশ “যশুদুব' টান ছিল । 

৩৪ প্রথম ( £) মুপ্রণ ১৮৫৮ | বঙ্গবাসী কাযলিফ হইতে একাধিব' সৎস্কবাণ প্রকাশিত 

৩৫ গোকুলনাথ গোস্বামী সম্পাদিত ও নিতাস্ববাপ প্রশ্খচানী প্রকাশিত (বৃন্দাবন ৪১৯ ৯ নাক) বচণাকাল (১৬৮৪ 
শকাক- ১৭৬২) এইভাবে দেওযা আছে 


“চন্পেব বতেক কলা আগে অন্ক ধব তাহাব উত্তবে তাৰ অঞ্চধি অন্ধ ধপ। 
তাহাব উত্তবে পুন, অন্ধ অঙ্ক ঠাব লিখিযা বুষ্তহ এবে শকাব্দাব সব |" 


৩৬ “জগন্নাথ দাস, মালদহ জেলাব অস্তুগত গিলাবাড়ী নামক স্থানেব মাধবাসী ছিলন | তিনি গৌবদাসি পণ্ডিত 
বাবাজীব পিতা ছিলেন । গৌবস বাবাজী ৪৮ বসব বযসে লোকাণ্তবিত হহই্যােন । জগন্নাথ দাস এও দেশে গুকদাস 
নামে পবিচিত |” 

৩৭ বজনীকান্ত চক্রবর্তীব প্রবন্ধ (ব সাপ প ৬ প ৫৯ ৭০) দরষ্টবা । পুথিব লিপিকাল ১২৩১ সাল । ৩খানা বোধহয 
জগন্নাথ দাস জীবিত ছিলেন । 

০৮ এইখানে গোবিন্দদাস কবিবাজেব “প্রেমক অঙ্কুব জাত আত ডেল” পদটি উল্লেখ আছে । 

৩৯ এইখানে চন্তীদাস শুণিতায একটি পদ উন্নীত আছ | পাব প্রথম ছত্র “আহা মবি মবি কিবাপ হিবিলাম এ নব 
বমলী কে” । 

৪০ শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত তহীয খণ্ড প *১৮ ,০হুথ খণ্ড পু ১৬৫ ৬৯ পর্ব | 

৪১ পূর্বে দ্রষ্ুব্য ৷ 

8২ সা-প-প ১৮ পৃ ১৪২ ৪৩ । 

৪৩ স্বর্গীয সুধীরকুমাধ মুখোপাধায লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্ঠবা (সা পপ দ৩ প্‌ ১২০ ২৫) অষ্টম স্বন্ব বচিত হইযাছিল 
দুই বসন আগে ১২৩৬ সালে । 

8৪ নিস্তাবিণী যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৫৯ সাল) প্রথম মুদ্রণ হবচন্্র বাষেব প্রেসে (১৭৪২ শকাক্ঝ ১৮২১) উদ্ধবদূতেব 
অনুবাদের সঙ্গে । উদ্ধবদূতেব অনুবাদ গীতাশ্ববেব কৃত বলিযা মনে কবি । 

৪৫ সমাচাবচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত । ১২৩১ সাল) । 

৪৬ বিবিধার্থসংগ্রহ আবাঢ ১৭৮০ প্‌ ৭২। 

৪৭ প্রথম মুদ্রণ ১২২৩ সালে, দ্বিতীষ মুদ্রণ বাঙ্গালী যন্ত্রে ১১৪২ সালে । র্রসা-প-প ২ পু ১৮৬ ৮৮ ৩ পু ৬২-৬৩ 
দ্রষ্টব্য ! 

৪৮ বর্ধমান বাজবাটিব সংশ্বহ, এখন বর্ধমান বিশ্ববিদালযেব বাঙ্গালা বিভাগে বক্ষিত । পূর্বতন বিভাগীয অধ্যক্ষ 
শ্রীমান্‌ তারাপদ মুখোপাধ্যায ও তাঁহাব সহযোগী শ্রীমান বিজ্িতকুমাব দত্তেব সৌজন্য এই পুথি দেখিযাছিলাম । পৃথিব 
প্রাপ্ত অংশেব পত্রসংখ্যা ১০১ । 

৪৯ সম্ভবত বিগ্রহের নাম । 

৫০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবলম্বনে । ১৮৫৫ অন্দে মুগ্রিও । 


৫১ বা-্রা-পুবি ১-২ পৃ ১০০। 


৫৩২ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


৫২ ১২২৪ সালে মুদ্রিত । জযগোপালেব নিবাস ছিল বজবাপুবে । 

৫৩ সা-প-প ১৮ পৃ ২৪১ । লেখকেব নিবাস ছ্বিল গোববছডায় । 

৫৪ প্রথম মুদ্রণ শ্রীবামপুব চন্রোদয যস্ত্রে (১৮৪৩) । কলিকাতা জোডাবাগান নিবাসী শৃসিংহ দাসেব আদেশে ও 
নন্দকুমাব কবিবত্েব সাহায্যে লেখা । 

৫৫ প্রথম মুদ্রণ ( ?) ১৮৫৯ 1 লেখক জাতিতে তস্থবায । নিবাস নবদ্বীপেব শিকট ফুলগণ্ড । বসাপপডঙপৃ৫৭ 
দষ্টব্ । 

৫৬ শ্রীবামপুবে ছাপা (১৮৫৫)। ইহাব মরপব বচ৮না শ্রীশ্রীবাসবিলাসাথা গ্রন্থ (১২৬১ সাল) মদনমোহনাখ্য'ন 
(১২১২ সাল) “কলিকুতৃহল' (১৮৫৩) ও কলিকৌঠক (১৮৫৮) । কৃষ্চলীলাবসোদ্য লেখাব কালে ইহাব বযস ছিল 
উনিশ বছব । 

৫৭ প্রথম মুদ্রণ ১২৬২ সাল । 

৫৮ বা-প্রা-পু বি ১১ পৃ ২২০। ইনি চাটিগাঁয়ে লোক । 

৫৯ প্রতালাল শীলেব যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৭৯ সাল) ! ব৮»নাকাল ১২৭৮ সাল । হাব অপব বচনা -_ কাদশ্বিত্রী নাটক 
(১৮৬২), বামায়ণ সাবসংগ্রহ' (১৮৬৩) “মনসামঙ্গল (১৮৬৯) সঙ নাবী কি বকমাবী (১৮৭০) সতী সাবিত্রী 
(১৮৭৬) ইত্যাদি । লেখকেখ নাম “কুশলদেখ”ও পাই । 

৬০ হরিহবযন্ত্রে মুদ্রিত ১৭৮৫ শকাৰে। (১৮৬৩ ৬৪)। 

৬১ বটতলায় বহুমুদ্রিত । প্রথম ( ) মুঝ্রণ/৮৫৫ 1 

৬২ ১৮৫৪ অব্ডে মুদ্রিত । বইটি সপাতন' ্লাস্বায়ীর “বৃহদ্গশ্াগবতামত গ্রস্তেব অনুবাদ | 

৬৩ ছাপা ১৮৫৫ লবে। 

৬৪ ছাপা ১৮৬১৮ অপ্দ । 

৬৫ বটতলায বহুমুপ্রি৩এ জানবন্পাকর যগ্জের অঙ্কবণ (১৮৫০) । 

৬৬ ছাপা ১৮৫৭ আকা ।* 

৬৭ নৃত্যলাল শ্রীল প্রকাশিত ১৭৮৫ শকাব্দে (১৮৬৩ ৬৩) | লেখকব নিবাস হবিপাপ । 

৬৮ উনবিংশ শতাব্দীব ওতীয-৮তথ দশকে মুর | শিহালদন্হ পীতাম্বযাব প্রস ছিল সিগ্যন্ত্র নাচে । উযাহবাণ 
গীতাম্বরের তনিতা থাকিলেও স্হা তাঁহাব বচনা হহতে পাবে । 

৬৯ পঞ্চম ভাগ ছাপা হইযাছিণল ১৮৬৭ জব্দ | 

৭০ ছাপা ০৮৭২ আগ । 

৭১ অসেববাব ছাপা হইযাছ । শেষ সৎস্কনণ বঙ্গবাসী কাযাশযেব | ১২২০ সালে লখ' পাথ অনুসানে এই সত্ষবণ । 
ময়মনসিপহেব কেবপবৃফ্ণ বসুব (ইনি শুর পণ্চিত' নামে পবিচি৩ ছি/লন) বুধ বধ/স কাশীখণ্ড জনবাল ববিযাছিলন 
(১৭৩৭ শকাব্দ ১৮১৬)। সাপ প ৬ পূ ২৩) ৩৯ দ্রষ্টবা। (কবল স ঠাণানাঘণ পাঁচালী ও 17থিমাচি শন 

অন্বিকা নিবাসী সীতানাথ এসু মল্লিকের কাশীখণ্ড ১৮৫০ আক প্রথম ছাপ হত পঁচি বছৰ পরবে হহ ছিতীয প স্ষবণ | 

৭২ তখন পর্যস্ত দেশী প্রকাশক কতক ছাপা বইনুর় সানপহ দিবাঝ বাতি খুব প্রটীশিশ হয নাছ । তাই 
কক্ণানিধানবিলাসে কোন শামপত্র ছিল না । 

৭৩ এই অংশে পবে একটু গদ্য আছে । সেটি এখানে উদ্বাত কবিযা দিলাম | হা হ১৩ এবণ অন্যানা ভীত, হই” 
মনে হয় জযনাবাঘণ ক তাভজ্ঞা সম্প্রদাযেখ প্রতি অনুবপ্ত ছিলেন । 

“জযনাবাধণকল্সদ্ূম সংস্কৃত পুস্তকের নাম বঘুনাথ পণ্ডিত বাখিলপ এহ বাঙ্গালা ভাযা পুঙ্াকথ নাম 
শ্রীককপানিধানবিলাস ভক্তজনেব আজ্ঞামত হইল কেবল গোকুপ বৃন্াবন লীল' বা বসব যেম 5 শাকৃষণ কবিযাপ্ছন 
তাহাব সপক্ষেপ রচনা কি কবিতে উদ্যোগমাত্র কর্তা এক গুক এক ৩ শ্ু'জন অনেক কি তাব এক 1” 

৭৪ অভিনযে চিে অথবা প্রত্িমায । 

৭৫ অমৃত বায় কি অশিনম করাইযাছি'িন * না চিঞ্রে মাঁকিযাছিলেশ অথবা প্রতিমায গডিযাছিলেন ০ এই প্রসাঙ্গ 
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুব 'শ্রীশ্রীরাজলল্্লী'তে বর্ণিত কাশীবাসীর ব্যঙ্গচিত্র স্মবণীয । 

৭৬ জয়নাবায়ণ কাহিনীর ইঙ্গিত দিতেন (বঘুনাথ ও অন্যান্য ?) পণ্ডিত তাহা বচনা করিতেন । 

৭৭ জযনাবায়ণ কি কাশীবামেব গ্রস্থ সংক্ষিপ্ত কবিয়াছিলেন ? শা সংক্ষিপ্ত স্বগ্িবাহণ পর্ব যোগ কাঁবযাছি'লন + 

৭৮ “প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কধলন' সুবেন্দ্রনাথ, সেন সঙ্কলিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪২) প 
২০১ ০৫। 

৭৯ “বামমোহন ধনী”ব সাহাযো অংশত প্রকাশিত | ইনি কি বামমোহন বাঘ £ গ্রন্থশেষে খু দ্রত দুইশত বিবানব্বই জন 
অগ্রিম গ্রাহক স্বাক্ষবকাবীদেব মধ্যে বামমোহন বায দ্বাবকানাথ ঠাকুব, গৌবীমোহণ আড্ডি, গোপীমোহন ঘোষ, শবীনচন্দর 
বসু, শিবচন্দ্র দেব, আশুতোষ দে ইত্যাদি আছেন | র।ৎ।৭ ও দেবেব গ্রস্থাগাবে এই প্রথম সংস্কবণের যে বইটি আছে 
তাহাতে আধ্যাপত্র নাই । মুদ্রণকাল ১৯১৯-২৫ বলিয়া মনে হয । বিভিন্ন পালাব পুথি পাওয়া যায । যেমন স ২৬৮। 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবী-সন্ধি কত৪ 


কোন কোন পালা স্বতন্ত্র গ্রস্থরূপে ছাপা হইযাঙ্ছিণ । 

৮০ পাঠীাস্তব “বডা” | এই গ্রামে কবির মাতুলালয ছিল । 

৮১ গৌরীবিলাস পু ৭-১১ দ্রষ্টবা । 

৮২ প্রথম মুদ্বণেব অন্তর্গত । 

৮৩ প্রথম (1) মুধ্রণ ১৮৫১ । 

৮৪ প্রথম ( 1?) মুদ্রণ শ্রীবামপুব ১৮৫৬ | শবচ্চগ্র শাস্ত্রী কর্তক দুগমিঙ্গল' নাছে পুনমুর্রি ৩ (১৩০৫ সাল) । 

৮৫ কালীপুবাণ ও স্বন্দপুবাণ অবলম্বনে লেখা । 

৮৬ ইহাতে শ্ত্রীহ্ষের নৈষধচবিতেব অনুসবণ আছে । 

৮৭ প্রথম মুদ্রণ পীতান্বব সেনেব সিন্ধুন্ত্রে (১২৩৭ সাল) । বচনাকাল ১৭৪২ শকাব্দ (১৮৩০) । 

৮৮ প্রথম মুদ্রণ কুমাবটুলিব শান্তরপ্রকাশ যন্ত্রে (১২৫৬ সাল) । মহেশ খোষ প্রকাশিত (১২৭৮ সাল) । বর্ট৩লাং 
বহুমুদ্রিত । শেষে যেভাবে দেওযা আছে তাহা হইতে বচনাকাল ১৭৪৫ (১৮২৩) অথবা ১৭৫৪ শকাব্দ (১৮৩২) হইতে 
পাবি। 

৮৯ গ ৫৩৮০ প্রথম সুতরণ ১৮৪১, 

৯০ শ্রীবামপুবে মুদ্রিত ১৭৭৬ বাকাঝে (১৮৫৮৫) । 

৯১ প্রথম মুদ্রণ সমাচাল9গ্দ্িকা ঘন্কে (১২৩০ সাল) । 


২ গ্রশ্থসূুচনা পদ । 
ঈ৩ অর্থৎ্ জলপুণ ঘট । 
৯৪ “আনন্দপত্থবী স্ব মধু ১ সঙ তাষায কবিল ব্যাথা বামণশুর দ্বিজা । 
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পবিমাণ, এই শকে এহ শ্রস্থ সমাপ্ত বিধান । 


৯৫ প্রথম €?) মুদ্রণ ১৮৫৪ । 

৯৬ প্রথম খুপ্রণ ১৮৩৭ | বটঙলাধ বমুধ্ধি* ॥ অনস্তুলাল লাহা প্রকাশিত ৮তদিশ সংস্ষখণ (১৩১৭ সোল) । 

৯৭ প্রথম (?) মরণ কমলাসন যঞ্জে (১৮৫২৭ । পরবে বহুমুপ্রিত । 

৯৮ প্রথম মুপ্রণ শ্রীবামপুণব (১৮৪৩) । 

*৯ হবচন্দ্র বাফেব (প্রসে ছাপা (১৮১৪?) । বাধাকাস্ত দেবৈব লাইব্রেধীতে বইটি আছে ' 

১০০ হবিমোহণ মুখোপাধ্যাযেব 'কবিচবিত পি ১৮ । ১৮৬২ অন্দে একটি সংস্কবণ ছাপা হষ্টযাছিল | বহখণল দেখি 
নাই । 

১০১ শামাস্তব ভৈববচন্দ্র | 

১০৬ কবিব পৌত্র ক্েমেশচন্দ্র বঙ্ষিত ক$ক প্রকাশিত "লা প্াপুবি ১২ পু ৬ত ৬্)। 

১০৩ পাগ্দ্র অজমদাব সম্পাপি 5 (১১১৯) । 

১০৮ সা-প-প ঈ প্‌ *২৬। 

১০৫ বসাপপু২ পু 25 

১০৬ বাপ্রাপুবি ১১ প্১৯৮ ৯৮ । পথে ৩ সগতবল্পতেব এব, “তবিসুতশ নন্দলালেল হনিতাও আগে । 

১০৭ এ | একখাব বাপশাবাযণেব নিদ্না চগাতছ। 

১০৮ সাপপ ৪ পু ৩২৬ ৯৭। খম্ার্বাল ১১৫১ সাল (১৮৭৪) । 

১০৭ বিশ্বাকাষ ১৮ প ৭৬ । জশামোহশ মনসামক্ধল 5 কমলাদঙ্ছল হাডাও কণ্থানণন্মবাব শঙ্জ পিধা 
লিখিযাছিলেন ৷ 

১১০ 'প্রদীপ' পত্রিকাধ (১৩১১ প্র ৩০১ ৮৬) প্রকাশিত । 

১১১ চিগুবঞ্জণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদি 5 (১৯২৮) গুণবাজ খা/নব মণিহখল কাবোর ডাসব। প্রইুব্য | শ্বীধুণ্ত মদ গালা 
শট্রাচাখ এ বিষয়ে আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাছি'লন | 

১১২ গ ৩৮৬০ (লিপিকাল ১২৩7 সাল) । বইটি বিবিধ চিএ সমেত ছাপা ইইযাছিল এই সময়েই । 

১১৩ অথহি ১২৩২ সাল । 

১১৪ ১৭৭১ শ্কান্জে (১৮৫০-৫১) যুদ্রিং | 

১১৫ বচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ অঞ্চ 1 প্রথম (৪) মুদ্রণ ১৮৫৭ | বঙ্গবাসী কাযলিষ প্রকাশিত পঞ্চম সাশ্ববণ 
(১৩৩৫ সাল)। / 

১১৬ বচশা সাঙ্গ হইযাছিল পানিহর্টতে ১৭৭১ (১৮৪৯) । ১২৯৭ সালে মুদ্রিত । 

১১৭ বঙ্গবাসী কাহলিয় প্রকাশিত দ্বিতীয সংস্কবণ (১৩১৫)। 

১১৮ সাপ-প ২পৃ ১ হইতে। 

১১৯ ক ৩২৪৩-৪৬। উত্তরা-কাণ্ডেৰ শেষে কবিপবিচঠি ও ব৮শাসমাপ্তিকাল পাই । 


৫৩৪ বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


“মাতা পদ্মাবতী পিঠা কতাবাম দণ্ড, কমললোচন নাম জাতিএ কাযস্থ । 
_  গলৎবস্ত্রে নিবেদএ সতাব চবণে অনুগ্রহ কবি সঙে কবহ শ্রবণে ॥ 
ইতি শ্রস্থসমাপ্তি ১২৪৯ সাল তাবিখ ১৮ই শ্রাবণ ববিবব বৈকালে স্বাক্ষব শ্রাকমলালা্ন দণ্ড | 
১২০ পূর্ণচত্দ্রোদয যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৪২ সালে । শেষে আট ছরত্র পযাব আছ । 
১২১ লেখকেব পিতাব নাম তৈবব | নিবাস যশোব জেপায চালতাবাডিযা গ্রান্ম | 
১২২ বামলোচনেব ও গযাবামেব বচনা মিশ'ইযা কালীকিশোক বিদ্যান্তষণ এক সস্কবণ প্রস্ততঙ কবিযাছিলেন 
(১৮৯৭)। 
১২৩ সমাচাবচন্দিকা যন্ত্রে ঘুরি (জ্যষ্ট ১২৫৩ সাল) | ভনিতায গুক বা ইষ্টাদেশ গঙ্গাধবেব উল্লেখ আছ । 
১২৪ পূর্বে ডরষ্টবা ৷ 
১২৫ ১২৭৬ সালে মুদ্রিত সৎস্কবণ 
১২৬ ১২৯৪ সালে মুদ্রিত সম্হ্কবণ | 
১২৭ $তীয সৎক্কবণ ১২৯৪ সালে । বিশ্বাভব লাহাব আদশে বহটি লিখ" হইয়াছিল | তিনিই প্রকাশ কবিযাদ্ছালন 
১২৮ প্রথম মুগ্রণ ১২৯৩ ৯৯ সাল । কবি পবিচয  গুগণলি (জলাব নণধ। পাউনান শ্রাম ৩থাকাবে ভানিবন হয 
মম ধাম | সৎগোপেব পর্ণকুলে আমাব ডৎপঞ্তি । 
১২৯ বিশ্বন্তব লাহার কবিতাবত্বাকব যন্ত্ে মুিত ((জাষ্ট ১৭৮০ কাক ১৮৫০) | 
১৩০ পঞ্চপুষ্প চৈএ ১৩৩০ প ৫২১৫ ৩৮ | পৃথিব লিপিকাল ১২৩৭ সাল । 
১৩১ স ৫০৫ ৫১৭ । 
১৩২ মুখার্জি কোম্পানা কতক বাঁকুতা হইত প্রকাশিত । প্রথম খণ্ড দ্রিতাষ স স্কবণ ১৬১৩ সাল ডথ হণ দ্রিতায 
সৎক্ষবণ ১৩৩৭ সালে 
১৩৩ এই পশ্চিমপ্ডায ধর্মমঙ্গল-ব৮যিতা (5) খেলাবাচেব শিবাস ছিল বলিষা প্রসিদ্দি আছ । 
১০৮ হি প্রলি পু ৩৬৮ এ৯ | সাপপ ৮ম ১৫ ১৩ 
১৩? পর্বে উল্লিখিত । 
১০৬ সাপপ ১৩ পৃ »৬১। 
১৩৭ সচিত্র মুদ্রিত ১৮৯১৯ । এই শ্রাস্থ লাস্মপ ব৮* পাই 


“কলিকাতা মাধো সু হানটি”" নিবাস ব” খু?লাষ্ঠণ "াম * নিলা দাস 
কালীপ্রসাদ দাস তাঁহাব নন্দন খিল পশ্তল নপব গত বিশবণ | 
লেইযা শ্র।দেবীচ্বন্ণব অনুষঠি সমাপ্ত হইল গন্থ ১গ্রকাভ ই 
শ্রীল শ্রায় 5 দবাচখণ প্রামাণিক ডশক উৎসবানন্দ পরঃ পামিক | 


১৫৮ নল প্রাপল ০১ লা ২১০৯৮ *১৩। 

১৩. পলাশগন্র দ পীতব সশাধত 5 ল বাদ জ্ঞাৎবঠ্ বব যঙ্জে মদত (শ্রাবণ ১২৭০৯ সাল) ইহ প্রথম এু্রল 
৯1 

১১৫ (হা/শশ্রনাথ বান্দ 'পাধানয প্রকশশত ০ সঙ্কদণ (১৮৭১) ভবপিল/ান কীব টি লঙ্ হ৭ ০৮৭৮ আকা 
প্রথম মুত হইয়াছিল 


১৭১ বসু পশুপাঁ 5 ভাল এবএ মিল শাল স্চ বাধা দাদল মিলল 
সহ শক শিবাপণ এই গ্রন্থ সমাপশ কীবঃলন শঙ্কব শিবানী 


১৮২ এদনমোহনেব জীাবকণল তীহাণ এক ভশ্নীপতিব নামে পহটি প্রথম প্রকাশিত তইযাছিল | ১০৬৯ সান 
বামশাস সেন কবিব নামে পনমু্রি ৩ কবেন। 

১৪৩ কবিচবিত (১৮৬৯) পু ১২ ২৩ 

১৪ল ১৮৫ আব মুদ্রি" । ইহা প্রথম মুদ্রণ (বাধ হয না | বিদাবত যনে মুধ্রিত স স্কবণ ১২৭৯ সাল | শট শ্লায 
বহুমুপ্রিত | বাপ্রাপবি ১২ পু ৬” 1১২৪৭ সালেব পরবে ছাপা বইযেব নকল) ? 

১৪৫ 'ব'মবন্লতেব তামাক সাঙ্জা' | 

১৪৬ ১৮৪১ অন্দে মু্রিত । 

১৪৭ এ ১৯৫৪ সাল । 

১৪৮ এ ১২৫৭ সাল । 

১৪৯ এ ১৮৪৯ শ্্রীবামপবে | 

১৫০ এ ১৮৫৮। 

১৫১ এ ১৮৫২, দ্বিতীয সৎস্কবণ ১৮৫৪ । 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবদী-সন্ধি ৫৩৫ 


১৫২ এঁ ১৮৫৪ , ১২৬৩ সাল । 

১৫৩ এ ১৮৫৫। 

১৫৪ বেণীমাধব দে প্রকাশিত ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৫৮-৫৯)। 

১৫৫ পতিত-পার্বতীব উপক্রমণিকায উল্লিখিত । 

১৫৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয যন্ত্রে ছাপা ১২৬৭ সালে । উপক্রমণিক' ও উপসংহাব গদে) লেখা । 
১৫৭ প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫৪, তৃতীয মুদ্রণ ১৮৬১ । 


১৫৮ কবিতাবত্রাকব যন্ত্রে ছাপা ১৭৮২ শকাব্দ. (১৮৬০) 
১৫৯ ছাপা ১৮৫৫ অন্দে । 


১৬০ ছাপা ১৭৭৭ শকাব্দে (১৮৫৫) 

১৬১ এ ১৮?৬। 

১৬২ এ ১৮৬৩ । 

১৬৩ দুই খণ্ডে ছাপা (১৮৬৩-৬৬) | 

১৬৪ ছাপা ১৮৬৮ অন্দে | 

১৬৫ এঁ ১৮৬৯। 

১৬৬ মহেশচন্দ্র শীল ও বিশ্বপ্তব লাহা প্রকাশিত (১৫ চৈ ১২৭৯) 

১৬৭ খা প্রাপুবি ১ ১ প্‌ ২৬৪ ৬৫। 

১৬৮ এ প ১৬৪ । ইহাব অপব বচনা “মানাযাএরা নাটক (শ্রীবামপুবে ১৮৬২) প্রবোধচান্দ্রাদয অবলম্বনে লেখা 
নাটকে ধবনে । 

১৬৯ বাপ্রাপুবি ১১ প ১০১ ১২ প *৬। 

১৭০ এ ১০১ প্র ১৩৭ ৩৮। 

১৭০ক বত্রিশ সিংহাসন প্রথম কবে ছাপা হইযাছিল জ্ঞানি না । (বেতাল পঞ্চলিম্শ5ব প্রথম খুদ্রণ হয ১২৩২ সালে | 
১২৩১ সালে একটি শুনিতাহীন সংস্কবণ ছাপা হইযাছিল । 

১৭১ ছাপা ১৮৬৯ অকে। 

১৭২ প্রথম মুদ্রণ শ্রীবামপুব চন্দ্রোদয যন্ত্রে (১৮৪৩) । 

১৭৩ পূর্বে দরষ্টবা । শুকবিলাস' এব বচনাকাল ১২৫১ সাল । 

১৭৪ ক ৩৪৬০ (খণ্ডিত পুথি) । ১৮৩১ অন্দে সমাচ'বচন্দ্রিকা কাযলিযে ওিনামা বিক্রযণ্থ বিজ্ঞাপিত ছি । তাহাই 
কি এই বই? 

১৭৫ ছাপা ১৮৫৮ । 

১৭৬ এ ১২৬৬ সাল। 

১৭৭ এ ১৮৫৯। 

১৭৮ এ ১৮৫৪ | ১৮৩১ মব্দে সমাচাবচান্দ্রল" অফিসে লিজ্ঞাপতে হাতিম তাই বিক্রযার্থ ছিল ইহ' গোবধন দাসেব 
হওয়া সম্ভব । 

১৭৯ ছাপা ১৮৫৫ অবে। 

১৮০ এ ১২৬০ সাল । 

১৮১ অথাৎ “কামাবল্‌ জমানেব' | 

১৮২ ছাপা ১৮৬২ অকে 

»৮৩ ছাপা ১৮৩৬ অবে। 

১৮৪ প্রথম খণ্ড, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রালযে মুত (১২৯৮১ সাল ১৮৩৪) বইটির সবএ সুদচিহব স্থলে ইপবজী স্টপ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । গৌবীশঙ্কব ভট্টাচায বচনা সংশোধন কবিযা দিমাছিলেন | 

১৮৫ ছাপা ১৮২৯ অবকে । 

১৮৬ এ ১৮৫২। 

১৮৭ এ ১৮৫৮। 

১৮৮ এ ১৮৬৪। 

১৮৯ পুথির লিপিকাল আনুমানিক ১২০৩ সাল । বিশ্বভাবতী-পত্রিকা ৮ বষ ছিতীয সংখ্যা পর ১১০ ১৪ দ্রষ্টব্য । 

১৯০ শ্্রীয়ব্সন (0 4 0797507) কর্তৃক বঙ্গীয় এশিযাটিক সোসাইটিব জনে প্রকাশিত (১৮৭৭)। 

১৯১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত 'অসমীযা সাহিতোব চানেকি' প্রথম খণ্ড (১৯২৯) পর ৪০-৪৪ দ্রষ্্রবা ৷ এটি 
বাঙ্গালা গাথার অসমিয়া বপাস্তব মাত্র । চাটিগাঁ অঞ্চলে নিত্যানন্দ “বৈদ্য”"-এব ও শ্রীধব “বানিযা”্ব 'নীলাব বাবমাস 
পাওয়া গিযাছে (বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১২৫; ১-২ পৃ ৪৮-৪৯)। 


৫৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৯২ প্রথম মুদ্রণ (সিলেটী নাগরী অক্ষরে) ১৮৭৭ | 

১৯৩ প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ । 

১৯৪ যেমন মহম্মদ রাজীউদ্দীনের “জযানন্দ-বিবাহ' (ববিশাল ১৮৭৭)। 
১৯৫ ইহাই গাথাটির আসল নাম । 

১৯৬ প্রকাশক আব, মিত্র ইনং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ৷ 


১৯৭ মৈমনসিংহ-গীতিকার পাঠ “এইখানে হইল সাঙ্গ নদীযাব চান্দেব কথা” | 

১৯৮ “না” কথাব মাত্রাব মতো । 

১৯৯ মৈ'পাঠ “ভাবা চিন্তা নাম বাখল মহুয়া সুন্দরী ।” 

২০০ মৈ'নাই। 

২০১ শ্গায়ে ৷ 

২০২ সম্ব্ণ কাঞ্চন । 

২০৩ মৈঁ নাই । 

২০৪ চৈতনোব নামেব স্মৃতি । 

২০৫ শৈঁ “বাইদ্যার তাম্সা কবাইতে একশ টেকা লাগে ।” 

২০৬ স্বেদে রঁডির প্রতি | 

২০৭ কোথায় । 

২০৮ “পালং সই”স্পালন-সই । 

২০৯ শখাডা লইয়া । 

২১০ -বেদে ছুুঁডি। 

২১১ মৈমনসিংহ-গীতিকাব সম্পাদক দীনেশচত্র সেন মহাশয ভুমিকা লিখিযাঞ্িলেন, “এখন বহুকষ্ট্রে এই 
গীতিকাটির সমশ্র অংশ উদ্ধাৰ কবা হইয়াছে । এই গানেব মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিষাছে অথচ ছাপাধ পাইতেছি 
৭৮৯ ছঞ । গোলমাল আরও আছে । মৈমনসিংহ গীতিকাব সঙ্কলি৩ পাঠে চাব স্থানে (৬১ ছব্রেব ৬৬০ ছত্রেব ৭৫৪ 
ছত্রেব এবং ৭৬৪ ছাত্রেব পবে) পবিবর্জশেব সংকেতিক তাবকাচিহু দেওয়া আছে । অতএব মনে হয় পূর্ণচস্দ্রবাবুব সংগ্রহই 
আকারে মূলের (অর্থাৎ শোন গান-পালাব) কাছাকাছি । পূর্ণচন্দ্রবাবুব পাঠে যে সংস্কাবচিহ একবাবেই নাই তা নয, তবে 
তাঁহাব সংস্কার অনেকটা প্রফ-সংশোধনেব মতো, তাহাতে পালিশ ৮ডাইবাব প্রযত্ব নাই । এ কথা চন্দ্রকুমাববাবুর সংগ্রহ 
সম্বন্ধে বলিতে পারি না। 

২১২ গবানহার্টী কীর্তনবীতি ৷ 

২১৩ বেনেটী কীর্তনবীতি। 

২১৪ কবিগান । 

২১৫ ওস্তাদরীতি বিশেষ । 

২১৬ পাঠ “কতকথা” । 

২১৭ তজগান । 

২১৮ শাবি গান। 

২১৯ দুগ্গবি গান । 

২২০ শাবিব গান । 

২২১ আগমনী-বিজয়া গান ॥ 

২২২ বাউল কতভিজ্জা প্রকৃতি বিভিন্ন গীতপদ্ধতি । 

২২৩ বিরহ গীত । 

২২৪ শ্যামলাল শীল প্রকাশিত (১৩০৩) '০প কীতন হহাত । 

২২৫ প্‌ ৩৪০-৪১। 

২২৬ প্রথম গান । পাঁচালীব সুব, খেমটা ভাল । 

২২৭ ছিতীয় গান (“দোসবা গীত”, “নাবদ-বাসুদেবেব উদ্ডি”) | ঝুমুব বাগিণা, খেমটা তাল । গানেব প্রথম অংশ 
বর্ণনা ও বাসুদেবেব (অথাৎ বাসদেবেব) উপ্তি, দ্বিতীয অংশ নাবদমুনিব । 

২২৮ তৃতীয় গান, বাসুদেবেব । সুহিনি রাগিণী, পশতো তাল । 

২২৯ চতুর্থ গান, নারদমুনির ৷ ভৈবব বাগ, ৮লতা তাল । 

২৩০ এই ধবনের ছডা পূর্বে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লেখা হইত বলিযাই “আয নাম । 

২৩১ আরবী শব্দ ত্বরজ, অর্থ কাঠামো, রীতি ধরন। 

২৩২ পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি ৫৩৭ 


২৩৩ তুলনীয় মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্মঠাকুরেব উক্তি, “নকল দোঁখযা দিব লাউসেনী দাঁড়া ।” 
চণ্তীমঙ্গল-কাহিনীর পুরানো প্রথিতে “মানিকদত্তেব দাণডা' বলিযা উল্লিখিত । 
২৩৪ সম্ভবত চলা অর্থে “বুলা” ধাতু হইতে উৎপন্ন । তুলনীঘ “যাত্রা” | 


২৩৫ পর ৩৪৬ । 
২৩৬ আসলে হাতেব তাল অথবা যন্ত্রের তাল যোগে গানেবই বিশিষ্ট নাম ছিল “শাড়ি” । পশ্চিমবঙ্গে একদা ঢাকঢোল 


সহযোগে গীত পালাগানকেও “শাড়ি” বলিত । হাওডা অঞ্চলে প্রাপ্ত মনসামঙ্গলেব পুথিতে “মনসাব শাডি গান” এইরূপ 
নির্দেশ আছে। 


২৩৭ পৃ ২৯৬। 

২৩৮ পৃ ৫৯। 

২৩৯ তুলনীয় পু ৯৩৫ (“হানীফাব পাযে জাবি বচিল নযানে |”) 

২৪০ কমলাকাত্ত বর্ধমানেব মহারাজা তেজচন্দ্রেব আশ্রিত ছিলেন এবং “সাধকবঞ্জন' নামে তাম্ত্রক যোগ নিবন্ধ 
(ব সা-প প্রকাশিত) বচনা কবিযাছিলেন । বর্ধমানেব মহাবাজাধিবাজ মহতাবচাঁদ কমলাকাস্তেব পদাবলী ছাপাইযাছিপেন 
(১২৬৪ সাল) । শ্রীকান্ত মল্লিক ১২৯২ সালে একটি সংস্করণ প্রকাশ কবিযাছিলেন | ইহাতে ১৬৯টি পদ আছে । 

২৪১ স ৫০০ । ইনিও মহাবাজা তেজ্চন্দ্রেব পোষা ছিলেন । 

২৪২ স ৫০৩। 

২১৪৩ বি ২৬৬। 

২৪৪ এ্র ২৬৭ | একটি ব্যবস্থা প্রার্থনা পত্রে বি ৪১০) আবও আগেকাব তাঁবখ পাওযা যাইতেছে - ২৫ মাঘ ১২১৭ 
সাল। 

২৪৫ বা-প্রা-পূ-বি ১-১ পর ১৫২ ,১ ২ পদ্ও। 

২৪৬ সংস্কৃত এক্ষেবডা হইতে | অর্থ কুৎসিত আচবণ, নিষ্টীবন, টৎকাব, কাদখলা 

0৭ গুহগমনোৎসুব সন্পবাব নিজেব শি$গুহে »বও কিছুদিন বাখিবাব উদ্দেশে। বিদা ভাহাকে প্রলোতণ 
দেখাইযাছিল এই বাঁলমা, 

“নদে শাগ্তিপুব হতে খে আনাইব 
শৃঙন নুতন ঠাটে খেড় শুনাইব |” 

২৪৮ পু ৩৪২ ৭৯। 

২৪৯ “গুরদেবেপ গীত ০প্রাবলীব দলেব । বাগ তাল কবিন 1” 

46০ “ইতি গুকগীত সাঙ্গ |” 

২%১ “চন্দ্রাবলীব দলেব সখীসংবাদ | বাগ াল কবিণ |” 

২৫২ “কামকলা সীব উন্তি । আগের কবিব উন্তব 1” বাগ তাল করিব । 

২৫৩ নিধুবাবুব গু জযশোপালেব মতে কুলুইচন্দ্র সেন ছিলিন নিধবাবুব অতি নিকটসম্প'্য মাওপপূহ” ['শীতবঃ' 
ওঠায় সংক্কষবণ (১১৭৫) প 8. 1, মতান্তবে মা ঠল। 

২৫৪ শ্রীদাম এবং সুবল দুই তাই কম্গযাা পাওনাযও নাম কবিযাছিপ | উল মুহা হয ১৮১০ অবন্দে। 

২৫? গীতবহ (ততীষ সংস্করণ) পু [রা । ঈশ্ববচন্ত্র ওপ্ত ১২৬০ সালে স'বাদপ্রভাকবে নিধুবাবুব ভ্রীবনী 
মালো9না বশিযাছিলেন । 

২৫৬ আমাদ্দব পিক সংগ্রহে একখানি বই আছ্ছে 1 ৮কান নানপুঙ্গা নাই । কাশজ ও মুদণবীতি হইঠে মনে হয যে 
১৮২০ ৩5 আবেব মধো হ্াপা হইথাছিল | চামডাব বীধাইন্যল পিছনে সোনাব জলে শাম ছাপানা আছে 'পশীর 
মনবঞ্জন” । 

৯৫৭ পা পবকে” | 

২?৮ পবমেশ্বব বেদবতু সঙ্কলিহ ও প্রকাশিত (শ্রীধামপূব ১৭৮৭ শকাব্দ ১৮৬৬ ৬৭) "সঙ্গী তবত্লাবলী পর ২১। 

১৫৯ এপ ২২। 

-৬০ পদটি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্ট্াপণ্ধায মহাশয় প্রকাশ কবিযাছিলেন (সাপ প ২৯ পু ১২৪)। 

৬১ স ২৮১ | 

২৬২ স ৪৭৮ 

২৬৩ “গীতিলহরী” অমৃতলাল বন্দ্োপাধায সঙ্কপিত্ ও প্রকাশিত (১৯০৪)। 

২৬৪ ক ২৫৪ (লিশিকাজ ১৭৭৪ হইতে ১০৮৫ মন্লন্দি - ১৭৬৮ ৭৯) । 

২৬৫ স ১২৪। 

২৬৬ অর জাহাজ । 

২৬৭ স ৪৩০। 


৫৩৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


২৬৮ অর্থাৎ সত্বর কিম্বা সতর্ক । 

২৬৯ ““দাশরথি বায়ের জীবনচবিত' ৮শ্রনাথ মুখোপাধ্যায (১২৮০ সাল) দ্রষ্টব্য । 

২৭০ প্রথম খণ্ড এক সংস্কবণ বিন্দুবাসিনী যন্ত্রে ছাপা হইয়াছিল (১২৫৯ সাল) । অশ্লীল পালাগুলি বাদে দাশবখিব 
পাঁচালী হরিমোহন মুখোপাধ্যাযেব সম্পাদনা বঙ্গবাসী কাযলিয় হইতে প্রকাশিত হইযাছিল। সম্প্রতি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত হবিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আব এক সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৭১ তুলনীয় মানসোল্লাস তৃতীয় ভাগ যোডশ নধ্যায়) 

“তালদ্বয়সমাযুক্তঃ পদশপাটোপশোভিতঃ ॥ 

পঁদৈঃ প্রশ্োতবৈরুক্তই স প্রোক্তঃ শুকসাবিকঃ ॥ 
ঈদৃক প্রশ্নোতবৈর্ষুক্তা বাঞ্িতার্থেহপি যোজিতা । 
বসেন যেন কেনাপি গাতব্যা শুকসাবিকা ]" 

২৭২ যেমন লালশশী সঙ্কলিত 'কত্ততিঙ্গাব গীতাবলী' প্রঞ্চম খণ্ড ১২৭৭ সাল) গ্ুদ্যলাল দও স গৃহাত বাউল 
দঙ্গীত' (১৮৮২), শিবপুর-নিবাসী তিনকডি শ্মতিবত্র সঙ্কলিত দুইখণ্ড 'বাউল সঙ্গীত (১৮৮২) ইতআদি | ইংবেজী শিক্ষি৩ 
বাক্তির সঞ্চলনের মধ্যে দযালচাঁদ ঘোষেব 'বাউলসঙ্গীত' (১২৮৯) উল্লেখযোগ্য । 

২৭৩ সিলেটী নাগরী অক্ষবে ছাপা *চশ্্রমুখীব পুর্থিব উপসংহাবে (পু ৫১-৫২) উদ্ধাও | 

২৭৪ “শ্িশুবোধক'এ (শীল এগ ব্রাদার্স যন্ত্রে ১২৬৮ সালে মুদ্রিত সৎস্কবণে প্‌ ৬৬ ৬৭) উদ্বাঙ কবিচশ্্েব কলন্ধতপ্জন 
পালাব মধ্যে গোপীদেব কৃষ-ভুলানো গান । 

২৭৫ প্রবাসী ১৩২২ দ্বিতীয খণ্ড পু ২০৮ ২৯৭৪ প্রষ্ঠবা | 

২৭৬ স্ুবোধচন্দ্র মজুমদাব লিখিত গ্রামা সাহিতা' প্রবন্ধ প্রষ্টব; (বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১৩১৬ পু ১৬ ৫৯)। 

২৭৭ বে ভ্রষ্টুবা। 

২৭৮ সাঁই «€ স্বামী, প্রভু, দযিত, ইষ্টবস্ত । 

২৭৯ স্কাশঝোপেব । 

২৮০ এখানে “সাই” শব্দটি শিষাদেব প্রক্ষেপ বলিযা মনে কবি । 

২৮১ শ্রীহট্রের ইতিবন্ত ৮তুর্থ খণ্ড পূ ১৪৮। 

২৮২ নফবচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত “বাউল সঙ্গীত' (১২৯০ সাল)। 

২৮৩ বাঙ্গলা সাহিত্যেব ইতিহাস, যষ্ঠ সংস্করণ, পু ১৬৫ দরষ্টবা | 

২৮৪ দ্রষ্টব্য “সুকুমাব সেনেৰ প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-দেবতা (প্রথম খণ্ড), ১৯৮৪, পু ২৫০ ২৬৩ 

২৮৫ অর্থাৎ [৪1170176€ । মানিক বোধ কবি প্রা্টান ইবাণীয শ্ীস্টায ধর্মসন্প্রদায প্রবতক মানিকি (গ্রীক 
মানিখোইওস -_148777161)0505) | ইবাণে একদা (তৃতীয় পঞ্চম শতাব্দী) এই ধর্মেব প্রসাব হইযাছিপ | সুফীবা একে পাব 
স্বীকাব করিয়া লইয়াছেন ! 

২৮৬ পৃ ২৯৪। 

২৮৭ পাঠ “পশ্চিমে” । 

২৮৮ উপসংহার । 

২৮৯ 'কর্তভজাব গীতাবলী (প্রথম খণ্ড ১২৭৭) ও ্রীস্রীযুতেব পদ' (দ্বিতীয খণ্ড, ১৩০০) পামে মুদ্রি ৩ । 

২৯০ ইনি গান বচনাঘ লালশশী বা শশীলাল নাম বাবহাব কবিযাছিলেন । শ্রীযুত পুলাপচশ্র গান প্রকাশিযা 
(কতশিজাব গীতাবলী, পু ২)। 

২৯১ স্ত্রীশ্রীযৃতেব পদাবলী | পৃ ৫৭, ৬৩, ৮২, ৮৩ ৮৯, ৩৩২ । 

২৯২ পাঠীস্তব “কাঁদিল আব তুল" । 

২৯৩ এ “আদি অস্ত ধবে তন্ত্রসাবে মন্ত্র 

২৯৪ পাঠাস্তব “তখনি । 

২৯৫ এ 'নয়ন'। 

২৯৬ এর “সকলি খাসা" । 

২৯৭ এ 'খুব ঘটা অট্টালিকে । 

২৯৮ এ 'যে বিধি যেমন । 

২৯৯ এ "আকডে' । 


৫৪০ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


আগেকাব নয । 
বিষয অনুসাবে এই পনেবখানি পুথি তিনভাগে ভাগ কবা যাষ : প্রথম, ব্রতকথা জাতীয় 
পাঁচখানি লক্ষ্মী পাঁচালী' (সংখা ২১১ , পষ্ঠাসংখা ৪8৪) | 
ভনিতা 
কহণ যাদব দাশ ববিঞ্ঞা মিনতি । 
দোশ না লইবে মোব মুই হিণমতি ॥ 
ধানাই পানাই যন্স সুণে জেই যন। 
ধনপূত্রযশ হয শুনিলে কাবণ ॥ 
জিবণেত শুখ হয অণ্ডে বিষুগতি | 
হ৭( ?) জাদবে কহে কবিঞা মিনতি ॥ 


লিপিক্ষব শ্রীশিতাবাম উপাধ্যায । তাবিখ ২৩শে ফাল্গুন ১১৫০ সাল । মঙ্গলবাব (১৭৪৪ 
অব্দ)। পৃথিটি মালদহেব হবিশচন্দ্রপুব থানায প্রাপ্ত । 


গল্পটি অভিনব বটে, _লক্ষ্মীব সহচবী ধানাই-পানাইদেব জন্মকথা | লক্ষ্মীব সহচবী 
ধানাই ও পানাই-মনসাব ধনা ও মনা । 

দ্বিতীয় ব্রতকথা হইল 'পেচক পুবাণ' (সংখা ৪৩১ প্রষ্ঠাসংখ্যা ৩৪) | 

ভনিতা 


আগম পুবান জান পাঞ্চালিকা সন | 
দিজ কাশিবামে কহে শ্রীস্টিব পশ্ুন। 
কবজোবে লোমস মুনি কহে কবপুটে ৷ 
হস্তজোবে জীজ্ঞাসীল পক্ষিব নিকটে ॥ 
পুবব বিববন পক্ষি কহ সম€)চাব | 
কিবপে কবিল ত্রীষ্টি প্রঃ নৈবাকাব ॥ 


লিপিকব 


কত্তা মানিক অী হিবামন মাহানদাখ 
পী তাবাচান ববযা 
নিব্বসি জিলে চাটিগ্রাম 

সা" আন্ধাব মানিক ॥ 


তাবিখ ১২০৭ মঘী, ৭ই শ্রাবণ সোমবাব চট্টগ্রাম অঞ্চলেব পুথি । 

তৃতীয় গ্রন্থ হইল “মঘাধর্ম ইতিহাস' (নম্বব ৪৪১, পৃষ্ঠাসংখ্য। ৫০) । ওনিতা 
বাঙ্গালা ভাসেতে বোলে দশ অবতাব । 
মঘা ভাসে ফবা নাম জা এসপ্সাব ॥ 


এই মতে ধন্ম কথা কব অবধান | 
সংসাবেব সাব জান প্রভু ভগবান ॥ 


লিপিকব শ্রী আজনা গুকঠাকুব | তাবখি ১২১৩ সালেব ৭ই ফাল্গুন বুধবাব | চট্টগ্রাম 


অঞ্চলেব পুথি । 

চতুর্থ গ্রন্থ হইল “ইন্দ্র পুবাণ' (নম্বর ৫৫২ : পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২০) । কোন লেখকেব নাম 
নাই । বইটি যেন এক লুপ্ত পুবাণেব অনুবাদ | লিপিকব শ্রীদেবিপ্রসাদ । তারিখ ১২৫০ সাল 
(১৭৬৫ শকাব্দ) । পুথিটি পশ্চিম দিনাজপুব জেলা হইতে সংগৃহীত ৷ 
এ গ্রন্থ হইল 'কর্নমুনির পালা (ভবিস্ব পুবাণ) (নশ্বব ৪৯১ , পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬)। 
ভানতা : 


আসিসা কবিযা দ্বিজবব-গেলা স্নানে । 
ভবিস্ব পুবাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ওণে ॥ 
স্নান কবি তবাপব আইল ব্রাহ্মণ । 
জসোমতি কব্যাদিল জত আযোজন ॥ 


লিপিকব শ্রী গোবদন পাএ, লিপিকালের উল্লেখ নাই । পুথি মালদহ জেলায় সংগৃহীত । 
তাযভাগে পড়ে মহাভাবত কাহিনীর চাবখানি পথি । প্রথম হইল “মহাভাবত গদাপব্, 
(নন্বব ৫৯ , পষ্টাসংখা ৮২) । ভনিতা 


দ্বিজ কবিবাজ তাব পীতৃব আজ্জায । 
গদাপর্ব পদ ভণে খদেষ ভাষায় ॥ 


শেষ ভণিতাব পবে যে তারিখ আছে তাহা বচনাকাল কিম্বা লিপিকাল হইতে পারে । 


দ্বিজ কবিবাজে ভনে এডি মাহামদ । 
ডাকী বামকৃ্ণ বোল খণ্ডক মাপদ এ 
একেশতে দুই চাডি এহি শকে গনি | 
নবসিংহ মাহাদ্বিজ জেন মাহামুনি । 
সতত দেবক অণে কন্মাত কুসলা । 
গদাপূর্ব পদ লেখা হৈল সাঙ্গবেলা এ 
শুরুপক্ষে বৈশাখেব তিথি অষ্টমীত | 
পদেব শভ্িব দেখি মনত বিস্মিত । 


লিপিকাল ১৭২৪ শক, বৈশাখেব শ্ুক্লাষ্টমী | কোচবিহাব অঞ্চলেব পুথি । 


দ্বিতীয় গ্রন্থ হইল “মহাভাবত' (আদি পর্ব ও বন পর্ব) (নম্বব ৪৪০ , পৃষ্ঠাসংখ্যা আদিপর্ব 
৫৭৮২) , বন পর্ব ১১৮*২-মোট ৩৫০) । ভনিতা 
মহাভাবথেব কথা পুন; অতি আসএ । 
কোতুক কমল ভাসে বচিল সঞ্জএ ॥ 
ভাবতেব পুনা কথা কবিআ পাঞ্চালি । 
স্রঞ্জএ রচিল জেন পুষ্প গাথে মালি ॥ 


লিপিকর শ্রী গোলোক চন্দ্র দাস, তারিখ ১৫ই মাথ ১২১০ সাল । কোচবিহাব থেকে 


সংগৃহীত পুথি । 
তৃতীয় গ্রন্থের নাম 'পাণুব-বিজয়' (নম্বর ৫২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২) । ভনিতা 


৫8৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
শেষ ভনিতা 


ব্লতকথা শুনি সভে কবহ প্রনতি । 
গাইল মানিক দত্ত মধুব ভাবতী ॥ 


পশ্চিম দিনাজপুব জেলা হইতে সংগৃহীত পুথি । 
মানিক-দত্তেব দ্বিতীয পুথি “চণ্তীমঙ্গল' (বৃহস্পতিবাবেব বাত্রিব ধনববেব পালা ) (নম্বব 
৬২৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২)। 
ভনিতা একটিমাত্র 
অভযাব চবণে মজুক মোব মন । 
কবি মানিক দণ্ডে গান মধুব বচন ॥ 


লিপিকব শ্রীনন্দদুলাল শম্মণ | “সাকীন বাশোআ ৩বফ চেঙ্গনা পবগণে আঝৌব সবকাব 
জন্নতাবাদ 1' লিপিকাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১১৯২ সাল । শকাব্দ ১৭০৭ | মালদহ অঞ্চলে প্রাপ্ত 


পথি। 


মানিক-দত্তেব ততীয পৃথি 'চস্তীমঙ্গল' (ববিবাব দিবসেব পবীক্ষান পালা) (নন্বব ৫২২, 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০)। ভনিতা 


গাইল মানিক দন্ত ভাবিঞ্া ভবানী । 
খুলনা বলেন মাতা শুন মোব বাণী ॥ 
অভযাব চবণে মানিক দাত্তে গাষ । 

ভকত ব€সলা দু হেবে ববদায ॥ 


লিপিকব বা লিপিকালেব উল্লেখ নাই | একটি পাতাব কোণে (লখা মাছে ১২২৭ সাল । 
ইহা লিপিকাল হইতে পাবে। 


নিঘণ্ট 


গ্রন্থনাম 


অক্রুবসত্বাদ ম৯০ 

অঙ্গদ বাষবাব ৩৫৯ ৩৬০ ৩৮৮৯ ৪৮৮ 

মড্ভুত আশ্চয বামায়ণ ১০৪ ১০৫ ৩৬৩ 

অদ্ভুত বামামণ ১০৫ ১০৬ ১০৮* ২৪১ ৩৬৩ 
৩৬১ ৮৩৯ ৪৯৭ 

অদ্ঘত বডচাসু্র ৭২ 

অদ্বৈতস থা ৭২ 

অধ্যাত্স বামাযণ ১০১ ৩ 1 ৩৬০ 

অনঙ্গম্জ ৩৩৮ 

অনঙ্গমোহন ৫০০ 

অনত্তচতদশী খতকথা ৩ ৯ 

মশাদিমঙ্গল ১৫5 ১৮৭৯ 

অনিল পবাণ ১১৯ ১৭ ১৭৩ 
১৮৬৯ ১৮৯ ০৯২ ২১৯৯ 

অনুমান সম্বন্ধ ১৬ 

অনুবাশবল্লী ৬২ ৩৪৪ 

অন্নদামঙ্গল (অনপণমিঙ্গল) ৩০৯ ৪২৯ 
৪২৭ ৮৬১ ১৩৩ 85৭* ১৮০ ৪8 ০ 

অন্নদ নঙ্গল গ্রন্থান্তদ্পাতী নিদ্যাসুন্দব ৪২৫ 

এবলা প্রথলা ৫৫. 
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মণ্ডিবামলীলামুও ৬২ ৬৩ 
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৫৪৬ 


উজ্জ্বলচন্দ্রিকা ৩২৬ 
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উপাসনাচন্দ্রামৃত ৪৮৬ 
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কপিলামঙ্গল ৩৮৮ 
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কালিকাপুবাণ ৩৭৫ 
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৪২২, ৪২৩, ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪৯ 

কাসাস-উল্‌ আম্বিযা ৪৭০ 

কালী ক্বীর্তন (বামপ্রসাদ) ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৮* 

কালীকৈবল্যদাযিনী ৪৯৫ 

কালীপুবাণ ৪৮৪ 

কালীবিলাস ৪৯৫ 

কাশীখণ্ড (অনু ) ৪৯১ 
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কিতাবমঞ্জবী ৪৬১ 

কিশোবীমঙ্গল ৭২ 

কিবণদীপিকা ৩৪৫ 
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কুবঙ্গতানু ৪৭৪ 

কৃষ্চকর্ণামৃত ৫০, ৭০ 

কৃঞ্ণকেলিকল্পলতা ৪৮৯ 

কৃষ্ণকেলিসুধাকব ৪৯৭ 

কৃষ্ণ-কীর্তন (বামপ্রসাদ) ৪৩৫ 

কৃষ্ণতত্বতবঙ্গিণী ৪৯৮ 

কৃষ্ণবিলাস ২৬ 

কৃষ্ণভক্তিবল্লী ৭৮, ৩৩৫* 

কৃষ্ণভক্তিবস ৭৯ 

কৃষ্ণতক্তিবসকদন্ধ ৩২৬ 

কৃষ্ণমঙ্গল ৫৩, ১২৮ ৩১০ ৩১৩, ৩১৫, ৩১৭, 
৩৫৯, ৩৭১, ৪৮৯ 

কৃ্ণলীলা কাব্য ২৪, ৪৮৯ 

কৃষ্ণলীল! পদাবলী ১০, ১৬ 

কষ্চলীলামৃত ৩১১, ৩১২, ৩২৮, ৪৮৯ 

কৃষ্ণলীলাবস ৩৬৪ 

কৃষ্ণখলীলাবসোদঘ ৪৮৯, ৫৩২* 

কেশবলীলা ৩৩৮ 

কোমাব জিলম্যানেব মনোহব উপাখ্যান ৫০২ 

কৌতৃকবিলাস ৪৯০ 

ক্রিয়াকাগুবাবিধি ৪১১* 

ক্রিযা যোগসাব ৩৬৮, ৩৭৩ 

ক্রিয়াযোগসাব (অনু ) ৩১৮, ৪৮৮, ৪৯৭ 
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ক্রিযাসিদ্ধি ৪৮৪ 

ত্রীস্ত পুবাণ ৪১৫, ৪১৬, ৪১৯* 

ক্রেপাব শান্ত্রেব অর্থ, ভেদ ৩০৮ ৪৯৮ 
ক্রোনো হিসটোবিআ দেলা [যসুস ৪১৯* 
ক্ষণদাগীতচিস্তামণি ২২, ৩৪৮ 


খুকুমণিব ছডা ২৩৫ 
্রষ্টবিববণামূতং ৪৮৩ 
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গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী ৩৮০, ৩৮১ 
গঙ্গামঙ্গল ২৫৬. ৩৮০ 
গঙ্গাষ্টক ৪২৬, ৯২৮ 
গজেন্্মোক্ষণ ৩২২, ৪৮৪ 
গাজীব পুথি ৪৭৩ 
গাজীবিজয ৪৭৩ 
গাজীমঙ্গল ৪৭২, ৪৭৩ 
গিবিসংবাদ ৩৭৬ 
গীতকল্পতক ৩৫০ 
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গীতচন্দ্রোদয ৩৪৯ 
গীতমালা ৪৯৭ 
শীতাসাব ৩৩৬* 
গীতিমাল্য ৫২৬ 
গুণাত্মিকা গ্রন্থ ৭৯ 
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গুরুদক্ষিণা ৩২১ 
গুকভক্তিকল্পচন্দ্রিকা ৭৭ 
গুল-ও-সনৌবাব ৪৭৪ 
গোকুলবিলাস ৮০ 
গোকুলবিলাস পালা ৩১৫ 
গোকুলমঙ্গল ৩৯৫ 
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চাণক্য শ্লোক (অনু ) ৪৮৫ 
চাহাব দববেশ ৪৭৪ 
চিন্ততিমিবনাশক ৫০১ 
চুডামণি ৭৯ 
চৈতন্যকডচা ৭২ 
চৈতন্যকাবিকা ৭৮ 
চৈতনাচবিতনিবন্ধ ৩৩৯ 


চৈতনাচবিতামূত ১৭. ৩০, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৫, ৬০, 


৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৪* 


৩১৫, ৩১৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩৯ ৩৪৪ ৩৬৪, 


৪৮৩ 
চৈতন্যচন্ত্রামৃত ৩২৬ 
চৈতনাচন্দ্রোদেষ ৩২৬, ৩৩৭ 
চৈতন্াচন্দ্রোদঘকৌমুদী ৩০৭ 
চৈতন্যতত্বসাব ৫৭ ৫৯, ৭২ 
চৈতনানিতানন্দগীতা ৭৪ 
চৈতন্যভক্তিবৃক্ষেব শাখাবর্ণন ৬০ 
চৈতন্াভাগবত ৮৪*, ১৫৩, ৩৪১, ৪৫৯ 
চৈতন্যবিলাস ৩৪১ 
চৈতনামঙ্গল ৬৪ 
চৈতন্যলীলা ৬৪ 
চৈতনাসংবাদ ৩৩৯ 
চৈতন্যসংহিতা ৩৩৯ 
চৈতনাসঙ্গীত ৩৩৯ 
চৈতন্যসঙ্গীতা ৩৩৯, ৩৪৬* 
চেত্রমাহাত্ম্য ৩৭৪ 
চোবচক্বর্তী ৪৫০, ৪৫৫ 


চৌরপঞ্চাশৎ ৪১২. ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৭*, ৪৩৮* 


ছত্রিশ কারখানা ৪৫৯ 
ছন্দঃসমুদ্র ৩৪৯ 
ছহি ইউছ্ুপ জেলেখা ৪৭৯ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


জগৎমঙ্গল ৯২ 

জগতীমঙ্গল (বা জগাতীমঙ্গল) ২২৬, ২৩৮, ২৩৯ 

জগদীশচবিত্র ৩৪২ 

ভগদীশচবিব্রবিজয ৩৪২, ৪৯০ 

জগন্নাথচপিত্র ৫৬ 

ভাগম্নাথবল্প৩ ৪৯. ৫০, ৩২৬, ৩৪২ 

জগনাথবিজয ৫৩ 

জগন্নাথমঙ্গল ৫৩ ৩২২ 

ভাণন্নাথমাহাত্ম) ৫৩ 

জগশ্মোহন-তাগবত ৩১১ 

জঙ্গনামা ১৩৪, 8৪৭, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭০. 8৭২, 
৪৭৯* 

জন্মাষ্টমী এতকথা ৩৭৯ 

জবামঞ্জবী ৭২ 

জবামর্জবীতব্রনিবপণ ৭৯ 

জযদেবচবির ৩৪৫ ৯৮৮ 

জযদেবপ্রসাদাবলী৷ ৩২ 

জযমঙ্গলচণ্টী ৩৭৪ 

জাঙকসংবাদ ৭৮ 

জাল প্রতাপচাঁদ ৪ ৫২* 

জাহ্থামঙ্গল ৩১৫ 

জামাই বাবিক ৪১৩* 

জালালি কলিমা ১১৭ ১১৮, ১২৫ 

জিতাষ্্রমীন পাঁচালী ৬৭৯ 

ীবনচবিত ৪৫৪ 

জীবনতাবা ৫০১ 

জীবনযামিনী ৫০১ 

জীমুতমঙ্গল ৩৭৯ 

জৈগুনেব পা (বা জগুন হানিফাল কেচ্ছা) ৪৬৮ 
৪৬৯ 

জৈমিনীয সংহিতা ১০৩ 

জোতিষতত্ব ৪৮৪ 

জ্যোতিষবিদ্যা ৪৮৪ 

জ্যোতিষ সাবসংগ্রহ ৪৮৫ 

জ্ঞানচৌতিশা ২৯৮ 

জ্ঞানপ্রদীপ ২৯৮ 

জ্ঞানবত্বমালা ৭২ 

জ্বানশব-পুস্তক ৭৮ 

জ্রানসম্ধান ৭৯ 

জ্ঞানসাগব ৪৭৭ 

জ্ঞানসৌদামিনী ৪৯৫ 


ডাকচবিত্র ৪৮৫ 


নির্ঘন্ট 


ডাক পুধষেব বচন ৪৮৫ 
ডাকেব পচন ৪৮৫ 


ঢপ কীর্তন ৫১০, ৫৩৬৯ 


ওতবথা। ৭৮ 
তত্বনিকাপণ ৮০ 
শত্ববিবেচন ৭৮ 
তত্বমঞ্জবা ৮০ 

তন্ুসাধ ৭৮, ৮০ 
তমিম গোলাল চতর্থ ছিল্লাল ৪৭৪ 
তাল ততক্ষণ পালা ৩১৫ 
ওালমালা ৪৮৫ 
তালিবনামা ৪৭০ ৪৭১ 
তিনমানুষ বিববণ ৭৮ 
তীর্থমঙ্গল 5৩৩ 
এতিনামা ৫০২ 

তবকীম ইতিহাস ?০১ 
৩লসী চবিএ ৩২১ 
ওপসী। মহিম ৩২১ 
তোহফা ২৯৭ ২৯৩ 


দণ্টাপব ৮৮১ 

দণ্াত্ির্কা ৭২ 

দরগুশ্ববীব বন্দপা ৩৭ 

দধিখণ্ড পালা ৩১৫ 

দর্পণচন্মিকা ?5 

দশমচবিঞএ ৬১৫ 

দানাকেণিকৌমুদী ৫০ 

দাশখণ্ড নৌবা খণ্ড ৩১৫ 
দানলীলাচন্দ্রামৃত ৫০ 

দামিনা্বিতর ৫০৩ 

দাবা সেকন্দবনামা ৩০৩* 
দাশবথি বাষেব জীবনচবিত ৫৩৮* 
দাশবথী বাযেব পাঁচালী ৫২১, ৫৩৮, 
দিনমণিচন্দ্রোদয ৩০ ৮০, ৮১ 
দিলাবামেব পথি ৯৬৮ 
দুগপিঞ্চবাত্রি ৩৬৩, ৩৬৪ 
দুাপুবাণ ৩৭৫ ৪৮৪, ৫৩০* 
দুগাবিজয ৩৭৫ 

দুগভিক্তিচিস্তামণি ৩৭৫, ৪৮. 
দুগভিক্তিতবঙ্গিণী ৩৭৫ 


দুগমিঙ্গল ২৭৫, ২৭৯*, ৩৭৩, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬ 


৫৪৯ 


দুগলীলাতবাঙ্গণী ৪৮৪ 
দুগসিপ্তশতী ৪৮৪ 
দুগেশিনন্দিনী ১২৮ 
পুজনমিহিবকলঙ্ক ৪৯৭ 
দুর্লভ মল্লিকেব গীত ১৯৯ 
দঠীসংবাদ ৪৮৯ 
দেবীচৌধুবানা ৫০১ 
দেবীপৃূজা ২৭৫ 

দেসীযুদ্ধ ৪৯৬ 

ধেহকড৮ ৭৩ 

দোছবা জেলেদ ৪৬৭ 
দোললীলা ৩১৭ 

দ্বাদশ পাট নির্ণয ৫. 
ছ্বাবকাকেলীকৌমুদী ৪৯০ 
দ্বাবকাবিলাস ৭৮৯ 

ছিজ বামাদেব বিবচিত অভযামঙ্গল ২৭৭ 


ধমপবাণ ১৫৩ ১৭২ ১৭১৪, ৩১৮ 

ধমপুস্তক ৪৮৩ 

ধমপৃক্তাপদ্ধতি ১৮৩* 

ধমপজাবিধান ১৮০৯ 

ধমমঙ্গল ৭ ১০৩ ১১১,১২১ ১২৪ ১২৭ ১৩০, 
১৩২ ১৩৩ ১৩%, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, 
১৯৭, ১৪৮, ১৫১-১৫৫, ১৫৭-১৬২, ১৬৫, 
১৭১ ১৭১, ১৮১৮ ১১৩* ২৪০ ৩০৮, 
৩৬১৮, 9৫৯, ৩৭২ 

ধমসম্পর্ক ২৬ 

ধাতৃদাপ ৭৯৭ 

ধ্যানমাল। ৪৭৭, ৪৮৫ 

ধুবচবিত্র ২১ ৪৮৯ 


নন্দোংসব ৩১৭, ৩২৪ 
শবাবংশ ২৯০৮, ২৯৯ 

নববসসিন্ধ ৫০১ 
নবপতিজযচয্য ৪৮৪ 
নবোত্তমবিলাস ৮৫*, ৩৪৫ ৪৯০ 
নসিবনামা ৪৭১ 

নাগাষ্টক ৪২৮, ৪২৯ 
শামামুতসমুদ্র ৭৭ 
নাযকনাধিকালক্ষণ ৪২৭ 
নাবদপঞ্চবাত্র (অনু.) ৪৯৮ 
নাবদ পুবাণ ৩১৯, ৪৯৮ 
লারদ-সংবাদ ৩১৯ 


৫৫০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নাবদীরসামৃত ৩১৯ পূণনিন্দগীতা ৪৮৯ 
নাবদীয়-পুবাণ ৫৩, ৩১৮, ৩১৯ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ২৪১, ৫০৪ 
নিগম গ্রন্থ ৭৭ প্রতাপচন্ত্র-লীলাবসসঙ্গীত ৪৫৪ 
নিগুচতত্বগ্রন্থ ৭৭ প্রবন্ধকোষ ৪৩৭* 
নিগুঢতত্বসাব ৭২ প্রবন্ধচিস্তামণি ১২২ 
নিগুঢার্থপ্রকাশাবলী ৭৬ প্রভাসখণ্ড ৪৮৯, ৪৯০ 
নিত্যপ্রকটসুসেবা ৭৯ প্রসাদ পদাবলী ৪৩৮* 
নিত্যানন্দকডচা ৭৭ প্রহ্াদচবিত্র (বো প্রসাদচবিত্র) ৩২১ 
নিত্যানন্দবিলাস ৭৭ প্রা্টান বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন ৫৩২ 
নিত্যানন্দ লহবী ৭৮, ৩২৮ ্রাপ্তিদূর্লভ ৭৮ 
নিবপ্জনমঙ্গল ১৩০ প্রেমউল্লাস ৭৯ 
নিলেকিসাবচিস্তামণি ৭২ প্রেমকদন্ব ৩২৫ 
নিস্তাববত্বাকব ৯৮৩ প্রমকল্পাতব ৭৬ 
নুকল-ইমান ৪৭৪ প্রেমদর্পণ (বা প্রেমদর্শন) ৭৮ 

ণ ৭২, ৮৫৯ প্রেমনাটক ৫০১ 
নৃজ্রিংহপুবাণ (অনু ) ৩১৮ প্রেমবিলাস ৫৯, ৬০ ৬২ ৭৩ ৮০ 
নৈষধ বিজয ৩৭০ প্রেমবিষযবিলাস ৭৮ 

প্রেমশপ্তিতবঙ্গিণী ৮০ 

পঞ্চনামেব ৩ত্ব ৭৯ প্রেমবস্্াবলী 49 
পঞ্চাঙগনিগৃটার্থ ৭৯ প্রেমলহবী ৯৯৮ 
পঞ্চানন-মঙ্গল ৩৭৯ প্রেমবসর্ থা ৭৭ 
পটল লহবী ৭৩ প্রেমনসামু ং ৭৩ 
পঙিত-পার্বতী ৫০১ প্রেমানন্দপহবা ৩২৭ 
গপদকল্সপতক 8৪*, ৩০৮ ৩৫০ ৩৫৩ ৪৭১ প্রেমামু* ৩৩ 5০ 
পদকল্পলতিকা ১৫, ৩৫২ (প্রমোপদেশ নগ্খব ৫০১ 
পদবস্বাকব ৩৫২ প্রেলমাল্লাস ৫০১ 
পদবসসাব ৩৫২ প্রেমেতক্তিবসার্ণৰ ৩২৬ 
পদামূতসমুধ ৩০৮ ৩৫০ ৩৫১ 
পদুমাধতি ২৮৮ ববববনামা ৪৭৮ 
পছ্াতি প্রদীপ ৩৪৯ কাঁসিযাডাব পালা ৪০০ ১০৮ 
পদ্মপূবাণ ৩১৮ ৩৯০ ৩২৮ হিনিত ফাতেখাব সুবৎনামা ১৭৭ 
পগ্মমালা ৭৮ 
পদ্মশঙ্গাব ৭৯ ব'শাবিলাস (নামান্তব মুবলাবিলাস) ৬১ ৮১ ৩৩৬ 
পদ্মাপুলাণ ২৪০ ২৯ ২৯৮ বন্শালীলাখত ৩৩৮ 
পদ্মাবতী ১৯৯ ২৮৭ ২৯০ ১৯৯২ ৯৯১ ব'শীশিক্ষা ৬১ ৩৩৬* ৩৩৮ 
পিবনদূত ৯” বাঞ্চিতচবিএ ৩৪ ১ 
পযাব খুত ঠাষমা ৮*্চ বঠিশ সিহাসন (অনু ) ৭৯৯ ৫০২ ৫৩৫+ 
পাণ্ুব-কথা « বন্ধুবিলাস ৫০১ 
পাবসা ইতিহাস ৫০৭ বঙ সতাপার ও সন্ধযাবতী কণ্ঠাব পৃথি ১১৩* 
পাবিজাতহবণ ৬১৫ ৬১৩ ৩৬৭ বলিবামন চবিএ ৩১১ 
পার্বতীপুবাণ ৭৬ বস্তুহবণ ৩১৭ 


পাষগুদলন ৭৭ ৭৯ ৮০, ৩২৬, ৩৩৮, ৪৯৮ বাইবেল (অনু )৮ ৪৮৩ 
পীব-মাহাত্ম্য গাথা ৭ বাইশ কবি মনসা ২৪৭ 


নির্ঘগ্ট 


বাউল সঙ্গীত ৫৩৮* 

বাঙ্গালা ব্যাকবণ (আসসুস্পসাঁম কৃত) ৩০৮ 

বাল্যবসবিলাদ ৭২ 

বাল্যলীলামৃত ৫২৩ 

বাল্লীকি পুবাণ ৩৬১ 

বাপবদণ্তা ৫০০ 

বাহাব দানেশ ৪8৭৪ রর 

বিক্রমাদি তাবাজোপাখান (বা বিএমাদি ত'্চপি*) 
৪৬৯ 

বিচাবদাপিকা ৫০২ 

বাচ্ছদতব্জ ৫০১ 

বিদদ্ধঈমাধব ৫০ ৩১৫ ৩১৫ 

বিদাসুন্দব ২৫৯ ২৮০ ২০৮১ +৮৩ ২৯৩ ৩ ৮ 
৪২০ ৪২২ ৪২ ৪৩১ ৭৩* 5৩৫ ৪৭০ 

বিধবাব বিবাহ পালা ৫২২ 

বিনযমঞ্জবী ৭৩ 

বিবহবিলাস ৮১ ৩৩০ ৩৩৬* ৩৩৮ 

বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৫৩ 

বিলাপবিবৃতিমালা ৫৩ ৩২৬ 

বিশ্বমঙ্গল 1* কষবিষ্ব শপ *৮ 

বষহবি পদ্মপুনাণ ২৫ * 

বিষুপুবাণ (অনু । ৩. 

বিপদ ভাখচাল ৩ 

বিষুপুবা বামাযণ ৩১৯ 

বিস্তৃত বাণ্লা পুথি ৫৩৯ 

বীবশএ বিববণ **৫* ৩৬৩* 

বৃন্দাব্নধ্যান ৭২ 

বদাবনপণ্ত ৭৮ ৩৭ 

বুন্দাবনলাল ৭৭ 

ধন্দা নিলালাাখ * ৩১ 

বৃষ্টিচিস্তামণি ১- 

পৃহৎ ধমপূন ণ (শনু ) ৩১৮৮ 

বৃহৎ নিন্ম এ 

বৃহৎ সণ বলা ৮৯৮ 

বেগআ। বেগণার পা শ ৫ 

(বাল পথ বি শত ।তাশ ) ৮ 

(েদান্তব ্রাবলা ?7 « 

বিহানোদপ্ত ৪৮৭ ৮৫৫ 

বদগ্ধাবিলাস ৮১ 

বেদ্যনাথ অঙ্গ” ৩৭. 

বম বধকথা ৬৩ 

বেঞ্বধম ৮০ 

+বঞ্জলবঙশনা ৮০ 


৯১০ ৯৯ 


হট নি ৮ ন% 


৫৫১ 


বেষববিধান (বা বৈষবচবি৩) ৭৭ 
বেঞ্বমঙ্গল (বা (বঞ্চববস) ৩২১ 
বেঞ্চবামৃত ৭৩ ৭৫ 

(বষ্ববহসা ৭৯ 

বোধগ্রকাশ শব্দশাগ্র ৮৮২ 

থাঙ্গ কাহিনী ৪৫০ 

ব্যাকবণদপণ ৫০৭ 

বজ৩খীনিবত ৭৭ 

বজওত্নিবওক ৭৯ 
বৃজপঢলকাধিকা ৮০ 
ব্রজ্পুবকানিকা ৮০ 

প্রজমঙ্গল ৬৬ ৬৯ 

প্রজাঙ্গনা ১৩০ 

বরঙমালে **৩ 

বর্মাপুলণ «২ 

ধর্মপুবাণ ও $লসামাহাঙ্ত এ 
এশপবাণাত শালগ্রামশিৎএ ৭৯৮ 
বু্নণন্ব* পখাণি ৩০২ ৩০৮ 
ব্রণ্মী তব ও ১৮7 

প্রাণ বাদ ব খলেখ 2 লিল ২৭ 


৬৫ রত ৭ স ৩ 

দি রিজিশি. ২৪. 
৮ ধন লি] »৯৭০ 
৪০1 5 

৮৩ ঞণক্কামণি ১ 

ও ৩ষ্পব ৭৮ 

এ» পলালে ৮ ৫ 
শাতখরবা শা এ 

তাঁদ শাপলার ৩৭ 


তলত শর রি ৭ রে 


€ (৫ ৫ে, €৫ 


9১৫ ৯ 


ভ৪ বসামন 5সিক্গ ৩০ ৭৮ 
শু ও বসাণু ৩পক্ষুলি দ ৩৯ ৮ 
৬ ওক্সালকা ৫€ 
৩ক্তিবসোজ্লছুডানদি ৮৯ 
শক্তিলহবা ৬২৮ 
ভভানপ্রুম 1৭ 

ওজন চন্রিকা ৮০ 


৫৫২ 


ভজনতত্ব ৭৮ 

তজনতত্বকথা ৭৯ 

ভজননির্ণয ৭৭ 

ভজনমালিকা ৭৮ 

শঞ্জনবত্ ৭৬ 

ভণটিকা গ্রন্থ ৮০ 

ভবানীমঙ্গল ৩৭৫ 

ভবিষা পবাণ ৩১৫ 

ভাগবত (অনু ) ২৪ ২৬, ৩১২, ৪৮৮, ৪৮৯ 

ভাগবত তন্বলীলা ৭৬ 

ভাগবতসাব ৩১১ 

ভাগবতামু ৩১১ ৩১৪ ৩১৫ 
৪৮৯ 

ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল ৩৩০* ৩৩১ 

ভাগব তামুতকণা 2১৯৬ 

ভাগবতোও্ব ৭৬ 

ভানমতীব উপাহ্াান (মণ ) ৭৯৯ ৫০০ 

ভালাদিপস ৮০ 

ভাবাবশ ৮০ 

শাবত পীঁটালা ৩১৪ 

ভাব তচন্ডেণ গ্রঙ্থাবলা ২৯৯ 

এাবঙামঙ্গল ২৫২% তত 

৩পালকক ৮৫ ৫০২ 

শ্রষস্তা বামাঘণ ৩৭৭ 

৬৩৭ শ। ৮৬* 

ডঙ্গবঠাপলা ৭৮ ৭৭ 

এমলগা *। ৫২ 


5১৭, ৩৩১% 


মঞ্চুল [হাসেন ৯২১ ৭৭৮ 
অঙ্গল৮গাপাঞ্চালিক। ৩৭ * 
মঙ্গলাবতি ৭৬ 

মচ্ছীন্দ্র গাবখ বোধ ১৯৭ 
অণিহলণ পালা ৩১৭ £২১ 
মদনেব গান (মদনপালা) ৮১০ 
মদালসাহধণ নাটক ১১ 
মধুভাবতী £০১ 

মধুমালা ৫৫১ 
মনগ্প্রবোধিকা ৭৫ 
মনণশিক্ষা ৭৭ ৭১ ৩২৪ 
মনন্সন্তোঘিণী ৩৪১ 
খগ্রমালা ৮০ 

মন্মথ কাবা ৫০০ 
মনসামঙ্গল ১০৫ ১১৪ ১২৪ ১২৪ ৮৩০ ১৪০ 


ও) টা 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৮১৯, ১৮৩৯, ২২২, ২২৩, ২২৮, ২৩০ 
২৩৭, ২৩৮, ২৪০-২৪৭, ২৫১*,) ২৭৫, ৩২১, 
৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৮৩, ৪৯৬ 
৭৯) 

মনোহব-মধুমালতী ৪৬৮. ৪৭৩ 

মনোহবকাবিকা ৮১ 

মনোবুদ্ধিসংবাদ ২৬ 

মনোবৃত্তিপটল ৭২ 

মযনামতীব গান ২১০* 

মফ্মনসিংহ গীতিকা ২৫২*, ৫০৪, ৫০৯ ৫৩৬* 

মযুবভট-ধর্মমঙ্গল ১৭২ 

মর্মনিবপণ ৩২৮ 

মল্লিকাব হাজাব সওযাল ৪৮ 

মসনবি ৫০২ 

অসন্দলীব গাত ৪১৩* ৪৭৩ 

মহাাব৩ (বটশুলা সংস্কবণ দে বাদার্স প্রকাশি ৩) 
৯৮ 

মহা গাবত (নিত্যানন্দ ছোষ ক৩) ৯৯ 

মহাঙাব (শ্রীবামপণ মিশনে 
(কাশীবাম খ ৩) ৯৭ ৯৮ 

মহাতাবানুসাবিণী 5৫5 

আহলাঞা হবেন্পন।বাষণেব গ্রঙ্ছাবলা ১৩২* 
১৬২৯ 

মহাবাষ্টা পবাণ 9৫০ ৯৫১ 

মঠেশমঙ্গল ৬৭২ 

মাণিকামিএব কথা ৪৫০ 

মাধব চবিত্র ৩২৭ 

স'পলমালত? ৯ম 

মাধুযকাদখিনা ৩২৬ 

মনিকপাবেব গাত ৯০৮ 

মানিকপাদ্নব জগ্বানামা * ০৯ 

মানুষের প্রণালা৩ও ৭? ৩৯৮ 

মাযাতিমিবচত্দিা ৩৭৩ 

মাক,ঙযপূবাণ (অণু ) ৯৭৪ ৩১৮ 

মাল হীমাধন ১৭২ 

মাপঞ্চাব পালা ৪০৬ 

মানণ্শন (মান চেতনা) ১৮৯ 

মুকুন্দানন্দ ৩৫২ 

মুক্তাচবিএ ৫৩ 

মুক্তাবলী ৭৪ 

মুপ্ডাল হোসেন ৩০০ 

মুক্তালতাবলী ৪৮৯ 

মুবলীবিলাস ৮১, ৩৪৬৯ 


ছাপা) 


৩৬৭ 


মৃগলুপ্ধ ২৭৬ 

মুগাবতী ২৮৯ 
মেঘনাদবধ ২৪১ 
মোহমুদগব পালা ৩২২ 


যমকবলচবিত্র ৩২২ 
সমপ্রজাসংবাদ ৩২২ 
যাত্রানির্ণয ৪৮৪ 
যোগকালন্দব ৪৭১ 
যোগতত্বতবঙ্গিণী ৪৯৮ 
যোগবাশিষ্ঠ বামাণ ১০৬ 
যোগাগমপগ্রস্থ ৭৯ 
যাগাদ্যাব বন্দনা ৩৭৬ 
যোগেশ্বব গীতা ৩৩৬* 
হোতালণান্ধা ৫০১ 

মসুচ্চ উ জুলহখা ৪৭৯* 


শরঘুন।থলীলামুত ৭৮৮ 
বখুনাথদাস গোস্বামাব ।শাচল ৭২ ৭3 
বঙ্গবাহাব ১৭৭ 
বঙিবিলাসপঞ্গতি ৭৫ 

বত্াকৰ ৭৬ 

নও়াবাহপুবব প্প ১১০ 

বমণা নাটক ৫৫১ 

নসকদন্থ ৫০ ৭২ 5১৫ ৩১? 
বসকলিকা ৩৫৭ 

বসবল্পবল্পী ১৫ ১০ ১ ৫৯ ৮5* ৮৬? 
পসবল্পশাব +৯ 

বসও্প্বল্প (বা সবি তত) ৭৭ 
ণসতত্তশ্রন্থ ৭৬ 

বসতন্ববিলাস ৩১২ ৩৯১ 
বসগত্বসাব 7? ৭৭ ৭৮ ৩২৭ 
বধসতবঞ্গিগা £5০ 

বসদাপিকা ৮৭ 

রস্পুবকাবিকা +৭, ৮০ ৩২৮ 
নস৬ক্তিচন্ট্িক ৭৭ 
বস৬গলতবী ৭৮ 

লসমঞ্জপা £৯ ১২৭ 

বসময চন্সিবা ৭২ 

বসমাধুবা ৩১৬ 

শসমাণ্লহবা ৮০ 

বসসাগবত৩ও ৭৫ 

বসসমুদ্র ৭৫ 


নির্ঘন্ট নি 


বসসুধার্ণৰ ৭৯. ৩২২ 
বসসুত্রকণা ৭৯ 
বসামৃতলতিকা ৭৮ 
বসামূতসিন্ধু ৮৫* 
বসাল ৮০ 
বসুলবিজয ৪৭০ 
বসিকতবঙ্গিণী ৫০১ 
বসিকমঙ্গল ৬১, ৬২ 
বসিকমনোবঞ্জন ৫১৮ 
বহস্যবিলাস ৫০১ 
বাগতবঙ্গিণী ১২ 
৩২৬ 
বাঠামার্গলহবী ৭৬ 
বাগমালা ৪৮৫ 
বাগবত্বাবলী ৭২, ৭৪ 
বাগমহীকণা ৭২ 
বাজবল্পভীব কথা ৩৭৬ 
বাজমাল! ২৫২* ৩৮৩ 8৫৪ ৪8৫৫ 
নাজবস্বাকৰ 8৫৪ 
বাধাকালী ৪৮৯ 
বাধাকৃষ্ণবিলাস ৭৮, ৪৮৯ 
বা কষ্ণবসকল্পবল্লী ৫৪ 
বাধাগোবিন্দ কাবা ২২ 
শধাব চৌতিশা ৩১৮ 
বাধাব বাবমাসা 5১৮ 
বাধামাধবোদয ৪৯৭ 
বাধাবসকাবিকা (বা মঙ্গলবসকাবিকা) ৭৫ 
বাধাহাদযঘ ৮৯৫ 
বাধিকামঙ্গল ৩০৬, 5১৭ 
বামকুঞ্চচবিত ৩৪১ 
বামওতকজ ৮৩৯ 88৫* 
বামচক্তিবসামৃত ৪৯৭ 
বামবসাযন ৪৯৭ 
বামাইচবিভামুত ৩৪৫ 
বামাঙ্ক-নাটিকা ১১ 
বামাযণ (খামানন্দ ঘোষ-ক৩ত) ৪8৪২ ৪ঘ৫ ৪৪৫* 
বামাযণ পাঁচালী (শঙ্কব ৮ক্রবর্তীব) ৩১৪ 
বাযমঙ্গল ২৫৭ ২৬১ ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭০, 
২৭২ ২৭৫, ২৭৭৯, ২৭৮*) ৪৭২ 
বাসপঞ্জাধায ৩১৭ ৪৮৮ 
বাসবত্বাবলী ৭৫ 
বাসলীলা ৩১৭ 
বাসোল্লাসতত্ব ৭৭ 


৫৫৪ 


রু্মাঙ্গদ-বাজার একাদশী ৩১৯ 
রূপামৃতসিন্ধুমহাপটতচুডামণিপঞ্চামৃতবর্ণন ৭৫ 
রূপাষ্টক ৭৭ 

বপোজ্জবললতিকা ৮১ 

রোগার্ণবতারিণী ৪৯৭ 


লক্ষণদিখিজয ১০৮* 
লক্ষ্মীচরিত্র ৩৮৩ 

লল্ষ্ীমঙ্গল ৩৮৩, ৪৯৬ 
লবঙ্গচরিত্র ৭৪, ৭৫ 
লয়লা-মজলু ৫০২ 
ললিতমাধৰ ৩২৫ 
লাযলি-মজনু ৪৭৭ 
লালমোনেব কথা ৪০১, ৪০৮ 
লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিযা ৪১৯* 
লীলামৃতসাব ৮০ 
লীলামৃতরসপুব ৭৮, ৩২৭ 


লোবচন্দ্রাণী ২৮৩, ২৮৪ 


শক্তিলীলামৃত ৩৭৫ 

শশিচন্দ্রের কাহিনী ৫০১. 
শশীসোনা শেশীসেনা) ৪০৮ 
শালাকর্ম ৪৯৮ 

শাহাদৌলা পীব পুথি ৪৭০, ৪৭১ 
শিক্ষাদীপিকা (শিক্ষাতত্বদীপিকা) ৭২ 
শিক্ষাব্যবস্থা গ্রস্থ ৮০ 

শিক্ষাসাব ৪৮৫ 

শিবদুগবি বিবাহ ৩৭৬ 

শিবপুরাণ (অনু.) ৩১৮, ৪৮৮ 
শিব-সন্কীর্তন (শিবাযন) ৩৭০, ৩৭১ 
শিবায়ন ২৭৫, ২৭৬ 

শিশুজ্ঞান চবিত্র ৪৬১ 

শিশুবোধক ৩৮০ 

শীতবসম্ভ ৫০১ 

শীতলামঙ্গল ১৬৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৫ 
শীতলার জাগবণ পালা ৩৮৭ 
শুকপরীক্ষিৎসংবাদ ৩১৭ 

শুকবিলাস ৪৯৫, ৫০২ 

শুকসংবাদ ৫০২ 

শুকসপ্ততি ৫০২ 

শুদ্ধরতিকারিকা ৭২ 

শুন্যপুরাণ ১১৪, ১১৯, ১৮০*, ১৮৩* 
শূন্য-শান্ত্র ১১৯ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শ্যামচন্দ্রোদয ৩৪১ 
শ্যামানন্দপ্রকাশ ৩৪২ 
শ্যামাব মঙ্গল ৪৩২ 
শ্যামাব সঙ্গীত ৩০৯, ৪৩২ 
শোচক ৭৭ 
শ্রীককণানিধানবিলাস ৪৯০, ৪৯১ 
শ্রীকৃষ্ণেব জন্মখণ্ড ৩৬৭ 
শ্রীকঞ্ণকণাঁমৃত ৩১৫ 
শ্রীকৃষ্ণকীতন ৩৩, ৩৪, ৯২. ৪৩, ৪৬৯ 
শ্রীকৃষ্ণচবিত ৩১১ 
শ্রীকষ্ণপ্রকাশবত্ব ৩২৭ 
শ্রীকষ্ণবিজয ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৪৯৮০৯ 
শ্রীকৃষ্ণবিলাস ২৫, ২৭, ৭৪, ৭৫, ৩১১ 
ভ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ৩১১. ৩১৫ 
শ্রীকঞ্চলীলামৃত ৪৯৪ 
শ্রীগোর্খ-সংহিতা ১৯৬ 
শ্রীচেতন্য-অমৃতবিন্দু ৭৫ 

তত ৩৪১ 
শ্রাচৈতনা-পাঁচালী ৩৪১ 
শ্রীচৈতনানিত্যানন্দসংবাদ ৮৭ 
স্রীচেতন্যবস্লাবলী ৩৪১ 
শীজগদানন্দ-পদাবলী ১৫৮* 


শ্রীমস্তেব চৌতিশা ৩৭৪ 

শ্রীৰপগোস্বামীব পদপক্কজপ্রার্থনা ৭৯ 

শ্রীকপচিস্তামণি ৩১৫ 

শ্রীকপমঞ্জবীপাদপ্রার্থনা ৩২৭ 

্রীশ্রীমন্নামামৃতসাব ৪৯৮ 

ত্রীহট্রেব ইতিবৃত্ত ২৫৩*, ৩৩১*, ৩৪৬*, ৩৯০*, 
৪১২*, ৪১৩*, ৪৮০*, ৫৩১৯ 


যষ্ঠীমঙ্গল ২৫৭, ২৬০, ২৭০, ২৭২, ৩৮৬ 
ংগৃহীত সুধাসাব ৭৯, ৩২৭ 


সংগ্রহতোষণী ৫০, ৫১, ৮২৯ 
সখীসোনা (সখীসেনা) ৪০৮ 


সন্কীর্তনানন্দ (কীর্তনানন্দ) ৩৫১, ৩৫২ 
সংকীর্তনামূত ৪৪*, ৩৫১ 


নির্ঘণ্ট 


সঙ্গীততালোদয চুডামণি ১২ 

সঙ্গীতবসার্ণৰ ৪৯৯ 

সঙ্গীত গৌবীশ্বব ৪৯৬ 

সঙ্গীততবঙ্গ ৪৮৫ 

সঙ্গীতদর্পণ ২৯১ 

সঙ্গীতদামোদব ২৯১ 

সঙ্গীতমাধব (বা মাধবসঙ্গীত) ২৮ ৩২ ৪৬* 

সঙ্গীতসাবসংগ্রহ ৩৪৯ 

সঞ্জয মহাভাব৩ ১০৮* 

সঞ্ঈযি-সংহিতা ১০৪ 

সতী মযনা (বা লোবচন্ড্রানী) ২৮ ২৮৪, ৩০৩৯ 

সতীত্বচিত্রভানু ৫০১ 

সতীত্ব সুধাসিন্ধ ৫০১ 

সনাকলি বিবাদ বাদ ৪৭১ 

সঙানাবাধণ পাঁচালী ৩০৮ 
৪০৬, ৪০৮ ৪২৭ 

সঠানাবাযণ-বসসিন্ধু ১৫৩ 

সত্াপীবেধ পাঁচালি ৪৭৩ 

সদাচাব নির্ণয ৪৯৭ 

সদুক্তিকণামৃত ৮৪ 

সান্দহ নিবসন ৪৯৫ 

সযধুল মুলুক বদিউজ্জামাল ২৮৭ ২৮৮ ২৯৭ 
২৯৭ ৩০৩* 

সবণী টীকা, স্মবণীয টাকা দেখুন চম্পককলিকা 

সর্বভেদবাণী 8৪৭, ৪৪৮ 

সবতত্বসাব ৮০ 

সর্ববসতত্বসাব ৭৫ 

সহজ উজ্জ্বলচিস্তামণি ৪৮৮ 

সহজতত্ব ৭৭ 

সহজ প্রেমামৃত ৭৯ 

সহশ্রগিবি-বাবণবধ পালা ৩২২ 

সহস্রমুণ্ড বাবণ-বধ কথা ১০০ ১০২ 

সাধকসিদ্ধবপবিচাব ৮০ 

সাধনতত্বসাব ৮০ 

সাধনোপায ৭৫ 

সাধনবর্থা (বা সাবধানবর্ব, সাবধানবৃত্বান্ত) ৭৭ 

সাধ্যভাবামৃত ৭৬ 

সাধাসাধনতত্ব ৭৯ 

সাবগীতা ৭৯, ১২৮, ৩৩০ 

সাবঙ্গবঙ্গদা ৫০ 

সাবদামঙ্গল ১৬১, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৩ 

সাবসংগ্রহ ২৬, ৭২ 

সাবাতসাবকাবিকা ৭৫ 


৩৯৮ ৮০০১ 8০৫ 


৫৫৫ 


সাবাবলী ৭৪ ৮৪* 

সাবাবলীসমুচ্চঘ ৪৯৮ 

সাহিত্যসংহিতা ৫৩০* 

সিদ্বান্তচন্ধোদয ৭? 

সিদ্ধান্তটাকা ৭৬ 

সিদ্ধিনাম ৭২ 

সিদ্বিপটল ৭৩ 

সিবাজকুলুপ ৪৭৭ 

সুকমাববিলাস ৫০১ 

সুকুমাব সেনেব প্রবন্ধাবলী ৫৩৮* 

সুদামা চবিত্র ৩৬১ 

সুদামাব দাবিদ্রাঙঞ্জ" ৩১৭ 

সুভাষিতবত্রুকোশ ৮৪. 

সুকজ উজাল (বা শুকজ্জামাল বা সুবং জামাল) 
৪৭৬ 

সুর্জ উজাল বিবিব প্রথি ৪৭৬ 

সূর্মমঙ্গল পাঁচালী ২৭৪, ২৪৫ ৩৭৮ 

সুযশতক ১২২, 

সুযশতকটাকা ১২৩ 

সৃষ্টি পুবাণ ১১৯ ১৮১৭ 

স্রেকন্পবলামা ২৮৮ ২৯৭ 

সেকশুভোদযা ৬, ৩৯৬, ৩৯৭ ৪১১* 

সেহাখত সন্ধান ৪৬১ 

সোনাতান কেচ্ছা ৪৭৫, ৪৭৬ 

স্কন্দপুবাণ ৯২, ৩১৮ 

স্তবকদন্ব ৪৯৭ 

সত্রীলোকেব দপ্চুর্ণ ৫০১ 

স্নেহমঞ্জবী ৭৮ 

স্বনিযমদশক ৫৩ 

স্ববপপামোদবেব কড়চা 8৪, £১, ৮০,৮৪৬ ৮৫৯ 

স্বব্পবর্ণন ৭২ 

স্ববোদয ভাষা ৪৮৪ 

স্মবণচমতকাব ৭৯ 

স্থাপনাপালা ১১৯ 


হংসদূত ৫২ ৫৩ 
হবপ্ত পযকব ২৮৭, ২৯৬ 


হবগৌবী-নাটক ১২ 
হবগৌবী-বিবাহ ৩৭৬ 
হবগৌবী-সংবাদ ৭৬, ৪৭০ 
হবগৌবীব কোন্দল ৩৭৫ 
হবপার্বতীমঙ্গল ৪৯৩ 
হবপার্বতীসংবাদ ৭৭ 


৫৫৬ 


হবিনামকব্ ৭৯ 

হবিশামতবঙ্গিণ। ৭৯ 

হবিনামতত্বতবঙ্গিণী ৪৯৮ 

হবিনামদীপিকা ৭৫ 

হবিনামামূতদীপিকা ৮০. ৬২৮ 

হবিনামার্থ ৭৭. ৭৯ 

হবিনামেব অর্থ ৮০ 

হবিবংশ ১৬, ২৬. ৩৩, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৬*, ৩১৫, 
৩১৬, ৪৬৫ 

হবিবিলাসসাব ৪৮৯ 

হবিভক্তিচন্দ্রিকা ৫০ 

হরিষক্তিবিলাস ৭১, ৪৯৮ 

হৃবিভ্ক্তিতবঙ্গিণী ৪৯৮৮ 

হরিলীলা ৩৭৩ 

হবিহবমঙ্গল ৪৯৬ 

হ্বিশ্চন্দ্রেব স্বগ্গাবোহণ পালা ৩২২ 

হাকণু পবাণ ১৮১* 

হাকন্দ-সেবন পালা ১১৪, ১৪৮ 

হাটপত্তন ৭৯ 

হাটবন্দনা ৭৭, ৮৭* 

হাতেমতাই ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৯৯, ৫০২ 

হিজলীব মস্নদ-ই-আলা ৪১৩*, ৯৮০* 

হিতজ্ঞানবাণী ৪৪৭, ৪৪৮ 

হিত-সংগ্রহ ৫০২ 

হিতোপদেশ ৪৪৬ 

হিষ্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটাবেচাব ৪৪*, ৪৫, ৮৪৯, 
৩৩৪*, ৩৪৬৯, ৩৪৭*, ৩৫৭, ৩৫৮% 

হীবাবলীতত্ব ৫০ 

হুসেন পর্ব ৪৭২ 

হেমলতা-বতিকাস্ত ৫০১ 

হেযাৎ মামুদের গ্রস্থাবলী ৪৬১* 


ব্যক্তিনাম 


অকিঞ্চন (মিশ্র) চক্রবর্তী ২৫৫, ২৫৬, ৩৮৬ 

অকিঞ্চনদাস ৪৯, ৫০, ৮১, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৩৯, 
৩৬৮ 

অক্ষয়কুমার কয়াল ১০৭, 
৩৩২+-৩৩৪*, ৪১২%, ৪১৩৯ 

অক্ষয়কুমার দত্ত ৭১, ৫০০, ৫২৭ 

অন্তুরচন্দ্র সেন ৩৯১* 

অগরচন্দ নাহটা ৩০২* 

অচ্যাতচরণ চৌধুরী ৪৮০* 


১৭২, ২২০৯, 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


অচ্রুতদাস ৭৮ 

অম্্যুতানন্দ ৫৮ 

অজযকুমাব কযাল ৪৬*, ৮৭*, ২৭৯* 
৪৬৪* 

অজযকুমাব চক্রবর্তী ৩৩২+, ৩৩৪*, ৩৯২*, 
৪১২*, ৪৬২* 

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৮৪*, ৩৩৫*, ৩৪৭*, ৩৫৮৭ 

“অদ্ভুত-আচার্য ১০৪-১০৬, ১০৮* 

অদ্বৈত আচার্য ৪, ৪৭, ৫৮, ৬০, ৬২. ৬৬, ৬৭, ৭৬, 

৩২৭, ৩৩৭, ৩৪০,৩৪৪ 

অনস্ত পাল ৭৮ 

অনন্ত মিশ্র ১০৩ 

অনস্তবাম দণ্ড ৩২০, ৩২১ 

অনস্তবাম দাস ৩২২ 

অনিকদ্ধ গুপ্ত ৪৫৭ 

অনিলববণ গাঙ্গুলী ৪৪৫* 

অনুপচন্দ্র দন্ত ৪৫৪ 

অনুপচন্দ্র ভট্ট ২৪৮, ৪৬০ 

অন্নপূর্ণা দাসী ৩৮০ 

অভযাচবণ ওর্কবলাগীশ ৪৮৫, ৫০২ 

অভিবাম ৬৩ 

অভিবাম, দ্বিজ ১০৩ 

অভিবাম গোস্বামী ৩৩৯ 

অভিবামদাস ৬২, ৬৩, ৩১১, ৩১৫ 

অভিবাম মুখুটি ৯২ 

অমবসিংহ, দ্বিজ ৩৯৯ 

অমিতাভ চৌধুবী ৪৬* 

অমূলাচবণ পণ্ডিত ১৫২ 

অমুল্যচবণ বিদ্যাভূুষণ ২৭, ৩৫৭* 

“অন্বষ্ঠ” বল্পলভ ৩৬৮ 

অন্বিকাচবণ গুপ্ত ১৩৫. ১৩৬, ১৭৩, ১৮৬*, 
৪৩৬*, ৪৩৮* 

অযোধ্যাবাম ৩২১ 

অযোধ্যাবাম বায ৩৯৯ 


৩৮১৯ 


আউলেচাঁদ, সত্যমহাপ্রভু ৫২৭, ৫২৮ 

আনন্দপাপ ৭৯, ৩২২ 

আনন্পচন্ত্র দাস ৩৪২, ৩৪৩ 

আনন্দমযী ৩৭৪ 

আনন্দমোহন বসু ৮৫* 

আনন্দবাম চক্রবর্তী ২৪৬ 

আবদুল করিম ১৭৯, ৩০২৯, ৩০৩*%, ৩৯২৯, 


৪৮১৭ 


নির্ঘন্ট 


আবদুল গযুব ৪৭২ 

আবদুল মজিদ ৪৭৭ 

মাবদুল বহমান ৪৭৬ 

আবদুল বহীম ৪৭৩ 

আবিফ ৪০০ ৪০১ ৪৬৭ 

আলবুকার্ক ৮ 

আলাওযাল ৪২ ২৮৩ ২৮৫ ২৯৮ ৩০৯*% ৩০৩*, 
৪৬৮ 

আলিবদি ৪২৭ ৭৫১ 8৫৪8 

আলী বাজা ৪৭৭ 

আশবফ খান ১৮৩ ২৮৪ 

আশুতোষ দন্ুগুপ্ত ৩৯৫* 

আঙাতায দাস ৪৪৮* ৮২* ৮১ ১৪২১ ২২৯ 
২৫৪৮ ২৭৭৮ 

আশুতোধ সান্নাল 5৯০* 

আসফুললা খান ১?৫ 

আহমদ শবীফ ৩০৩* ৩৫৮* 


ইউসুফ খান ৪৭০ 
ইউসুফ গদা 


ঈশান গোস্বামী ৩৯৯ 

ঈশানচন্দ্র দে ৪৮৯ 

ঈশ্ববচন্দ্র ৪৫৯ 

ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত ৯৮, ৪২৪, ৪২৫ ৪২৬, ৪৩৮* 
৫৩৭* 

ঈশ্ববচন্দ্র দাস সাঁতিবা ৫১৬ 

ঈশ্ববচন্র বন্দোপাধ্যায ৫০১ 

ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব ৯৭ 

ঈশ্ববচন্দ্র সবকাব ৪৯০ 

ঈশ্ববপুবী ৬৫ 

ঈশ্ববী ৬০ 


উইলিষম কেবি ৪৮২, ৪৮৩ 

“উৎসবানন্দ' ৩৬২ 

উত্তমদাস ৭৮, ৩২৭ 

উদয-আদিত্য ১৪ ১৫ 

উদ্ধবদাস ৬৩, ৬৪ 

“উদ্ধবদাস” (কৃষ্ণকান্ত মজুমদাব) ৩৫২, ৩৫৩ 
উদ্ধবানন্দ ৩১৭ 

উপেন্দ্রনাথ দাস ৪৮৯ 

উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায ৪৮৯, ৪৯৫ 

উমাচবণ চট্টোপাধ্যায ৫০১ 


৫৫৭ 


উমাচবণ মিএ ৫০২ 
উমাচবণ বায ৪৬৩* 
উমানাথ, দ্বিজ ৪৫০ 
উমাপতি সিংহ ৪৬১ 
উম্নাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায ৫০১ 


এল ডি বার্নেট ৪১৯* 
এমানুল হক ২৯৮, ৩০২* ৪৮০* 


ওযাড ৪৮২ 


কংসাবি, দ্বিজ ৩২১ 
কণ্ঠমণিদাস ৩৬২ 
কবিকঙ্ক ৪১২ 

কর্ণপব ?৭, ৫৮, ২৪৫, ৩২৫ ৩২৬, ৩৩৭ 
কবিকর্ণ ৪৫০ 

“কবি চন্মপতি” ২৪৬ 
“কবি” জগন্নাথ ২৪৮ 
কবিচন্দ্র ২৩৭ ২৪০ ৩৬৩ 
ক্ষবিচস্ত্, দ্বিজ ৩৮৮ 
কবিচন্দ্র, বৈদ্য ৩২৫ 
কবিচন্দ্র মিশ্র 2১৯ 
“কবি” বল্পভ ২০, ২৪৮ 
“কবিভূষণ” ৩২১ 
কবিবঞ্জন ঠাকুব ৫৬ 
কবিবত্ব, দ্বিতীয় ১৫১ 
কবিবদাস ৩৮১ 
কবিশেখব ৫০, ৫৬ 
“ববীন্দ্রদাস* ১৯২ 
“কবীন্ত্র” ভট্টাচার্য ৫৩ 
কমল ২৪৮ ৩১৭ 
কমলনযন ২৪৮ 
কমললোচন দন্ত ৪৯৭ 
কমললোচন, দ্বিজ ২৭৪ 
কমলাকাস্ত ৩২২, ৪৬০ 
কমলাকাস্ত দাস ৩৫২ 
কমলাকাস্ত, দ্বিজ ৩৮০ 
কমলাকাত্ত ভট্টাচার্য ৫১৪, ৫৩৭* 
কল্যাণ দেব ৩৬২ 
কাঞ্চনা ৬৪ 

কাঙ্গালী বাউল ৫২৫ 
কানাই দাস ৪৫৯ 

কানু ঠাকুব ৫৫ 


৫৫৮ 


কানুবাম, দ্বিজ ৩৬২ 

কামদেব দণ্ত ৩২৩ 

কার্তিকচন্দ্র বায ১৮৩* 

কালিদাস ৭৯, ২৩৭, ৩২২ ৩৮০, ৪৬০, ৪৯৯, 
৫০0০ 

কার্ষিনাথ ৪৬১ 

কালিদাস, দ্বিজ ৩৭৮, ৩৯৯, ৪৯৫ 

কালিদাস নাথ ৩৫৪ 

কালিদাস মুখোপাধ্যায ৩০৩* 

কালিদাস সবকাব ৫০১ 

কালী মিজাঁ (কালিদাস মুখোপাধ্যায়) ৫১৯ 

কালীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০১ 

কালীকুমাব মুখোপাধ্যায ৫০১ 

কালীক্চ চক্রবর্তী ৫০১ 

কালীকৃষ্ণ বাহাদুব ৫০২ 

কালীচবণ ভট্ট ৪৫৯ 

কালীপদ সিংহ ৮৬*, ৮৮*, ১৮৪ 

কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ৪৯৬ 

কালীপ্রসাদ কবিবাজ ৪৯৯, ৫০২ 

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায ৫০১ 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ ৪৩৮* 

কালীপ্রসম্ন সিংহ ৯৫ 

কাশীদাস ২৭ 

কাশীদাস ৯১, ৯৭ 

কাশীদাস মিত্র ৫০২ 

কাশীনাথ ৩৮৮ 

কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৩৯৯ 

কাশীনাথ সার্বভৌম ৪২৮ 

কাশীনাথ সেন ২৪৬ 

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৪২ 

কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯%* 

কাশীবাম ৩৬০ 

কাশীবাম দাস ৯১ ৯৯ ১০৪ ২২৮, ৩৫৯ ৩৬২ 
৩৬৮ ৩৯১* 

কাশীবাম, দ্বিজ ১৮১* 

কাশীবাম বসু ৯৬, ৯৭ 

কাশীম্বব ৪৫০, ৪৮৮ ৪৯৭ 

কালবাম (বা কালীচবণ) দাস ৩১৯ 

কাহ্ন পাদ ১৮৮, ১৮৯ ২১৯৯, ২২০ 

কিন্কর ৪০০ 

কিশোবদাস ৩১, ৫২, ৩১৭ 

কিশোবীদাস ৭৯. ৩২৭ 

কুতবন ২৮৯ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


কুমুদ, কবি ৩২২ 
কুমুদানন্দ দত্ত ৩৬২, ৩৮৯*, ৩৯৯ 
কুলুইচন্দ্র সেন ৫১৬, ৫১৭, ৫৩৭* 
কুশদেব পাল ৪৮৯. ৫০১ 
কৃশাই ৭৮ 
কৃত্তিবাস ২৪, ২২৮, ৩২৩, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬২, 
৩৬৮, ৩৭৬, ৪৫৮, ৪৫৯ 
কৃপাবাম, দ্বিজ ৩৯৯ 
কৃষ্ণকাস্ত ৩৯৯, ৪8৪০, ৪৪২ 
কৃষঃক্ান্ত ন্যাযভূষণ ৪৯৭ 
কৃষ্ণকিন্কব ৩৭৯ 
কৃষ্ণকিশোব বায, দ্বিভী ৪৮৪ 
কঞ্ণগিবি, সন্ন্যাসী ৪৫৯ 
কৃষ্ণচবণ দাস ৩৪২ 
কঞ্চচন্দ্রঃ দ্বিজ ৩৭৪ 
কৃষ্ণচন্দ্র বায, বাজা ৪২৪, ৪২৫, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৫ 
কষ্ণজীবন ৩৩* 
কৃষ্ণদাস ৭৯ ৩৬১, ৩৭০ ৪৮৯ 
কৃষ্জদাস কবি ৭১ 
কৃষ্ণদাস “কবিবাজ” ২৭, ২৮ ৪৭ ৪৮, ৫০ ৫৩ 
৫৬, ৬০, ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭২ ৭৬ ৮০ ৩২৬ 
৩২৭, ৩৩৯, ৪৮৯ 
কৃষ্ণদাস চট্টবাজ ৬২ 
কৃষ্ণদাস (বামকুঞ্চ) ৩১৭ ৩২১, ৩২৮, ৩৩৫৯ 
কৃষ্ণদাস ভট্ট ৪৫৯ 
কষ্চবিহাবী ৪০০ 
কৃষ্ণমঙ্গল গোস্বামী ৫২২ 
কৃষঞ্খমোহনদাস ৭৮, ৩২৮ 
কৃষ্ণবাম দত ৩১৬ 
কুষ্ণবাম দাস ৭৮, ১০৩, ২৫৬ ২৬৪ ২৬৯ ২৭০ 
২৭২ ১৭৫, ২৭৭*, ২৭৮* ৩৯৮ 
কষ্ণবাম দ্বিজ ৩৬৯, ৩৯১ 
কৃষ্ণহবি দাস ৪০৬, ৪৫০ 8৫৫ 
কঞ্ঠানন্দ কবিবাজ ৭৫ 
কষ্ণানন্দ বসু ১০২ 
কেতকাদাস ২২৩, ২২৬, ২২৮ ২৩৮ ২৪০ ২৪৭ 
২৪৮, ২৪৯*, ২৫০ 
কেতকাদাস ক্ষুদিবামদাস ৩৮৮ 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২২৩ 
কেদাবনাথ ঘোষাল ৪৯৭ 
কেবলচন্দ্র বসু ৫৩২৯ 
কেবল সালোমন ৫৩৯ 
কেশব ৩৩৮ 


কেশবচন্দ্র দে ৮২* 
কোবেশী মাগন ঠাকুব ২৯৮ 
কৌশল্যা ৫২ 

ক্ষমানন্দ ৪৬০ 

ক্ষীবোদচন্দ্র বায ৩৫৭* 
ক্ষেত্রনাথ, দ্বিজ ১৭১ 
ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ ৪৯৮ 
ক্ষেমানন্দ ১৩৮, ২২৩, ২২৫-২২৮, ২৩৭, ২৪০ 
ক্ষেমানন্দ দাস ৯৫ 
খজানাবাধণ ৩১৮ 

খলিল ৫০৪ 

খেলাবাম ১২৭ ১৩০, ১৪৮ 
খোশাল শমা ৩৬০ 


গঙ্গা ৩৭৪ 
গঙ্গাকিশোব ভষ্টাচার্য ৪৯০ 

গঙ্গাদাস ১০৩, ১০৪ 

গঙ্গাদাস সেন ২৪৫, ৩৬২ ১৬৭ ৩৬৮ 
গঙ্গাধব তর্কবাগাশ ৪৯৬ 

গঙ্গাধব দাস ৩৭৬ 

গঙ্গাধব, দ্বিজ ৪৯৯৮ 

গঙ্গানাবাযণ, দ্বিজ ৩১৭ 

গঙ্গানাবাযণ মুখজ্জে, দ্বিজ ৩৭৫ 
গঙ্গাবাম ৩১১, ৩৯৯, ৪৫০, ৪৫১ 
গঙ্গাবাম ঘোষ “বঞ্চিত” ৩৪১ 

গঙ্গাবাম দণ্ড ৩৬১ 

পাঙ্গাবাম, দাস ৪8৫৬, ৫০9 

গঙ্গাবাম, দ্বিজ ৩৬২ 

গঙ্গাবাম বাউল ৫২৫ 

গতিগোবিন্দ (গোবিন্দ গতি) ১৩. ১৮ ১১ ৫৭ ৬০ 
গাদাধব ৬০, ৭৬ ৭৮, ৯২ ৯৪, ১০৭* ৩১৫ ৩৪০ 
গদাধব পণ্ডিত ২৫ 

গন্ধর্ব বায ৪৬০ 

গবিবুল্লা ৪৬৬-৪৬৮, ৪৭৮, ৪৭৯* 
গযাবাম দাস বটবাল ৪৯৭ 

গিবিধবদাস ৭৯, ৩১৭ ৩২৩. ৩২৪ 
গিবিধব, দ্বিজ ৩৯৯ 

গিবিধৃত ৪৮৫ 

গিবীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ৫০২ 

গুনিধি, দ্বিজ ৪০০ 

গুণনিধি বাম্ানন্দ ৪৬০ 

গুণবাজ খান ৭৯, ৩৬১, ৩৮৩ 

গুণাকব ২৪৬ 


৫৫৯ 


গুণানন্দ খান ২৪৬ 

গুপ্ত কবি ২৪৮ 

গুঁকচবণ দাস ৬০ 

গুকদাস গুপ্ত ৪৫৭ 

গুকপ্রদাস চৌধুবী ৩৮০ 

গেযানদাস বঘেলী ৫২৪ 

গোকুল চান্দ ৪৬১ 

গোকুলনাথ গোস্বামী ৫৩১* 

গোকুলানন্দ ২১ 

গোপাল দাস ৪৮৫ 

গোপালদাস ৬২, ৩২৬ 

গোপাল, দ্বিজ ৩৮৬ 

গোপালগোবিন্দ দেব গোস্বামী ৮৩ 

গোপালচন্দ্র পাল ৫১৬ 

গোপালচন্দ্র বসু ৪৮৯ 

গোপাল ভট্ট ৪, ২৭, 8৪*, ৪৮ ৪৯ ৫৯ ৭১ 

গাপাল সিণ্হদেব ৩১১ ৩১৩, ৩১৪ ৩২৭ 

গোপাল হালদাব ২১১* 

গোপীকান্ত দ্বিজ ২৪৬ 

গোপাকৃষ্ণদাস ৭৯ 

গোপীচন্দ্র ২৪৮ 

গোপীচন্্র বিজ ২৪৮ 

গোপীচন্দ্র, “দৈবজ্ঞ" ২৪৮ 

গোপীজনবল্লভ দাস ৬১ 

গোপীনাথ দত্ত (বা নন্দী) ৩৬০ 

গোপীনাথ পাঠক ৩৬৭ 

গোবর্ধন দাস ৫০২ 

শোবদ্ধন, দ্বিজ ৩৬৮ 

গোবিন্দ অধিকাবী ৫১০, ৫২২, ৫২৩ 

গোবিন্দ আচায ৫৬, ৫৮ 

গোবিন্দদাস ৫৪ ২৪৮ ৩১৬ ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫১, 
৩৫২, ৩৫৪ 

গোবিন্দদাস “কবিবাজ' ১৪, ১৫. ১৭, ১৮, ২০, 
৫৬, ৭৫ ৭৭, ৪২৩, ৪৪৯ 

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ১৩ ৫৬ 

গোবিন্দ বাডজ্জে ১৬০ 

গোবিন্দ মিশ্র ৩২৮, ৩৩৬* 

গোবিন্দচন্দ্র ওট্টাচার্য ৫০১ 

গোবিন্দচন্দ্র শীল ৫০১ 

গোবিন্দবাম ২৪৮, ৪৬০ 

গোলোকচন্দ্র, দ্বিজ ৩৭৬ 

গৌবচন্দ্র কুণ্ডু ৩১৭ 

গৌবমোহন (বা গৌবীমোহন) দাস ৩৫২ 


৫৬০ 


গৌরমোহন দাস ৭৯ 

গৌরসুন্দব দাস ৩৫১ 

গৌবহবি দাস ৪৮৫ 

গৌবহবি বাউল ৮০ 

গৌবাঙ্গ, দ্বিজ ৩৮০ 
শৌরাঙ্গপ্রিযা ৬০ 

গৌবীকাস্ত, দ্বিজ ৪৫৬ 
গৌবীচবণ গুহ ৩২১ 

গৌবীদাস ৭৬, ৭৮ 

গৌবীদাস পণ্ডিত ৬২ 
গৌবীশঙ্কব ভট্টাচার্য ৯৮, ১০৭* 
শ্্রীযবসন, জর্জ আববাহাম ১৯৯ ৪১৯*, ৫৩৫* 


ঘনবাম চক্রবর্তী ১৫১ ১৫৩, ১৫৫, ১৬২, ১৬৫, 
১৮৪*, ৩৭০, ৩৭২, ৩৯৯ 

ঘনশ্যাম (নবহবি চক্রবর্তী) ২০ 

ঘনশ্যাম কবিবাজ ১৭-১৯ 

ঘনশ্যামদাস ৫৩, ৫৪, ১০৩ ৩১১, ৬১৬, ৩৫১ 

ঘনশ্যাম দাস (“শ্রাকষ্কিস্কব”, 'কিন্ধব' বা “কিস্কব 
দ্বিজ' ) ২৫, ২৬ 

ঘনশ্যাম দ্বিজ ৩৬৯ 


চক্রপাণি ৫৫ 
চণ্তীচবণ ৪৫৭ 


চণ্তীদাস ১৬, ১৭, ৫৬. ৭০ ৭১ ৭৮ ৮৪%, ৩৩৮, 


৩৩৯, ৩৪৮, ৩৪৯ ৩৫১ £€৯৬ ৪৮৭ 
চন্পনদাস দণ্ড ১০৩ 
চন্দরবান্ত ৯ঞ্বর্তী ২৪৭ 
চন্দ্রকান্ত শিকদাব ৫০১ 
চন্দ্রকূমাব দে ২৫২*, ৪৩৭* ৫০৪, ৫৩৬৯ 
চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৩৮৭ 
চন্দ্রমণি দাস ১৭২ 
চন্প্রশেখব ৩৫২ ৩৫৮ ৩৫৭* 
চন্দ্রাবতী ২৪০ ২৭২ 
“চম্পতিপতি' ১৬ 
চাকব বাউল ৫২৫ 
চাবলস ডইপকিল্স ৪৮২ 
চিন্তবঞ্জন মুখোপাধ্যায ৫৩৩* 
চিত্র দেব ১৭২ 
চিন্তামণি ৭১, ৪৬০ 
চিন্তাহবণ চক্রবতী ৪৩৭* 
চিবপ্জীব শট্টাচায ৪৯৮ 


চিঙন্য ২৫ ৮ ১০ ১৭, ২৭, ৪৭-৪৯,'৫০, ৫৪, 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


৫৫, ৫৭-৬২, ৬৫-৬৯, ৭৩, ৭৫-৮০, ১৯১ 
২৮৭, ৩২৮, ৩৩৭, ৩৩৯-৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯ 
৩৭৬, ৩৯৬, ৪২২, ৪৪০ 

“চৈতনাদাস” ১৪ 

চৈতনাদাস (“ঠাকুব চৈতন্য”) ৬৪ 

চৈতন্যসিংহ ১৪ 

চোস্তাই দুর্লভচন্দ্র 5৫৪ 


ছকডি ভট্ট ৩৩৯ 
স্িষ্বাবিনোদ ৪৯৬ 


জইদি (জযবদি) ৪০৯ 

জগচ্চন্দ্র ভষ্টাচা ৫০১ 
জগজ্জীবন মিশ্র ৩৪১ 
জগজ্জ্যোতিমল্ল ১২ 

জগত্জীবন ঘোষাল ২৪২ ২৪৪, ২৫২* 
জগত্দাস ৭৯ 

জগতদুলঙ ন্যাযালঙ্কাব ৫১৪ 
জগৎতপ্রকাশমল্প ১২ 

ভাগৎমোহন ৪৯৭ 

ভাগৎবাম বায ১৬৩ ৩৬৫ 

জগৎ সিংহ ৩২৫ 

জগদাশন্দ ৩৩৮ ৩৪১, ৩৪৬* 
জগদানন্দ দাস ৪৫৮ 

জগদানন্দ (ঠাকুব) ৩৫৪, ৩৫৫ 
জগদীশ পণ্ডিত ৩৪৭ ৩৪৩ 
জগদীশ দাস ৪৬০ 

জগমাথ ৩৭৫ 

জণন্নাথ কবিবল্পভ ১০৩ 
জগন্নাথ, দ্বিজ ৩৬১, ৪৪৯ ৪৫৬ 
গ্গন্নাথ পণ্ডিত ২৪৮ 

জগন্নাথ, *বিপ্র" ২১৮ 

জগমাথ, বৈদ্য ১৪৮, ৩৪১ 
জগমাধদাসপ ৭৮, ৩২৬, ৩৬০, ৪৮৬ 
জগন্নাথ সেন ৪৪৬ 

জগমোহন মিত্র ৪৯৬ 

জগা কৈবর্ত ৫২৫ 

জনার্দন, দ্বিজ ২৫৬, ৩৭৪, ৩৯৯ 
জন্মেজয মিত্র ৪৯৯ 

জযকৃষ্ণ দণ্ড ৪১৩৭ 

জযকৃঞ্দাস ৭৮ ৪৫৮ 
জযগোপাল ৭৮ 

জযগোপাল তকলিষ্কাব ৯৭, ৪৮৫. ৪৮৯ 


নির্ঘণ্ট 


জযগোপালদাস ২৫ ২৭ 

জযগোবিন্দ বাঘচৌধুবী ৪৮৯ 

জযদেব ৪৯, ৭০, ৭১, ৩২৪ ৩৪১ ৩৪৫ ৪৯৭ 

জযদেব দাস ৩৬২ 

জযধর্মমল্ল ১১ 

জযনাথ বিশী ৪৯৬ 

জযনাবাযধণ ঘোষাল, বাজা ৩১০*, ৪৯০ ..৪১৯২, 
৫০৯, ৫১১) ৫১৩, ৫১৪, ৫২৮ ৫৩২* 

ভাযনাবাযণ বন্দ্যোপাধ্যায ৪৮৯ 

জযনাবাঘণ মুখোপাধ্যায় ৪৮৯ 

জযনাবাযণ বায ৩৭৩ 

জযনুদ্দীন ৪১৩* 

জযম্ত দেব ৯৭ 

জযস্তীচবণ সেন ৫০২ 

জযবাম ৪৮৯ 

জযবাম দাস ৩২১, ৩৮০ 

জযবাম, “দ্িজ' ২৪৬ 

জযকান্ত মিশ্র ২১৯* 

জযস্থি তিমল্ল ১১ 

ভাযানন্দ ৩৩৯ 

জযাজুনমল্প ১১ 

জানকী ২৪৮ 

জানকীনাথ ২৪৮ 

জাযসী ১৯৯, ২৮৮ ২৯৩ 

“জাল” প্রতাপচাঁদ ৪৫১ 

জালন্ধবি পাদ ১৭৮, ১৮৮, ১৮৯ ২১২ ২১৪ 
১৮৫ 

গাহ্বা ৪৯ ৫৯ ৩০১ ৬১ ৮১ ৩৩০ ৩৭৭ ৩৩৮ 

জিত (শেখবতনয) ৯৫ 

জিণামিত্রমল্ল ১২ ১৩ 

জিনপ্রশসুবি ১১০ 

জীত ঘটক ৩৬২ 

জীব গোস্বামী ২৫, ২৭, ৪০* £৫* ৪৭, ৪৮ ৪৯, 
৫৪, ৬০, ৬৮ ৭১, ৭৬, ৮৪* ৮৫*, ত২৪ 
৩৩৯, ৩৪৪ 

জীবনকৃঞ্ণ *মত্র ২৪২, ২৪৪ 

জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত ৩৯৩* 

জৈনুদ্দিন ৪৭, ৪৭৩ 


জ্ঞানদাস ৪৬* ৫৬, ৭৬, ৩১৬ ৩৩০, ৩৫২ 
জ্ঞানদাস (যুগলদাস বা যুগলেব দাস) ৭৬ 
টমাস স্টিভেনস ৪১৫, ৪১৬, ৪৯১৮ 


“ঠাকুব বংশী” ৫৭ 


“ঠাকুব, বার্ণী” ৩৪১ 
ঠাকুবদাস দত্ত ৫২২ 


ওণুবাম ভট্ট ৪৫৯ 
তন্ত্রবিভূতি ২৪২ 

তাবাচবণ দাস ৫০০ 
তাবাপদ মুখোপাধ্যায ২২১৯, ৪১৯*, ৫৩১* 
তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ২৫২* 
তাবাশঙ্কব মৈত্র ৫০১ 

তাবিণী “ব্রাহ্মণী' ৫১৪ 
নিত ৩ট্ট ৪৬০ 

তিনকডি বিশ্বাস ৪৯৮, £১৬ 
ভিনকডি স্মৃতিবত্ব ৫৩৮” 
তিলকবাম দাস ৬২ ৬৩ 
ওলসী দ্বিজ ৩৬০ 
তুলসীদাস ৬২ 88১ 
প্রিনাথ (ব্রেলোক্যপীব ৪১০ 
ত্রিলোচন, ছিজ ২৪৬ 
ব্রেলোক্যমল্ল ১১ 


থিবি-থু-থম্মা ২৮৩ 
থছো মিনহাব ২৮৭ 


দযাবাম ৩৮২ 

দমাবাম দ্বিজ ৩৬০, ৩৭৬ ৯৫৮ ৪৫৯, ৪৬০ 
দযাবাম দাস ৩২৩ 

দয়াল ৩৮৬ ৪০০ 

দ্যালচাঁদ খোষ ৫৩৮৯ 

দহাময ৩১১ 

দপনাবাধণ, দিঞ্জ ৩৬২ 
দামোদবদাস ৭৮ ৩২৮ 
দামোদর ববপ ৬৭ ৬১ ৭৪ 
পামোদবচন্দ্র মধবু ৪৯৮ 
দাশবথি বায ৫১০ ৫২১ ৫২২ 
দিগন্ধব ৫২০ 

দিব্যসি হ ১৮, ৫৪ 

দীনদযাল গুপ্ত ৩৭৫, ৪৮৪ 
দীনদযাল দাস ৪৫৭, ৪ 5০ 
দীনবন্ধু ৩৫১ 

দীনবন্ধু মিত্র ৪১৩* 

দীনবাম, দ্বিজ ৩৯৯ 

“দীনহীন' ৩৪ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৫৯, ৪৩৮* 


৫৬৭ 


দীনেশচন্দ্র সেন ২২১৯, ২৫২*, ২৭৭৯, ৩৯২%, 
৫০৪, ৫৩৬* 

দুগচিবণ বন্দ্যোপাধ্যায ৪৯৭ 

দ্ুগাদাস ৪৬১ 

দুর্গাদাস দত্ত ৩২১ 

দুগাপ্রসাদ ঘটক ৩৯৯ 

দুগাপ্রিসাদ মুখুজ্জে ৩৮০, ৩৮১, ৪৮৯ 

দুগমিণি ঠাকুব ৪৫৫ 

দুগবাম, দ্বিজ ৩৬২. ৩৭৫ ৪৬১ 

দুর্লভ, দ্বিজ ২৪ 

দুর্লভ মল্লিক ১৯৯ ২০৪ ২০৫ ২১৩ 

দুর্লভ বায ২৪ 

দুর্লভ সিংহ ৩৬৭ 

দুলাল, দ্বিজ ৩৬০ 

দেবকী ৫২ 

দেবকীনন্দন ৩৯৯ 

দেবনাথ দাস ৫২ 

দেবানন্দ বর্ধন ৪৯৬ 

দেবীনন্দন ৩৬২ 

দেবীদাস ৩২১ 

দেবীদাস, ক্ষীণ ৩১৮ 

দেবীদাস শমাঁ ৩৭৪ 

দেবীপ্রসাদ সেন ৩৪৬*, ৩৭৪ 

দোম আন্তোনিও ৪১৭ 

দোযাবী দাস ২৪৬ 

দৌলত কাজী ৪২ ২৮৩ ২৮৭, ২৯৬, ৩০২*, ৪৭৭ 

দ্বাবকানাথ ৩৪১, ৩৪২ 

দ্বাবকানাথ কুণ্ডু ৪৯৭, ৫০২ 

দ্বাবকানাথ, দ্বিজ ৪৫৭ 

দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী ২৫২* 

ছ্বাবিকাদাস ২৪৬ 

“ঘ্বেপান দাস” ৩৬৮ 


ধনঞ্জয় ৩৮৩ 

ধনঞ্জয, দ্বিজ ৩৬১, 
ধনঞ্জয দাস ৪৬০ 

ধর্মগ্রপ্ত (বাল্বাগীম্বব) ১১ 
ধর্মদাস ১৩০, ১৩৩, ১৭২ 
ধর্মদাস, মালী ৪৭২ 

ধাড়িহাম্বীব ১৪, ২০ 

ধীয়ানন্দ ঠাকুব ৩৫৮* 
ধীরেন্ত্রকুমাব মুখোপাধ্যায় ৪৬২* 
ধূপরাজ ৩৪১ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


“ধুলদস্তি” ৪৬০ 
ধোষী ৯* 


নগেন্দ্রনাথ বসু ৮৩ ১৮০* ২৭৯৮ ৩৪৭* 
88৫%*, ৪৬২*%, ৪৬৩% ৫৩০* 

নটবব ওর্কবাণীশ ৮৪* 

নটববদাস ৩৫২ 

ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায 8৪* ১৮০* 

নন্দকিশোব দাস ৩১৯ 

নন্দকৃক্জাব কবিবত্র ৪৯০ ৪৯৫ ৫০২ 

শন্দকুমাব বায ৫০২ 

নন্দদুলাল দাস ৩১৭ 

লন্দবাম ৯৪. ৯৫, ৪৬০ 

নন্দবাম ঘোষ ৩১৫ 

নন্দবাম দাস ৯১ 

নন্দবাম, দ্বিজ ৩৯৯ 

শন্দলাল ৫১৯ 

নন্দলাল বায ৫১৬ 

নফব দাস ৪৫৭ 

নবকৃঞ্ণ দেব, মহাবাজা ৫১৬ 

ন্যনানন্দ ৬৪, ৩২৬, ৩৯৯ 

নযান কবি ৪৭৬ 

নযানচাঁদ ঘোষ ২৫২৯ 

ননচন্দ্র, দ্বিজ ৫১৪ 

নবসিংহ ১৫ ১৭, ৫১, ৪৬০ 

নবসিংহদাস ৫২, ৫৩, ৭৯, ৪৫৭ 

নবসিংহদেব ৯২ 

'নবসিংহ, দ্বিজ ৫২ 

নবসিংহ বসু ১৩০, ১৫৫ ১৫৭ ১৫৯ ১৭১ 

“নবসিংহ সুত নাবাযণ (দেব) ২৪৮ 

নবহবি ৭৬ ৭৭, ৩৯৯ 

নবহবি দাস ৪৮৯ 

নবহবি সবকাব ঠাকুব ৫৬, ৬৩, ৩৩৮, ৩৪৬* 

নবহবি চক্রবর্তী ১৪, ১৭, ৩৪৪. ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯ 
৩৫০ 

নবোত্ুম (দাস) ৪, ১০, ১৫, ১৬, ২০ ২২, 
৫০ ৫২, ৬০, ৬২, ৭০, ৭৩, ৭৬, ৮৫* ৮৭ 
৩৪৪ 

নবোত্তম কেবানি ৪৫৬ 

নবোত্তম ঠাকুব ৫৬ 

নবোত্তম দত্ত ৫৯ 

নবোত্তম, দ্বিজ ৩৮৩, ৩৮৩ 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২৮, ৪৬*, ৮৩, ১০৮৯ 


নির্ঘন্ট 


২১৯৯, ২২০*, সি৬২* 
নলিনানাথ দাসগুপ্ত ৪৫" 
নসকল্লা ৪৬৬ 
নাভাজী ৪৮৬ 
নাবাযণ চট্টবাজ ৪৮৯ 
নাবাযণ দর্ত ১০২ 
লাবাযণ দাস ৩২৬ 
নাবাষণ দেব ১০৫ ২৪৮ ২৪৯ ১৫২৯ 
নাবাযণ পণ্ডিত ১৪৫ 
নাবাযণদাস বাউল ৮৬* 
নিজামী ২৯৭ 
নিতাস্ববপ ব্রহ্ষ৮াবী ৪৫* 
নিত্যানন্দ ৪ ১০, ১৮ ২৫ ৪৯ ৫৪,৫৮ ৫৯, ৬০ 


৬, ৬৩, ৬৪ ৬৭ ৬৯ ৭৩ ৭৬, ৭৭ ৩২৫, 


৩২৮ ৩৩৭, ৩১৩, ৩৪৪ 
নিত্যানন্দ (বৃন্দাবণেব পুত্র) ৬৪ 
নিত্ানন্দ আচার্য (বড় নিঙ্যানন্দ) ১০৪ ১০৬ 
নিত্যানন্দ ঘোষ ৯১, ৯৯, ১০৭ ১০৭* ১০৮* 
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ৩৮৬, ৩৮৭ 
নিত্যানন্দদাস ৭৯ 
নিত্যানন্দ, দ্বিজ ৩৪১ 
নিধিবাম আচার্য ৪৩৬ 
নিধিবাম কবিচন্দ্র ৪৩৬ 
নিধিবাম গাঙ্গুলি ১৫৮, ১৬১ 
নিধিবাম, দিজ ৩৬২ 
নিধুবাবু (বামনিধি গুপ্ত) ৫১৬ ৫১৯, ৫৩৭* 
নিমাহ ৩৬৮ 
নিমাইচাঁদ গোস্বামী ৭৮ 
নিমানন্দ দাস ৩৫২ 
নিহাল ৩০৬ 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায ৫১০, ৫২২, ৫২৩ 
নীলকান্ত গোস্বামী ৮৩* 
নীলমণি ভীউসাঁই ৪২৭ 
নীলমণি বসাক ৫০২ 
নীলাম্ববদাস ৭৯, ৩২৭ 
নীহাব বড্যা ৪৬৪* 
নৃসিংহ ভূপতি (বাজা নবসিংহ) ৫৬ 
নেমচাঁদ ৪৮১* 


পর্যানন ৩১৭ 
পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৮৪*, ৩৯১* 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধায ৫০১ 


পঞ্চানন মগুল ৪৫*, ৮৫%, ১৭১৯% 


৯২৪৯, 


৫৬৩ 


১৮১* ১৮৫* ২১৯৭ ২৪৯*, ২৭৯৭ ৩৯৫* 
পঞ্চানন বায ৩৩৩৯ 
পঞ্চানন সবকাব ২৭৯* 
পঞ্চানন্দ দ্বিজ ৩৬২ ৩৮৩ 
'পাণ্তিত' জানকীনাথ ১৪৮ 
পণ্ডিত তাবকানাথ ১৯৯ 
পণ্ডিত বাধেশ্বব ৪৫৪ 
পণ্ডিত শুক্রেশ্বব ৪৫৪ 
পদ্মালোচন ৫২৫ 
পদ্মাবতী ১৬, ৫১, ৫২, ৭০, ৭১ 
পবনদাস বাবাজী ৩৪৫ 
পবমানন্দ দাস ৪৫৮ 
পবশ্ুবাম চক্রবপ্তরী ২৮ 
পবশুবাম বায ১৮ ৩২ 
পবাণদাঙ্গ ৭৯, ৩১৬, ৩২৬, ৩২৮ 
পবাণচন্দ্র দাস ৪৯৮ 
পবমানন্দ শমাঁ ৩১৮ 
পবমেশ্বব দাস (কবীন্দ্র) ৯১, ৯৯ 
পর্ণিগোপাল ৩৪১ 
পানুযা ঠাকুব ৩৪১ 
পাঁচুগোপাল বাষ ১৮৬৯, ২৭৯* 
গীতান্বব দাস ৫৯ 
পীতান্বব, দ্বিজ ৪৮৮ 
পীতাম্বব নাথ ৫৩০* 
গীতাম্বব মিত্র ৪৯৯ 
পীতান্বব মুখোপাধ্যায ৪৮৮ 
পীতাম্বব সেন ৪৯০ 
পীযূষকান্তি মহাপাত্র ১৮৪*, ৩৩০* 
পুবন্দব ৩৪১ 
প্রকযোত্তম দাস ২৪৬, ৩২২ 
পর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫০৪, ৫০৫, ৫৩৬* 
পর্থীচন্ত্র ৯৯, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৫০ 
পেলাবাম দাস ৪৬০ 
প্রণব বায় ২৭৭*%, ৩৩৩% 
গ্রতাপমল্ল ১২ 
প্রতাপাদিত্য ১৪, ১৫, ৪২৮ 
প্রফুল্পকুমাব ভট্টাচার্য ৩৩৫৯ 
প্রফুল্নচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৪* 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৪৩* 
প্রবোধানন্দ সবস্বতী ৩২৬ 
প্রভুবাম, দ্বিজ ৩১১ 
প্রভুবাম পণ্ডিত ৩৭৯ 
প্রতুরাম মুখুজ্জে ১৫৮, ১৫৯ 


৫৬৪ 


প্রসন্নকুমাব গোস্বামী ৮৪* 

প্রাণকৃ্ণ দ্বিজজ ৩২৩ ৩২৪ 

প্রাণকৃষ্ মিত্র ৫০২ 

প্রাণনাবাধণ ১১৮, ৩৯০* 

প্রাণবল্পভ ৬৪ 

প্রাণবলভ ঘোষ ৩২০ 

প্রিযাদাস ৪৮৬ 

প্রেমদাস ৬১, ৭৪, ৭৭, ৩২৬, ৩৩৬*, ৩৩৭ ৩৩৮, 
৩৪৪ 

প্রেমানন্দ ৭৭ 

প্রেমানন্দ, দ্বিজ ১০৩, ৩৬৯ 


ফকিব মোহাম্মদ ৪৭৫ 

ফকিবচাঁদ ৩৯৯ 

ফকিববাম দাস ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪৬০ 
ফকিকদ্দীন ১৭৫ 

ফকীববাম কবিভূষণ ৩৬০, ৩৮৮*, ৪০৮ ৪০৯ 
ফযজুল্প। ১৯২, ২১৯*, ৪০৫, 8০৬ ৪৭৩ 
ফসটাব ৪৪৯ 

ফানসিসকো ফেনান্দেজ ৪ ১৬ 


বংশীদাস ২১, ২৭, ৬১, ৭৬ 

বংশীদাস চক্রবর্তী ১৩০, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৭, 
২৫২+% 

বংশী (দাস) ঠাকুব ৫৬ 

বংশীদাস, “দ্বিজ” ২৪৮ 

রংশীবদন ২৪৭, ২৪৯৮, ৩৩৭, ৩৩৮ 

বংশীবদন চট্ট ৬১ 

বংশীবদন ঠাকুব ৫৭ 

বংশীমোহন ৩৬২ 

বকুল কাযস্থ ৪৬১ 

বক্রেশ্বব পগ্িত ৫৮ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ১২৮, ৫০১ 

বঙ্গচন্দ্র বন্দোপাধ্যাযঘ ৪৯৬ 


বদন অধিকাবী ৫১০ 

বদন মিশ্র ৪৫৯ 

বনমালী দাস ৩১৭, ৩৪৫, ৫১৬ 
বনোযাবীলাল গোস্বামী ৩৫৭* 
বনোযাবীলাল বায ৪৯০, ৫০১ 
বর্ধমান দাস (দত্ত) ২৪৬ 
বলদুর্লভ (বা বনদুর্লভ) ৩৭৫ 
বলদেব মিশ্র ৪৪* 


বলবাম ২৪৮ 


বাঙ্গালা সাহিতোব ইতিহাস 


বলবাম বা (“নিতাযানন্দদাস ) ৫৯ 

বলবাম কুণ্ডু ৩১৮ 

বলবাম চক্রবর্তী ৪২২, ৪২৩ 

বলবাম, দ্বিজ ২৪৬, ২৪৮ 

ললবামদাস ২৩, ৭৪, ৭৭ ৯৪৮, ৩১১, ৩১২, 
৩১৬ ৩২৮, ৩৫৩ 

বল্পত ৪০০ 

বললভ ঘোষ ২৪৮ 

বল্লভ চৌধুবী ৫৬ 

বল্লভর্দাস ২০ 

বল্লভাচার্য ৪৯ 

বসন্ত, ছ্বিজ ৩৮৩ 

বসস্ত বাধ ১৫ 

বসস্তকুমাব চট্টোপাধ্যায ১৮১*, ১৮১৭ 

বসস্তবঞ্জন বায ২৫০৮, ৩৯২৯ 

বড ৮ন্তীদাস ৪৩ ১৩৫, ৩৩৮ 

বসুদেব, দ্বিজ ৩১৯ 

বাঁকুডাবায ১৪৫, ১৪৭ 

বাঞ্চাবাম, দ্বিজ ৪৫৮ 

বাণভট্ট ১২১, ১১২, ১২৩ 

বাণীকিশোব ৩৪১ 

বাণীনাথ পট্টনাঘক ৮০ 

বাণীবাম ধব ৫০১ 

বাণেশ্বব ২৪৫, ২৪৬ 

বাথোলোমে আলকাজাব ৭১৯* 

বাসুদেব ঘোষ ৩৫২ 

বাসুদেব, জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ ৩৬৮ 

বাসুদেব দাস ৩৮৩ 

বিকল চট্ট ৩৯৯ 

বিজয ঠাকুব ৩৯৯ 

বিজয গুপ্ত ২৪৮, ২৫৩* 

বিজযবাম ৪৩৩, ৭৬০ ৪৬১ 

বিজযবাম সেন ৩২২, ৪৮৪ 

বিজিতকুমাব দত ৮৩* ১৮৫* ২৭৭* ৫৩১৯ 

নিদ্যাপতি ১৩, ১৬, ১৭, ৫১, ৫৬, ৭০. ৭১, ৭৫, 
৭৮, ১৮৯, ৩৩৮ ৩৫৪ 8৪০০, ৪৮৬ 

বিটঠলনাথ ৪৯ 

বিদ্যালঙ্কাব ২৭, ২৮ 

বিনোদ(-বাম), দ্বিজ ৩৮০ 

বিনোদবিহাবী গোম্বামী ৮৩* 

বিগিনবিহাবী গোম্বামী ৩৪৭* 

বিপ্রদাস ১১৪, ২৩০ 

বিপ্রদাস ঘোষ ২৩ 
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বিপ্রনাথ সেন ৩৯৯, ৪১৩* 

বিবজাকান্ত ঘোষ ২৫৩* 

“বিল্বমঙ্গল” ৫০, ৭০, ৭১ 

বিশ্বনাথ ২৪৬ 

বিশ্বনাথ, দ্বিজ ৩৯৯ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২১, ২৩, ৩২৬. ৩৪৪, ৩৪৮ 
৩৪৯ ৩৫০ 

বিশ্বনাথ তকলিঙ্কাব ৪৮৯ 

বিশ্বস্তব দাস ৩২২. ৩২৩ 

বিশ্বেশ্বব দাস ৪৬০ 

বিশ্বেশ্বব, দ্বি্ত ৩৯৯ 

বিশ্বেশ্বব ঘোষ ৫০১ 

বিষুণ পাল ১১৪, ১৩০. ২৩১, ১৩৫, ২৩৮, ২৪ 5, 
২৫০* 

বিষুপদ পাণ্ডা ২৪৬ 

বিষুবাম নন্দী ৫৩ 

বিষুবাম সিদ্ধাপ্ত ৪৮৪ 

বিশা ওঞ্িমালী ৫২৫ 

বিতরন ৪২২, ৪২৭ 

বীবচন্দ্র ৪, ১০, ৫৯, ৬০, ৩৩৭ 

বীবচন্দ্র মাণিকা 8৫১ ৪৫৫ 

বীব হাধিব ১৩, ১৪, ২০, ৬০, ৩১৬ 

বীবেশ্বব, দ্বিজ ৩৮৩ 


বন্দাবন্দাস ৬৪, ৮৫* ১৫৩, ৩১৫, ৩১৬ ৩১৭, 


8৫৯ 

বৃন্দেশ্ববী, মহাবানী ৪৫৪ 5৫৫ 

বেচাবাম, দ্বিজ 5২১ 

বেশডল ৪৩* 

বেণীমাধব দে ৪৪*, ৮৩* ৮৫৯, ৮৬*, ৮৯৯ 
৩৪৬* 

বৈকৃষ্ঠনাথ দত্ত ২২%* 

বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৯ 

বৈকুষ্ঠনাথ মাঝি ৩৮৩ 

বৈদানাথ, দ্বিজ ৩১৮, ৪৬০ ৪৮৮ 

বৈদ্যনাথ পামগুণ্ডে বালমভট্ট ১২৩ 

বৈদানাথ বাগচি ৫০১ 

বৈদ্যনাথ সার্বভৌম ৪৮৫ 

বৈষ্ণবদাস ৭৯ 

“বৈষবদাস” (গোকুলানন্দ সেন) ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৩ 

বৈষ্বচরণ দাস ৭৯, ৩২০ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী ২৭৮*, ২৭৯*, ৪৬২+ 

ব্রজকিশোর বায ৫১৯ 

্রহ্মসুন্দর সাম্ন্যাল ৩৫৮" 


৫৬৫ 


ব্রন্মাহবিদাস ৭৯ 
ব্মহবি দাস ৩৩০ 
প্রজলাল ৩৭৩ 
ব্জসুন্দব, দ্বিজ ৩৬২ 
ব্রজসুন্দব সান্যাল ৮৭* 


বজন্দকুঞ্$ দাস ৭৮ 
ভক্তদাস পাল ৩৭৬, ৪৫৮ 


৬প্তবাম দাস ৩১৫ 

শক্তি দাস ৩২২ 

৬গবানচন্দ্র মুখোপাধায ৪৯৭ 

ভগীবথ বন্ধু ৩৩৯ 

ডগীবথ, দ্বিজ ৩২১ 

তষ্ট অনুপ ২৪৮ 

ভট কবি ২৪৮ 

৬পভ্ভুতি ৪৭২ 

ভবানন্দ ১৬ ৩৩, ৩৪, ৪২৯, ৪৩, ৮৬*%, ৩১৫, 
৩১৬. ৪৬৫ 

৬বানন্দ, দীন ২৪৬ 

শবানন মঞ্জুমদাব ৪২৮ 

ওবানন্ বায ১৭১ 

৩বানী মিত্র ৪৫৯ 

ভব্নীচবণ ৪৬০ 

শবানীদাস ১৯৯ ৩৬৮ 

ভবানীনাথ ৩১৫, ৩১৬ 

ুবানীনাথ, দ্বিজজ ১০৬ 

শুবানীপ্রসাদ বায ২৭৫ 

এবাশীশঙ্কব দাস ৩৭৪ 

ভবানীশঙ্কব বীঁড্জ্জে ৩৬১ 

ভব5 পণ্ডিত ৩২১, ৩৮৩ 

ঙাগবওদাস (“৩1গব৩ ঠাকুব' ) ৬৪ 

ভানুদত্ত ৪২৭ 

তানুদাস শুক, বৈদ্য ২৪৬ 

ভাবতচন্দ্র বায ২৪৫, ২৪৯, ২৫৯, ২৭৭৭, ৩০৭, 
৩০৮, ৩০৯, ৩৮১, ৩৯৯, ৪২২ ৪২৪-৪৩১, 
৪৩৩ ৪৩৫, ৪৩৭*, ৪৩৮, 8৪০, ৪৪১, 
৪৯১, ৫2০, ৫১৫ 

তাসকো-ডা-গামা ৮ 

ভিখন শুর্লুদাস ৩৬২ 

ভীমদাস ১৯২, ২১৯* 

ভীমসেন বায ১৯২ 

ভুবনেশ্বর বাচম্পতি ৩১৯ 

ভূতনাথ শৃব ৫০১ 

ভূপতীন্দ্রমল্ল ১৩ 


৫৬৬ 


ভৃগুবাম দাস ৪৬০, ৫১৪ 
ভেলা শাহ ৫২৪ 

ভৈববচন্দ্র ঘটক ৩৯৯ 
ভৈববচন্দ্র দাস ৩২১, ৩২২ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৫১৬ 


মছন্দলী পীব ৪১০ 

মণিক ১১ 

মণিমোহন দাস ২৫২* 

মণিবাম, দ্বিজ ৩৭২ 

মণীন্দ্রমোহন চৌধুবী ১০৭* 
মতিবাম ৩৬০ 

মৎস্যপ্পমনাথ ১৮৯ 

মথুবাদাস ৬১. ৭৪, ৭৫ ৭৭ 
মদল মা 8৫০ 

মদল বাধ 8৬০ 

মদনচাঁদ গোলোকচীদ ৩১৭ 

মদন দত্ত ৩১৮, ৩৭৪ 
মদনমোহন ৪৫৭ 

মদনমোহন তকালঙ্কাব ৫০০ 
মধুকগ্ঠ, দ্বিজ ৩২২, ৩৩৪*, ৩৬২ 
মধুসূদন ৩৭৯, ৩৯৯ 

মধুসূদন কান (মধু কান) ৫১০ 
মধুসূদন চঞবর্তী ৪৩৬ 

মধুসুদন দত্ত ৩০৮ 

মধুূসদন দাস ৫৫ 

মধুসূদন দাস (সবকাব) ৫০১ 
মধুসুদন দৈ (দৈনক) ২৪৬, ৯৯৬ 
মধুসদন বন্দ্যোপাধ্যাঘ ৫০২ 
মধুসদন মিশ্র ৪৯৮ 

মধুসূদন বাম ২৯ 

মনঝন ৪৬৮ 

মনোহর ৩৮০ 

মনোহবদাস ৩০, ৩১, ৬২, ৮০, ৮১ 
মনোহব সেন ৩১২, ৩৬২ 
মযহাকল ইসলাম £৬১* 
মযৃূবভট্ট ১২১, ১২২, ১২৩, ১৭২, ১৮১* 
মযূবক, দ্বিভ৷ ১২১ 

মর্দন ৪৭২ 

মহম্মদ খান ৩০০, ৩০২, ৪৭১, ৪৭৮ 
মহাদেব ৪৬০, ১৮৪ 

মহাদেব দাস ৩২১ 

মহাসিংহ ১০৩ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


মহীধব দাস ৩৩৩ 

মহীনাথ শমা ৩১৮ 

মহেন্দ্র (বা মহীন্দ্র) ৩২২, ৩৬৯ 

মহেন্দ্রনাথ কবণ ৪১৩*, ৪৮০* 

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫২, ১৮৪* 

মহেশ দাস ১৭২, ৪৯৬ 

মহেশচন্দ্র পাল ৪৯০ 

মহেশচন্দ্র মিত্র ৫০২ 

'মৃহেশচন্দ্র শীল ৩১৬* 

মাইকেল মধুসূদন দণ্ড ২৪১, ৪৩১ 
মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ২৭৯%, ৩৩০* 
মাগন ঠাকুব ২৮৭, ২৮৯, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৮ 
মাধব আচার্য ২৫৫ ২৬২, ২৭৫, ৫৪২, ৫৪৩ 
মাধব, দ্বিজ ২৭৫, ৩৭৩ 

মাধবচন্দ্র শমা ৪৮৯ 

মাধবদাস ৩২২ 

মাধবাচার্য ৪৮৯ 

মাধবাণন্দ ৩১৭ 

মাধবানন্দ, দ্বিজ ৩৭৯ 

মাধবীলতা ৩৮৭ 

মাধবেক্, দ্বিজ ৩১১ 

মাধবেন্দ্রপ্বী ৪৯, ৬৫, ৬৭, ৭৯ ৩৯৭ 
মানিক দত্ত ৩৭৩, ৫৪ ২-৫৪৪ 
মানিকচন্দ্র, দ্রিজ ৩৬২ 

মানিকবাম গাঙ্গুলী ১৫১. ১৬২ ১৬৫, ৩৮৬ 
মানিকলাল সিংহ ৪৪* 

মানুল্লা মণ্ডল ৪৫8 

মানোএল দা মসস্রম্পসাম ৩০৮, ৪১০ 
মার্শমান ৪৮২ 

মালাধব বসু ৩৭৮, ৪৮০* 


মিভিব কামিল্যা ৭৫. ৭৮ 

মীনকেতন ৫৮ 

মীনচেতন (বা মীনকেতন) ১৯১ 
মীনচৈতন্য ১৯৬ 

মীননাথ ১৭৩, ১৭৬-১৭৯, ১৮৮, ১৮৯ 
সীজা হোসেন আলী ৫১৪ 

মুকুন্দ, দ্বিজ৫৩, ৩২২ 

মুকুন্দ কবিভষণ, দ্বিজ ৩২০, ৩২১ 
মুকুন্দদত ১৭ 

মুকুন্দদাস ৭৫-৭৭ 


মুকুন্দ দাস ৩১৭, ৩২২, ৩২৮ 
মুকুন্দদাস গোস্বামী ৫৬. ৮৬* 
মুকুন্দদেব ৭৪. ৭৫ 


নির্ঘণ্ট 


মুকুন্দবাম ৪৬*, ১৩৪, ২২৩ ২২৮, ২৫৫, ২৫৯ 
২৬১, ২৮৪, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮০ ৩৮১ 
৪২৯, ৪৫০, ৪৪১, 8৪৫* 

মুপ্তাবাম দাস ৪০০ 

মুক্তাবাম নাগ ৪৮৪ 

মুগ্জাবাম সেন ৩৭৩ 

মুনশি এবাদৎ উল্লা ৪৭৪ 

মুনর্শি মহম্মদ মিবন ৪৭৪ 


মুনিদত্ত ১৮৮, ১১৯* 

মুনিবাম মিশ্র ৩৮৩ 

মুনিক্দী ফকিব ('দই7খাবা 1 ৫২৫ 
মুনীপ্্রনাথ ঘোষ ১০৮* 

মুবলীধব দাস ৩৮৭ 

মুনাবি মিশ্র ২৪৬ 

মুগাঙতষণ তও ৩৩৩ 
মুণালকান্তি ঘাম ৮** 

মেকত্রঙ্গ ১২১ 

মোহনদাস ২ 

মোহম্াপ এবাদৎ খা ৮৪৭ 

মোহম্মদ কবাব ৪৬৮ *৭৩ 
মোহাম্মদ দানেশ £০৪ 

মোহম্মদ মতীন 8৭৪ 

মোহাম্মদ বাজা ৮৭৪ 

মৌজিবাম ঘোষাল *৯৯ 

মৌলবী এনা এতুল্লা ৪৭৭ 

মৌলবী আব্দুল ধনীম ১-১* ৮%১* ১৯৯ 


যক্ষমণ দেব ১১ 

যতীন্দ্রনাথ ভট্রাচায ২৪৯* ৩৩৩ ৩৫৮* 

যতীন্দ্রমোহন দত্ত ২৫০* 

যদুনন্দন £০, ৩১৭ 

যদুনন্দন চান্দ ৪৬১ 

যদুনাথ ২৪৮, ২৭৪ ২৭৫ ৩৮০ 

যদুনন্দন দাস ৫ ৫২ ৫৬ ৬০ ৬১ ৭৭ ৮২ 
৩১৫ ৩১৭, ৩২৫ ৩২৮ 

যদুনাথ পণ্ডিত ২৪৬ ২৯৮ 

যদুনাথ, নিপ্র ২৪০ 

যদুবব ২৪৮ 

যশশ্চন্দ্র (দীন) ২৭ ২৮ 

যশোদালাল তালুকাদাব ৮5* 

যাদব দাস ৩৮৩ 

যাপুলাথ (যাদববাম নাথ) »৪৭. ১৪৮ 

যুগলদাস (যুগলেব দাস) ৭৬ 


৫৬৭ 


যুগলকিশোব দাস ৭৬, ৭৮ 
যুগলকিশোব, বণিক ৩১১ 

যুগল “ব্রাহ্মণ” ৫১৭ 

যোগীন্দ্রনাথ সবকাব ২৩৫ 
যোগেন্ধচন্্র বসু ১৫২, ১৮১৮ 
যোগেশচন্দ্র বায ৯৩, ১৬২, ৩৭১ 


বখুনন্দন ১০ ৫৩, ৫৫ ৫৮ 

বখুনন্দন গোস্বামী ৪৯৭ ৪৯৯ 

বঘুনাথ, দ্বিজ ২৪৮, ৩২৩ ৩৭৪ ৩৯৯, ৪৫৯ 
৪৯৬ 

ধঘুনাথ দণ্ড ৪৬ 

ধঘুনাথদাস ২০ ৪৮ £€৩, উ১ ৬৯, ০ সত ৭8, 
৭% ৭৬, ৮১৮৯ ৩৭৬ 

বঘুনাথ টু ২০৭৮৪ 

বখুনাথ ৬ুষ্টাচায ৪৮৮ 

বঘুপতি ৪৬১ 

বখুবাম ৩৬২ ৩৭৬ 

বঘবাম দ্বিজ ৬১৯৯ 

বঙ্গলাল বান্দাপ বাং লহ ১৩৭* 

পঙ্গাই বান্মণ ৫০২ 

বজক সপ্ত ৮৮* 

লজনীবাচ্ ঈঞ্জবতী ৫৩১* 

ণজ্নামোহন চক্রবতী ১৭৫ 

বণজিতমল্ল ১৩ 

বনজিতবাম পাস 5৯ 

নত৮ কলি ৪৮৯ 

বতন কবিবাজ ৪৫৭ 

বঙিদ্ব দ্বিজ ১৭৬ 

বভিদেব সেন ২১৬ 

বিপতি ঠাকব ?? ৫৬ 

বতিবাম দল ৮৯* 4৩ 

শৃত্রণাস ৭৯ 

পণ্রশ্বাব ভ্ ১৬০ 

প্বান্্নাথ ২২৯ 8৪৫১ 5৯৯ ৫২ ৫২৯৬ ॥ 

বমনীমোহদ মল্লিক ৩৫৭৯ 

ব্মাকাস্ত (দেব) ২৪৮ 

বমাকান্ত বসু (পাস) ৯৬ 

বমানাথ, দ্বিন্ ৩১১ ৩১২ 

বমানাথ বায ৪৫৫ 

বমেশচন্জ বন্দোপাধ্যাঘ৪৬২* 


১৩৮* 


চে 
কের 


ধসময দাস 4৮ ৩২৪ ৩২৪ 


৫৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


“বসিক কবি' ৩৬২ 

বসিক মিশ্র ২৩৭, ২৩৮ 
বসিক, শ্তরীকবি ৩১৬ 
বসিকদাস ৫৯ 

বসিকদাস গোস্বামী ৭৫, ৩২৮ 
বসিকচন্দ্র বসু ২৭৯* ৩৯১* 
বসিকচন্দ্র বায ৫০১ ৫২২ 
বসিক মুবাবি ২২ 

বসিকানন্দ ২২ ৬১ ৬২ ৭৮ ৩১৭ 
বসিকানন্দ দাস ৩২৭ 

বহিম উদ্দীন মুনশী ২২০+ 
বাইক দাস ৪৫৭ 

বাইচবণ দাস ৬৩ 

বাখালদাস হালদাব ৪২৬ 
বাঘব ৩২৭ 

বাঘবদাস ৩২২ 

বাঘবেন্দ্র বায ২২ 

বাজকিশোব শমা চৌধুবী ৩৭৯ 
বাজচন্দ্র দন্ত ৩৯২* 
নাজনাবাধণ বসু ৩৮১ 
বাজবলপশ ৬১ ৬৪ ৩৩৮ 
বাজনশখব সুলী ৪২৭ 
বাজাবাম দত্ত ৭৯ ৩২২ ৩৬৯ 
বাজীব দ্বি্ভ ১৭১ ৩৬২ ৩৭ 
বাজীব সেন ৩৬৯ 

বাজেন্প্র দাস ১০৪ ৩৬৯ 
বাজেন্দলাল মিএ ২৪ ৪৫* ৪৮৮ ৯৯৯ 
বাধাকান্ত দ্বিজ ৩০৯ ৩৩৩৯ 
বাধাকান্ত মিশ্র ৪৩২ ৪৩৩ 
বাধাকৃষ্ণ (দেব) ২৪৮ 
বাধাকৃঞ্ণ দাস 4৮ 
বাধাকৃঞ্ণদাস বৈবাগা ৪৯৬ 
ধাধাচটবণ গোপ ১৭২ 
বাধাচবণ বক্ষিত নম ৯৬ 
বাধাদামাদবদাস ৭৮ 
বাধাদামোদব সিংহ ৯৩ 
ধাধাদাস ৭৯ 

বাধানশ্প ২২ 

বাধানাথ মিএ ৫০১ 

বাধাবল্ল৩ ২০ ৬৪ 
বাধাবল্প৩ চঞ্জবর্তী ২০ ৫৬ 
বাধাবল্লভ দাস ২০ ৫৩ ৭৭ 
বাধামাধব ঘোষ ৪৯৮ 


বাধামুকুন্দ দাস ৩৫২ 

বাধামোহন ৩৫০ 

বাধামোহন, দ্বিজ ৪৫৭ 

বাধামোহনদাস ৭৭ 

বাধামোহন ঘোষ ৮৪৯ 

বাধামোহন ঠাকুব ৩৪৮ ৩৫০ ৩৫৩ 

বাধামোহন সেন 8১৫ ৪১৬ ৪৮৫ 

বাধাবমণ (বা বাধা&বণ) দাস ৩৪১ 

বাম দ্বিজ ৩২৩ ৪৫৭ ৪৫৯ 

বম তকবাগীশ ৪৩৭* 

বাম হাজব! ৩৬১ 

বামকানাই ৬৩ 

বামকাস্ত (দেব) ২৪৮ 

বামকান্ত বায ১৬৫ ১৭১ 

বামকিশোব, দ্বিজ ৩৯৯ 

বামকিশোব শিবোমাণ ম৯৮ 

বামকুমাব, দ্বিজ ৪৮৮ 

বাম/কশব (বা কেশববাম) দিব ৩২২ 

বাম দ্বিজ ৩৯৯ 

বামবৃঞ্চ দাস ৭৯ 

ধামকফ্ণ (বায) দাস ২৭৬ «৭৭ 

লামগতি শাঙ্গুলী ১৮৫* 

বামশতি বা ৩৭৩ 

ধামগোপাল দাস ১৫ ২০ £৮ ৫৯ ৮৬৯ 

বামগোবিন্দ দাস ৩৬১ 

বামচবণ চক্রবর্তী ৬১ 

বামচন্দ ১১ ২০, ৫২ ৩৬৮ ৩৬০ ৩৬২ 

বামচন্দ্র দ্বিজ ৭৮ ১২১ ১৫৪ ৩২১ ৩৬১ ৩৯৭ 
৪8৫৭ ৪৮৫ ৪৯০ ৪৯৩ ৪৯৫ 

বামচশ্র কবিবাজ ১৩ ৫২ ৬০ ৬৯ 

বামনা খান ৯১ 

বামচন্ত্র গোস্বামী ৬১ ৮৬ ৩৩5 

বামচন্দ্রদাস ৭৮ 

বামচন্দ্র বীডুভ্ঞি ১২১ ১৮১৯ 

বামচন্স শুক্র ২২০* ৩০৩৯ 

বামজীবন দাস ৫১১ 

বামজীবন বিদ্যাভুষণ ২৪৭ ৩৭৮ 

বামওনু আচার্য ৪৫৬ 

বামদযাল দ্দিজ ৩৮০ 

বামদাস ১১ ২৬ ২৪ ৫৮ ৩১১ 

বামদাস দ্বিভা ৩৭৩ 

বামদাস আদক ১৩৭ ১১০ ১৮৪* 


বামদুলাল, দ্বিজ ৪৬০ ৪৬১ 


নির্ঘন্ট 


বামদুলাল দাস ৩১৭ 

বামদুলাল (খা দুলালচন্দ্র) পাল ৫২৮, ৫২৯ 

বামদেব ২৫৪, ২৫৫ 

বামধন, দ্বিজ ৩৯৯ 

বামধন চক্রবর্তী ৩৮৬ 

বামনন্দন ৪৮৮ 

বামনাথ চক্রবর্তী ২৫২* 

বামনাবাযণ ১৫৮, ১৬১, ৩৬০, ৩৬২, ৩৭৫ 

বামনাবাযণ, দ্বিজ ৩৭৫ ৪৬০ 

বামনাবাযণ ঘোষ ৩৭০ 

বাধনাবাযণ দত্ত ১০২ 

বামনিধি (দেব) ২৪৮ 

বামনিধি দ্বিজ ৩৭৫ 

বামনিধি গুপ্ত, দেখুন নিধুবাণু 

বামপ্রসাদ, দ্বিজ ৩৮৭ 

বামপ্রসাদ চক্রবর্তী ৪৩৫ 

বামপ্রসাদ মেত্র ৪৫৬ 

বামপ্রসাদ নায ৩৬৩ ৩৬৪ 

বামপ্রসাদ শমাঁ ১৮০* 

বামপ্রসাদ সেন কবিবগ্তন ৪৩৩ ৪৩৬ 

বামপ্রসাদ সেন ৫১৪ 

বামভদ্র, ছিজ ৩৯৯ 

বামমোহন দাস ৯৩ 

বামমোহন পা ৪৮৯, ৫৩২৮ 

বামমোহনণ সেন ৪৯৮ 

বামবত্র ৩৪০ 

বামবন্ু ন্যাযপঞ্চানন, £৪৯% ৪৯৬ 

বামলাল শীল ৪৮১* 

বামলোচন, দ্বিজ ৩৬৮ 

বামলোচন ঙকলিঙ্কাব ৪৯৬ 

বামলোচন দাস কবিনত্ব ৪৯৭ ৪৯৮ 

বামলো6ন দেবদাস 8৪৯ 

বামশন্কব ৩৬০, ৩৬১ 

বামশঙ্কব দত্ত ১০৫, ১০৬ 

বামশঙ্কব দেখ ৩৭৪, ৩৭৫ ৪৪8০ 

বামশঙ্কব সেন ৩৯৯ 

বামশবণ ৩৪১ 

,বামশবণ, দ্বিজ ৩১৭ 

বামশবণ চট্টবাজ ৬২ 

বামশবণ পাল ৫২৮ 

বামসুন্দব ৩২০ 

বামাই পণ্ডিত ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১৫০ 
১৭৩, ১৭৪ ১৭৫ ১৮০*, ১৮১৯ 


৫৬৯ 


বামাঞ্জ ঠাকুব ৩৩৭ 

বামানন্দ ৬৪, ৩৪১, ৫১৪ 

বামানন্দ, দ্বিজ ৩১৮, ৩৯৯ 

বামানন্দ, বা নাড়া, দ্বিজ ৫২০ 

বামানন্দ ঘোষ ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৩, 8৪8৪ 

বামানন্দ মিশ্র ৩১২ 

বামানন্দ যতী ৩০৯, ৪৩৯, 8৪০, ৪৪১, 8৪5২, 
88৪, 8৪৫* 

বামানন্দ বসু ৫৮ 

বামানন্দ বায ৩০, ৪৮, ৪৯, ৬৭ ৬৯, ৭০, ৭৫, 
৮০, ৩২৬, ৩২৮ 

বামেন্দ্রসুন্দব গ্রিবেদী ৩৯৩* 

বামেশ্বব ৭৯ 

বামেশ্বব, িজ ৩১১, ৩৭৯ 

বামেশ্বব চক্রবর্তী ৩৯৯ 

বামেশ্ব দাস ৩৬৮, ৩৬৯ 

বামেশ্বব নন্দী ১০৩, ১৪১, ৩২০ ৩৬৮ 

বামেম্বব ভট্টাচার্য ৩০৭, ৩৭০ ৩৭২ 

বায বামানন্দ ৭৪ ৭৫ ৩৪০ ৩৪২ 

বিপুঞ্জয ৩১৮ 

কদ্রদেব ২৭৫ 

কদ্রদেব, দ্রিজ ৩৬২ 

কদ্রবাম চক্রবর্তী ৩৮৬ 

কপ ঘটক ঠাকুব (চক্রব হা) ?% ?৬ 

বপ গোস্বামী ১৭, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২-?৪ 
৭৩ ৭৫, ৭৭, ৮৪*, ৩২৪, ৩২৫, ৩৯৬ 

কপনাথ দাস ৫২ 

বপনাবাধণ ১৬ ১৭, ৫১, ৫২, ২৪৬ 

বপনাবাধণ ঘোধ ২৭৫ 

কপবাম চক্রবর্তী ১২১, ১৩০ ১৩৩ ১৩৮ ১৫১, 
১৬২, ১৭২, ১৭৯* ১৮১* ১৮২৯, ১৮৮, 
১৮৫, ৩৯৮ 


লল্ষমণ ১৮৯, ১৯২, ২১৫, ৩৬০ 
লক্ষণ, দ্বিজ ৩৭৮ 

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায ১০৬ 
লক্ষ্মণ শমা ৪৬০ 

লক্ষ্মীকাস্ত, দ্বিজ ৩২১ 

লক্ষ্মীকানস্ত দেব ৩২২ 

লল্ষ্মীনাথ, দ্বিজ ৩১৫ 
লক্ষমীনাবাধণ বায ৪৮৯ 
লক্ষ্মীবাম ৩৬২ 

লচনানি (“লচনানি ঠাকুব”) ৬৪ 


৫৭০ 


লছমন ২১৫ 

লছমী বানী ৭০, ৭১ 

লছিমা ১৬, ৫১ 

লবনীদাস ৩৪১ 

লাউসেন ১১৪ 

লামা তাবনাথ ২২০ 

লালচাদ ৫১৯ 

লালদাস (বা কৃঞ্ণদাস) ৪৮৬ 
লালমোহন 8০০ 

লালমোহন, দ্বিজ ৪৫৭ 
লালশশী ৫২৮ ৫২৯, ৫৩৮* 
লালন ফকিব ৫২৫ 

লালা ভযনাবাযণ সেন ৩৯৯ 
লোকনাথ গোস্বামী ৫০ 
লোকনাথ ৮ঞব হী ৫৯ 
(লোকনাথ দ€ ৩১৭০ 
লোকনাথ বাধ ২৯ 

লোকনাথ শমা ৩৬২ 

লোচন ১২, ১০৩ 

লোচশদাস ৪৯, ৬৪ ৭৭ ৩৩৮ ৪৫৮ 
লোচনানন্দ ৫৬ ৬৩ ৬৪ 


শঙ্কব ৩২১, ৩৮৩ 5৮৬ 

শঙ্কব, পাগল ৩১৯৭ 

জন্কব আটায ৩১৫, ৩৮০ ৯০৬, ৪১২৯ 

শঙ্কব চক্রবর্তী ৩৩১, 

শন্কব চক্রবর্তী, কবিচন্দত্র ১৫৮ ১৬৮ ৩১১ 
৩১৩-৩১৫, ৩৩১৯, ৩৬১ 5৭৭ 

শঙ্কব ভট্ট ৪৬০ 

শঙ্কবদাস ৩২১ 

শচীনন্দন ৩১৭, ৩২৬ ৩৩৮ 

শতঞ্জীব দাস ৩১৫ 

শত্ুচন্দ্র চৌধুবী ২৫২* 

শল্তুসুত, দ্বিজ ৩৬২ 

শস্তুবাম (মজুমদাব), দ্বিজ ৩৭৯ 

শরচ্ন্দ্র শীল ৩৩৩, ৩৩৫* 

শশিশেখব ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭* 

শাস্তাবাম বগ্ডেলু ৪১৯* 

শাহ শুজা ৬১, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৬, 
৪৮৪ 

শাহজাহান ৮, ৯২ 

শাহ মোহম্মদ সগীব ৪৭২ 

শাহা বদিউদ্দীন ৪৭৭ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শিখবশ্যাম (বা শ্যামশিখব) ২৯ 
শিব শিবোমণি ৩১৭ 

শিবচবণ ৩৯৯ 

শিবচবণ, দ্বিজ ৩৭৪ 

শিবচবণ দাস ৪৬০ 

শিবচন্ত্র শীল ৮৩* ৮৯*, ২২০*, ৩৫৭৯ 
শিবচন্দ্র সেন ৩৬১, ৩৯৯ 
শিবদাস ভট্টাচার্য ৩৯০* 
শিবনাবাফণ ৩৭৪, ৩৯৯ 
ফ্রিববতন মিত্র ৩৯২* 

শিববাম ২১, ৩১৭ 

শিববাম, দ্বিজ (শিববাম গঙ্গেপাধায) ৩৬২ 
শিববামদাস ২১ 

শিববাম ঘোষ ৯৬ 

শিববাম নন্দী ১০৩ 

শিবশঙ্কব ৩২১ 

শিবসিংহ ১৬ ৫১ 

শিবানন্দ ৩৫২, ৩৯৪* 
শিবানন্দ আচায ৫৭ 

শিবানন্দ কব ৩৮৩ 

শিবানন্দ দন্ত ৩১১ 

শিশুবাম দাস ৪৮৯ 

শুতঙ্কব 8৪৫৯ 8৪৬০, ৪৬১ 
শুতস্কব গৌবদাস ৪৬১ 
শুনঃশেপ ১১১ ১১২ ১২৭ 
(শেখ চান্দ ৪৭০ ৪৭১ 

শেখ দাএশল্লা ৪৭৫ 

শেখ সাদা ৪৭৮ 

শেখ বাজ ৪৭৮ 

(শাভাবাম ৪৬০ 

শৌবীন্দ্রমোহন গুপ্ত ৮৩ ৩৯০* 
শ্যামকিশোব ঘোষ ৪৮৮ 
শ্যামদাস ২১, ৭৭, ৭৯ ৩২৮ ৩৩৩৯ 
শ্যামদাস সেন ১৯২, ২১৯৯ 
শ্যামপ্রিযা ২২ 

শ্যামলাল বসাক ৩৩৫* 
শ্যামাদাস দত্ত ৩২১ 

শ্যমানন্দ ২২ 

শ্যামানন্দ দাস ৫৯, ৬০ ৬১, ৬২, ৬৩ 
শ্যামাববণ দেবশমাঁ ৪৯০ 
শ্রীকবিভূষণ ৪৬০ 

শ্রীকান্ত ৭৭ 


শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব ২৫-২৭ 


নির্ঘণ্ট 


শ্রীকৃষ্ণ দাস ৩২৮ 
শ্রীকৃষ্ণদাস ৭৭ 


শ্রীকৃষ্ণচবণ ৪৬০, ৪৮৪ 
শ্রীকষ্চজীবন দাস ৩৭৩ 


শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ৩৬৮ 

শ্রীগোপালদাস ২৭, ৭৯ 

শ্রীগোপাল ভট্টদাস ৭৭ 

ভ্রীজিনবিজযজী ১৩৭* 

শ্রীজীব-গোপালদাস ২০ 

শ্রীচাঁদ দাস ৩৭৪ 

শ্রীচেতন্যদাস ২০, ৭৭ 

শ্রীধব কথক ৫১৬, ?১৮ 

শ্রীধব, দ্বিজ ২৮০, ২৮১, ৩০১* 

শ্রীধব বানিযা ৩১৮ 

ব্রীনাথ ৩২১ 

শ্রানাথ, িজ ২৭৫ 

শ্রীনাবাযণ দাস ৪৬১ 

শ্রীনিবাস আচার্ফ 8, ৬. ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ২০, 
২১, ১%, ৪৯ ৫০, ৫১, ৫২ ৫৩, ৫৬. ৫৯, 
৬০, ৬২, ৬৩. 45, ৭৭ ৮৫, ১০৩, ১০৫, 
৩২৮, ৩৪৪, ৩৫০, ৩৫২, ৪১৩ 

শ্রীনিবাসমল্প ১২ 

শ্ীবড়ু ঠাকুব ৩৩৮ 

ভ্রীবল্নভ ৩৩৮, ৩৮৬, 2৮৭ 

শ্রীবাস ৬৬, ৭৭ ৩৪০ 

শ্রীমন্ত দাস ৩২১ 

শ্রীবামবিনোদ ২৪৫ 

শ্রাবপ ৭৭ 

শ্রীলক্ষ্মণ, দ্বিজ ১০৬ 

শ্রীশাম পণ্ডিত ১২১, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩২, 
১৩৩, ১৭২, ১৮১, ১৮২%, ১৮৪৯ 

শ্রীসুধমা ৪৭২ 

শ্রীস্ববপ ৭৭ 

গ্রাহ্য ৩৭০ 


যষ্ঠীচবণ ৩৮০ 
যষ্ঠীবব ১০৪, ২৪৫ ২৫৩*, ৩৬৭ 
যষ্ঠীবধ (দত্ত, সেন) ২৪৫ 


“সঞ্জয” ৯১, ১০৪ 
সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায ৪৬২৯ 
সতীমা ৫২৮ 


সতীশচন্দ্র বায ৪৬*, ৩৫৭* 


৫৭১ 


সত্যকিস্কব সহি ১৬০ 

সত্যনাবাধণ ভট্টাচার্য ২৭৭* ২৭৯* 

সঙতাবাজ খান ৫৮ 

সতোমন্দ্রনাথ ঘোষাল ৩০২*, ৪৮১* 

সতোন্দ্রনাথ ঠাকুব ২৬২ 

সদানন্দ নাথ ৩৬৭ 

সনাতন গোস্বামী ২৭, ৪৭, ৪৮ ৫৭ ৭৫. ৭৬, 
৮৪*, ৩৯৬, ৫৩২৯ 

সনাতন (বিদ্যাবাগীশ) ২৪, ২৫ 

সনাঙন চক্রবর্তী ৪৮৮ 

সন্ধ্যা ৫২ 

সমবেন্প্রনাথ গুপ্ত ৩০৩+ 

সবফ ৫০৩ 

সনোজবঞ্জন বন্দোপাধ্যায ৩৮১৯৯ 

সবণীনন্দন, দ্ডিজ ৩৬০ 

সবনিন্দ “সুধী” ১৯৮ 

সহদেব চক্রবহ্ী ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৯, ১৯২, 
৪৫৮ 

সাকেব মামুদ ৪৭৩ ৯৪৭৪ 

সাগব বসু ৩১৯ 

সাফলাবাম, দ্বিজ ৩১৩১, ৩৮৯* 

সাধিবিদ খান ২৮১, ৪৭০ 

সাবদানন্দ ৩৬২, ৩৮৯* 

সাবদানাথ খী ২৫২* 

সাবদাপ্রসাদ মিত্র ৮৩* 

সাবল (সাবণ বা সাবলাদাস) ৩৬৭, ৩৯০* 

সাবভৌম ভট্টাচার্য ৪৭ 

“সিংহ ভূপতি” ১৫ 

সিদ্ধান্ত সবস্বতী ৫৩, ৩১৮ 

সিদ্ধিনবসিংহমল্ল ১২ 

সিবাজ সাঁই ৫২৫ 

সীতা ঠাকুবাণী ৫৮ 

সীতানাথ বসু ৫৩২* 

সীতাপতি (দেব) ১৪৮ 

সীতাবাম দাস ১০৩, ১২১, ১৪০ ১৪৭, ১৮১৯, 
১৮৪*, ২৩৭, ২৫২* 

সীতাবাম দত্ত ৩২১ 

সীতাসুত, দ্বিজ ৩৬১ 

“সুকবিবল্লভ” নাবায়ণ (দেব) ১৪৮ 

সুকুমাব সেন ১৭৯*, ১৮০*%, ১৮২+, ২২১৯ 

সুকুব মামুদ (আবদুল সুকুব) ১৯৯, ২২০*, ৪৭৪ 

সুধীরকুমাব মুখোপাধ্যায ৫৩১* 

সুনন্দা (সেন) দত্ত ১৭৯৯, ১৮২৯, ১৮৫৯, ৩৪ ৬* 


৫৭২ 


সুনীতিকুম্নাব চট্টোপাধ্যায ২২১*, ৪৬২৯, ৫৩৮* 

সুনীল কুমাব ওঝা ৫৩৯ 

সুন্দব, দ্বিজ ৩৭২ 

স্ন্দবানন্দ ২৫, ২৬ 

সুপ্রপন্ন বন্দোপাধ্যায ৪৬২+ 

সুবলচন্দ্র ২১, ৫০, ৫১ 

সুবুদ্ধি বাঘ ২৯ ৩৬৮ 

সুবেন্দ্রনাথ ৩ট্টাচা্ ২৫২* 

সুবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায ৮৩" 

সুবেন্দ্রনাথ সেন ৪১৭ 

সুলতান আহম্মদ ভইযা ৪৮০* 

সৃষ্টিধব দ্বিজ ৩৭২ 

সেখ জাহিদ ১৯৮ 

সেখ শাহজলাল ৩৯4 

সেবাদোতুল্লা ৪৭৪ 

সৈযদ মর্তুজা ৪৭১ 

সৈযদ সুলতান ২৯৮ ২৯৯ 

সৈষদ হামজা ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯, ৪৭০ 
৪৭৩ ৪৭৭ 

সৈঘদ হালু মিঞা ৪৭৩ 

স্ববপচবণ গোস্বামী ৩২৫ 

স্ববপ ামোদব ১৭ ৪৮ 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৫৭* 


হটু শমাঁ ৩৬২ 

হবগোবিন্দ ৩২৩ 

হবগোবিন্দ, দ্বিজ ৪৫৯ 

হবগোবিন্দ শর্মা ৪৯৬ 

তবপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭১, ১১০, ১৮১*, ১৮৫* 

হবি গোঁসাঞ্ি ৩৩৭ 

হবি বায ২৯ 

হবিচবণ ৭৮, ৩১৭ 

হবি দত্ত ৩৭৫ 

হবিদাস ৬৭, ৭৯ ৩৪০, ৩৯৬ 

হবিদাস, বৈদ্য ২৪৫ 

হবিদাস, দ্বিজ ৭৮ ১০৩, ৩৯৯ 

হবিদাস দাস ২৮ ৪৪* ৩৩৫*, ৩৪৬* ৩৫৬* 
৩৫৭* 

হবিদাস দেব ২৪৮ 

হবিদেব ২৭৫ 

হবিদেব বসু ৩২২, ৩৬৯ 

হরিনাথ মজুমদাব ৫২৫, ৫২৬ 

হবিনাবাণ (বাজা) ১৪ 


বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস 


হবিনাবাধণ দাস ৩৭৫, ৪১০ 

হবিপদ চঞ্বর্তী ৫৩৮* 

হবিমোহন কমকাব ৫০২ 

হবিমোহন গুপ্ত ৪৯৭ 

হবিমোহন চট্টোপাধযায ৪৫৪ 

হবিমোহন মুখোপাধায ৫০০ ৫৩৩* ৫৩৮* 

হবিবাম দ্বিজ ২৫৫ 

হবিবামদাস ৭৯, ৩২৮ 

হবিশ্চন্দ্র ১১১, ১১২ ১২৭ 

তষ্জিশ্ন্দ্র দ্বিজ ৩৭৯ 

হবিশ্চন্দ্র বসু ৩৭5 

“হবি সুত নন্দলাল ২৪৬ 

হবিহব দত্ত ২৪৬ 

হবি(হব) সিংহ ১১ 

হবেকঙ্£? ঘোষ ৪৬০ 

হবেকুঞ্ণ দাস ৩১৭ ৩৬১ ৩৮৯% 

হবেকৃঞ্ মুখোপাধায ২৯ ৪৬* ৮৩ 

হবেন্দ্রনাবাযণ, ধহাবাজা ১১৮ ৩৬১ 8৫০ 

হাবিবাত “হান' ৪৬০ 

হামিদুল্লা ৪৭৪ 

হাবাধন দত্ত ১২৭ ১২৮, ১২৯ ১৮১* ১৭৮৯ 

হাসিল দেব ৪১০ 

হীবালাল জৈন ২১৮* 

হৃদয কাযস্থ ৪৬১ 

হৃদযাঁচঙন্য ৫৯ 

হাদয “ব্রাহ্মণ” ২৪৮ 

হৃদযবাম ১৫৮, ১৬০, ১৮৫* 

হৃদযলাল দত ৫৩৮* 

হৃদযানন্দ ৬২, ২৪৫, ২৫৩৬ 

হৃদানন্দ, দ্বিজ ৩৩৯ 

হেমন্ত (হেম-সবস্বতী) ৩১৮ 

হেমস্ত দাস ৪৬০ 

হেমলতা ৫০ ৫২, ৬০, ৬১ 

হেমেন্দ্রনাথ পালিত ৪৬৩৯ 

হেযাৎ মামুদ ৪০৯, ৪৪৭ ৪৪৯, ৪৬১* ৯৬২* 
৪৬৬ 

হোবেস হেম্যান উইলসন ৫২৭ 

হ্যালহেড, এন বি ৪২৫, ৪৮২, ৫১৯ 


বিবিধ 


অর্ধনাবীশ্বব সাধনা ৬৬ 
অধ্যাত্ম সঙ্গীত ৫২৩ ৫২৯ 


নির্ঘণ্ট 


আখব ৩৫৬ 

আখডাই গান ৫১৬, ৫১৭ 

আযাঁ ৩৯৭ ৪৫৯, ৪৬১, ৫১২ 

উক্তি-প্রত্যুক্তি গাথা ৫০৩, ৫০৪ 

“এছলামী (ইসলামী) বাঙ্গালা” ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, 
৪৭৫ 

কডচা ৭২ 

কবি-গান ৫১৫, ৫১৬ 

কতভিজা ৫ 

কতাভিজা সম্প্রদায ৩০৯, ৫২৭, ৫২৮ 

কতভিজাব গান ৫২৩, ৫২৭-৫৩০ 

কলিমা জালাল ১১১, ১১৬, ১১৯ 

কাযথলি আযাঁ ৪৬১ 

কাতিকেব গান ৪৫৯ 

কৃষ্ণযাত্রা ৫০৯ ৫১১ 

খেউড ৫১৫, ৫১৬ 

গণিত কবিত' ৪৬০ 

গোহাল্যা গীত ২৮৪ 

ঘবশখা ১১৪ 

চযগাতি ১৭ ১১৩ 

চিঠাব আযাঁ ৪৬০ 

চিঠাব বচন ৪৬০ 

ছটপবব ১১০ 

ছড়া (বিভিন্ন) ৪৫৬ ৪8৫৭ 

দ্লুট ৩৫৬ 

ছোট জালালি ১১১, ১১৬ 

“জযশণোপালি' শব্দ ৯৭ 

জাবি গান ৪৫৯, ৫১৩ ৫১৪ 

জাগেব গান ৪৫৯ 

টগ্পা ৫১৫, ৫১৭ ৫১৮ 

উপ কীর্তন ৫০৯, ৫১০ 

ডাকেব বচন (ডাক পুকষেব বচন) ৪৯৫ 

“ঢেউ” ৫২৮ 

তবজা ৪৫৯, ৫১২ 

তজবি লঙাই ৫১৬ 

তুক ৩৫৬, ৩৫৮* 

দাঁড়া কবি ৫১২ 

নীলপট (সম্প্রদণ্য) ৬৩ 

নীলাব বাবমাসি গান ৫০৩ 

নৈবাত্মা ৮৪* 

পঞ্চ বসিক ৭১ 

পৈপ্ললাদ শাখা ১১১ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৪৮৩, ৪৯০ 


৫৭৩ 
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